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কলিকাতা, ২৪৩1১ নং আপার সাকুলার রোড, 





শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক 


প্রকাশিত 
বঙ্গা ১৩২৪ 
1১৮৭ 
এ সদন্ত পক্ষে. ১1৭ 
্ শাখা-সভার 

মুপ্য- মদন্তা পক্ষে ২২ 
সাধারণ পক্ষে ই 

রা 

2 5 

০ ॥ 


অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ২9595 


কলিকাতা, 
২৫নং বায়বাগান স্্ীট্‌, ভারতমিহির হস্তে, 
শ্রহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত 5) 


(ইহা কেকের এইটি 00108, 
11৯৯, ইল 87,৮, 
8৩. প | পি হি ৪০৪৪ 

| লু ৫7 26048 2০০৮০৯০ 


ন্যায়দর্শনের পরিচয় ও প্রয়োঁজনাঁদি 


যে ধড় দর্শন পুণ্যতীর্ম ভারতের অপুর্দ ধ্যাত্ম-জ্ঞানগৌরবের গৌরবময়, বিশ্বয়ময় বিজয়- 
পনতাকারূপে আজিও দীর্ঘদশীকে বিশ্বর্টার বিচিত্র লীলা দর্শন করাইতেছে, স্টারদর্শন তাহারই 
অন্ততম দর্শনশান্ত্র। জীবের পরমপুকঘার্থ গোক্ষলাভে আয্মাদি পদার্থের যে দর্শন বা তত্ব- 
সাক্ষাৎকার চরম কর্তব্য ও পরম কর্তব্যনপে বেদে টপদিই হইয়াছে, যাহার জন্ত প্রথমে শাস্ত্র" 
দ্বারা আত্মাদি পদার্পের শ্রবণরূপ উপাসনা, তাহার পরে হেতুর দ্বারা মনন অর্থাৎ বথার্গ অন্ুমান- 
রূপ উপাসনা, তাহার পরে নিদিধাসন অর্থাৎ ধ্যানাদিরূপ উপাসন! উপরিষ্ট হইয়াছে১, স্তায়শাক্জ 
এ আয্মাদি দর্শনের সাধন-মননরূপ দিয় উপাপন। নির্কাহবূপ মুখ্য উদ্দেগ্রে প্রকাশিত হওয়ায় 
দর্শনশাস্ত নামে ও না হইরাছে। আম্মাদি পদার্ের শ্রবণের পরে যুক্তির দ্বারা তাহার থে 
“ঈল্স]” বাঁ মনন আর্ণাৎ পাস্ত্রম্মভবপে অন্তমান, তাহাকে “অন্বীক্ষা” বলে। এই অন্বীক্ষা 
নিব্বাহের জন্ত টি হইয়াছে বলিয। ইহা “মান্বীক্ষিকী” নামে অভিহিত হইয়াছে । ভাষ্যকার 
বাহুগ্তারন রদ যে, প্রত্যক্ ও আগমের অবিরোদী অনুমানকে “অন্বীল্গা” বলে, ন্যায়”ও 
বলে। এ অন্বীক্ষা বা স্তায়ের জন্য অর্থাৎ উহাতে যে সকল পদার্থ-তন্ৃজ্ঞান আবশ্যক, তাহা 
সম্পাদন করিয়া উহ নর র জন্য বে বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে এ জন্য আন্বীক্ষিকী 
বলে, স্টার-বিদ্য। বলে, স্যায়শাস্ত্র বলে; এই মান্বীক্ষেকী বিদ্য! উপনিষদের শ্তার কেবল অধ্যাত্ম- 
বিদ্যা না হইলেও অপ্যান্র-বিদ্যা | এই মন্বীন্ষিকী বিদ্যা তর্কের নিকপণ করিয়াছে, তর্কশান্ত্রের 
সকল তন প্রকাশ করিয়াছে ; এ জ্ন্য ইহাকে তর্কবিদ্যা ও তর্কশান্ত্রও বলে। ইহা "ন্যা়” ও 
“তর্ক” নামেও উদ্লিখিত হইয়াছে 
ভগবান্‌ অক্ষপাদ মহবি-্তরগ্স্তেব দ্বারা এই আন্বীকিকী বিদার প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি 
ইহার অষ্টা নহেন। আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বেদাদি বিদ্যার হ্টংর বিশ্বঅাব অন্ুগ্রহ-দান ॥ মহাভারতে 
পাওয়া যার, নীতি, ধর্ম ও সদাচারের প্রতিষ্ঠার জন্য দেবগণের প্রার্থনায় স্বরন্তু ভগবান্‌ শত সহস্্ 
অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন । তাহাতে বন্দু, অর্থ কাম, মোক্ষ প্রভৃতি বহু বিষয় এবং ত্রয়ী, 
আৰ্বীক্ষিকী, বার্তা ও দণ্ডনীতি_-এই চতুর্বিধ বিপুল বিদ্যা দর্শিত হইয়াছে । ভাষ্যকার ভগবান 
বান্তায়নও বলিয়াছেন থে, প্রাণিগণ ব। যানবগণচে অনুগ্রহ করিবার ভঙ্া (ত্ররী প্রভৃতি) এই 
চারি বিদ্যা উপদি্ হইরাছে, নাহাদিগের মন্যে চতুর্থা এই আহ্বীক্ষিকী স্টায়বিদ্যা । ্রীমদ্‌- 


১] আত্মা বা জরে দ্রটবঃ লোতবে। মধনো। নিদিধাসিতবে” , সৈত্রেম নে ব' মরে দশনেন শ্রবণেন মহ ব: 
বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্‌(-বৃহদারণাক 1২81৫: শ্রেংতব পুরবমাচার্ধত আগমতন্চ 1 পণ্চানন্তব সতর্ক ত 1 


শঙ্করতাষা ৷ ্ 
২। ত্রয়ী চান্রীক্ষিকী চৈ বার্ড চ ভরতর্ধভ | দগুনীিন্ বিপুল: বিদান্তত্র নিরশিতাও 1 স্থিপদ ৫৯,221 





(২) 


ভাগবতে পা ওয়া যায়, আহ্বীক্ষিকী, ত্রয়ী বার্তা ও দগুনীতি _-এই চতুর্বিধ বিদ্যা এবং ব্যান্তি ও 
প্রণব বিশ্বত্রষ্টার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে১। তাই বলিয্াছি, আব্ীক্ষিকী বিদ্যা 
বিশ্বত্রষ্টার অন্থগ্রহ-দান। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায় কোন 
সময়ে নারদ ভগবান্‌ সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাপ্রার্থী হইলে, সনতকুমার বলিলেন, 
পতুমি কি কি বিদ্যা জান, তাহা অগ্রে বল; তাহার পরে তোমার অজ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ করিব” 
তছুত্বরে নারদ বলিলেন, “আমি খগ্বেদ, বভূর্ষেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথব্ববেদ জানি, 
পঞ্চম বেদ ইতিহাস, পুরাণও জানি এবং এ সমস্ত বেদের বেদ অর্গা্ ব্যাকরণশান্ত্রও জানি। 
পিত্য (ত্রাদ্ধকল্প ), রাশি ( গণিত ), দৈব (উৎপাতবিদ্যা ?, নিধি, ( মহাকালাদি নিধিশাস্ী ), 
বাকোবাক্য ( তর্কশান্ত্র), একারন (নীতিশীস্ত্), দেববিদ্যা (নিরুক্ত ), ত্রহ্মবিদ্যা [ বেদাঙ্ন 
শিক্ষাকল্পাদি 1, ভূতবিদ্যা [ ভূত, ক্ষত্রবিদ্যা [ ধনুর্ধেদ 7, নকত্রবিদ্যা [ জ্যোতিষ 7, সর্পবিদ্যা 
[গারুড় 7, দেবজনবিদ্যা অর্গাৎ গন্ধধুক্তি নৃত্য-গীত, বাদ্যশিল্পাদি-বিজ্ঞান, এই সমস্তও জানিং। 
নারদের অধিগত কথিত বিদ্যার মধ্য বে “বাকোবাক্য” আছে, ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাগার্ধ্য তাহার 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,_-প্বাকোবাক্যং তর্কশীস্ত্রম” ৷ সংহিতাকার মহধি কাত্যায়ন প্রত্যহ বাকোবাক্য 
পাঠের ফল কীর্ভন করিয়াছেনঃ। সংহিতাকার গৌতম বহুশ্রুত ত্রাঙ্মণের লক্ষণ বলিতে বেদাদি 
শাস্ত্রের সহিত বাকোবাক্যে অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেনঃ । কোষকাঁর অমর্সিংহ আন্বীক্ষিকী 
শব্দের অর্থ বলিয়াছেন--“তর্কবিদ্যা” | আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখানুসারে আন্বীর্ষিকী বিদ্যাকেই 
বাকোবাক্য বলিয়া বুঝা যায়। মহাভারতের স্ভাপর্কে বহুশত নারদের বিদ্যার বর্ণনায় নারদকে 
পঞ্চাবয়ব স্তায়বাক্যের 'গুণ-দোষবেন্তা বলা হইন়াছে«। গোতম স্টায়শাস্ত্োন্ত গ্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বধুক্ত 
যায়বাক্যের অনুকূল তর্করূপ গুণ এবং হেত্বাভাস প্রভৃতি দোষ নারদ জানিতেন। টীকাকার 
নীলকণ্ও সেখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মহাভারতে নারদের পঞ্চাবরব স্ায়বিদ্যায় পাণ্ডিত্য 
বণিত হওয়ার ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত নারদের অধিগত তর্কশান্্রকে পঞ্চায়ব স্যায়বিদ্যা বলিয়া 





১। আহ্ীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ। 
এবং বাহতয়শ্চাসন্‌ প্রণবে। হস্ত দূত? ॥--তৃতীয় স্বন্ধ 1১২।৪৪ | 

স্ায়াদীনাং পূর্ববাদিক্রমেণোৎপত্তিমাহ আনহ্বীক্ষিকীতি। আন্বীঙ্গিকাদ! মোক্ষ-র্মকামার্থবিদা। দতৃতঃ 
হৃদয়/কাশাৎ।--স্বামিটাক! | 

২। খগ্বেদং ভগবোইধোমি যজুর্ব্বেদ, সামবেদমাথববণং চতুর্থং, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিক্রং, 
রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাকামেকায়নং দেববিদাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদযাং ক্ষত্রবিদাং নক্ষত্রবিদাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ- 
ভগবোহধোমি” 14১২1 ] 

৩। মাংসক্ষীরৌদনমধুকুলাভিস্তর্পয়েখ পঠন্‌। বাকোবাকাং পুরাণানি ইতিহাসানি চান্বহং  ১৪শ খণ্ড 1১১ 

৪। স এব বহুশ্রতো ভবতি লোকবেদবেদাঙ্গবিদ্বাকোবাঁকোতিহাসপুরাণকুশলঃ | ইতাদি। অষ্টম অ:। 

৫। আবহ্বীক্ষিকী দওনীতিন্তর্কবিদার্থশান্ত্রয়োঃ।--অমরকোষ | স্বগবর্গ 1১৫৫ । 

৬। পক্কাবয়বযুক্তস্ত বাক্য গুণদেসিবিৎ ।--সভাপর্র্ব (৫1৫1 


(৩) 

বুঝা যাইতে পারে । কারণ, ইতিহাপ ও পুরাণের নাহায্যে বেদার্থ নির্ণর করিবে, ইহা মহাভারতই 
বলি্বাছেন১। অন্ত উপনিষদেও বেদাদি বিদ্যার সহিত স্যাঞিবিদ্যারও উল্লেখ দেখা যায়। ন্তায় শত 
বৃ্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথ "যায়ে! মীমাংসা ধর্মশাস্্রাণি” এই বাক্যটি শ্রুতি বলিয়াই উল্লেখ 
করিয়াছেন। স্মৃতি ও পুরাণে স্তারবিদ্যা চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত* হইরাছে 

বিষুপুরাণে চতুদ্দশ বিদ্যার পরিগণনার বে প্নারবিস্তর” বলা হইরাছে, তাহা স্থায়, বৈশেষিক, 
সাংখ্য, পাতগ্রল প্রভৃতি সমস্ত স্া়তন্, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। স্তারমঞ্জরীকার মহামনীষী 
জয়ন্ত ভষ্ট ইহা স্বীকার করেন নাই ॥ তীহার মতে গৌতমীয় স্যায়বিদ্যাই এ স্তায়বিস্তর শব্দের 
দ্বারা পরিগৃহীত, উহাই আন্বীক্ষিকী । বৈশেষিক খ্ স্তারশাস্ত্রের সমান তত্ব, স্থৃতরাং বৈশেষিকের 
আর পৃথক উল্লেখ হয় নাই। কিন্ত স্তায় না বলিয়া পন্তায়বিশ্তর” কেন বলা হইয়াছে, ইহা চিন্তা 
করা আবশ্তক। পরন্ত মহাভারত বলিয়াছেন, প্ঠায়তন্ন অনেক" 1 মহাতারতের টীকাকার 
নীলকণ এ স্তায়তন্বের ব্যাখ্যার বলি়াছেন,--বৈশেষিক, স্যার, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ) সাংখ্যাচার্য্য 
বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের ভূমিকায় মহাভারতের এ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্ার- 
বৈশেষিকাদির সহিত ত্রহ্মমীমাংসাঁও বে অংশবিশেষে স্যায়তন্, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন । 
পরন্ত গৌতমীয় ন্ঠার়বিদ্যা ভিন্ন কেবল অধ্যাম্মবিদ্যাবিশেষের9 আন্বীক্ষিকী নামে উর্লেখ দেখা 
যায়। ভগবানের ষষ্ঠ অবতার দন্তাত্রের অর্ক ও প্রহলাদ প্রভৃতিকে "আন্বীক্ষিকীঃ বলিয়াছিলেন, 
ইসা শ্রীমভ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। দত্াত্রের-প্রোক্ত এঁ আব্বীক্ষিকী বে কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা, উহা 
গৌতমীয় ন্ঠারবিদ্যা নহে, ইহা অস্বীকার করা বায় না শরীর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণও 
উহাকে অধ্যান্মবিদ্যা বলিয়াই ব্যাখ্য। করিয়াছেন। “প্রাণতোষিণী” নামক তর্ত্ব-সংগ্রহকার, 





১। ইতিহাপপুরাণাভবাং বেক লগ্পবৃহয়েৎ। বিভেতল্ঞতাদেদে। মাময়; প্রহরিন তি ॥ আদিপবব, ১ম অঃ 1২৬৭ 
হ। ত্ঠৈতগ মহতে। ভূতগ্ত নিঃশ্বসি তমেবৈতদৃগ্বেদো যু্ষোদঃ সামবেদোহগনর্ববেদ; শিক্ষা কল্পো বাকরণ” 
নিরুক্তং ছন্দে। জোতিষাময়নং ন্ায়ো সীমাংদাধর্শশীস্্রাণি ইতাদি | সুবালোপনিষৎ। ২য় খণ্ড । 
৩। পুরাণন্ায়মী মাংসা'বর্দশাস্্া্গমিশ্রিতাঃ | বেদাঠ স্থানানি বিদ্যানা” ধর্স্ত চ উতদ্দশ | নন্জরববন্ধ'্হিত। 11১1৩ 
অঙ্গানি চত্ুবে৷ বেদ মীমাংস। ন্যায়বিদ্তর; | 
পুরাণ, বর্শশাস্তঞ্চ বিদযাম্চেতাশ্চতুর্দশ ॥ 
আরুবেধদো ধনুকেদে! গাজন্্শ্চেতি তে ত্রয়ঃ | 
অর্থশান্র” চতুর্থন্ধ নিদ” হাষ্টারশৈব তু |-বিষুপুবাণ, ১ আশ, ৬ অঃ 
৪। স্তায়-তন্াস্থনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ। 
হেত্বাগম-সদাচাটররমছুক্রং তছুপান্ততা” ৪--শান্িপর্ব 1২১২২ 
শ্ায়তন্বাণি তা্বিকবৈশেষিক-কাপিল-পাতঞ্জলাদীনি । হেতুযুক্তি:, আগমো বেদ, সদাচারঃ প্রতাক্ষং, তে; 
প্রমাণৈঃ কৃহ। এতৈর্দুনিভিযদূতরন্ধ উন্ত: তছুপাস্ততাং ।- নীলকণ্ঠ ॥ 
৫1 বষ্ঠমব্রেরগতাত্বং বৃতঃ প্রাপ্তাহনসুয়য়। | 
আনাক্ষিকামণকায় প্রচ্নদদিভ উিবান " জামব1715121 আগ্রাক্ষিকা শাগ্মবিদ 


সাশীববঙ্গামী । 
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নব্য বাঙ্গালী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দতাত্রেয-প্রোক্ত আবীক্ষিকী ও গোৌতম-প্রকাশিত আন্বীক্ষিকী 
এই উভয়কেই আহ্বীক্ষিকী বলিরা, তন্মধ্যে গৌতম ন্তায়শীস্ত্রের নিন্দা বিষয়ে গন্ধবর্বতন্বের 
বচনাবলম্বনে অবতারিত পূর্বপক্ষের নিরাপ করিয়াছেন এবং মহাভারতের শাস্তিপর্ধের বে 
শ্লোকের দ্বারা আবীক্ষিকীর নিন্দা সমর্থন কর! হয়, তাহারও উল্লেখ করিয়া অন্তরূপ তাংপর্ষ্য বর্ণন 
করিয়াছেন। তাহার মীমাংসায় বনু বক্তব্য থাকিলেও তিনি গৌতমীয় স্ায়বিদ্যা 'ও তাহার 
অধায়ন নিন্দিত, ইহা সিদ্ধান্ত করেন নাই; পরন্ত তাহার গ্রাতিবাদই করিয়াছেন, এই মাত্রই এই 
প্রসঙ্গে এখানে বক্তব্য। অর্থশীস্ত্রে কৌটিল্য সাংখ্যকে ও আব্বীক্ষিকীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন । 
তাহার কথা পরে আলোচনা করিব। শীস্তিপুরের মহামনীধী, স্মৃতি ও স্তার গ্রন্থের বহু টীকাকার 
রাধামোহন গোস্বামি ভ্টাচার্ধ্য স্তায়সথ্রবিবরণ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রবণের পরে ঈক্ষা অর্গা 
বেদোপদিষ্ট আত্মমননকে মন্বীক্ষা বলে। তাহার নির্ধাহক শান্ত্র আশ্বীক্ষিকী, ইহা আন্বীগিকী 
শবের যৌগিক অর্থ এই অর্ে অন্ত শাস্ত্ও আহ্বীকিকী হইতে পারে, কিন্ত স্তায়শান্তরে 
স্ায়ের বলব ভ্বাবশতঃ এবং উহাতেই মন্বীক্ষিকী শবের ভুরি ভুরি প্রয়োগ থাকায় গো মীয় স্যার" 
বিদ্যাতেই আন্বীক্ষিকী শব্দের কূঢ়ি কল্পনা করিতে হইবে | অর্থাৎ স্তারশান্ত্রবোধক আন্বীক্ষিকী 
শব্দটি ষোগরূট়। তাহা হইলে কোন যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিরাই কোন কোন অন্যান্মবিদ্যা বা 
মনন-শাস্ত্রও আব্বীক্ষিকী নামে কথিত হইয়াছে, ইহা! বলা বাইতে পারে । কিন্তু ভাষ্যকার বাংস্তারন 
আন্বীক্ষিকী শব্দের যে বুৎপন্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রথমেই বলিরাছি, তদন্থদারে গৌতম- 
প্রকাশিত স্থায়বিদ্যাই আন্বীক্ষিকী ॥ বাশস্তা়নও স্তাযবিদ্যা ও স্ঠারশান্ত্র বলির! তাহা বিশদ করিয়া 
বলিয়াছেন । এবং প্রমাণ ও প্রমেয় বলিলেই সকল পদার্থ বলা হর, আবার পৃথক্‌ করিয়া সংশর 
প্রস্ততি চতুর্দশ পদার্থ কেন বলা হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বাহস্তান বলিরাছেন বে, 
সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ এই চতুর্থী আন্বীক্ষিকী বিদ্যার পৃথক্‌ প্রস্থান অর্গাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য । 
্রস্থানের ভেদেই বিদ্যার ভেদ হইয়াছে । ত্ররী, বার্তা, দণ্ডনীতি ও আশ্বীঞ্ষিকী, এই চতুর্বিধ 
বিদ্যার ভিন্ন ভিন প্রস্থান আছে। তন্মধ্যে মাহ্বীক্ষিকীর প্রস্থান সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ। উহা 
আর কোন বিদ্যায় বর্ণিত হয় নাই। উহারা স্টায়বিদ্যার পৃথক্‌ প্রস্থান কেন? উহািগের ততব- 
জ্ঞানের প্রয়োজন কি? তাহা প্রথম স্থত্র-ভাষ্যে বাতস্তায়ন বিশেষ করিরা বুঝাইয়াছেন। স্তায়- 
বাণ্ডিকে উদ্যোতকর ভাব্যকারের বক্তব্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, যদি স্তারবিদ্যায় সংশয়াদি 
চতুর্দশ পদার্থের উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিদ্যা হইত না । তাহা হইলে ইহা 
কেবল মাত্র অন্যাত্মবিদ্যা হইয়া ত্রয়ীর অন্তর্গত হইত) ফলকণথা, ত্রয়ী, বার্তা ও দগনীতি হইতে 
চতুর্থী যে আব্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া থায়, এঁ চতুর্থী আহ্বীক্ষিকী বিদ্যা গৌতম- 
প্রকাশিত স্যারবিদ্যা। এ বিদ্যা অক্ষপাদের পুর্ব হইতেই আছে। অক্ষপাদ স্ত্রগ্রস্থের দ্বারা 
উহা বিস্তৃত ও প্রণালীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার কর্তা নহেন। ইহাই বাহস্তায়ন, 
উদ্যোতকর প্রভৃতি স্থায়াচার্যযগণের সিদ্ধান্ত বুঝা বায়। 

আমরাও দেখিতেছি, মন্বাদি সংহিতাকাঁর খষিগণ বিচার ছারা রাজ্য রক্ষার অন্ত 


(৫ ) 

রাজাকে ত্ররী, বার্ভা ও দগুনীতির সহিত চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী শিক্ষা করিতে উপদেশ 
করিয়াছেন১। 

মন্বাদি খষিগণ বে উদ্েশ্তে রাঁজাকে আহ্বীক্ষিকী বিদ্যার আলোচনা! করিতে বলিয়াছেন, 
তাহা পর্য্যালোচনা করিলে উহা! যে স্টারবিদ্যা, তাহা বুঝা ঘণ্র। কুলুকভষ্ট৪ মন্ুবচনোক্ত 
আশ্বীক্ষিকীর অন্তরূপ কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। স্াং়স্থত্রবুত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথ 
মনৃক্ত আব্বীক্ষিকীকে ন্থায়শান্ত্রই বলিরাছেন। মেধাতিথি প্রথমে তর্কবিদ্যা ও অর্থশান্্ 
প্রভৃতিকে আন্বীক্ষিকী বলিরা শেষে বলিয়াছেন যে, মন্তুবগনে “আত্মবিদ্যা” আহ্ীক্ষিকীর 
বিশেষণ। রাজ! আয্মহিতকরী তর্কাশ্রর। আন্বীক্ষিকী শিক্ষা করিবেন | নাস্তিক তর্কবিদ্য শিক্ষা 
করিবেন না । বন্ততঃ মন্থাদি খষিগণ বেদবিকদ্ধ শক্রকে অদংশান্ত্র বলিরা তাহার অপ্যরনাদিকে 
উপপাতকের মধ্যে গণ্য করার২ রাজার শিক্ষণীরবপে তাহাদিগের কথিত আনীক্ষিকীকে 
নাস্তিক তর্কবিদ্যা বলিয়! বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই । কেন্ত নান্তিক গ্রন্থে পশাস্ত” শব্দের সায় 
নাস্তিক তর্কবিদ্যাতে আনবীক্ষিকী শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে তাহা 
হইয়াছে, ইহা আমরা মেসাতিথির কথার দ্বারাও বুঝিতে পারি এবং মন্বাদি সংহিতায় বেদবিরুদ্ধ 
শাস্ত্রের নিন্দ। দেখিরা তদন্ুদরে নহাভারতেও নাস্তিক তর্ক-বিদ্যারই নিন্দা বুঝিতে পারি) 
মূলকথা, মন্গ-বচনে আত্মবিদ্যা আন্বীক্ষিকীর বিশেষণ হইলেও এ আন্বীক্ষিকী, স্তায়বিদ্যা হইতে 
পারে। কারণ, স্টরবিদ্য। উপনিষদের স্তার কেবল আস্মবিদ্যা ন৷ হইলেও আত্মবিদ্যা। কেবণ 
আত্মবিদ্যাবূপ কোন আব্বীক্ষিকী আন্ীক্ষিকী শব্দের দ্বারা রাজার শিক্ষণীয়রূপে কথিত হয় 
নাই, ইহা বাজ্ঞবঙ্ক্য ও গৌতদের বনের দ্বারাও বুঝা যায়! বিচারের জন্, বাদ-প্রতিবাদের 
জন্ত, যুক্তির ছারা তন্নির্ণয়ের জন্ঠ স্তারবিদ্যার অভিজ্ঞতা রাজার বিশেষ আবশ্তক ! মহাভারত 
রাঁজ-ধর্শবর্ণনার রাজাকে শব্দ-শান্্রাদির সহিত বুক্তি-শান্ত্রও জানিতে বলিয়াছেন | শ্রীরামচন্দ্ 





১। ব্ৈবিদোতাত্ত্রয়ীং বিদবাদ্দওনীতিথ্ক শাশ্বতীং 

আবন্বীক্গিকীর্চাত্মবিদ্যা” বার্তীরস্তাণ্ড লোকতঃ 1 মনুসগহিতা 1৭18৩1 
স্বরন্ধগোপ্তান্বান্সিকা দণ্ডনীতাং তথ চ। 

বিনীতস্ত্থ বার্তায়া" ত্রনঞ্চব নরাধিপঃ -দজ্ঞবক্ষান্হিতা | ১1৩১১ 
রাজ। সব্বস্তেষ্টে ত্র ্গণবজ্ঞ" সাধুকারী 

স্তাৎ সাধুবাদী, ত্রধা” আশীদিকণঞ্চাভিবিনীত) 1--গীতিমসংহিতা +১১ অঃ। 
অসচ্ছাত্্রধিগমন” কোনালবস্ত চ ক্রিয়। |__সন্ুসংহিত! 1১১৬৬ । 


২ 
অসচ্ছাক্্াণি চা্বাকনিগরন্থিও | যত্র ন প্রমাণ; বেদ. ন কণ্ু ফলসন্বঙমাপদাঠে ।মেধাতিথি। আতিস্থাতি 
বিকদ্ধ-শাস্ত্রশিল্সপং | কৃল্ল কসট। 
অসচ্ছাস্বাধিগমনমাকরেধধিকারিতা ।-নভ্ভিবন্ক ংহিতা '৩া২৪১। 

৩। গ্রজাগালনযুক্তণ্চ ন ক্ষতিং লভতে রূচিৎ। 


যু্তিশান্রধ তে য়া শব্দশান্্র্ ভারত ] -অনুশ নন গর্ব, ১-৪)১৪৮, 
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উত্তরোত্তর যুক্তিতে বৃহস্পতির স্তার বক্তা ছিলেন, ইহা বান্ীকি বর্ণন করিয়াছেন” । সেখানে 
বান্মীকি স্তার-শান্ত্রোক্ত পারিভাষিক “কথা? শৰের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা রামান্ুজের ব্যাখ্যার 
দ্বারাও বুঝা যায়। ভগবান্‌ শ্রীকুষ্জ ও বলরাম ধনুর্বর্দ ও রাজনীতির সহিত আন্বীক্ষিকী 
বিদ্যারও অধ্যরন করিয়াছিলেন, ইহা! শ্রীমস্ভাগবতে বর্ণিত আছেং । 

মহাভারতের শাস্তিপর্ধে জনক-বাজ্ঞবস্ক্য-সংবাদে দেখিতে পাই, বাজ্ঞবন্ক্য জনক রাজাকে 
বলিয়াছিলেন যে, বেদান্ত-জ্ঞান-কোবিদ বিশ্বীবস্থ গন্ধব্ব আমার নিকটে বেদ বিষয়ে চতুর্ব্বিংশতি 
প্রশ্ন এবং আন্বীক্ষিকী বিষয়ে একটি প্রপ্ন করেন) আমি তাহার উত্তর দিবার জন্য তিস্তা 
করিতে একটু সময় লইয়া, সরস্বতী দেবীকে ধ্যান করিয়া পরা অস্বীক্ষিকীর সাহায্যে উপনিষৎ ও 
তাহার বাক্যশেষ অর্থাৎ উপসংহার-বাকাকে মনের দ্বারা মন্থন করি। হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই 
চতুর্থী অর্থাৎ ত্ররী, বার্তা ও দণ্ডনীতি হইতে চতুর্থী বিদ্যা আব্বীক্ষিকী মোক্ষের নিমিন্ত হিতকরী। 
এই বিদ্যা তোমাকে বলিয়াছি। বিশ্বাবন্থু গন্ধর্ব আন্বীক্ষিকী বিষয়ে বে পঞ্চবিংশ প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য তাহার উত্তরে গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইহা মহাভারতের টীকাকার 
নীলক্ঠও দেই প্লোকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং বিশ্বাবস্থর প্রশ্ন যে অন্ত কোন 
আন্বীক্ষিকী বিষরে নহে, ইহা নীলকণ্েরও স্থীক্ৃত। তাহার পরে যাল্ঞবন্ক্য যে চতুর্থী বিদ্যা 


১। "৮ ন বিগৃহা কথারুচিঃ 1 উত্তরো্রযুক্তো চ বন্তা1 বাচম্পতির্ষথ। ॥-_-অযেধ্াকাও ।২1৪২1৪৩। 
২। সরহস্যং ধনুর্বেব্দং ধর্মমান্‌ হ্যায়পধাংস্তথা । 
তথা চান্বীঙ্গিকীং বিদণং রাজনীতিঞ্ক ড় বিধা” 1--১০18৫1৩৪ | 
ন্যায়পথান মীমাংসাদীন। আব্ীর্গিকীং তর্কবিদ1২।- শ্রীধর্বামা। 
ও । বিশ্বাবসুস্ততো রাজন্‌ বেদা ন্তজ্ঞনকোবিদঃ। 
চতুর্বিংশংস্ততো হপৃচ্ছত প্রশ্নান্‌ বেদস্তয পার্থিন ॥ 
পঞ্চবিংশতিমং প্রন্নং পপ্রচ্ছান্থীক্ষিকীং তদ। 1! ২৭২৮। 
তত্রোপনিষদর্ষেব পরিশেষঞ্চ পার্থিব 
মধ্যামি মনন! তাত দৃষ্া চান্বাক্ষিকীং পরাং 8৩৪। 
চতুখী রাজশার্দ,ল বিদৈষা সাম্পরায়িকী ॥ 
উদ্দারিতা ময় তুভ"ং পঞ্চবিংশা দরিষ্টিতা ॥ 
এষা তেইস্বীক্ষিকী বিদা? চতুর সাম্পরায়িকী ॥৪৭| 
বিদেোোপেতং ধনং কৃত্বা ইতাদি।৪৮। 
অঙ্গযত্বাৎ প্রজননে ইতাদি। 8৪৬ শান্তিপর্ব্র ।৩১৮ অৎ। 
অনণমনু ঈর্ষা যুক্ত আলোচনমন্থীক্ষা! তত্প্রধানামাস্বীক্ষিকীং ।২৮। 
চতুর্থা, তয়ীং বার্তা, নগ্ডনাতিধাপেক্ষা । সাম্পনায়িকী_ মোক্ষায় ভিত1৩৫। 
নিদোপেত' ধনং আন্বাক্ষিক?। বিদায়! সহিত" ধনং....'বেদবিদ্া ধনং, তাং সোপপন্তিকাং সম্পাদ্য শ্রবণমননে 
কৃত্বেতি ভাবঃ18৮। প্রজ্জননে অনিতন্বর্গে অক্গয়হং পরোক্তং জ্রত্বা অক্ষপাদাদয় আচার্য! অত্র ব্যবহারে যদজ- 
আাকাশাদি তদেববায়মিভাহ21৪৬-নালক | 
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আব্বীক্ষিকীর সাহায্যে মনের দ্বারা উপনিষদের মন্থন করিয়াছিলেন, তাহাও বে বিচার দ্বারা, তর্কের 
দ্বারা শাস্তার্থ নির্ণয়ের অনুকুল কোন তর্কবিদ্যা, ইহাও বুঝা! যার। মহাভারতের পূর্বোক্ত স্থলে এ 
আন্বীক্ষিকীকে চতুর্থী বিদ্যা ও মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী বলিয়া বেদবিদ্যাকে এ আহ্বীক্ষিকী 
বিদ্যাধুক্ত করিবে অর্থাঞ্ বেদবিদ্যার দ্বারা শ্রবণ ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার দ্বারা মনন করিবে, ইহাও 
বলা হইয়াছে । এবং পরে সাঙ্গোপাঙ্গ সমগ্র বেদ পড়িয়াও বেদবেদ্য না বুঝিলে নে ব্যক্তি 
“বেদভারহর এই কথা বলিয়া বেদবাক্য বিচারের আবগ্তকতা ও সুচিত হইয়াছে । এবং ্তায়শান্ত 
পরিত্যাগ করিয়! কেবল বেদবাদের আশ্রয়ে মোক্ষলাভ হয় না; মোক্ষ আছে, এই মাত্র বলা ধায়। 
অর্থাৎ বিগর দ্বারা বেদার্ের শ্রধণ আবশ্যক, তর্কের দ্বারা! মনন আবশ্তক; নচেং কেবল বেদ 
পড়িলেই মুক্তি হয় না, এই কথ:ও শান্তিপর্কে পাওয়া যার১ | সুতরাং মহাভারতোক্ত এ 
আহ্বীক্ষিকী-_স্ঠায়বিদ্যা, যাঁজ্ঞবক্ক্য উহার সাহায্যে বেদার্থ বিচার করিয়াছেন এবং এ বিদ্যাব 
পূর্বোক্তরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহ! বুঝা! বাইতে পারে । স্তাযস্তত্র-বৃন্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথ 
মহাভারতের পূর্বোক্ত “তত্রোপনিষদক্ৈব” ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধত করিরা নিজ বন্তব্য সমর্থন 
করিয়াছেন । বাস্তারন, উদ্যোতকর, বাস্পতি মিএ ও উদরনাগার্ধ্য _চতূর্ধী আবীক্িকী বিদ্যাকে 
ায়বিদ্যাই বলিয়াছেন | বৈদান্তিক-ুড়ামণি শ্ীহূ্ষও নৈষবীয় চরিতে গৌতম-প্রকাশিত ন্যায়" 
বিদ্যাকে আব্বীক্ষিকী বলিরা মোক্ষোপযোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন*। তন্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ 
উপাশ্যায় গোতম-প্রণীত ন্তারশান্ত্রকে আনীক্ষিকী নামে উরেখ করিয়া সর্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিযা 
প্রশংসা করিয়াছেন ৷ সুতরাং পুর্ববাচীরধ্যগণের কথার দ্বারও মহাভারতোক্ত এ চতুর্থী বিদা। 
আন্বীক্ষিকীকে বে তীহারা গৌতম-প্রকাশিত ্ঠায়বিদ্যাই বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায় 
তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে, মহাভারতের শান্তিপর্ধে ইন্দ্রকাণ্তপ-সংবাদে 
যে আশ্বীক্ষিকীকে “নিরর্িকা» বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা নাস্তিক তর্কবিদ্যা। তাহাকে 
গৌতম-প্রকাশিত বেদান্ুগত আব্বীক্ষিকী বলিয়া পূর্বোক্ত আচার্যগণ বুঝেন নাই। মন্বাদি 
ংহিতা ও মহাভারতে যেরূপে আব্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ আছে এবং মহাভারত সভাপব্ধে যে 
্তায়বিদ্যায় নারদ মুনির পাণ্ডিত্য বর্ণন করিয়াছেন এবং তত্বি্তাস্থ বিশ্বাবস্থ বে আন্বীক্ষিকী 
বিষয়ে যা্তবন্থ্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন, যাজ্ঞবক্ তাহার উত্তর দিয়াছেন, ইহাও মহাভারত 
বর্ণন করিয়াছেন, সেই আ্বীক্ষিকী বিদ্যাকে মহাভারত 'নিরর্ঘিকা” বলিয়া! নিন্দা করিতে পারেন 
না, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্তক 
বন্ততঃ মহাভারত শৃস্তিপর্কে ইন্দ্রকাশুপ-সংবাদে বেদনিন্দক, নাস্তিক, সর্ববশক্কী, বেদবাক্য 
বিষয়ে ত্রাহ্মণদিগের আক্রমণকারী, কট্ভাষী, মূর্খ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এরূপ ব্যক্তিরই নিন্দা 











১। বেদ্বাদং বাপাশ্রিত মোক্ষোহস্তাতি প্রভামিতুং ৷ 
অপেতন্তায়শান্ত্রেণ সর্ববলোকবিগহিণা $- শান্তিগরর্ব, ২৬৮ অহ ৬৪ 
২। উদ্দেশপর্কপাপি লক্ষপেহপি দ্বিধোর্দিতেঃ মোড়শভিঃ পদাতূর্থত 
আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিসালীং তাং মুক্তিকামা কলিতাং প্রতীমঃ। ৯১ সগ। ৮১ 


(৮) 


করিয়া, তন্ডারা বৈদিক মত পরিতাগপূর্বক নান্তিক-মতাবলম্বী হইবে না, বৈদিক মার্গেই অবস্থান 
করিবে, এই উপদেশ করিয়াছেন । এ স্থলে যে তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হইলে বেদপ্রামাণ্য, পরলোকাদি 
কিছুই মানে না, ন্য্তিস্ববাদী 'ও সংশয়বণ্দী হয়, বেদনিন্দাদি তথাকথিত কর্ধ্য করে, সেই তর্ক- 
বিদ্যার অনুরক্ত হইবে না অর্থাৎ তাহার মত গ্রহণ করিবে না__ইহাও উপদেশ করিবার উদ্দেগ্ে 
তাহাকে নিরর্গক তর্কবিদ্যা বলিয় নিন্দা করা হইয়াছ্ে১ । মহাভারতের এ নিন্দার উক্ত বুঝিলে 
এবং সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিলে এ তর্কবিদ্যা থে বার্তস্পত্য সুত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যা এবং 
তর্কবিদ্যত্ব নিবন্ধন তাহাতে আহ্বীক্ষিকী শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইরাছে, ইহ! স্পষ্ট বুঝা বার়। বেদ- 
নিন্দক, নাস্তিক, বেদবিষয়ে ত্রান্মণদিগের আক্রমণকারী, কটুভাষী ইত্যাদি কথার দ্বারা মহাভারত 
এরূপ ব্যক্তিকে কোন্‌ তর্কবিদ্ধার অন্ুরত্ত বলিয়াছেন, তা স্থধীগণ চিন্তা করিবেন 1 শেষে অনথ- 
শাসন পর্ধে এ কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে এবং অন্ুশ্াননপর্কে অন্থাত্র বুিষ্টিরের 
প্রশ্নোরে ভীযদেব প্রত্যক্ষমাত-পরামাণ্যবাদী নাস্তিকদিগকে হৈতুক বলিয়া নাস্তিত্ববাদী ও সংশ্রবাদী 
এবং অন্ত হই 9 প্তিত[ভিমানী উত্য'দিকপে উরে করিযাছেনঃ॥ ভগবান্‌ মন্থ ও বলিয়াছেন ঘে, 
হেতুশান্্ আশ্রয় করিরা যে ক্ষণ মুলশাক্তঘ্বর শতি ও স্মৃতিকে অবজ্ঞা করিবে, মেই বেদনিনক 
নাস্তিককে দাধুগণ বহিন্লত করিরা দিবেন । ভাষ্যকার মেধাতিথি, টাকাকার গোবিনারাজ ও 





১। অহমাসং পণ্ডিতকো হৈত্বুকো বেদনিনাক; | 
শান্বীক্ষিকা* তর্কবিদা মন্বরন্তে' নিরর্ঘিকা” ॥ 
হেতুবাদ।ন প্রবদিত। বন্ত। সতস্থ চ হেতুমৎ। 
মাক্রোষ্ট' চাভিবন্ত' চ ব্রন্মবাকে হু চ দ্বিজান্‌ ॥ 
নাস্তিক? নর্বশঙ্কী চ যখ? গিতমানিক 1 





তন্তেয়ং ফলনির্বব্ভিঃ শৃগালন্ব, সম দ্িজ 4-শান্তিগর্ল । ১৮-1৪৭,৪৮]১৯। 
৯ অপ্রামাণাঞ্চ বেদনা” শাস্তরাণাঞ্চাভিলজ্যন”)। 

অবাবস্থ' চ সর্বত্র এতন্নশনমাত্মনঃ 6১১। 

ভবেৎ পণ্ডিতমানী যে) ব্রাহ্মণ বেদনিন্দকঃ। 
মাহ্বীক্ষিকীৎ তর্কবিদবামনুরক্তে। নিরর্ধিকাং ॥১২| 
হেতুবাদান্‌ ক্রবন্‌ সৎম্থ বিজেতাইহেতৃবাদিকঃ। 
আকোষ্ট। চাতিবন্ত1 চ ব্রাক্মণীনাং সুদ্বব হি 1 ১৩ 
সর্ববাভিশঙ্কা মৃঢশ্চ বালঃ কট্কবাগপি। 
বোদ্ধবাস্তাদৃশস্তাত নরং শ্বানং হি তং/বিছুঃ 8:৪1--নুশাসনপর্ব, ৩৭ অঃ। 
৩। প্রতাক্ষং কারণং দৃষ্ট। হৈত্বকাঃ প্রাজ্ঞম[নিনঃ | | 
নাস্তীতোবং বাবস্স্তি তাং সংশয়মেব চ ॥ 

তদযুক্তং ব্বস্থন্তি বালাঃ পা্ডিতমানিনঃ | ইতাদি। অনুশ[সন. ১৬২1৫।৬। 
৪। যোহবমন্তেত তে মুলে হেতুশাস্্া শ্রয়াদ্‌দিজঃ। 

স্‌ সাধুভির্বহিষ্কার্ষো! নান্তিকে। বেদনিন্দকঃ 1--মনুসংহিত, ২1১১ । 





(৯) 


নারায়ণ মন্ুবচনোক্ত এ হেতুশান্্রকে নাস্তিক-তর্কশীস্্র বলিরাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন! অবশ 
যেকোন তর্কশান্জ আশ্রয় করিয়া, নাস্তিক হইর্রা বেদনিন্দা করিলেও সাধুগণ তাহার শাসন 
করিবেন, ইহাও বেদনিন্দক ও নাস্তিক শবের দ্বারা হেতু স্থচনা করিয়া মন্ত প্রকাশ করিয়াছেন) 
পরন্ধ মন্থসংতিতায় নাস্তিক ও আস্তিক দ্িবিধ হৈতুক ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যার। বাহারা শাস্ত্র 
না মানিয়া শান্ত্ের বিরুদ্ধে হেতুবাদবক্তা, তাহার৷ নাস্তিক হৈতুক। মন্তু এই হৈতুককেই 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,-_.“হৈতুকান্‌ বকরনীংশ্চ বাঁ মাত্রেণাপি নার্চয়ে” | ৪1৩০ এখানে 
পাপী, বকবন্তি প্রভৃতি নিন্দিত ব্যক্তিগণের পাহ্চধ্যবশতঃ হৈতৃক শব্দের দ্বারা নাস্তিক চৈতুক- 
দিগকেই বুঝা যায় । ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রভৃতিও সেইবপ ব্যাথা করিয়াছেন 

তাহার পরে ধর্ধতন্ব নির্ণয়ের জন্ত, শাস্তার্থ নির্ণয়ের জন্ত মনত প্রথমে বে মহাপরিষদের বর্ণন 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে মন্- বেদজ্ঞ, মীমাংসা-তর্কক্ঞ, নিকক্তজ্ঞ ও ধর্মশীক্ভ্ত প্ডিতের সহিত হৈতুক 
প্িতেরও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এ হৈতুক পণ্ডিতকে বেদত্রক্ঞ পণ্ডিতের গরেই দ্বিতীয় 
স্থান প্রদান করিয়াছেন। এখানে মেদাতিথি অঙ্গমানাদি-কুশল প্ডিতকে এবং কুন্তুক ভট্ট 
্বতিস্মতির অবিরদ্ধ ্থায়শান্ক্ত পণ্ডিতকে হৈতুক বলিয়াছেন মস্ত কেবল তর্কী বণিলেও 
শীমাংসাত্কক্ত পণ্ডিতের স্তায় স্টারতর্কজ্ পণ্ডিতও বুঝা যাইত। তথাপি বিশেষ করিয়া 
তক্কীর পুর্বে হৈতুক প্ডিতের উল্লেখ করিয়াছেন * তাহা হইলে শ্রতিস্থৃতির অবিবনধ শান্ত 
সুচিরকাল হইতেই আছে এবং প্র শাস্ত্রে ঝৎপন্ন আস্তিক হৈতুক পণ্ডিতও বর্ম ম্নিণর- 
পরিষদের অহ্তমরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহা মন্ুর কথার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে এবং 
মনু পূর্বে যে হৈতৃকদিগকে অসম্মান্য বলিয়াছেন, তাহার! নাস্তিক হৈতৃক, ইহাও বুঝা যাইতেছে) 
তাহা! হইলে মন্থুসংহিতা ও মহাভারতের পূর্বোক্ত সনস্ত ব$নগুলির সমন্বয়ের দ্বারা মহাভারতে 
বেনপ্রামাণ্য পরলোকাদি-সমর্থক সর্ধশান্প্রদীপ গৌতম ন্যারশান্তরের নিন্দা নাই, নান্তিক 


তর্কশান্ত্রেরই নিন্দা আছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। 
বাীকি রামায়ণে পাওয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্র তরতকে বলিয়াছিলেন বে» বন! তুমি ত 


১। ত্রেবিদো! হৈতুকম্তকাঁ নৈরক্তো ধর্মপাঠকঃ | 
্রযশ্চাশ্রমিণঃ পুর্ধে পরিষৎ স্তাৎ দশাবর! (- মনুসংহিতা 1১২।১১১। 
( হেতুকঃ ) অনুমানাদিকুশলঃ। তকী অয়নসূহাপোহবুদ্ধিধুকতঃ 1 মেধাতিথি। ( হৈতুকঃ ) আতিস্মৃত-বিরবস্াশাস্মজঃ। 
(তা) মীমাংসাম্্কতর্কবিৎ| কৃল্লুকভট। 

২। শব্খ ও লিখিত মুনিও নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে বন্স 
থায়মপরীকার জয়ন্ততটের কথায় পাওয়া যায়। "শঙ্মলিখিতৌ চ পগ্যজুনামণি 
নৈয়ায়িকো নোষ্িক বর্মচারী পঞ্চাসিরিতি দশাবর। পরিষদিতুডুঃ 1-সযায়মঞ্রী ২৫৫ পৃ । 

৩( কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্‌ ব্রাঙ্মণাংস্তাত সেবসে । 

অনর্ধকূশল! হতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ 
ধর্দশাস্তরেষু মুখোষু বিদ্যমানেষু ছূবর্ব ধা) 
বুদ্ধিমান্বীক্গিকীং প্রাপা নিরর্থং প্রবদন্থি হে ।-অযোধাকাও 1,7৮৯ 








নির্ণয়পরিষদের অন্যতমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহ" 
ব্ববিদ ষড়ঙ্গবিদ বর্শবিদ-বাক বিদ্‌ 
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লোকায়তিক ব্রাঙ্গণদিগকে সেবা কর না? পরে কেন তাহাদিগের সেবা! করা রামচন্দ্রের অনভি- 
প্রেত, তাহা বলিতে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু তাহার অনর্থ-কুশল এবং অজ্ঞ হইয়াও 
পপ্ডিতাভিমানী। মুখ্য ধর্মশীস্ত্র অর্থাৎ বেদ এবং তক্স লক ধর্শশাস্্র পরিত্যাগ করিয়া! সেই 
ুর্ব,ধগণ আহ্বীক্ষিকী বুদ্ধি লাভ করিয়া অনর্থক প্রবাদ করে। এখানে লোকারতিক ব্রাহ্মণ" 
মাত্রকেই অনর্গকুশল ভর ধ প্রভৃতি বলিয়া যে নিন্দা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়৷ নাস্তিক-মতাবলম্বী ত্রাঙ্মণগণেরই নিন্দা বুঝা যায়। সুতরাং এখানে আশ্বীক্ষিকী বুদ্ধি 
বলিতে নাস্তিক-তর্কবিদ্যায় অন্থরাগাদি মূলক নাস্তিকের বুদ্ধি বা মতবিশেষই বুঝা যাঁয়। টাকার্কাব 
রামান্থুজ এখানে চার্ধাক-মতাবলম্বীদিগকে প্রথম প্রকার লোকায়তিক বলিয়া স্থায়- 
মতাবলম্বীদিগকে দ্বিতীয় প্রকার লোৌকারতিক বলিয়াছেন । রামানুজের সাম্প্রদায়িক ব্যাথ্যা গ্রহণ 
করা না গেলেও পূর্ববকালে ন্যায়শীক্্রও ষে লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা! রামান্থজের 
কথায় বুঝা যাঁয়। সুতরাং নৈয়ায়িকদিগকেও রামান্জ লোকায়তিক শবের দ্বারা গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণে প্রথম গ্লোকে যে লোকার়তিকগণ নিন্দনীয়রূপে বুদ্ধিস্থ, দ্বিতীয় 
শ্লোকেও তাহারাই “তৎ”শবেের দ্বারা বুদ্ধিস্থ, ইহ প্রণিধান করা আবশ্তক। আস্তিক হৈতুক 
মাত্রকেই বান্মীকি প্ীরূপে বর্ণন করিতে পারেন না। নাস্তিক হৈতুক সম্প্রদায় গৌতম স্তারশান্স 
হইতে তর্ক শিক্ষা করিয়! তাহার সাহায্যে নাস্তিক-মতের সমর্থন করিতে পারেন । বান্ীকি তাহা 
বলিলেও ন্যায়শাস্ত্বের নিন্দা হয় নাঁ। তাহা হইলে অন্ত শাস্ত্রেরও নিন্দা হইতে পারে। 
বেদপ্রামাণ্য-সমর্থক স্তায় বৈশেষিকের আর্ সিদ্ধান্তের এরূপে নিন্দা শ্রীরামচন্ত্র করিয়াছেন, 
ইহাও বান্মীকি বর্ণন করিতে পারেন না। পরস্ত শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় হেতুবাদকুশল 
হৈতুক পণ্তিতগণের৪ অন্তান্ত আস্তিক শীস্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত সসম্মানে নিমন্ত্রণ দেখিতে 
পাই,। মুল কথা, লোকায়তিক শবের প্রয়োগ করিয়া রামায়ণে হৈতুক পণ্ডিত মাত্রেরই 
নিন্দা হয় নাই। মন্তুদংহিতার যেমন হৈতুক শব্দের প্রয়োগ করিয়াই নাস্তিক হৈতুকদ্দিগকে 
অসন্মান্য বন্ধ! হইয়াছে, তদ্রপ রামায়ণেও লোকায়তিক শবের প্রয়োগ করিয়া নাস্তিক হৈতুক- 
দিগকেই অসম্মান্য বল! হইয়াছে । তবে প্রাচীন কালে ন্যারশান্ত্রও লোকায়ত নামে অভিহিত 
হইত, ইহ! বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকটে গশুনিষ্বাছি। রামান্গজের কথাতেও তাহ! বুঝ! যায়। 
পরস্ধ অর্থশান্ত্রে কৌটিল্য তাহার সম্মত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে লোকায়ত বলিয়াছেন২। কৌটিল্য 





১। হেতুপচারকুশলান্‌ হৈতুকাংস্চ বহস্রুতান্‌।-_রামায়ণ, উত্তরকাও, ১০৭-৮। হৈতুকান্‌ তার্কিকান্‌।-- 
রামানুজ। 

২। চতন্ব এব বিদা! ইতি কৌটিলাঃ। তাভিরধন্ার্থো যদ্বিদাৎ তদ্বিদ্যায়। বিদাত্বং। সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ 
ইতা্বীক্ষকী। ধধ্াধন্ম ত্রধ্যাং। অর্থানর্ঘো বার্তায়াং। নয়ানয়ৌ দণ্নীভাং। বলাবলে চৈতাসাং হেতুভি- 
র্বীক্ষমাণ! লোকম্ডোপকরোতি বাসনেহভুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাকা-ক্রিয়া-বৈশীরদ্চ করোতি-*- 

প্রদীপঃ সব্ববিদ্ানাং উপায়ঃ সর্দবকশ্রণ[ং | 
আশ্রয়ঃ সর্ধর্মাপাং শঙবদাহ্ীক্ষকী মতা ॥-__অর্থশাস্থ । 
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্টায়শান্তর না বলিয়া লোকামনত শবের দ্বারা বাহস্পতা স্ুত্রাদি নাস্তিক তর্কবিদ্যাকেই গ্রহণ 
করিলে তিনি ৭বিদ্যা” ও "আস্বীক্ষকী” শবের যে ব্যুৎপন্তি স্থচনা করিয়াছেন এবং আব্ীক্ষিকী 
বিদ্যার যে সকল ফল কীর্তনপূর্বক প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সুপংগত হয় না । সর্ববিদ্যার 
প্রদীপ, সর্ব করের উপায়, সর্ব বন্মের আশ্রয় বলিয়া শেষে যে প্রশংসা বলিয়াছেন, তাহার 
দ্বারাও তিনি যে ন্যায়শান্ত্রকে ও আববীক্ষিকীর মধ্যে বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যার। বাশস্তায়ন ভাষ্যেও 
“প্রদীপ: সর্বাবিদ্যানাং” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ন্যায়শান্ত্রের রূপ প্রশংসা দেখা যায়। স্ৃতরাং 
কৌটিল্য লোকায়ত শের দ্বারা গ্যায়শাস্ত্ররই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। বাহস্পতা 
: স্থত্রের মত লোকসম্মত-লোকবিস্তৃত। অধিকাংশ লোকই দেহকেই আত্মা মনে করে, পরলোকে 
বিশ্বাস করে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা এঁ মত লোকদিদ্ধ, ইত্যাদি প্রকার বাৎ্পন্তি অন্ধুদারে এ 
মত ও এঁ মত-প্রতিপাদক গ্রন্থ সুচিরকাল হইতে “লোকায়ত” নামে উল্লিখিত দেখা যায়। বাৎস্তায়নের 
কামন্ত্রেও (১২ অঃ» ২৪ স্থৃত্রে ) পরলোকে অবিশ্বীপী সংশরবাদীর “লৌকায়তিক” নামে উন্নেখ 
দেখা ষার। এইরূপ বনু গ্রস্থেই লৌকায়তিক ও কোন কোন স্থলে লোকারতিক শব্দরও প্রগ়োগ 
পূর্বোক্ত অর্থে দেখা যায়।১ কিন্ত স্যাযর্শনের অনেক মত লোকদিদ্ধ। আত্মার কর্তৃত্বাদি সর্ধ- 
লোকসিদ্ধ এবং সকল লোকই তর্ক করে, অনুমান করে, অনুমানের দ্বারা লোকযাত্রা নির্বাহ করে) 
স্থৃতরাং ন্যায়শান্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত লোকসিদ্ধ, উহা লোকষাত্রা-নির্বাহক বলিয়৷ লোকে বিস্তৃত, 
এইন্ধপ কোন ঝু[ৎপন্তি অনুসারে প্রাচীন কালে ন্যায়শান্তও “লোকায়ত নামে অভিহিত হওয়া! অসম্ভব 
নহে। নাস্তিক শাস্তরবিশেষেই লোকারত শব্দের ভূরি প্রয়োগে লোকায়ত শব্ধের এ অর্থই প্রপিদ্ধ 
হওয়ায় পরিবন্তী কালে ন্যায়শাস্ত্র বলিতে লোকায়ত শবের প্রয়োগ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাও 
অসম্ভব নহে। প্রাচীনগণের প্রযুক্ত অনেক শব্ধ পরবর্ভিগণ সেই অর্থে ব্যবহার করেন নাই, ইহার 
প্রচুর প্রমাণ আছে। ভাষাপ্রয়োগের পরিবর্তন সুচিরকাল হইতেই হইতেছে । প্রাচীন কালে 
বৈশেষিক অর্থে যোগ শব্দেরও প্রয়োগ হইত) হেমচন্দ্র স্থরি যোগ শবের অন্যতম অর্থ 
বলিয়াছেন--“নৈয়ায়িক” € বাচম্পত্য অভিধানে যোগ শব্দ দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন কালে নৈয়ার়িকগণ 
যৌগ নামেও অভিহিত হইতেন। পরস্ত হরিবংশের কোন শ্রোকে২ “লোকায়তিকমুখ্য” শব্দ 
দেখিতে পাই । সেখানে টাকাকার নীলকণ্ঠ প্রদিদ্ধ অর্থে অনুপপন্তি দেখিয়! লক্ষণা অবলম্বনে 





১। লোকায়ত শব্ধের পরে তদ্ধিতপ্রতয়ে "লৌকায়তিক” প্রয়োগের স্ায় "লোকায়তিক” এইরূপ প্রয়োগও হয়, 
ইহ। বামানুজ ও নীলকণ্ঠের বাখ্যানুসারে তাহাদিগের সম্মত বুঝা যায়। ন্লামায়ণ ও হরিব”শে “লৌকায়তিক” এইকপ 
পাঠও প্রকৃত হইতে পারে৷ কোন বহুক্রুত উপধ্যায় ষহাশয়ের নিকটে শুনিয়ছি, “লোকায়তি” শব্দের উত্তরে 
তদ্ধিত প্রতায়েই কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । ইহ লোকেই মাহাদিগের আয়তি, 
(উত্তরকাঁল) অর্থাৎ যাহাদিগের মতে উত্তরকালীন পরলোক নাই, এইরূপ অর্থে লোকায়তিক বলিতে নাস্টিক ॥ 
রামায়ণে তাহীরাই নিন্দিত। 

হ। এ্রকানানাত্রল'বোগ-নমবায়বিশাবাদিঃ | 
লোকাল্নৃতিক-মু”ণাশ্ড শুশ্রবুঃ সনষীরিত' ।-ইবিব শ উবিষ পারব, ৬) আন: 


(১২) 

অনারপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এ লোকায়তিকমুখ্য বলিতে ন্যায়শান্রজ্ঞ বুঝিলে সেখানে 
কোন অন্ুপপত্তি থাকে না এবং গরেখানে তাহাই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা বায়। মূলকথা, 
রামান্ুজের কথা, কৌটিল্যের কথা এবং হরিবংশের শ্লোক চিন্তা করিলে প্রাচীন কালে ন্যায়- 
শাস্ত্র “লোকায়ত” নামেও অভিহিত হইত, ইহা! আমরা বুঝিতে পারি। লোকায়ত-শাস্ত্র দ্বিবিধ 
হইলে, আস্তিক ও নাস্তিক দ্বিবিধ লোকায়তিক হইতে পারে । হৃরিবংশে লোকায়তিক-মুখ্য বলিয়া 
আস্তিক লোকায়তিকেরই উল্লেখ হইয়াছে এবং রামারণে অনর্থকুশল, অজ্ঞ, ছুর্বধ ইত্যাদি 
বাক্যের দ্বারা নিন্দা করিয়া কথিত লৌকয়তিকদিগকে নাস্তিক বলিয়াই পরিস্ফট করা হইয়াছে। 
মহাভারতে বেদনিন্দক, নাস্তিক প্রভৃতি বহু বাক্যের দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে পরিস্কুট করিয়া বলা 
হইয়াছে। পরন্ত যদি লোকায়তিক শবের দ্বারা চার্ববাক-ম হাবলম্বী ভিন্ন আর কাহাকে বুঝাই না 
ধায়, ন্যায়শান্ত্রের লোকায়ত নামে উল্লেখ কোন কালে হয় নাই বলিয়াই নির্ণাত হয়, অর্থশান্পে 
কৌটিল্, বারস্পত্য স্থত্রাদিকেই যদি “লোকায়ত” বলিয়া অন্বীক্ষিকীর মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে রামারণে লোকারতিক শবের দ্বারা নৈয়ায়িকের গ্রহণ অসম্ভব । সুতরাং রামান্জের 
বাখ্যা কল্পনা-প্রস্থত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এ পক্ষেও অর্থশান্ত্রে আস্বীক্ষিকীর মধ্যে 
ন্যায়শান্ত্রের উল্লেখ নাই, এই দিদ্ধাস্ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, কৌটিল্যের শেষ কথাগুলি 
পর্যযালোচনা করিলে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা না বুঝিয়া পারা যায় না। 
স্থুতরাৎ অর্থশাস্ত্রে যোগ শব্দের দ্বারা ন্যায় অথবা ন্যায়বৈশেষিক উত্তয়ই আন্বীক্ষিকীর মধ্যে 
কথিত হইয়াছে, ইহাই এ পক্ষে বুঝিতে হইবে । এবং অর্থশান্ত্রে “বোগং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত 
বুঝিতে হইবে। ক্লীবলিঙ্গ “বোগ” শবের যে প্রাচীন কালে এরূপ অর্গে প্রয়োগ হইত, তাহ! 
ভাষ্যকার বাতস্তায়নের প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যাঁয়। হেমচন্ত্র স্থরির কথ! এবং আরও অনেক 
জৈন ন্তায়ের গ্রস্থের দ্বারা ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাৎস্তায়নের “যোগানাং” এই কথার 
ব্যাখ্যায় তাহা দেখাইর়াছি। বাংস্তায়নের “সাংখনাৎ যোগানাং” এই প্রয়োগ দেখিয়া কৌটিল্যের 
“সাংখ্যং যোগং” এই প্রয়োগের প্রতিপাদ্য বুঝ| বাঁর (২২৬ ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। অর্থশান্সে 
লোকায়ত বলিতে ন্যায়শান্ত্র ুঝিলে, যোগ বলিতে কেবল বৈশেষিক অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে । 
আহ্বীক্ষিকীর মধ্যে যোগশাস্ত্রও কৌটিল্যের বক্তব্য হইলে সাংখ্য শবের দ্বারাও সাংখ্য-প্রবচন উভয় 
দর্শনকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কৌটিল্য ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী না বললে 
হেতুর দ্বারা ত্ররী, বার্তা, দণ্ডনীতির বলাবল পরীক্ষা করতঃ লোকের উপকার করিতে কৌটিল্যের 
কথিত কোন্‌ আহ্বীক্ষিকী সম্পূর্ণ সম, ইহা চিন্তা করা আবশ্তক | মতাস্তরে বিদ্যা ত্রিবিধ, 
ইহাও কৌটিল্য বলিয়াছেন। রামারণেও ত্রিবিধ বিদ্যার উল্লেখ আছে। তবে সে কথার 
দ্বারা আর বিদ্যা নাই, ইহা বুঝ! যায় না । সেখানে বিদ্যার পরিগণনা উদ্দেশ্ত নহে । মহাভারতেও 
কোন স্থলে এরূপ প্রসঙ্গে ত্রিবিধ বিদ্যারই উল্লেখ দেখা যার়। সেযাহা হউক, কৌটিল্য 
অর্থশাস্ত্ে ন্যায়শান্ত্রকে কোন বিদ্যার মধো গণ্য করেন নাই, সুতরাং তাহার সময়ে ন্যায়শান্ত 
ছিল না বা তাহার আলোচনা ছিল না, এ দিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বায় না । 


(১৩) 


পরস্ত ষে দিন হইতে শাস্তার্থবিচারের আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ফে ব্যাকরণশাস্ত্বের 
সায় স্তা়শাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে, ইহা স্থীকার্ধ্য। কারণ, কিরূপে বিচার করিতে 
হইবে, বাঁদবিচাঁর কাহাকে বলে, সছুন্তর কাহাকে বলে, অসছুন্তর কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিচারকের 
জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় স্ঠাযশাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে । বিচারোপযোগী সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ 
্টায়শাস্ত্রই প্রস্থান। অন্থুমান-প্রমাণের বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ হেতু ব! হেত্বাভাসের নিরূপণপুর্ববক 
তাহার সর্ধাঙ্গ এই স্তায়শান্ত্রেই সম্যকৃূপে নিরূপিত হইয়াছে) শাস্তার্গ-নির্য়ে অন্ুমান-প্রমাণের 
সম্যক্‌ জ্ঞানও যে নিতান্ত আবশ্তক, ইহা সর্বসন্মত। তৈন্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের 
তৃতীয় অন্গুবাকে প্রত্যক্ষ ও স্থতি-পুরাণাদি শব্মপ্রমাণের সহিত অন্ুমান-প্রমাণের৪ উল্লেখ 
আছে।১ ভগবান্‌ মন্থুও পূর্বোক্ত পরিষদ্বর্ণনের পূর্বেই বলিয়াছেন যে, ধর্মতত্ব-নির্ণায ব্যক্তি 
প্রত্যক্ষ ও শীস্ত্ররূপ শব্দ-প্রমাণের সহিত অন্থুমান-প্রমাণকে ও সম্যক্রূপে বুঝিবেন এবং তাহার 
পরপ্লোকেই আবার বলিগ্কাছেন বে, ধিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শান্ত্র-বিচার করেন, 
তিনিই ধর্ম জানেন ; ধিনি এরূপ তর্কের ছার! শাস্ত্র বিচার করেন না, তিনি শীস্ত্রগম্য ধন্ম জানিতে 
পারেন না| এখানে মন্ত-বচনের “তর্ক” শব্দের দ্বারা অনেকে তর্কশান্ত্র বুঝিয়াছেন। স্তায়স্ত্র- 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে জন্য এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে তাহারগ উহাই 
অভিপ্রেত বুঝা যাইতে পারে। অনেকে এ “তর্ক” শব্দের দ্বারা অন্ুমান-প্রমাণ বুঝিরাছেন?। 
ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রথমে এ্রূপই ব্যাখ্যা করিয়া পরে মীমাংসা-শাস্ত্রোন্ত তর্কের কথাও 
বলিয়াছেন। কুনুক ভট্ট “মীমাংসাদিস্ায়” বলিয়া প্রমাণ-সহকারী সর্বপ্রকার তর্কই গ্রহণ 
করিয়াছেন। অবশ্ত “তর্ক” শব পুর্কোক্ত অনেক অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়। অন্ুযান-প্রদাণ 
অর্থে তর্ক শের প্রয়োগ হইছে । শারীরক-ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও কোন কোন স্থলে এরূপ 
প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু মন পুর্বশ্লোকে গ্রীমাণত্রয়ের কথা বলিয়া পরশ্লোকে এ প্রমাণের 
সহকারী তর্কের কথাই বলিয়াছেন, ইহা! বুঝা বায়। এ তর্ক স্তারদশনোক্ত ষোড়শ পদাছেরি 
অন্তর্গত তর্ক পদার্থ । উহা কেবল অনুমান-প্রমাণেরই সহকারী নহে, উহা! সকল প্রমাণেরই 
সহকারী । তাৎপর্য্যটাকাকার বাচম্পতি মিআ্ব ও তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ স্যায়দর্শনোক্ত 
তর্ক পদার্ের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝাইয়াছেন এবং মীমাংসাশান্ত্রোক্ত তর্ক বে স্তায়দর্শনোক্ত 
তর্কপদার্থ অর্থাৎ যে তর্কের নাম “মীমাংসা”, তাহাও স্তায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত 





১। স্্তিঃ প্রতক্ষং এতিহ্াং অনুমানচতুষটযং । এতৈরাদিতমণ্লং সবৈরৈরেব বিধান্ততে & ১, ২। 
২। প্রতাক্ষ মনুমানঞ্চ শান্ত্রঞ্বিবিধাগমং | 
্রয়ং স্বিদিতং কার্যং ধর্শুদ্ধিমভীগ্ত ॥ 
আর্বং ধর্োপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা | 
যন্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্শং বেদ নেতরঃ & ১২, ১০৫-৬ 17 
৩। ্তাত্মপ্রবী ক17 জযন্তভট মন্গুবচনোক্ত "তর্ক" শব্দেন অর্থ 'অনুমানাই বলিযচেন | তবশন্দ: কেচিদনুম/নে 
প্রযুাতে যথ। স্মৃতিকাব: আষ ধার্।গদেশৰ ইতি | স্ভায়ম্পবী, ৫৮৮ পৃ! । 
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তর্ক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা বুঝাইতে সেখানে মীমাংসাচার্য্যের কারিকাও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । বরদরাজ ন্যায়দর্শনোক্ত তর্ক পদার্থের ব্যাধ্যা় পূর্বোক্ত মন্থু-বচন উদ্ধত করায় 
তিনি মনু-ব্চনের এ তর্ক শব্ষের দ্বারা প্রমাণ-সহকারী ন্যারদর্শনোক্ত উহবিশেষরূপ তর্কই 
বুঝিয়াছেন, ইহা! স্পষ্ট বুঝা বায়। বেদান্তস্থত্রে বেদব্যাস১ “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি” এই কথা বলিয়া 
পরেই আবার এ স্থৃত্রেই বলিয়াছেন যে, বদি বল-_অন্য প্রকারে অনুমান করিব, তাহা হইলেও 
অর্থাৎ অনুমান করিতে পারিলেও দেই অন্ুমান-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ 
শান্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কজন্য জ্ঞান মোক্ষ-সাধন নহে । বেদব্যাস তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, এই কথা 
বলিয়া শেষে আবার এঁ কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা৷ বুঝাইতে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন 
যে, তর্কমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা নাই, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে লোকযাত্রার 
উচ্ছেদ হয়। পর্ত যদি তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ হয়, অন্ুমানমাত্রেরই প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে 
তর্কমাত্রই যে অপ্রতিষ্ঠ, ইহা কোন্‌ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবে? কতকগুলি তর্কের অগ্রতিষ্ঠা 
দেখিয়া তনুষ্ান্তে তর্কের দ্বারাই অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাই তর্কমাত্রের অগ্রতিষ্ঠা সাধন করিতে 
হইবে । কিন্তু তর্কমাত্রই যদি অপ্রতিষ্ঠ বা সন্দিপ্ধ-প্রামাণ্য হর, তাহা হইলে তর্কমাত্রের 
অপ্রতিষ্ঠাও তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। শঙ্কর এইরূপ অনেক কথা বলিয়া তর্কমাত্রই 
অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। শেষে বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রমাণসহকারী অনেক 
তর্কবিশেষও আবশ্তক, স্থতরাং তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বল! যায় না, ইহাও বলিয়াছেন । উহা 
সমর্থন করিতে সেখানে পুর্যোক্ত “প্রত্যক্ষমন্ুমানঞ” ইত্যাদি মন্ু-বচন ছুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
সেখানে আনন্দগিরি মনু-বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মন্থু-বচনে ধর্ম শবের দ্বারা ত্রহ্গও 
পরিগৃহীত | অর্গাৎ বিচাবের দ্বারা ধর্মনির্ণয়ের ন্যায় ব্রহ্ম-নির্ণয়েও বেদশাজ্রের অবিরোধী 
তর্ক আবশ্তক। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, বেদাস্তদর্শন বা শারীরক ভাষ্যে তর্কমাত্রকেই 
অপ্রতিষ্ঠ বলা হয় নাই। পরন্ত শাস্তার্থনির্ণয়ে অনুমান-প্রমাণ ও প্রমাণ-সহকারী তর্কবিশেষ 
আবশ্তক, ইহা৷ আচার্য্য শঙ্কর সমর্থনই করিয়াছেন । এ বিষয়ে মন্তুর কথ! তিনিও স্বপক্ষ সমর্থনে 
জনা গ্রহণ করিয়াছেন । বস্ততঃ তর্ককে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেহই শাস্তরার্থ ব্যাখ্যা করিতে 
পারেন না) বিচার দ্বারা ষাহীরাই শাক্জার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারা 
সকলেই তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন ৷ বেদব্যাদের বেদান্তবাক্য-মীমাংসাও তর্কই | তাহার অবিরোবী 
যে সকল তর্ক পূর্বমীমাংসা ও ন্যায়দর্শনে কথিত হইয়াছে, সেগুলি এঁ বেদান্ত-বাক্য-নীমাংসার 
উপকরণ, ইহা ভাষ্যকার শঙ্কর ও ভামতী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথাতেই ব্যক্ত আছে । 








১। সম্পূর্ণ বেদান্ত-স্রটি এই,_তর্কা প্রতিষ্ঠানাদপান্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপাবিমোক্ষপ্রসঙ্কঃ | ২, ১, ১১। 

২। তক্মাদৃত্রক্মাজিজ্ঞাসেপন্ঠাসমুখেন বেদাস্তবাকা-মীমাংসা-তদবিরোধি-তর্কোপকরণ। ্স্তয়তে।_ শারীরক ভাষা, 
১ম সুত্রভামোর শেষ । স্ুত্রতাৎপর্ষামূপসংহরতি তন্মাদিতি ৷ বেদাস্ত-মীমাংসা তাবৎ তর্ক এব, তদবিরোধিনম্ যেহস্তেইপি 
তর্ক অপ্বরমীমাংসায়া” গায়ে চ বেদপ্রতাক্ষাদি-প্র।মাণা-পরিশোধনাদিসন্তরান্তে উপকরণং বস্তা সা তধোক্তা ।__ 


জাষত।। 


(১৫) 


বেদাত্তদর্শনে ভগবান্‌ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শব্দপ্রমাণের স্থায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও যুক্তি 
অর্থাৎ অনুমান-প্রমণকে ও আশ্রয় করিয়াছেন। ( “যুক্তেঃ শব্বান্তরাচ্চ । ২1১।১৮ স্তত্র দ্রষ্টব্য )। 
বৃহদারপ্যক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে শেষে "ন্যায়াচ্চ” (৩1৪) ইত্যাদি 
সন্দর্ডের ছারা তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন । এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থনের এবং শাস্তার্থ ব্যাখ্যার জন্য 
সকল আচার্ধ্যই বহুবিধ তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন | বিচারশাস্ত্রে, দর্শনশাস্ত্রে তর্ক সকলেরই 
'অপরিষ্ার্ধ্য অবলম্বন ॥ সকলেই হেতু উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন । হেতৃবাদ 
পরিত্যাগ করিলে কেহই স্বপক্ষে সমর্গন ৪ বিজ্ঞাপন করিতেই পাুরন না, তাহা অসস্তব । 
“শান্জরযোনিত্বা২” “তিন্ত, সমৰবয়া২,” “ঈক্ষতের্নাশন্বং" ইত্যাদি বেদান্তস্থত্রেও হেতু উন্নেখ করিয়া 
সিদ্ধান্ত সমর্ণিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। গীতার ভগবান্ও বলিয়াছেন,__“্স্ত্রপদৈস্চৈৰ হেতু- 
মদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ” (১৩1৫) সেখানে ভাষ্যকার শ্কর ব্যাথ্যা করিয়াছেন,_“হেতুমদ্ভিুক্তি- 
ঘুক্তৈঃ1৮ ্রীধরস্থানী “ঈন্মতের্নাশব্দং” ইত্যাদি বেদাস্তস্ত্রেব উল্লেখ করিয়াই এগুলি হেতুবিশিষ্ট, 
ইহা দেখাইয়াছেন। এখন যদি হেতুর দ্বারাই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হয়, শব প্রমাণেরও সহকারি- 
রূপে হেতু বা যুক্তি আবশ্তুক হয়, তাহা হইলে হেতু কাহাকে বলে, কোন্‌ হেতুর দ্বারা কোন্‌ সাধ্য 
পিদ্ধ হইতে পারে, কোন্‌ হেতুর দারা হাহা পারে না, হেতুর দোষ কি, গুণ কি, ইত্যাদি বিষয়ের 
সম্যক্‌ জ্ঞান যে নিতান্ত আবগ্তক, তাহ! সকলেই বুঝিতে পারেন৷ শাস্তার্থ নির্ণয় করিতে শাস্ত্রে 
তাশুপর্ধ্য কি, শাস্ত্রে কোথায় কোন্‌ শব্দ কোন্‌ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও সকলকেই বুঝিতে 
হইবে। উপক্রম, উপসংহার প্রভৃতি ষড় বিধ লিঙ্গের দ্বারা বেদের যে তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কথা বলা 
হইয়াছে, দেও ত তর্কের দ্বারাই তাৎপর্ধ্য নির্ণর | ফলকথা, হেতু ও হেত্বাভাসের তৰজ্ঞান ব্যতীত 
বিচার দ্বার! শাস্তার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। তাই ভগবান্‌ মন্থু ধর্শনির্ণয-পরিষদে হৈতুক 
পণ্ডিতকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন । হেতু ও হেত্বাভাসের তন্ব. অন্ুমান-প্রমাণের তব্ব, 
তর্কের তত্ব স্তায়শান্ত্রেই সম্যক্রূপে _ সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইয়াছে, এগুলি স্টায়বিদ্যারই প্রস্থান । 
স্থতরাৎ হেতুর দ্বার! কিছু বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলেই ন্থায়শাস্ত অপরিহাধ্য অবলম্বন। তাই 
পুরাণে এবং বেদের চরণব্যৃহে স্যায়শাস্তর “ন্তায়তর্ক” নামে বেদের উপাঙ্গ বলিয়া! কথিত হইয়াছে১। 
আচার্য্য শঙ্করও বেদান্তদর্শনের তৃতীয় স্ুত্রভাষো বেদ প্রামাণ্য সমর্থন করিতে বেদকে বলিয়াছেন-_ 
“অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিত” | অনেক অঙ্গ ও উপাঙ্গ বেদের উপকরণ । পুরাণ, স্ায় মীমাংস! ও 
ধর্দরশস্্র এবং শিক্ষাকল্লাদি ষড়ঙ্গ, এই দশটি বিদ্যাস্থান অর্থাৎ বেদার্থবোধে হেতু । বেদ এ দশটি 
বিদ্যাস্থানের দ্বারা উপক্ৃত। বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি টীকাকার শঙ্করের এ কথার এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। স্থৃতরাৎ বেদার্থবোধের জন্য স্থপ্রাচীন কালেও বেদাঙ্গ ব্যাকরণশাস্তের ন্যায় বেদের 
উপাঙ্গ ন্যায় শাস্্ও আলোচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই এবং যে আকারেই হুউক, ন্যায়শাস্তস্প্রাচীন 
রাোউছিটহহা ই রজব সকল বিদ্যারই পরমাত্বা হইতে প্রবুভি, ইহা উপনিষদে 


| মীমাংসান্তায়তবশ্চ উপাজঃ পরিকীর্তিতঃ ॥- স্ায়করবৃত্িকারের উদ্ধত পুরাণবচন। তক্মাৎ সাঙ্গমধীত 
ব্রহ্মলোকে মৃহীয়তে ৷ তথা প্রতিপদমন্তপদং ছন্দো ভাষা ধর্টদো মীমাংসা স্তায়তকী ইতাপাঙ্গানি 1চরণবৃহ । 








(১৬) 


বর্ণিত আছে। বৃভ্দারণ্যক উপনিষদে তন্মধ্যে “স্ত্রাণি” এই কথাও পাওয়! যায় (২181১০)। 
যাজ্ঞবন্ক্যসংহিতায় “সুত্রাণি ভাষ্যাণি” এই কথার দ্বারা স্বত্রের ন্যায় ভাষ্যেরও উল্লেখ দেখা যায় 
(৩ অ*, ১৮৯)। ভাষ্যকার বাতস্তায়নও ন্া়ভাষ্যের শেষে অক্ষপাদ খষির সন্বন্ধে হ্যারশাস্ত্ 
প্রতিভাত হইর্লাছিল, এই কথ বলিয়াছেন; অক্ষপাদ খষকে ন্যাযশান্ত্রকর্তী বলেন নাই। ন্যায় 
বাণ্তিকারস্তে উদ্যোতকরও অক্ষপাদ মুনিকে নায়শাস্ত্রের বক্তা বলিয়াছেন, কর্তা বলেন নাই ) 

পরন্ধ বিচারপুর্ব্বক বেদার্থবোধে যেমন ন্যারশান্ত্র আবশ্তক, তন্রপ মুযুক্ষুর শ্রবণের পর কর্তব্য 
মননে ন্যায়শান্ত্র বিশেষ আবঠ্ঠক | কারণ, শাস্ত্র দ্বারা থে তন্বের শ্রবণ অর্থাৎ শাব্দ বোধ করিবে, 
মন্ত্মান-প্রমাণের দ্বারা এ নির্ণীত তব্বের পুনজ্ঞ্ধানই মনন। শ্রুত তকে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবার জন্যই বহু 
হেতুর দ্বারা এ জ্ঞাত বিষরে9 পুনঃ পুনঃ অন্ুমানরূপ মননের বিধি শাস্ত্রে উপদিষ্ট। (মন্তব্যশ্চোপ- 
পন্ভিভিঃ)। শ্রবণের পরে মনের দ্বারা ধ্যানাদিই মনন নহে । ধ্যানাদি (নিদিধ্যাসন ) মননের 
পরে বিহিত হইয়াছে । বৃহ্দারণ্যক শ্রুতির “মন্তব্যঃ” এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্করও 
বলিয়াছেন --“পশ্চানসস্তব্যস্তর্কতঃ” ৷ অর্থাৎ শ্রবণের পরে তর্কের দ্বার! মনন করিবে, উপনিষছুক্ত 
যোগাঙ্গ বিশেষ উহরূপ তর্ককেই মনন বলেন নাই। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সথৃত্রভাষ্যে শঙ্কর 
বলিয়ছেন যে, বেদান্তবাক্যের অবিরোধি অস্থুমান গ্রামাণও শ্রুত বেদার্থজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য 
অবলম্বনীয় ॥ কারণ, শ্রুতিই তর্কে সহায়রূপে স্বীকার করিয়াছেন । এই বলিয়া! শেষে “শ্রোতব্যে। 
মন্তব্য” এই শ্রুতির উল্লেখ করিরাছেন। ভামতী টাকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে এ মননের 
ব্যাখ্যা করিতে বুক্তিবিশেষের দ্বারা বিবেচনকে মনন বলিয়াছেন এবং এ যুক্তিকে বলিয়াছেন__ 
অর্থাপন্তি অথবা অনুমান । মী'মাংসক-মতে অর্থাপত্তি অন্থুমান-প্রমাণ হইতে ভিন্ন প্রমাণ; সুতরাং 
বাচম্পতি মিশ্র তাহারও প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন । ন্যায়মতে অর্থাপত্তি অন্থুঘনবিশেষ। 
মুলকথ,, শ্রবণের পরে অন্ুমানরূপ মনন সর্বসম্মত । আচার্ধ্য শঙ্করও তর্কের ছারা মনন কর্তব্য 
বলিয়।৷ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আত্মবিষয়ে কুতর্কেরই নিষেধ করিয়াছেন, তর্কমাত্রের 
নিষেধ করেন নাই। পরন্ত শরতিই বে এ বিষয়ে তর্ককে অবলম্বনীয় বলিয়াছেন, ইহাও শঙ্কর 
বলিয়ছেন। কঠোপনিষৎ্ বেখানে আত্মাকে “অতর্ক্য” বলিয়াছেন এবং বলিয়্াছেন,_“নৈষ। 
তর্কেণ মতিরাপনেয়া»” সেখানে ভাষ্যকার শঙ্কর এ তর্ক শব্দের অর্থ বলিয়াছেন - শাস্ত্র-নিরপেক্ষ 
স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা উহরূপ কুতর্ক১। 

শাস্্দধারা আত্মার শ্রবণ (শাব্ব বোধ) করিয্াই পরে সেই শান্ত-সন্মতরূপে অনুমানরূপ 
মনন করিতে হইবে। শাস্ত্রকে অপেক্ষা না করিয়৷ স্বাধীন বুদ্ধিবলে আত্মতবজ্ঞান হইতে পারে 
না। এবং বেদশান্স-বিরোধি তর্ক _কুতর্ক। এই সকল সিদ্ধান্ত বেদপ্রামাণ্যবাদী সকল সম্পর- 
দায়েরই সন্মত। স্থায়শান্ত্েও উহার বিপরীত বাদ নাই। বেদপ্রামাণা-সমর্ক গৌতম মতে 








১। অতর্কামতর্কাঃ স্ববুদ্ধাত্রহেন কেবলেন তর্কেণ। নহি কৃতর্কস্ত প্রতিষ্ঠা কচিদ্বিদাতে। নৈষ! তর্কেণ 
্ববুদ্ধাভাহমাত্রেণ।--কঠ, ১অ, ২ বলী। ৮-৯। শঙ্করভাষ | 


শান্ত্রবিরদ্ধ অনুমান স্তায়ই নহে, উহা স্যায়াভাস নামে কথিত; উহা৷ অপ্রমাণ। স্তায়স্ত্রকার 
মহর্ষি গোতম কোন স্থানে কোন বিরুদ্ধ অন্মানের চিন্তা করিষা «শ্রতিপ্রামাণ্যাচ্চ” (৩1১২৯) 
এই স্থত্রের দ্বারা এ অন্গমানের বেদবিরুদ্ধত। সুচনা করতঃ উহার অপ্রামাণ্য স্চনা করিয়া 
গিরাছেন। গৌতম মতে শ্রুতি অপেক্ষার যুক্তিই প্রান, অনুমানের অবিরোধে শ্রুতির প্রামাণ্য, 
ইহা একেবারেই অদত্য কথা । শ্রুতিসেবক খষির এরূপ মত হইতেই পারে না। প্রত্যক্ষ ও 
আগমের অবিরুদ্ধ অনুমানই অন্বীক্ষা । দেই অন্বীক্ষা নির্বাহের জন্যই আব্বীক্ষিকী বিদ্যার 
প্রকাশ । সুতরাং স্থায়দর্শনে মীমাংসা-দর্শনের ন্তায় বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বাক্যার্থ 
বিচার হয় নাই। কিন্তু স্তায়শান্ত্রবন্তা গোঁতম যে বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল অন্ুুমানের 
দ্বারাই আম্মাদি তন্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যাঁয় না। বেদপ্রতিপার্দিত পদার্থকে 
প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়ের দ্বারা পরীক্ষা! করিলে এ পদার্থে কাহার৪ সংশয় বা অষ্টানি 
থাকে না। কারণ, শী পঞ্চাবয়বের মূলে সর্ধপ্রমাণ থাকায় & ন্যায়নির্ণীত পদার্থ সর্প্ীমাণের 
দ্বারা সমর্থিত হয়। এই জন্য: শ্তায়কে পরমন্তায় বল! হইয়াছে; উহাই প্রকৃত স্তার়। 
এ প্রকৃত স্তায়ের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞার মূলে সর্ধত্রই আগম-প্রমাণ থাকিবে | বেদার্থ বিষয়ে বিবাদ 
হইলে এ পরমন্যায় অবলম্বনে বেদার্থের পরীক্ষা আবশ্তক হয়। গৌতমের পঞ্চাবয়বনধপ স্তায় 
নিরপণের ইহ! মুখ্য উদ্দেগ্ত | ব্যাধ্যাত বেদার্থের সমর্থন করিতে দার্শনিক আচার্যযগণ সকলেই 
অন্থুমানেরও অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন । বেদান্তহ্থত্রে৪ তাহা পাওয়া যাইবে । কেবল 
অনুগানের দ্বারাও অনেক স্থলে আচার্্যগণ সকলেই অনেক তত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে 
অন্মান ,বদবিকদ্ধ বলিয়! নির্ণীত হইবে, তাহা বৈদিক সম্প্রদায়ের নকলের মতেই অপ্রমাণ | কোন্‌ 
অনুমান বেদবিরুদ্ধ, তাহা নির্ণয় করিতেও পূর্বে বেদার্থ নির্ণয় আবশ্তক ৷ বেদে বহু প্রকারে বহু 
দুর্ব্বোধ তন্বের বর্ণন আছে । সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদে সকল দিদ্ধান্তই বর্ণিত আছে। 
পূর্বপক্ষরূপে সমন্ত নাস্তিক মতেরও উল্লেখ আছে। বেদের সর্বাংশই মহর্ষিগণের অধিগত 
ছিল) যে সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞাতব্যরূপে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যার দার! জ্ঞাপন 
আবগ্তক । সকল বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ স্থৃতির দ্বারা তাহার জ্ঞাপন ও সমর্থন না করিলে আর কেহ 
তাহ! করিতে পারে না। বেদার্থ স্মরণপুর্বক পুরাণশাস্, স্তায়শান্ত্র, মীমাংসাশাস্ত প্রভৃতির প্রণেতা 
মহ্র্ধিগণ শিষ্ট, তাহারা সকলেই বেদ ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তাহাদিগের সেই সকল বিদ্যাস্থানের দ্বারা 
বেদ উপকৃত, ইহা! আচার্য শঙ্করের বক্তব্যবিশেষ বুঝাইতে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন । 
মূলকথা, তন্বদর্শী মহ্ষিগণ জীবের সকল দুঃখের নিদান মিথ্যাক্ঞান-নিবৃত্তিবূপ মুখ্য উদ্দেশ্তে রুপা 
করিয়া নানাপ্রকারে বেদবর্ণিত নানা দিদ্ধান্তেরই ব্যাথ্যা ও দমর্গন করিয়াছেন । অধিকারান্ত্রসারে 





১। “অনেকবিবগ্কানোগবৃভিতগ্ঠ'' | পুবাণ-্যাষমীমানাদযে! দশ বিদাস্তানানি তৈস্তয। হয়। দ্বাৰা উপরুতশ্ত। 
তরনন সমস্ত শিকনপবিগরহেণ প্রামাণশঙ্কাপ পাকৃত! | পৃবাণাদি-প্রণেত।বে। হি মঙগ়্? শিষ্টা স্তত্তয়া তয়: দাবা বেদান 
কাকষা স্তবর্থকাররেণান্তিষিঃ পরিগৃহীতে। বেদ ইতি ।-_ভামতী, ৩ স্তর । 

৩ 


(১৮) 


গুরু ও শীস্তর-সাহাধ্যে বিচার ছারা শ্রবণ-ও মনন করিলে গুরপদিক্ট তত্বের পরোক্ষ জ্ঞানই জন্মিয়া 
থাকে । পরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে অধিকার জন্মে না; সুতরাং পরোক্ষ জ্ঞান 
লাভের জন্য বিবিধ তন্বের বিচারাদি আবশ্তক হইয়া থাকে । শাস্ত্রোন্ত উপায়ে কর্মদ্ধারা চিন্তগুদ্ধি 
সম্পাদন পূর্ববক ধ্যান-ধারণাদির ফলেই চরমন্দে় তত্বসাক্ষাৎকার হয়। সে জন্য মুমুক্ুমাত্রকেই 
যোগশাস্তোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। স্ঠাযসথত্রকার মহর্ষি গোতমও শেষে এই কথা বলিয়া 
গিয়াছেন। তত্তসাক্ষাৎ্কার হইলেই সর্বসংশর ছিন হইয়া যায়। পরোক্ষ তত্বজ্ঞান সম্পাদন করিবার 
জন্য, বিচারের দ্বারা তত্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিবার জন্য দার্শনিক খধিগণ বিভিন্ন দিদ্ধান্তের 
বর্ন করিলেও তীহাদিগের মতভেদ দেখিয়া প্রকৃত অধিকারীর শ্রবণ-মননাদি সাধনা আজও 
উঠিয়া যায় নাই। সকল সম্প্রদায়ের মব্যেই বহু মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছে । বিভিন্ন সিদ্ধান্ত- 
গুলিরু বিচার ও সমালোচনা হইথাছে। তাহার ফলে যে, জ্ঞান-রাজ্যের কোনই উন্নতি হয় নাই, 
তত্থার! তত্বনির্ণয়ের পথে আজ পর্য্যন্ত কোন লোকই বে অগ্রনর হন নাই, ইহা বলিলে পরম সত্যের 
অপলাপ করা হইবে। খধিগণ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ, আমচার্ধ্যগণ সুচির কাল হইতে বহু 
প্রকারে জ্ঞানরাজোর বিপুল বিস্তার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহারা সকলেই আমাদিগের গুরু। 
সকলের সিদ্ধান্তই তব্বনির্ণাধুর জ্ঞাতব্য । সিদ্ধান্তের ভেদ না থাকিলে বিচার প্রবৃত্ত হয় না; 
এজন মহষি গৌতম ষোড়শ পদার্থের মধ্যে সিদ্ধান্তের বিশেষ উল্লেখপুর্র্বক সিন্ধান্ত চতুর্বিপ 
বলিয়া সিদ্ধান্তের ভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। গৌতম অন্য দর্শনের সিদ্ধান্তকে? সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন । 
সকল দিদধান্তবাদীই বিভিন্ন প্রকার তর্কের দ্বারা শ্রুতির ব্যাথ্যা করিয়া ঁ দিদ্ধান্তকে শ্রোত বলিয়। 
সমর্থন করিয়াছেন । বিগারদ্ারা তত্ৃনির্ণীযুর সে সমস্ত ব্যাখ্যা আলোচ্য । ন্যায়াচার্যগণ 
যেরূপে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে যথাস্থানে পাওয়া যাইবে । এখন প্ররুত কথা 
এই যে, সুযুক্ষুর তত্ব অবণের পরে বহু হেতুর দ্বারা এঁ তত্বের যে মনন করিতে হইবে, তাহাতে 
্যায়দর্শন সকল সম্প্রদায়ের পরম সহায়। কারণ, স্তায়দর্শনে আত্মার দেহাদি-ভিন্নত্র, নিত 
প্রভৃতি যে সকল সর্বতন্্িদ্ধান্তের মননের হেতু বলা হইয়াছে, তাহা সকল সাধকেরই গ্রান্থ। 
আত্মা নিত্য, আত্ম! দেহা্দি হইতে ভিন্ন, এইরূপে বহু হেতুর দ্বারা দীর্ঘকাল মনন করিলে পরলোক, 
জন্মান্তর কর্মফল প্রত্ৃতি সিদ্ধান্তে বিশ্বাস দৃঢ় হয় । এ সকল সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস সকল সাধকেরই 
সর্বাগ্রে আবশ্রক। এইরূপ আরও অনেক সর্বতন্বসিদ্ধান্তের সমর্থন স্থায়দর্শনে আছে। 
্টায়দর্শন যে এ সকল মননের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাহ। নির্বিবাদ । পরন্ত যে সম্প্রদার 
গুরূপদেশ অনুসারে যেরূপেই যে তত্বের মনন করিবেন, এ মননের হেতুজ্ঞান এবং এ হেতুতে 
ব্যাধিজ্ঞান প্রভৃতি তাহার নিতান্তই আবশ্তক | অন্ুমানরূপ মনন নির্বাহ করিতে হইলে তাঁহাতে বে 
সকল জ্ঞান আবশ্তক, তাহা স্থায়শান্ত্রের সাহায্যেই সম্যক লাভ করা যায়। হেতু ও হেত্বাভাদের 
তত্বজ্ঞান ব্যতীত বথার্থব্ূপে মনন হইতেই পারে না। স্থতরাং বেদের আদেশান্ুসারে সকল 
সম্প্রদায়ের সাধকেরই যখন অন্ুমানরূপ মনন করিতেই হইবে, তখন সেই মনন নির্বাহের জন্য 
্যায়শাস্ত সকলেরই আবশ্তক। শ্রবণ-মননের কোনই প্রয়োজন নাই, পরন্ত শীক্স-বিচার ও তর্ক, 
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ভক্তির পরিপন্থী; স্থৃতরাং উহা বর্জনীয়, ইহ! শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নহে। শাঙ্জাঞ্গসারী কোন 
সম্প্রদায়ঈ ইহা বলেন নাই ও বলিতে পারেন না । শ্রবণ ও মনন ব্যতীত কেহ উত্তসাপিকারী 
হইতে পারে না । যে কোন জন্মে শ্রবণ ও মনন করির! মহাম্মগণ সকলেই উত্তমাধিকারী 
হইয়াছেন এবং সকলকেই তাহা করিয়া উত্তমা্িকারী হইতে হইবে । শ্ীচৈতন্তদেব 9 শক্সঘুক্তি- 
সুনিপুণ ব্যান্তিকেই উন্মমা্নিকারী৯ বলিয়া কৃতশ্রবণ ও কৃতমনন ব্যক্তিকে উত্তমািকারী 
বলিয়াছেন এবং তিনি জিজ্ঞাস্তু সন্াপিগণকে তাহার অবলম্বিত ঈশ্বর-পরিণাম-সদ্ধান্ত শ্রবণ 
করাইয়া হেতু ও দৃষ্টান্ত অবলঙ্বনে এ পিদ্ধান্তে আপত্তি খণ্ডন পূর্বক তর্কবারা নির্কিকারত্বরূপে 
ঈশ্বরের মনন-পদ্ধতিও প্রদর্শন করিয়াছেন) তিনি জিগীষাবশতঃই সেখানে বহু বিচার ৪ তর্ক 
করেন নাই, ইহী প্রণিধান করা আবশ্তক২ | 

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও শান্্-বাখাকার আচার্যযগণের বাক্য অবলম্বনে অনেক কণার আলোচনা 
করা গেল) 'এই গ্রন্থের প্রথম হইতে ১০০ পৃষ্ঠ! পর্য্যস্ত পড়িলে স্থায়দর্শনের প্রতিপাদ্য ও 
প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যাইবে । পুনরুক্তি অক্কর্তবয বলিয়া এখানে আর দে 
সকল কথা বলা গেল না। 

স্যায়দর্শনের অধ্যায়াদি-সংখ্যা 

ন্ারদর্শনে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অদ্যায়ে ছুইটি করির! আহ্কিক আছে। কেহ 
কেহ বলিয়াছেন যে, এক দিবসে যতগুলি স্থত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাই একটি আহ্বিক নামে 
কথিত হইয়াছে । দশ দিনে সমস্ত স্তার স্তর রচিত হওয়ায় দশটি আহিক হইয়াছে । কিন্ত স্তার- 
স্ুত্রকার মহর্ষি সর্প্রথমে এক দিবদে যতগুলি সূত্রের অধ্যাপনা করিরাছিলেন, তাহাই আহক 
নামে কথিত হইয়াছে, ইহাঁও বুঝা যায় । বাচস্পহ্য অভিধানে পণ্ডিত প্রবর তারানাথ তর্কবাঁচ- 
স্পতি আহক শব্দের অন্যতম অর্থ লিখিয়াছেন, স্ুত্রগ্রস্থের ভাষ্যের পাদাংশ ব্যাখ্যাবিশেষ। 
এবং এক দিবসে পাঠ্য, ইহাই এ আহিক শব্দের যৌগিক অর্শ লিখিয়াছেন | কিন্ত সুত্গ্রন্থের 

ংশবিশেষও আহক নামে কথিত হইয়াছে । তদন্ুপারেই তাহার ভাষেরও অংশবিশেষ আহক 

নামে কথিত বলিয়া বুঝ! বায়। পরে যে দেবীপুরাণের বচন প্রদর্শন করিব, তাহাতে স্থার ত্রকার 
গৌতম দশ দিনে প্রথমে শিষ্যগণকে স্যায়নূত্র পড়াইয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যাইবে | 

পঞ্চাধ্যায়ী স্তার়স্থত্রই যে মহর্ষি অক্ষপাঁদের প্রণীত, ইহা ভাষ্যকার বাহস্তায়ন প্রস্থৃতি 





১] শাস্ত্রযুক্তি-থনিপুণ দৃঢ় শরন্ধ যার 
উত্তমাধিকারী তিহে' তারয়ে সংস.র 4০ ৮৮, মধ, ২২। 


২। অবিচিন্ত শ্তিঘুক্ত হ্ীভগবান ' স্বেচ্ছায় জগতকে পাধ পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিন্ত শক্তে হয় অবিকরা প্রাকৃত মণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধবি॥ 
নান? রত্বরাশি হয় চিন্তামণি ভৈতে । তখাপিহ মণি বহে স্ববপ অবিকৃতে ॥ 
প্রাকৃত বস্তুতে বদি অচিন্ত শক্তি হয়' . ঈশ্বরের মচিন্ত শক্তি উতে কি বিষ্ময় ॥ 


সটিতন্যগবিতান়্ত, আকি বম প্। 
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আচাধ্যগণ নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন। তাহারা এ বিষয়ে কোন সংশয়েরও সথচনা করেন নাই। 
কিন্তু এখন কোন কোন এ্তিহাপিক মনীষীর সমালোচনায় ইহাও পাইয্লাছি যে, প্রচলিত স্যায়- 
দর্শনের অধিকাংশ সুত্রই পরে অন্ত কর্তৃক রচিত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্গ অধায় পরে রসনা 
করিয়া সংযোজিত করা হইয়াছে। এ সকল অপ্যারে বৌদ্ধ মতের আলোচনা থাঁকার, উহা বৌদ্ধ- 
বুগে রচিত এবং মূল স্াযশান্ত্র কেবল হেতুবিদ্যা ; উহাতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার কোন কথাই ছিল 
না। এই গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই নবীন মতের আলোচনা পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থ শেষে 
সমালোচনা দ্বারা সকল কথা বুঝা যাইবে । 

পধ্ধধ্যায় স্তায়দর্শনই মহধি অক্ষপাদের প্রণীত, এ বিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে কোনরূপ 
মতভেদের চিহ্‌ না থাকিলেও ন্যারস্থত্রের সংখ্যা ও অনেক হ্ত্র পাঠে পুর্বাচারধ্যগণের মধ্যে 
বহু মততেদ দেখা যায়। বাৎস্তায়নের পুর্ধ হইতেই নানা কারণে স্থাযস্থত্র বিকৃত ও কল্পিত 
হইয়াছিল। বাৎগ্ঠায়ন স্তায়স্থত্রের উদ্ধার করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন বাস্তায়নের 
পূর্বেও যে স্তারস্ত্রের সংখ্যা ও পাঠ লইয়া বিবাদ ছিল, তাহা বাতস্তায়নের কথার দ্বারাও 
অনেক স্থানে মনে আসে | , ববাস্থানে সে কথার আলোচনা করিয়াছি। বাশস্তায়ন স্যায়- 
ভাষ্যে ভাষ্যলক্ষণান্থ্দারে প্রথমতঃ স্থত্রের স্তায় সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করিয়া পরে নিজেই এ 
নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাকেই বলে “স্বপদ-বর্ণন” | পরে বাৎস্তায়নের এ সংক্ষিপ্র 
বাক্যগুলির মধ্যে অনেক বাক্যকে অনেকে স্টারস্ত্ররূপেই গ্রহণ করিরাছেন। আবার প্রকৃত 
স্টাযন্থৃ্রকেও অনেকে বাৎস্তায়নের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিরাছেন। প্রাচীন কালে হস্ত-লিখিত 
পুথিতে স্থত্র ও ভাষ্য কোন চিহ্নাদি যোগ বাতীত লিপিবদ্ধ থাকায় অনেকের এরূপ ভ্রম 
হইয়াছে । সেই ভ্রমের ফলেও স্ঠায়স্থত্র বিষয়ে কতকগুলি মত-ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। আবার 
অনেকে স্বমত সমর্থনের জন্তও স্তায়স্ত্রের কল্পনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। ন্তাঁ়স্ত্র- 
বিবরণকার রাপামোহন গোস্বামিভট্টাগার্য্য চতুর্গাধ্যায়ের সব্বশেষে “তন্বন্ত বাদরায়ণাৎ্” এইরূপ 
একটি স্থত্রের উল্লেখ করিয়া তারও বিবরণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার ববস্তায়ন হইতে 
বুত্তিকার বিশ্বনাথ পর্যযস্ত কোন আচার্য,ই এরূপ হ্ুত্রের উল্লেখ করেন নাই; এঁ ভাবের 
কথাই কেহ বলেন নাই। নবীন গোস্বামিভট্টাচার্যয যে এ স্ুত্রটি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা 
ধায় না। তিনি এ কুত্রটি কোন পুস্তকে পাইয়া, উহা নারম্থত্র হওয়াই সম্ভব ও আবগ্তক 
মনে করিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। কিন্ত  স্থত্রটি যে পরে কোন পণ্ডিতের 
রচিত, ইহা চিন্তা করিলেই বুঝা যার ! মহধি অফপাদ স্আারদর্শনে বলিবেন যে, প্যাহী বপিলাম, 
তাহা তব নহে। তত্ব কিন্ত-বাদরারণ হইতে অর্থাৎ বেদব্যাস-প্রণীত শাস্ত্র হইতে জানবে”, 
ইহাকি সম্ভব? কোন দর্শনকার খষি কি এইরূপ কথা বলিয়াছেন বা বলিতে পারেন? 
গোস্বামি ভট্টাচর্য,ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা সংগত বোধ না হওয়ায় কষ্ট-কন্নন! 
করিয়। অন্ত প্রকারে বাধা করিতে গিরাছেন। কিন্তু তাহাতে এরূপ ভাব একেখারে 
বায় নাই। থলকথা, বহু কারণেই শ্চার়ন্রত্রের দংখ॥ ও পাঠ বিষয়ে বহু মত-ভেদ হইয়াছে | 


( ২১) 


প্রাচীন উদেতিকবের সময়েও ন্যারন্থত্রপাঠে মতভেদ ছিল, ইহা তাহার বান্তিকে প্রকটিত 
আছে। বৃত্তকার বিশ্বনাথ অতিরিক্ত কয়েকটি স্মত্রের উল্লেখ পূর্বক তাহার বৃত্তি করিয়াছেন । 
আধ্যকারের সংক্ষিপ্ত বাকামধ্যেও তাহার কোন কোন স্থত্র দেখা যায়। বিশ্বনাথের পূর্বের 
উদয়নাচার্্য বোধপিদ্ধি বা নায়পরিশি্ট নামে এবং গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় প্অন্বীক্ষানয়- 
তত্ববোধ” নামে স্ায়স্ত্রবৃন্তি রচনা করিয়াছেন । মিথিলেশ্বরশ্থরি নবীন বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়- 
তব্বালোক নামে না রস্ত্রবুত্তি রচনা করিয়া ন্যায়স্থত্রপাঠ নির্ণয়ের জন্য ন্যায়স্ৃত্রোদ্ধার নামে 
গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছেন। ফলকথা, ন্যায়স্তত্রপাঠাদি বিষয়ে স্থচিরকাল হইতেই যে নানা 
মতভেদের ৃষ্ি হইয়াছে, তাহা নানা গ্রন্থের দ্বারাই বুঝা যার। এবং তাহার দ্বারা পূর্বাকালে 
্টায়নূত্র বে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হইয়া বিরুত 'ও কল্পিত হইয়াছিল, 
ইহাও বুঝা যায়। তহাতেই দর্ধতত্বন্বতন্ব শ্রীমদ্বচম্পতি মিশ্র স্ঠারবান্তিক-তীৎপর্ধ্যটাকা 
নির্মাণ করিয়াও ত্ায়স্থত্রের সংখা ও পাঠাদি বিশেষদসে লিপিবদ্ধ করিরা বাইবার জন্ট 
“ন্যায় স্ুচীনিবন্ধ” রচনা করিয়া গিয়াছেন । বাচস্পতি মিশ্র এ গ্রন্থে ্টায়দর্শনের পাঁচ অধ্যায়ে 
নে যে সুত্রের দ্বারা যে নামে যে প্রকরণ আছে, তাহাও সেই স্থানেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
সর্বশেষে আবার সমস্ত স্তত্রাদির গণনার দ্বারা ইহা? লিখিয়া গিয়াছেন যে, “এই স্থারশান্ত্ে 
অধ্যায় ৫ | আহ্কিক ১০1 প্রকরণ ৮৪ | স্তর ৫১৮। পদ ১৭৯৬1 অক্ষর ৮৩৮৫। বাচস্পতি 
মিশ্র এইদ্ধপে সমস্ত স্তার়স্থত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত নিদ্ধারণ করিয়া কেন লিপিবদ্ধ করিরা 
গিয়াছেন, ইহা স্তবীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন। ন্যায়বার্তিক-তাত্পর্ধ্যটাকাকার সর্বততস্বতন্ব 
শীমদ্বাচম্পতি মিশ্রই নে ন্যায় স্ৃচীনিবন্ধ” রচনা করিয়াছেন, ইহাই পণ্ডিতসমাের দিদ্ধান্ত। 
কারণ, ্তায়বান্তিক-তাতপর্য্যটীকার দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণ-শ্রোকটি ন্যায় ্তচীনিবন্ধের প্রারস্তেও দেখা 
বার এবং স্টায়বান্তিক-তাৎপর্য্যটাকার প্রারস্তে “ইচ্ছামঃ কিমপি পুণ্যং” ইত্যাদি যে চতুর্থ ঘ্লোকটি 
আছে, উহা ( চতুর্থ চরণ “উদ্যোতকরগবীনাং” এই স্থলে “শ্রীগোতমন্থগবীনাং” এইরূপ পরিবর্তন 
করিয়া ) পন্ঠায়স্থচীনিবন্ধেশর শেষে উল্লিখিহ দেখা যার এবং ন্তারবার্িক-তাপর্ধ্যটীকার 
শেষে কথিত "সংসারজলধিসেতৌ” ইত্যাদি গ্নোবটিও স্থায়স্চীনিবন্ধের শেষে দেখা যার | 
্রস্থারন্তেও *প্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ” এইরূপ কথা রহিয়াছে: বা5স্পতি মিশ্র নামে অন্ত কোন 
পণ্ডিত. এ গ্রন্থ রচন! করিলে তিনি স্ুবিখ্যাত বাচম্পতিমিশ্রের মঙ্গলাচরণ-শ্রোকাদি লিপিবদ্ধ 
করিয়া নিজের পরিচয়-বৌধের বিরোধি কার্য কেন করিবেন? এ সব শ্রোক তাহার নিবদ্ধ 
করিবার কারণই বা কি আছে? অন্ত কোন একজন প্ডিত 'ন্তায়ম্ুচীনিবন্ধ” রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে শেষে অপর কেহ তাতপধ্যটীকাকারের শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, 
এইবপ কল্পনার € কোন কারণ নাই। নিক্ষারণে এরূপ কল্পনা করিলে নান৷ গ্রীস্থেই এরন্ধপ কল্পনা 
কর। যায়। পরন্ত বাচস্পতি মিশ্র ন্তায়বাহিক-তা্পস্যটাকাধ যেবপ স্থত্রপাঠের উল্লেখ করিরাছেন, 
স্টারমথচীনিবন্ধের সুত্রপাঠের সহিত তাহার সাম্য দেখা যার। দ্বুই এক স্থানে বে একটু বৈষম্য 
দেখ বাঁয়, তাহা লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদ-জন্য, ইহা বুঝিবার কোন বাবা নাই] মুদ্রিত 


( হ-) 


তাৎপর্ঘ্যটাকা গ্রন্থে অনেক স্থলে স্থায় ত্র পাঠের উল্লেখ দেখাও যার না ( দ্বিতীয়াধাের প্রীরন্ত 
দ্রষ্টব্য )। আবার মুদ্রিত তাৎপর্যযটাকায় লেখক বা মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ কোন কোন স্থলে 
অনেক অংশ মুদ্রিতও হয় নাই) ইহাও এক স্থলে ভাষ্যবাধ্যায় দেখা ঈয়াছি (২৪ পৃষ্ী দ্রষ্টব্য )) 
ফলকথা, তাৎপর্য্যই কা গ্রস্থের সহিত স্তায়স্থচীনিবদ্ধের কোন বিরোধ নির্ণর করা যায় না। পরস্ত 
স্টায়স্চীনিবন্ধের স্রত্রপাঠের সহিত তাতৎপর্য্যটীকার সুত্রপাঠের যে সাম্য দেখা যায়, তাহার দ্বারা 
তাতপর্দ্যটাকাকার বাচস্পতি মিশ্রই যে স্তায়স্থচীনিবন্ধকার, ইহা বুঝা যায়। এই গ্রগ্থের টিগ্লনীতে 
যথাস্থানে তাহা দেখাইয়াছি এবং স্তারস্বত্রপাঠে ঘতভেদের জালোচনাও করিয়াছি । উদ্যোতকর 
্তায়বান্তিকে স্থায়স্থত্রগুলির উদ্ধার করিয়াই পরে তাহার নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন । কিছ্ত তাহাতেও 
সর্ধাত্র তাহার সম্মত স্থত্রপাঠ নির্ণর করা যায় না। মুদ্রিত বান্তিক গ্রন্থে সুত্রপাঠের বৈষম্যও 
দেখা যায়। উদ্যোতকর বাৰ্তিকনিবন্ধে অনেক স্থলে “ইহা সুত্র” ইত্যাদি প্রকারে হ্ৃত্রের পরি5য় 
দিলেও অনেক স্থলে এরূপ পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। পরন্ত কোন স্থলে স্কত্রপাঠে বিবাদেরও 
উল্লেখ করিয়াছেন | তাই বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের বান্তিকের টাকা করিয়াও শেষে স্বতন্তরভাবে 
্ায়ৃত্রের পাঠাদি নির্ণয়ের জন্ত স্যাবস্থচীনিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে সমস্ত স্তায়- 
সত্রের অঙ্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী বাচম্পতি শিশ্র ও 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি হইতে প্রাচীন বিশ্ববিখ্যাত বহুশ্র্ত মহামনীষী তাৎপর্ধ্যীকাকাঁর 
বাচস্পতি মিশ্রের স্ায়ন্ুচীনিবন্ধই সর্বাপেক্ষা মান্য । তাই স্তায়স্চীনিবন্ধানুসারেই স্ুত্রপাঠাদি 
গ্রহণ করিয়াছি । কোন কোন স্থলে স্তারস্চীনিবন্ধের সুত্রপাঠেরও সমালোচনা করিয়াছি । প্রত্যেক 
অন্যায়ের শেষে গ্ায়স্থগীনিবন্ধান্ুসারেই সেই অধ্যায়ের প্রকরণগুলির নাম ও সূত্রসংখ্যা প্রকাশ 
করিয়াছি । প্রথমাধ্যায়ের প্রকরণাদি-সংখ্যা এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


্যায়সূত্রকার মহষির নামাদি 


ভাষ্যকার বাংস্তায়ন, উদেতিকর, বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি বহু আচার্য্য স্ট।রসৃতরকার মহর্ষিকে 
অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্থায়ন্ত্র বে মহর্ধি গৌতম বা গোতম মুনির প্রণীত, 
ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ আছে; বহু গ্রস্থকারও তাহা লিখিয়াছেন। ন্ারস্ত্রকার মহর্ষির অক্ষপাঁদ 
নামবিষয়ে কোন বিবাদ নাই; কিন্তু তিনি যে গৌতম বা গোতম, এ বিষয়ে বিবাদ আছে। কেহ 
বলেন গৌতম, কেহ বলেন গোতম | গোতম মুনি বলিলে অন্ত গৌতম মুনিকেও বুঝা বাইতে 
পারে, এই জন্ই মনে হয়, ভাষ্যকার বাতস্তারন প্রভৃতি দুরদর্শী আচার্ধ্যগণ অক্ষপাদ নামের উল্লেখ 
করিয়াছেন। এখন অঞ্ষপাদ কোন্‌ মুনির নামান্তর, ইহা জানিতে পারিলেই ্থাযস্ত্রকার মহবির 
পরিচয় পাওয়া বাইতে পারে অনুসন্ধানের ফলে স্বন্দপুরাণে পাইয়াছি১, অহল্যাপতি গৌতম 
মুনির নামাত্তর অক্ষপাদ। অহল্যাপতি খধি যে গৌতম, ইগ রামাগণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে 








১।  অক্ষপাঁদো মহাবোগী গে!তমাখেোহভবন্যুনিঃ। 
গোদাবরীসমানেত' অহলায়াঠ পতি: ুভু-1মহেঙ্ববণণ্ড কম বিকাখ, ০৫ অজ: « প্লোক, 


( ২৩) 


পাওয়া যায় এবং তিনি গোতম নামেই স্থুপ্রপিদ্ধ | রামায়ণ, মহাভারতাদি বহু গ্রন্থের গৌতম 
পাঠ অশুদ্ধ বলা এবং এ স্ুপ্রসিদ্ধিকে উপেক্ষা করা বায় না । কিন্তু দার্শনিক মহাকবি শ্রীরহ্্ষ 
নৈষধীরগরিতে ইন্দ্রের নিকটে চার্ববাকের কথা বর্ণন করিতে স্ারশাস্্ব্তা মুনিকে গোতম নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন*। চার্কাক স্তায়শান্ত্বক্তা মুনিকে গোতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ট বা মহাবুষভ বলিয়া 
উপহাদ করিরাছেন, ইহা শ্রীহর্ষ এ শ্রোকের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। শ্্রীহর্ধ গৌতম বলিয়া 
এঁ উপহাস বর্ণন করিতে পারিতেন। কারণ, গৌতম অর্থাং গোশ্রেষ্ঠের বংশধর, এই অর্থে 
গৌতম বলিয়া চার্বাক & ভাবে উপহাপ করিতে পারেন । কিন্ত শ্রীহর্ধ বখন গোতম নামের 
উল্লেখ করিয়াই চার্বধাকের উপহাস বর্ণন করিয়াছেন এবং “গোতমং তং অবেটতাব বথা বিখ্ব তখৈব 
সঃ” অর্থাৎ তোদরা বিচার করিয়াই তাহাকে গোতম বলিয়া ঘেমন জান, তিনি তাহ'ই, এইবপ 
কথ৷ বলিয়া এ উপহাপ বর্ণন কৰিয়াছেন, তখন শ্রীহ্ব যে স্তারশাস্্র ক্রা যু'নকে গোতমই বনিয়া- 
ছেন, তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই | নৈষণীর চরিততের টীকাকারগণও এ শ্লোকের এরূপ ব্যাখ্যা 
করিরাছেন। গোতিমের বহু অপত্য বুঝাইলেই পাণিনি হুত্রান্থদারে গোতম পদ দিদ্ধ হর। সুতরাং 
“গোতমং” এই প্রয়োগে গোতমের অপত্য বুঝাও যায় না। 

রামায়ণাদি বনু গ্রঞ্থে আমরা অহল্যাপতি খষির গৌতম নামে উল্লেখ দেখিলেও এবং এ দেশে 
এরপ স্থপ্রসিদ্ধি থাকিলেও মিখিলায় তিনি গোতম নামে প্রদিদ্ধ, ইহাও জানা যায় । বর্তমান 
দারভাঙ্গা প্টেশনের ৭ ক্রোশ উত্তরে কামতৌল ষ্টেশন । দেখান হইতে প্রায় টারি ক্রোশ দুরে 
গোতমের আশ্রম নামে স্থপ্রসিদ্ধ একটি স্থান আছে। তত্রত্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কথার জানা 
যায়, এ আশ্রমেই গোতম মুনি তপস্তা করিয়া গোতমী গঙ্গা আনয়ন করেন। তন্মধ্যে যে 
কূপ আছে, তাহা দেব্দন্ কুপ। এক সময়ে গোতম মুনি পিপাদায় পীড়িত হইয়া দেবগণের 
নিকটে জলপ্রার্থ হইলে দেবগণ অদুরস্থ কৃপকে উদ্ধৃত করিয়া যে দিকে গোতম খষি অবস্থান 
করিতেছিলেন, সেই দিক্‌ দিয় বক্রভাবে প্রেরণ করেন। এইরূপে কুপ লইয়৷ দেবগণ জলের 
দ্বারা গোতম খধিকে পরিতৃপ্ত করেন। থণ্ধেদসংহিতায় এইরূপ বর্ণন আছে। পূর্বোক্ত 
গোতমের আশ্রমের ছুই ক্রোশ দুরে “আহিরিয়া” নামে গ্রদিদ্ধ অহল্যাস্থান আছে। বর্তমান 
ছাপরা নগরীর সন্নিহিত গঙ্গাতীরেও অহল্যাপতি গোতমের অপর আশ্রম ছিল। কিছু দিন 
পুর্ধে মহষি গোতমের স্মরণার্থ এঁ স্থানে “গোতম পাঠশালা” নামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত 
হইন্াছে। সদাশর গবর্ণমেন্ট এ পাঠশালায় মাপিক ৫০২ টাকা নাহায। প্রদান করিতেছেন | কিন্ত 


১। মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শান্ত্ুচে সচেতসাহ | 
গোতমং তমবেতৈর যথা বিথ্থ তেব সহ 4 ১৭১ ৭৫ | 
বঃ সচেতনাং চৈতন্যবতাং জুগছুঃগানু ভবাভাবাৎ শিলাত্বাযু পাধাশবিস্কাপায়ে নুক্তয়ে মুক্তিং প্রতিবাদয়িভূং শাক্ষ- 





সুচে, ন্যাযুদর্শনং নিশ্মমে, ঘুয়ং ত; স্বয়মেব অবেত বিচাধেব গোতদং এতন্নামানত বথ। বিপ্থ জালীত রএব ত' নান 
ইতর্খট। অগোতমে বথ। যুক্মাকং সম্মতস্তখ। মমাপীতর্ঘ! নয পরং নালা গেতঘঃ, কিন্ত প্রকৃষ্ট গো; গোতমো 
মহাবৃষভ? পশুরেব । টাকাকারা2 | 


( ২৪ ) 


মিথিলার আশ্রমেই স্থায়হথত্র রচিত হইয়াছে, মিথিলাতেই স্ঠায়স্থত্রের প্রথম চচ্চা, ইহা! মৈথিল 
পর্ডিতগণের নানা কারণে বিশ্বাদ। (পূর্বোক্ত গোতমের আশ্রম সম্বন্ধে মৈথিলবার্তা “ভারতবর্ষ” 
পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)| বস্ততঃ খখেদসংহিতায়১ গোতম খষির 
কূপ লাভের কথা আমরা দেখিতেছি। এমনে পুর্বর্মন্ত্ের ব্যাখ্যার সায়পীচার্ধ্য পুর্বোক্তরূপ 
আখ্যারিকার বর্ণন করিয়াছেন । রাহ্গণ গোতম এ সুঞ্জের খধষি। কাশী সংস্কৃত কলেজের 
পৃস্তকালয়াধ্যঙ্ষ বহুদর্শী এঁতিহাদিক মহামহোঁপাপ্যার শ্রীধুক্ত বিন্ধোশ্বরীপ্রদাদ দ্বিবেদী মহাশর 
প্রথমে স্তারকন্দলীর ভূমিকায়, মতস্তপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত উশিজ মহ্ষির পুত্র দীর্ঘতম! নামে 
অন্ধ গোতমকে স্থায়ন্ত্রকার বলিয়াছিলেন। পরে স্থায়বাণ্িক-ভূমিকায় তাহার এ দিদ্ধান্ত 
অন্ঞতামুলক বলিয়া নানা কপ্সনার আশ্রয়ে রাহুগণ গোতমকেই স্তায়স্থত্রকার বলিয়াছেন। তিনি 
সথকুদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া তাহার শান্ত্রকর্তৃত্ব সম্ভব। দীর্ঘতমা গোতম অন্ধ, তাহার শাস্্র- 
কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। পরন্ত অন্ধের অক্ষপাদত্ব প্রমাণ সহজেও হয় না) রাহ্গণ ( রহুগণপুত্র ) 
গোতম বিদেধরাজের পুরোহিত ছিলেন, ইহা শতপবব্রাঙ্ষণে বর্ণিত আছে২। অহল্যার পুত্র শতানন্দ 
জনকরাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহ; বাল্সীকি রামায়ণেও বর্ণিত আছে। স্ৃতরাং রাহ্গণ গোতমই 
অহল্যাপতি। তীহারই পুত্র শতানন্দ। তিনি গৌতম নহেন। শ্রীহর্ষও স্তায়স্ত্রকারকে 
গোতম বলিরাছেন। দ্বিবেদী মহাশয়ের এই মকল কথা ও শেষ দিদ্ধান্ত প্ন্যায়বার্তিক ভূমিকা” 
পুস্তকে দ্রষ্টব্য । 

_.. দ্বিবেদী মহাশয়ের বুক্তির বিচার না করিয়া এখন এই দিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি 
খপ্থেদাদি-বর্ণিত রাহ্ুগণ গোতমকেই অহল্যাপতি ও স্থায়হত্রকার বলিয়! গ্রহণ করা যায়, বিদেহ- 
রাজবংশে তাহার পৌরোহিত্য নিবন্ধন জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দকে তাহারই পুত্র বলিয়া 
কল্পনা করা! যায়, তাহা হইলেও তিনি গোতমবংশীয় বলিয়া তাহাকে গৌতম বলিতে হয়। কারণ, 
বৌবায়ন, গোত্রপ্রবর্তক সপ্তধির মধ্যে যে গোতমের নাম ( পাঠান্তরে গৌতম ) বলিয়াছেন, তাহারই 
দশটি শাখার মধ্যে রাহুগণ সপ্তম শাখা! ৷ বৌধাপন গৌতমকাণ্ডে (২ অঃ) রহগণ খষিকেও গৌতম- 





১। জিন্মং নুনুদেইবতং তয়া দিশীহ- 
সিংচন্ন সং গোতমায় তৃষজে । 
আগচ্ছংতমবসা চিত্রভানবঃ 
কামং বিপ্রস্ত তর্পয়ংত ধামভি 1 ১ ম;১৪অ) ৮€নুক্ত। ১১। 
সায়ণভাষা ।--মরুতোণ্হবতং” উদ্ধৃতং কুপং যন্তাং দিশি খধিব্দতি “তয়! দিশা” “জিন্গ” বক্ুং তির্যঞ্চং 
ন্ুনুদে” প্রেরিতবন্তঃ | এবং কুপং নীত্ব! খষাশ্রমেহবস্থাপা “তৃষ্ণজে" তৃষিতায় “গোতমায়” তদর্থং “উৎস” জল প্রবাহং 
কপাছুন্ধত্য “অপিঞ্চন্‌” আহাবেহবানয়ন্। এবং কৃত্ব “ইম” এনং স্তোতারং খষিং “চিত্রভানবো”” বিচিত্রদীপ্য়স্তে 
মকতে। “হবদ।” ঈদৃশেন রক্ষণেন সহ “আগচ্ছন্তি' তত্দমীপং প্রাপ্রবপ্তি | প্রাপ; চ "বিপ্রস্ত” মেধাবিনো। গোস্ত 
“ক[মং' অভিলাধং “ধাসভিঃ” আযুষো ধারৈকদ কৈ" স্তপয়ন্ত"' অতর্পয়ন্‌। 
২। বিদেঘো হ মাথবোহগ্রিং বৈশ্বানরং মুখে বভার । তন্ত গোতমে। রাহগণঞধিঃ পুরোহিত আস । ৪অ০। ১্রাণ। 


(২৫) 


গণের মধ্যে বলিয়াছেন । সুতরাং রাহ্গণ খষি গে প্রবর্তক মূল পুরুষ গোতমের অপতা হওয়ায় 
তিনি গৌতম ফলকথা', রাহ্গণ বে গোত্রকারী মূল পুৰষ গোতম নহেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই 
( “নির্য়সিন্কূ” গ্রস্থের গোল্রপ্রবর-নির্ণয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং তিনি হুক্তদ্রষ্টা ও পুরোহিত 
বলিয়া গোতম-বংশে তাহার প্রাধান্য নিবন্ধন বেদে মূল পুরুষ গোতম নামে উন্লনিখিত হইয়াছেন, 
ইহাই বুঝিতে হয়। পূর্বকালে মূল পুরুষের নামেও প্রধান ব্যক্তির নাম ব্যবহার ছিল। 
জনক রাজার পুর্ববপুক্ুষ নিমিরাজার পৌত্র জনক প্রথম জনক রাজা ছিলেন, তাঁর নামানুসারেই 
রাজষি জনক জনক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, ইহা বাল্মীকি রামায়ণের কথায় বুঝা যাঁর 
( আদিকাণ্ড, ৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য) গোত্রকারী সপুষি বসিষ্তাদিও পূর্ব ্তী বসিষ্ঠাদির অপত্য 
বলিয়া গোত্র হইয়াছেন অর্থাৎ ব্সষ্ঠাদির অপত্যও বসিষ্ঠাদি নামে গোত্র হইয়াছেন, ইহাও 
পনির্ণয়সিন্ধু” গ্রন্থে কথিত হইয়াছে১। এখন যদি রাহ্গণ, গোতমবংশীয় হইয়াও পূর্বোক্ত 
কারণে বেদে গোতম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীহ্যও এ প্রসিদ্ধি অনুসারে 
এবং বৈদিক প্রয়োগানুসারে তাহাকে গোতম বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। নচে গোত্রকারী 
মূল পুরুষ গোতম মুনি অথবা অন্ত কোন গোতম মুনি স্থায়শাস্ত্বন্তা, এ বিষয়ে অন্ত কোন 
প্রমাণ না থাকায় শ্রীহর্ষ তাহা কিরূপে বলিবেন ? স্ন্দপুরাণে যখন অহল্যাপতি গৌতম মুনিরই 
অক্ষপাদ নাম পাওয়া বাইতেছে এবং মিথিল! গ্রদেশে অইল্যাপতি মুনিই স্থায়স্থৃত্র রচনা করেন, 
এইরূপ পরম্পরাগত সংস্কার তন্দে্ীয় এবং এতনদেশীয় বহু পণ্ডিতের আছে, তখন অন্ত বিশেষ 
প্রমাণ ব্যতীত অন্য কৌন গোতম বা গৌতম খুনিকে স্ায়স্ত্রকার বলা যাইতে পারে না। মহা- 
মনীধী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বাচম্পত্য অভিধানে অহল্যাপতি মুনিকে গৌতমই 
বলিয়াছেন। তিনি স্বন্দপুরাণের বচনের উল্লেখ করেন নাই। তিনি শ্বেতবারাহ কল্পে ত্রহ্মার 
মানস পুত্র গোতমের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া! তাহাকেই শ্ারন্ত্রকার বলিয়াছেন । কিন্তু তাহার 
অক্ষপাদ নামের ঝা স্তারস্তত্র-ক্ৃত্বের কোন প্রমাণ দেন নাই। পরে পৃর্বোক্ত শ্রীহর্ষের গ্লোক 
উদ্ধূত করিয়াছেন স্বতরাং তিনি শ্রীহর্ষের শ্লোকাগ্সারেই স্তায়সুত্রকারকে অহল্যাপতি গৌতম 
বলেন নাই, ইহা বুঝা যার। বিশ্বকোষেও তাহারই কথার অন্থ্বাদ করা হইয়াছে। শ্রীহর্ষের 
শ্লোকে আরও অনেকেই নির্ভর করিয়াছেন। আমিও তদনগুপারে এই গ্রন্থে ্থায়হুত্রকারকে 
বু স্থলে গোতম নামে উল্লেখ করিয়াছি । যে কারণেই হউক, শ্রীহর্য যখন স্তায়স্থত্রকারকে 
গোতম বলিয়াছেন, তখন তদনুসারে স্ঠায়স্ত্রকারকে গোতিম বলা যাইতে পারে । তবে শ্রীহর্ষের 
এরূপ উল্লেখের পুর্নোন্ত প্রকার কারণ বুঝিলে সামগ্রস্ত হয়) অহল্যাপতি মহর্ষির গৌতম 
নামেরও অপলাপ করিতে হয় না, লোকপ্রসিদ্ধিকেও উপেক্ষা করিতে হয় না। বাহাতে 
সর্বসামপ্রস্ত হয়, সেইরূপ চিন্তা না করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চিন্তাই কর্তব্য নহে 1* 

১। দ্মপি বসিষ্ঠাদীনাং ন গোত্বং যুক্তং তেষা; সপ্ত্িত্বেন তদপতাত্বাভাবাৎ তখাপি তৎপূরব্ভাবি-বসিষ্টাদ- 
পতাত্বেন গোত্রস্থং যুক্তং ।-_ অতএব পূর্বেরষাং পরেষাঞ্চ এতদ্গোত্রং । নির্য়সিন্ধু ২০২ পৃষ্টা । 

* পৰে দেবীপরাণেব কোন বচনে পাউয়াছি, প্গবা বাচা, তমর়তি খেদয়তি” এইরূপ বুৎপন্তি শনুসাকে 

৪ 





(২৬) 


গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে ষ্ে গৌতমের শিষ্য 
কৃষ্ণট্ৈপায়ন ব্যাস এক সময়ে গৌতমের মতের নিন্দ করায় তিনি কুদ্ধ হইয়! প্রতিজ্ঞা করেন 
ধে, আর এ চক্ষুর দ্বারা উহার মুখ দর্শন করিব না। শেষে বেদব্যাস স্ততির দ্বারা তাহাকে 
প্রসন্ন করিলে তিনি পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ যোগবলে নিজ চরণে চন্কঃ স্থষ্টি করিল তদ্বারা 
বেদবাসকে দর্শন করেন। তখন বেদব্যাস অক্ষপাদ নামোলেখে তাহার স্রতি করায় তিনি 
তখন হইতে অক্ষপাদ নামে অভিহিত হন। এই প্রবাদের মূলে এরূপ ঘটনা আছে কি 
না বা থাঁকিতে পারে কি না, তাহা বুঝিতে পারি নাই । পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও 
বাচস্পত্য অভিধানে (অক্ষপাদ শব্দে) পূর্বোক্ত প্রকার প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 
ইহা পৌরাণিক কথা। কিন্ধ অশেষ-শীঙ্জদর্শী তর্কবাচম্পতি মহাশয় অন্যান্ঠ স্থলে পুরাণাদি 
গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ করিয়াও এ স্থলে এঁ কথা কোন্‌ পুরাণে আছে, তাহার কোনই উল্লেখ 
করেন নাই । সম্ভবতঃ তিনিও পূর্বোক্ত প্রবাদান্থদারে এ কথা কোন পুরাণে আছে, ইহা 
বিশ্বাস করিয়াই এ কথা লিখিয়াছেন। কিন্ত কোন প্রবাদই একেবারে নিমুর্ হয় না। 
এতিহ বা জনশ্রুতির নিরপেক্ষ প্রামাণ্য না থাকিলেও উহার মূল একটা অবশ্ঠই স্বীকার 
করিতে হইবে । জিজ্ঞাসার ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, দেবীপুরাণের শুস্ত-নিশুস্ত-মথন-পাদে 
গৌতমের অক্ষপাদ নাম ও স্তায়দর্শন রচনার কারণাদি বর্ণিত আছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
রজিপুত্রগণের মোহনের জন্ত এক সময়ে নান্তিক্য মতের প্রচার হয়; তাহার ফলে যাগধজ্ঞাদি বিলুপ্ত 
হইতে থাকে | তখন দেবগণ শিবের আরাধনা করিয়া তাহার আদেশে গৌতমের শরণাপন্ন হন। 
গৌতম তখন নাস্তিক্য মত নিরাসের জন্ত যাত্রা করিলে, শিব শিশুরূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া নাস্তিক্য মতের অনুকূল তর্ক করিতে থাকেন। সপ্তাহ কাল বিচারে কাহারও পরাজয় না 
হওয়ায় গৌতম চিন্তিত হইয়া মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন শিব গৌতমকে উপহাস 
করিয়া বলেন যে, হে বেদধন্মজ্ঞ মুনে ! মেধাবিন্‌! তুমি এই ক্ষুদ্র নাস্তিক বালক আমাকে 
পরাজিত না করিয়া কেন মৌনাবলম্বন করিয়াছ ? তুমি কিরপে সেই বৃদ্ধ, লোক-সন্মত, বিদ্বান্‌ 
নাস্তিকগণকে মহাযুদ্ধে নিরস্ত করিবে? অতএব শীঘ্র পলায়ন কর। তখন গৌতম মুনি তাহাকে 





্ায়সথত্রকার অক্ষপাদ “গোতম” নামে এবং গোতমের বংশজাত বলিয়া! “গৌতম” নামেও অভিহিত হইয়াছেন। 
পূর্ববোস্ত অর্থে অক্ষপাদ “গোতম” নামে অভিহিত হইলেও কোন অসামঞ্স্ত থাকে না। সে বচনটি এই-_ 
গৌর্ববাৰ্‌ তয়েব তময়ন্‌ পরান্‌ গোতম উচ্যতে। 
গোতমান্বয়জন্মেতি গৌতমোহপি স চাক্ষপাৎ ॥ 
_শুতনিশুভমথনপাদ, ১৩ অঃ 
১। ভো মুনে বেদধর্শুজ্ঞ কিং তুফী মাস্ততে চিরং । 
মামনির্জিতা মেধাবিন্‌ ক্ষুদ্রনাস্তিকবালকং ॥ 
কথন্ক বিছুষো বুদ্ধান্‌ নাস্তিকান্‌ লোকসন্মতান্‌। 
বিজেষাসি সহাযুদ্ধে তৎ পলাযবন্স মাচিবং & 


( ২৭ ) 


শিব বলিয়া বুঝিয়া তাহার স্তব করিলে শিব তাহার প্রার্থনান্থদারে তাহাকে বুষবাহনরূপ দশন 

করাইলেন এবং সাধুবাদ করিয়া বলিলেন যে, তুমি তর্কে কুশল, তুমি ভিন্ন বাদ-ুদ্ধের ছারা 

আর কে আমাকে সন্তষ্ট করিতে পারে? আমি তোমার এই বাদের জন্য সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি 

তোমার নাম ধারণ করিব, তুমি ত্রিনেত্র হইবে । শিব যখন এই সকল কথা বলেন, তখন 

তাহার বাহন বৃষ, নিজ দত্ত-লিখিত প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থকে প্রদর্শন করতঃ ভূত্তণ করেন। 

পশ্চাৎ শিবের কৃপা লাভ করিয়া গৌতম মুনি এ ষোড়শ পদার্থের ঈক্ষা অর্থাৎ দর্শন করায় তিনি 

“আন্বীক্ষিকী” নামে বিদ্যা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন এবং শিবের আপেশবশতঃ তিনি নাস্তিক্যমত- 

নাশিনী এ বিদ্যাকে দশ দিনে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করান। তাহার কিছু কাল পরে বেদব্যাস 
১। সাধু গৌতম! ভদ্রন্তে তর্কেবু কুশলো হাসি । 

ত্বাম্বৃতে বাদযুদ্ধেন কো মাং তৌযয়িতুং গম: ॥ 

অনেন তব বাদেন তোধিতোহহং মহামুনে | 

ত্বননাম ধারয়িষ্যামি ত্বং ত্রিনেত্রো ভবিষাসি ॥ 

ইতোবং ক্রবতঃ শস্তোর্জভৃস্তে বাহনো বৃষ । 

দর্শয়ন্‌ দণ্তলিখিতান্‌ প্রমাণাদীংশ্চ ষোড়শ ॥ 

শস্তোঃ কৃপা মনুপ্রাপা যদীক্ষামকরোন্মুনিঃ | 

তেন চান্বীক্ষিকীসংজ্ঞাং বিদাং প্রাবর্তয়ৎ ক্ষিত। ॥ 

আদেশেন শিবন্তৈব স শিষান্‌ দশভির্দিনৈঃ। 

পাঠয়ামাস তাং বিদ্বাং নান্তিকামতনাশিনীং ॥ 

ততঃ কালেন কিয়ুতা ব্যাসো গুরুনিদেশতঃ | 

সমাবুত্তে! গৃহস্থোইভূদবেদবাখ্যানকোবিদঃ ॥ 

স তকং নিন্দয়ামাস ব্রন্গস্ত্রে পদেশকঃ | 

তচ্ছ,ত্বা গৌতমঃ তুদ্ধে' বেদবাসং প্রতি স্থিত ॥ 

প্রতিজজ্ঞে চ নৈতাভ্যাং দৃগ্ভাাং পপ্ঠামি তন্মুখং | 

যঃ শিব্যো দেষ্টি বৈ তর্কং চিরায় গুরুসম্মতং ॥ 

বাদোহপি ভগবাংস্তস্ত গুরোঃ কোপং বিসৃশ্ত চ। 

আযয়ৌ ত্বরিতস্তত্র যত্র ভুদূগৌতমো মুনিঃ ॥ 

অগকৃদ্দগবদ্তৃত্বা পাদয়োঃ প্রণিপতা চ। 

প্রনাদয়াম।স গুরুং কৃতকৌ নিন্দিতো ময়া ॥ 

প্রসন্ধো গৌতমো বাদে প্রতিজ্ঞাং স্বাঞ্চ সংস্মরন্। 


পাদেইক্ষি ক্ষোট্নামাস সোহক্ষপাদস্ততোহভবৎ ॥”" 
-দেবীপুরাণ, স্তশ্ৃনিশ্তস্তমথনপাদ, ১৬ অঃ। 


দেবীপুরাণের এই অংশ মুদ্রিত হয় নাই। নিখিল-শাস্দশী, নানী শাস্ত্র্রস্থকার, অঙ্গপাদগৌতমবংশধর, শ্বনামখাত 
পৃজাপাদ পঞ্ডিত শ্রীধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্র মহাশয়কে আমি গৌতমের অক্ষপাদ নামের প্রবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
অন্ুপ্রহপূর্ক প্রাচান পৃম্তক হতে এই বচনগুলি লিখিয়। পাঠায়াচ্ছেন। আমি ইহ! তাহার নিকটেই পাইযাি, অন্ত গ 
শাই নাই। এ জম্ভ তাহার নিকটে চিবকু তজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । তাহাৰ সতত ন্যায়গত্রকণ অভনাপহি খৌতম। 





/এ 


ও 


(২৮) 


গুরু গৌতমের আজ্ঞান্থসারে সমাবর্তনের পরে গৃহস্থ হইয়া! ব্রহ্মস্তত্রে তর্কের নিন্দা করেন। 
তাহ শ্রবণ করিয়া গৌতম, বেদব্যাসের প্রতি ভুদ্ধ হইয়া এই চক্ষুর দ্বারা তাহার মুখ দেখিব না, 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। বেদব্যাসও গুরু গৌতমের ক্রোধবার্তী পাইয়া শীঘ্ঘ গৌতমের নিকটে 
আসিয়া তাহার পাদদ্য়ে পতিত হইয়া বলেন যে, আমি কুতর্কের নিন্দা করিয়াছি । তখন গৌতম 
মুনি প্রদর হইয়া পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ নিজ চরণে চ্ষুস্কৃটিত করেন, তজ্জন্ত তিনি অক্ষপাদ 
নামে অভিহিত হইয়াছেন) 

পূর্বোক্ত বচনগুলির প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহ্াই বে গৌতমের অক্ষপাদ নামাদি 
সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রকার প্রবাদের মূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই) সুতরাং 
এ প্রাচীন প্রবাদের মূল পূর্বোক্ত বচনগুলি যে আধুনিক নহে, ইহা বুঝা ধায়।* ব্রহ্গাওপুরাণে 
শিববাক্যে পাওয়া যায়, “সপ্তবিংশ দ্বাপরে জাতুকণ্য থে সময়ে ব্যাস হইবেন, সে সময়েও আমি 
প্রভাসতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া লোকবিশ্ুত যোগাম্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমশর্শা হইব । সেখানেও আমার 
সেই তপোধন পুত্রগণ ( চারি শিষ্য) হইবে”। (১) অঞ্চপাদ,-(২) কণাদ বা কুমার, (৩. উলক, 
(3) বত্স। বাধুপুরাণেও ( পুর্বখণ্ড, ২৩ অঃ) এ কথা আছে। ব্র্ধাণ্ড ও বায়ুপুরাণে অক্ষপাদ 
প্রভৃতি চারি শিষ্যকেই পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, লিঙ্গপুরাণে (২৪ অঃ) অক্ষপাঁদ 
প্রভৃতিকে সোমশর্ম্মার শিষ্য বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায় । তবে লিঙ্গপুরাণে “কণাদ” স্থলে “কুমার” 
আছে। অনেকে ব্রহ্মাণ্ড ও বাযুপুরাণেও “অক্ষপাদঃ কুমারশ্চ” ইহাই প্রকৃত পাঠ বলেন। সে 
যাহা হউক, অক্ষপাদনামা তপোধন যে সপ্তবিংশ ছাপর বুগের শেষে প্রভাস তীর্ঘে শিবাবতার 
সোমশন্মীর শিষ্যরূপে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, ইহী আমর| ব্রদ্গাণ্, বাষু ও লিঙ্গপুরাণের দ্বারা 
জানিতে পারি। পুরাণবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন বে, চতুর্দশ দ্বাপর বা কলিতেং স্ুরক্ষণ ব্যাসের 
আবির্ভাব হইলে যে গৌতম শিবের অবতাররূপে যোগের উপদেশ করেন, তিনিই আবার সপ্তবিংশ 
দ্বাপরের শেষে অক্ষপাদ নামে শিবাবতার সোমশন্মার শিষ্যূপে জগতে জ্ঞান প্রচার করেন। 
বস্ততঃ স্ন্দপুরাণে অহল্যাপতি গোতম সুনিই অক্ষপাদ ও মহাবোগী বলিয়া কথিত। কৃত্মপুরাণে 
তিনি শিবের অবতীর বলিয়া কবিত। স্কন্দপুরণে বহু স্থলে তীহার পরম মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ) 





* গঙ্গেশের পূর্ববন্তী জয়ন্ততটও ন্তায়মঞ্জরীর শেষে অক্ষপা্দ যে বাদে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, ইহা লিখিয়াছেন। 

১। সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমাগতে । জাতুকর্ণে। যদ! ব্যাসো৷ ভবিষাতি তপোধনঃ ॥ ১৪৯ 

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সেমশর্মা দ্বিজোন্তমঃ। প্রভাসতীর্থমাসাদা যোগাক্্া লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫৩ ॥ 

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্স্তি তপোধনাঃ ৷ অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলুকো বৎস এব চ ॥ ১৫১ ॥ 

_ ব্রক্গাগপুরাণ, অনুষ্গপাদদ, ২৩ অঃ 

২। বদ বাস: স্থরক্গণঃ পর্যায়ে তু চতু্দশে | ভন্রাপি পুনরেবাহং তবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥ 

বনে ত্বঙ্গিরস; শ্রেষ্ঠ শৌতমো নাম যোগ তশ্তাদ্ছনিষণতে পুণ, গী তমং নাম তদ্ধন" ॥ 


স্ক্রন্ষাণ্ড, অনুষঙ্গ) ২5 আু। 


( ২৯ ) 


মহাভারতে অহল্যাপতি গৌতমের বহু সহ শিধ্যের কথা, প্রিয়তম শিষ্য উতক্কের উপাখ্যান ও 
অহল্যার কুগুলানয়ন-বার্তা বর্ণিত আছে ( অশ্বমেবপর্ব, ৫৬ অঃ রষ্টৰা | সোমশর্্ার শিষ্যূপে 
অক্ষপাদ কৃষ্দ্বৈপায়ন ব্যাসের বহু পূর্ব্বে আবিভূ্ত, ইহা ত্রক্গাওপুরাণাদ্রির দ্বারা বলা বায় 
তবে তিনি কোন্‌ সময়ে স্থারস্ত্র রচনা করিরাছেন, ইহা নিশ্চরন করিয়া বলা বায় না। কেহ 
কেহ বলেন যে, তিনি সোমশর্মার শিষ্য হইয়া প্রভাস তীর্থেই স্ঠারশ্ত্র রচনা! করেন! কিন্তু 
এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। অক্ষপাদ গৌতম দীর্ঘতপা, স্থুদীর্ঘজীবী, মাযোগী। স্বন্দ- 
পুরাণে তাহার নানা স্থানে ভ্রমণাদি ও গৌতমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা পারা যায় । শবে 
মিথিলাতেই সর্বাগ্রে স্তায়শাস্ত্রের বিশেষ চচ্চারস্ত ও নানা স্ঠারগ্রস্থ নিশ্মাণ হউর়াছে ৷ িথিলাবাঁদী 
গৌতম মিথিলার আশ্রমেই স্যাযস্ত্র রচনা! করেন, ইহা পর্তিত-দদাজের ধারণা । টৈথিল পণ্ডিত, 
গণও তাহাই বলেন। কেন্তু যেখানে গৌতম পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইরাছে, পেখানেই হারতে 
রচনা হইয়াছে, ইহাও অনেকের ধারণা | এ সকল বিষরে বে এখন "কৃত তন্টে নিঃসনেই হওয়া 
যাইতে পারে, তাহা মনে হয় না। 


ভাষ্যকার বাতৎস্তাঁয়ন ও বাত্তিককাঁর উদ্যোতকর 


শ্টায়দশন-ভাষ্যকার বাত্স্তায়নের প্রকৃত পরিচঝ সম্পূর্ণব্ধপে নির্র কর! এখন অতি ছুঃসাব্য 
বা অপন্তব বলিয়াই মনে হয়। প্রাগীন পত্তিত-সমাজে স্থায়দর্শন-ভাবাকাঁর বাহশ্গায়ন, নুনি, 
এইরূপ পৰম্পরাগত সংস্কার ছিল, ইহা! বুঝিতে পারা বার) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈবাগ্য- 
প্রকরণের শেষে বর্ণিত মুনিগণের মধ্যে বাহস্তায়ন নামে মুনিবিশেষেরও উব্বেখ দেখা ঘায়। 
মদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেকে ভাষাকার বাত্স্তায়নকে পক্ষিল স্বামী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন) তার্কিকরক্ষার প্রারন্তে বরদরাজের কথী ও টীকাকার মললিনাথের বাখ্যার দ্বারা 
বুঝা যায়, স্তায়দর্শন-ভাষ্যকাঁর বাৎস্তায়নের অপর নাম পক্ষিল এবং তিনিও স্ায়ন্তত্রকার অক্ষপাদেব 
্টায় মুনি) বাচস্পত্য অভিধানে মহামনীষী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ও “পক্ষিল” শব্দের 
অর্থ লিখিয়াছেন,__ গৌতম সৃুত্রভাষ্যকার মুনিবিশেষ | তীহার প্রকাশিত বাতস্তায়ন ভাষাকেও 
তিনি প্বাৎস্তায়ন সুনিকৃত ভাষ্য” বলিয়া লিখিয়াছেন। দয়ানন্দ স্থামী তীহার “খণ্েদাদি 
ভাষ্যতূমিকা” গ্রস্থে স্তায়দর্শন-ভীষ্যকারকে বাহস্তান মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ( ১৬ পৃষ্ঠা )) 
গ্রাচীন স্থায়াচার্ধ্য উদ্যোতকর স্ঠায়বার্তিকের শেষে ভাষাকার বাতস্তায়নকে “অক্ষপাদপ্রতিম” 
বলিয়াছেনং ৷ ন্ঠায়বত্তিক-তাৎপর্য্যটাকায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উপমান্ত্র (১:৬৩) ভাব্য- 
ব্যাখ্যায় এবং তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ উপমান বাখ্যার নিজের ব্যাথ্যা সমর্পনের জন্ত ভগবান্‌ 





১। অক্ষচরণপক্ষিলমুনিপ্রভৃতযে৷ বর্শযস্তি ।--তার্কিকরক্ষ: | 
অক্ষচরণ-পক্ষিলৌ ুত্রভাষাকারৌ |-_মলিনাথ টাক 
৯1. যদক্ষণাদপ্রতিমো ভাসাং বাৎস্তামবনে। জগৌ । 
অকারি মহতত্তস্থ কারতাক্ষেন বাত্তিক্ক ॥ 


8৯১: 


ভাষ্যকার বলিয়া বাৎস্তায়নের কথার উল্লেখ করিয়ছেন। তার্কিকরক্গার টাকায় মহামনীষী মলিনাথ 
সেখানে লিখিরাছেন যে, বরদরাজ ভাষ্যকারের প্রামাণ্য স্চনার জন্য তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । অর্থাৎ সৃত্রকার অক্ষপাদ এ কথ না বলিলেও ভগবান্‌ ভাষ্যকার বাংস্তায়নের 
কথায় সুত্রকারেরও ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। ফলকথা, উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন 
্ন্থকারদিগের কথায় স্তায়ভাষ্যকার বাতস্তায়ন, অক্ষপাদপ্রতিম ভগবান্‌ পক্ষিল মুনি ও পক্ষিল 
স্বামী, ইহা আমরা পাইতেছি ! এখন বিশেষ বক্তব্য এই যে, বহুশ্রুত প্রাচীন মহামনীষী শ্রীমদ্‌- 
বাচম্পতি মিশ্র ধাহাকে ভগবান্‌ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তিনি বে বিশেষ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া 
খ্যাত ছিলেন, ইহা! স্থীকার্য্য। উদ্যোতকর ও কুমারিল উষ্ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত আস্তিক-শিরোমণি 
মহামনীষিগণকে বাচস্পতি মিশ্র ভগবান্‌ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই ৷ কিন্তু খষি বা আচার্য্য শঙ্কর 
প্রভৃতির স্তায় ভাষ্যকার বাতস্তায়নকে ভগবান্‌ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক । 
শরীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ধাহাকে ভগবান্‌ ভাষ্যকার বলিতে পারেন না, এমন কোন ব্যক্তিকে কেহ 
্ঘায়তাষাকার বাতন্তায়ন বলিয় সিদ্ধান্ত করিলে সে দিদ্ধান্ত বিশ্বান করিতে পারি না। শ্রীমদ 
বাচস্পতি মিশ্রের এ কথাকে উপেক্ষা করা৷ যায় না । 

এতন্দেশীয় অনেক বিজ্ঞতম ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্থশাস্্রকার কৌটিল্যই 
্তায়দর্শন-ভাষ্যকার ৷ তাহারই অপর নাম বাস্তায়ন ও পঞ্ষিলস্বামী। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনে 
প্রথম কথা এই যে, হেমচন্্ন্তুরি অভিধানচিস্তামণি গ্রস্থে* বাহস্তায়নের যে আটটি নাম বনিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কৌটিল্য, চণকান্মজ, পক্ষিলম্বামী ও বিষুগুপ্ত, এই চারিটি নামের দ্বারা বুঝা যায়, 
কোটিল্যই পক্ষিলস্বামী ও বাতস্তাযন। পক্ষিলস্বামীই যে স্ায়দর্শন-ভাষ্যকার, ইহা বাচস্পতি মিশ্র 
প্রভৃতি অনেক আচাধ্যই লিখিয়াছেন। পক্ষিলস্বামী ও বাৎন্তায়ন, কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতের 
নামান্তর হইলে তিনিই স্ায়দর্শন-ভাষ্যকার, ইহা বুঝা যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, কৌটিল্য 
তাহার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে “বিদ্যাসমুদ্দেশ” প্রকরণে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রশংসা করিতে শেষে যে 
শ্লোকটি বলিয়াছেন, এঁ শ্লোকের প্রথম চরণত্রয স্তায়দর্শনভাষ্যেও দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে 
পারা যায় যে, কৌটিল্যই স্তায়ভাষ্যে তাঁহার অর্থশীস্ত্রোক্ শ্ত্রোেকের চতুর্থ চরণ পরিবর্তন করির! 
উল্লেখ করিয়াছেন) স্তায়তাষ্যে এ শ্লোকের চতুর্থ চরণ বলা হইয়াছে, “বিদ্যোদ্দেশে প্রকীন্তিতা”। 
এ চতুর্থ চরণের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে,_ কৌটিল্য স্টায়ভাব্যে বলিয়াছেন, _আমি “বিদ্যোদ্দেশে” 
অর্থাৎ আমার কৃত অর্থশাস্ত গ্রস্থের বিদ্যাসমুদ্দেশপ্রকরণে এই আশ্বীক্ষিকীকে এইরূপে কীর্তন 
করিয়াছি) তৃতীয় কথা এই যে, অর্থশাস্ত্রের শেষে কৌটিল্য শাস্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন, ইহা বর্ণিত 








১। বাৎস্তায়নে মল্পনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ। 

্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিফুগুপ্তোইঙ্গুলস্চ সঃ ॥--মর্ত্াকাণ্ড | ৫১৮ 
২। প্রদীপঃ সর্বাবিদ্ানামুপায় সব্বকর্দ্ণাং। 

আঙ্গয়; সর্ববধন্থাণ।: শঙ্বদাহীক্ষকা মতা ॥--অরথশান্। 


( ৩১) 


আছে১। তাহার দ্বারা তিনি স্থায়স্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন, ভাষ্য রচনা করিয়া তাহার প্রকৃতার্ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝা ষায়। 

এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, হেমচন্ত্রম্থরির শ্লোকের দ্বারা কৌটিল্যই স্তায়ভাষ্যকার, ইহ! নির্ণর 
কর! যায় নাঁ। কারণ, নামের এঁক্যে ব্যক্তির একা সিদ্ধ হয় না। ভ্তায়ভাষ্যকারের ন্যায় 
কৌটিল্যেরও বাৎস্তায়ন ও পক্ষিলস্বামী, এই নামদর থাকিতে পারে। পরন্ত তার্কিকরক্ষায় বরদ- 
রাজের কথা ও মল্লিনাথের ব্যাখ্যার দ্বার! বুঝা বায়, স্তায়ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের নামান্তর পক্ষিল 
সৃতরাং পস্ামী” তাহার উপনাম ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। স্থায়কন্দলীর গ্রারন্তে 
“পৃক্ষিল-শবরস্বামিনৌ” এই প্রয়োগের দ্বারাও তাহা মনে হয়। তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্র 
প্রভৃতি পিক্ষিল' এই নামের পরে স্বামী এই উপনামের যোগে বাহস্তায়নকে পক্ষিলস্বামী বলিরা 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ও মনে করা যাইতে পারে। স্তার়ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন পক্ষিলম্বামী বলিয়৷ 
প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইহা বাঁচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির কথায় বুঝা যায়। কিন্তু বদি কৌটিল্যের নামান্তর 
“পক্ষিস্বামী” এবং স্তায়ভাষ্যকারের নামান্তর “পক্ষিল,” ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে এ নামের 
দ্বারা স্তায়ভাষ্যকারকে কৌটিল্য বলিয়া গ্রহণ করাও যায় না। বাশস্তায়ন নামের দ্বারা 
কৌটিল:কে ন্যায়ভাষ্যকার বাতস্তায়ন বলিয়া নির্ণর করা যায় না। কারণ, বাতস্তায়ন এই নাম 
বদি গোত্র'নমিত্ক নাম হয়, তাহা হইলে অন্যেরও এ নাম হইতে পারে। এ সব কথা যাহাই 
হউক, কৌটিল্যই স্তায়-ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে পূর্বোক্ত হেমচন্ স্ববিব শ্লোক অথব! ত্রিকাগুশেষে 
পুরুষোভ্তদদেবের শ্লোক প্রমাণ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য | 

*প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাং” ইত্যাদি শ্লোকের দারাও স্ঠায়ভাষ্যকার ও অর্চশীল্ত্রকার অভিন্ন ব্যক্তি, 
ইহা নিশ্চয় করা যায় না) কারণ, মঙ্গলাচরণ-গ্লোক প্রভৃতি কোন কোন শ্লোকবিশেষ ব্যতীত 
এরূপ গ্লোকের দ্বার গ্রশ্থকারের অভেদ সিদ্ধ হয় না। এক গ্রন্থকার কোন উদ্দেশে অপর গ্রশ্থ- 
কারের শ্লোকের আংশিক উল্লেখ্ড করিতে পারেন। পরন্ কৌটিল্য স্তারভাষ্য রচন! করিয়া যদি 
তিনি পূর্বোক্ত গ্লোকের দ্বারা অর্থশান্ত্রে আৰীক্ষিকীর কীর্তন করিয়াছেন, ইহা বলা নিতান্ত 
আবশ্তক মনে করিতেন, তাহা হইলে & শ্লোকের চতুর্থ চরণে “অর্থশস্ত্ে প্রকীন্িতা” এইরূপ 
কথাই বলিতেন। অর্থশাস্ত্রের “বিদ্যাসমুদ্দেশ” নামক প্রকরণকে বিদ্যোদেশ শৰের দ্বারা প্রকাশ 
করিয়া, অতি অস্পষ্টভীবে নিজ বক্তব্য কেন বলিবেন ? আর যদি পবিদ্যোদ্দেশ” বলিলেই অর্থ 
শান্তর ঁ প্রকরণটি বুঝা যায়,তাহা হইলে কৌটিল্য হইতে ভিত ব্যক্তিও স্থায়ভাষ্যে এ কথার দবার৷ 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইরূপে এই আন্বীক্ষিকীর প্রশংসা হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারেন। 
বস্ততঃ স্তায়ভাষ্যকার প্রথমে “সেয়মান্বী্ষিকী” এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণে যে 
“বিন্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা” এই কথা বলিয়াছেন, তত্বারা বুঝা যায় যে, “বিদ্যোদেশে” অর্থা 
শাস্ত্রী প্রভৃতি চতুব্রিধ বিদ্যার যেখানে উদ্দেশ অর্থাৎ, নামকখন হইয়াছে, সেখানে এই 


১। যেন শাস্তরধচ শন্্রঞ্চ নন্দরাজগতা চ ভুঃ। 
অমর্ষেপোদ্ধ তান্তাস্ত তেন শাস্মিদং কৃত ।-_মর্ঘশান্ের শেন । 





(৩২) 


আন্বীক্ষিকীর কীর্তন হইয়াছে ৷ অর্ধৎ এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যাই শাস্ত্োক্ত চতুর্বিধ বিদ্যার অন্তর্গত 
চতুর্থী বিদ্যা, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য -বুঝা বায়। স্তাযমঞ্জরীকার জয়ন্ততট্রের কথাতেও এই 
ভাব পাওয়া বায়) জয়স্তভট্র ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া পুর্বোক্ত শ্রোকের উল্লেখ করিয়া স্বমত 
সমর্থন করিয়াছেন। তাহার উদ্ধৃত স্লোকের চতুর্ণ চরণ “বিদ্যোদেশে পরীক্ষিতা” ৷ জয়স্ততট্রের 
উল্লিখিত পাঠে ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে চতুর্রিধ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে এই 
আহ্বীর্ষিকী বিদ্যা, পরীক্ষিত বা অবধারিত হইয়াছে । অর্থাৎ এই স্তায়বিদ্যাই ষে চতুর্থ 
আহ্বীক্ষিকী বিদ্যা, ইহা নিশ্চিত। ভাষ্যকার বাৎস্তা়নও পূর্বের স্থায়বিদ্যাকে চতুর্থী আশ্বীক্ষিকী 
বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ফলকথা, ভাষ্যকার যে, কোন একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ 
করিতেই পূর্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণ এরূপ বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্ধ্য। অর্গশাস্ত্রের শেষে 
কৌটিল্যের বে শাস্ত্রর উদ্ধার, শস্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজোর উদ্ধারের কথা আছে, তন্থার! তিনি যে 
্তারন্ত্রের ভাষ্য করিয়াছেন, ইহা! প্রতিপন্ন হয় না। তিনি নানা শান্তর হইতে থে রাজনীতি- 
সমচ্চর়ের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই শঙ্ত্রের উদ্ধার ও নন্দরাজ্যের উদ্ধারের সহিত এ শ্লোকে বলা 
হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। পরন্থ এ গ্রোকের দ্বারা কৌটিল্য শাস্তরোদ্ধারাদির পরে অর্থশাস্ত্ 
রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। স্তবাং তিনি অর্থশাস্ত্র রচনার পূর্বে স্তারভাষ্যে “/বদ্যোদ্দেশে 
প্রকীর্তিতা” এই কথা কোন্‌ অর্থে বলিতে পারেন, তাহা চিন্তা করা উচিত। অর্থশাস্তরে 
কৌটিল্য নামের উল্লেখ আছে এবং বিফুগুপ্ত নামে গ্রস্থকারের পরিচয় আছে১। বি্ুগুপ্তই 
কৌটিল্যের মুখ্য নাম ছিল, ইহা অর্শশা্্র প্রসৃতি অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। 
ুদ্রারাগ্চস নাটকে কবি বিশাখদতের রচনার দ্বারাও তাহা বুঝা বার (৭ম অঙ্ক দ্রষ্টব্য )। 
কোটিল্য স্তায়ভাষ্য র$না করিলে তিনি অর্শান্ত্রের স্ায় বিুণগুপ্ত নামে অথবা স্ু্রসিদধ 
কৌটিল্য বা চাণক্য নামে কেন গ্রন্থকার-পরিচয় দিবেন না এবং উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র 
গ্রতৃতি প্রাচীন আচার্ধ্যগণ কেহই তাহার প্রপিদ্ধ কোন নামের কেন উল্লেখ করিবেন না, 
ইহাও বুঝি না। স্যারভাষ্যের শেষে বাহ্শ্তারন নামে গ্রন্থকার পরিচয় আছেং। কামুত্র গ্রন্থেও 
বাৎ্তায়ন নামে গ্রস্থকার-পরিচয় পাওয়া যায়, কামস্থত্রের টাকাকার যশোধর, কামসুত্রকার 
বাত্শ্তায়নের বাত্তায়ন ও মলনাগ, এই ছুইটি নাম বলিয়াছেন। বাৎস্তায়ন তাহার 
গোত্রনিমিত্তক নাম, মল্পনাগ তাহার সাংস্কারিক নাম» | কৌটিল্যই কামস্ত্রকার বাতায়ন, 
ইহা অনেকে বলিয়াছেন । কিন্তু কামস্থত্রের টীকাকার যশোধর, বিষুগুপ্ত নামের উল্লেখ না! করিয়া 
মল্লনাগ নামকেই কামস্ত্রকার বাতস্তায়নের সাংস্কারিক নাম বলিয়াছেন; তিনি তাহাকে 








১। দৃষ্টা বিপ্রতিপত্তিং বছুধা শাস্ত্রেযু ভাষাকা রাণাং। 

স্বয়মেব বিঝুগুপ্তশ্চকার সুত্রঞ্চ ভাষাঞ্চ ।-_-অর্থশান্ত্ের শেষ। 
২। যোহইক্ষপাদমৃষিংান্যায্ঃ প্রতাভাদ্বদতাং বরং | 

তস্ত বাৎস্তাক্ন ইদং ভাবাজাতমবর্তয়ৎ ॥ 


৩। বাহস্ায়ন ইতি গোত্রনিমিত্া সংজ্ঞা, মলনাগ ইতি সাংস্কারিকী। ১ অধি, ২ অঃ-.১৯ স্ত্রটাকা। 


৩5 


পক্ষিলম্বামী বলিয়াও উল্লেখ করেন নাই। অর্থশান্জে কৌটিল্য স্থমতের উল্লেখ করিতে কৌটিল৷ 
নামের উল্লেখ করিয়াছেন ৷ কামস্থত্রে গ্রন্থকারের স্বমতের উল্লেখ করিতে বাতস্তায়ন নামের উল্লেখ 
দেখা যায়। অর্থশাস্ত্র ও কামস্ত্রের ভাষার অনেক বৈষম্য বুঝা! যায়। ন্ঠায়ভাষ্য ও কামস্থত্রের 
ভাষ! ও গ্রশ্থারন্তপ্রণালীও একরূপ নহে। কামস্থত্রের প্রারস্তে মঙ্গলাচরণ আছে, ন্ায়ভাষ্যের 
প্রারস্তে তাহা নাই। ফলকথা, কামস্থত্রকার বাংস্তারনই স্যায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তও সত্য 
বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। কৌটিল্যই স্তায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ বক্তব্য এই যে, 
হাঁরভাষ্যকার দাংখ্যশাস্ত্রকেও যে চতুর্থী বিদ্যা আহ্বীক্ষিকী বলিতেন, ইহা বুঝিতে পারি না। 
অর্থশান্ত্ে সাংখ্যশান্্রও চতুর্থী বিদ্যা আহ্বীক্ষিকীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু সারভাষ্যে 
আব্বীক্ষিকী শব্দের বিশেষ বু[ৎপন্তির ব্যাখ্যা করিয়া! তদনুপারে স্টারবিদ্যা। ও স্ায়শাস্ত্র বলিয়া 
আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ বিবরণ কর! হইয়াছে এবং সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থকে আৰ্বীক্ষিকী 
বিদ্যার প্রস্থান বলা হইয়াছে । উদ্যোতকর এ প্রস্থানভেদ-বর্ণনায় “সংশয়াদিভেদানুবিধায়িনী 
আশ্বীক্ষিকী” এই কথা বলিয়া আহ্বীক্ষিকী বিদ্যার স্বরূপও বলিয়াছেন! স্থায়ভাষ্যকারও প্রথমে 
্তাযবিদ্যাকেই চতুর্থা আহ্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া, শেষে “দের়মান্বীক্ষিকী” ইত্যাদি কথা৷ বলিয়া, 
“বিদ্যোন্দেশে প্রকীন্িতা” এই কথার দারা স্তায়বিদ্যাই শাস্তরোক্ত চতুর্ব্িষ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, 
চতুর্থী আহীক্ষিকী বিদ্যা, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহ! তাহার দকল কথার পর্য্যালোচনা 
করিলে বুঝ ঘায়। ফলকথা, স্তায়ভাষ্য ও অর্গশীস্ত্র, এই উভয় গ্রন্থে আহ্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়ে 
মতবৈষম্য নাই, ইহা কোনরূপেই বুঝিতে পারি নাই। বাংস্তায়ন, উদ্যোতকর, অরন্তভস্ট প্রভৃতি 
্ায়াচার্্যগণ যে স্থায়বিদ্যা ভিন্ন সাংখ্যাদি শাস্্কেও চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকী বলিতেন, তাহা 
তাহাদিগের গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে কিছুতেই মনে হর না। এখন বদি ন্যায়ভাষ্য ও অগাস্ট, 
এই উভয় গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়েই মতবৈধমা থাকে, তাহা হইলে অর্থশাস্্কার কৌটিল্যই 
স্তায়ভাষ্যকার, এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করা যায় না। এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে উভয় গ্রস্থে 
আব্বীক্ষিকী বিদ্যা বিষয়ে পূর্কোক্তরূপ মতবৈষম্য আছে কি না, তাহাই সর্বাগ্রে বুঝ! আবশ্তক ) 
সুধীগণ উভয় গ্রন্থের কথাগুলি দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন। অর্থশান্ত্ে কৌটিল্যের কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। কৌটিল্য যে আহ্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে ন্ায়শাস্ত্রের উল্লেখই করেন নাই, এই মতও 
স্বীকার করিতে পারি নাই। অর্থশাস্ত্রে “আহ্বীক্ষকী” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এ পাঠ প্রন্কত 
হইলে কৌটিল্য চিরপ্রসিদ্ধ “আব্বীক্ষিকী” শব্দের গ্রয়োগ কেন করেন নাই এবং বাশস্তায়ন প্রভৃতি 
্টায়াচার্য্যগণ কৌটিল্যের স্তায় “আম্বীঞ্কী” শের প্রয়োগ কেন করেন নাই, ইহাঁও চিন্তনীয়। 
কৌটিল্য পুর্বাচার্যযগণের মত বর্ণন করিতেও বলিয়াছেন -__-“আব্বীক্ষকী” | 

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ধতিহাসিকগণের মধ্যে যাহারা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং অনেকে 
ুষ্টায় পঞ্চম শতাব্বী ভাষ্যকার বাৎস্তারনের সময় বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে খৃষ্টপূর্ববন্তা 
কৌটিল্য যে স্তায়ভাষ্যকার হইতেই পারেন না, ইহা৷ বলা নিষ্রয়োজন | কিন্তু ভাষ্যকার বাহস্তায়ন 
ৃষ্টপুর্বরবন্তী অতিগ্রাচীন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাদ। বাহস্তায়ন ভাষ্ের ভাষা পর্য্যালোচনা 
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বহু পূর্ববর্তী, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাপ। বাংস্তায়ন পাণিনিস্ৃত্র উদ্ভুত করিয়াছেন (২২) 
১৬ ুত্র-ষ্য দ্রষ্টব্য )| পাণিনি গৌতম বুদ্ধেরও পূর্ববর্তী, ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস। কথা- 
সরিৎসাগরের উপাখ্যান প্রমাণ নহে । বাৎস্তায়ন (৫1২১০ স্ুত্রভাষ্যে) মহাভাষ্যের বাক্য 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত নহে । কারণ, এমন অনেক বাক্য আছে, যাহা স্থচির কাল হইতে 
উদাহরণ. প্রদর্শনের জন্য বহু গ্রস্থকারই উর্লেখ করিতেছেন | এ বাক্যের প্রথম বক্তা কে, 
তাহা সর্ধত্র নিশ্চয় করা যায় না। পরন্ত বাংস্তায়নভাষ্যে মহাভাষ্যের এঁ বাক্যও যথাযথ দেখা 
যায় না। উভয় গ্রন্থে কোন অংশে পাঠভেদ থাকায় বাংস্তায়ন, মহাভাষ্যের বাক্যই উদ্ধত 
করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না । (“বৃদ্ধিরাৈচ্‌” এই স্থত্রের মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য ) বৌদ্ধ নৈয়ায়িক 
দিও নাগ প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থে বাতস্তাক়ন ভাষ্ের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা নির্ব্িবাদে নিশ্চিত । 
কিন্ত দিঙ নাগের সময় নির্কিবাদে নিশ্চিত নহে । বিশ্বকোষে খুষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী 
দিও নাগের সময় নির্ধারিত হইয়াছে । কিন্তু বহুদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ 
মহাশয় “বৌদ্ধন্তার” প্রবন্ধে* প্রমাণসমুচ্চয়কার দি নাগকে কালিদাসের সমসাময়িক এবং 
ুষ্টীয পঞ্চম শতাব্দীর শেষবর্তী বলিয়াছেন এবং উদ্বোতকর স্ায়বাঞ্তিকে বৌদ্ধ নৈক্সামিক ধর্ম 
কীন্তি ও বিনীতদেবের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া উদ্যোতকরকে ধর্মকীস্তি 
ও বিনীতদেবের সমপামগ্রিক খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর শেষবর্তী বলিয়াছেন। বিশ্বকৌষে 
উদ্যোতকরকে আরও বহু পূর্বববন্তী বলা হইরাছে। জর্দান পণ্ডিত জেকবির প্রবন্ধে বাৎস্তায়নের 
সময় খৃ্ীয় চতুর্থ শতাব্দী এবং উদ্যোতকরের সময় ষষ্ঠ শতাব্দী নির্ধারিত হইয়াছে জানিরাছি।* 
বিশেষজ্ঞ ধতিহাসিকগণ এ সকল মতভেদের বিচার করিবেন । আমাদিগের বিশ্বাস, উদ্যোতকর 
ৃষ্টার ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বববন্তী, তিনি দি লাগের বেশী প্রবন্তী নহেন। এই বিশ্বাসের প্রধান 
কারণ এই যে, শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্ধ্যটাকার প্রারস্তে “অতিজরতীনাং” এই কথার 
দ্বারা উদ্যোতকরের বান্তিককে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেনং। ন্ঠায়- 
১। ১৩২১ সালের দাহিত-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখা। ডষ্টবা | 


* বাত্্তায়ন সম্বন্ধে জার্শান্‌ পণ্ডিত জেকবির মত--[১ 95165 ০£ 000 19582101195 17700 11) 2৫9 
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২। ইচ্ছামঃ কিমপি পুণাং দুত্তরকৃনিবন্ব-পক্কমগ্রানাং । 
উদ্োতিকর-গবীন!সতিলকতীন। সম্্ধব্ণাৎ | 


ধ্ 


রি (৩৭ ) 


বাণ্তিক-তাঁৎপর্ধ্য-পরিশুদ্ধিতে উদয়নাচার্ধ্য বাচস্পতি মিশ্রের কথাগুলির প্রয়োজন ব্যাখ্য! 
করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যাঁয়» উদ্যোতকরের বান্তিক বাচস্পতি মিশরের 
সময়েও প্রাচীন গ্রন্থ প্রঁগ্রস্থের বহু টীকা হ্ইয়াছিল। কিন্তু কালবশে উদ্যোতকরের সম্প্রদায় 
বিলুপ্ুপ্রায় হওয়ায় দেই সকল টীকা বা নিবন্ধ “কুনিবন্ধ” হইয়াছিল । অর্থাৎ উদ্যোতকরের 
বাঞ্তিকের সে সমস্ত টীকা যথার্গ টীকা হইতে পারিয়াছিল না । বাচস্পতি মিশ্র তাহার ভ্রিলোচন- 
নামা অধ্যাপকের নিকটে উদ্যোতকরের বান্ঠিকের রহস্তবোপক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, স্তায়বার্তিক- 
তাৎপর্ধ্যটাকা নামে টীকা করিয়া, এ বারি গ্রন্থের উদ্ধীর করেন। বাচম্পতি মিশ্র যে ব্রিলৌচন 
গুরুর উপদেশ পাইয়া, তদনুসারে ভাষ্য ও বার্ভিকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা! তাঁৎপর্য্যটাকার় 
(প্রত্যক্ষ স্থত্রে) তাহার নিজের কথাতেও পাওয়া যাঁয়। বাঁচস্পতি মিশ্রের স্তায়স্চীনিবন্ধের 
শেষোক্ত শ্রোকে২ পাওয়া যাঁর যে তিনি ৮৯৮ বতসরে খ গ্রন্থ রচনা করেন । এ “বৎসর” শব্দের 
দ্বারা বৈত্রম সংবৎ বুঝিলে ৮৪১ খুষ্টান্বে এবং শকাব্দ বুঝিলে ৯৭: খুষ্টাব্ধে তিনি গ্রশ্থ রচনা 
করিয়াছেন, বুঝা ষায়। শেষোক্ত পক্ষই বহুসম্মত। মনে হর, বাচম্পতি মিশ্র সর্বশেষে 
্তায়স্থচী-নিবন্ধ রচনা করায়, এ গ্রস্থের শেষে তীহার সময়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
উপয়নাচার্য্যও লক্ষণাবলী গ্রন্থের শেষে তীহার সময়ের (৯০৬ শরকাব্ব ) উল্লেখ করিয়াছেন। 
উদয়নের কিরণাবলী গ্রস্থের প্রথম শ্লোকটি লক্ষণাবলীর শেষেও দেখা যায়। বাচম্পতি মিশ্র ও 
উদয়নাচার্যা,শ্ীহর্ষের পূর্ববর্তী, ইহাও খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য পাঠে জানা যায়। এখন বক্তব্য এই ষে, 
উদ্বোতিকর খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষবর্তী হইলে খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্র, 
উদ্যোতকরের বার্তিককে “অতিজরতীনাং” এই কথার দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থ বলিবেন এফং উদয়নাচার্ধ্য 
উদ্যোতকরের সম্প্রদায় লোপ প্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রকার কথা বলিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব 
মনে হয় না। এখনও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির স্ায়গ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া কথিত হয় না। 
উদ্যোতকরের বাস্তিকের আলোচনায় মনে হয়, তিনি ভট্ট কুমারিল ও ভর্ভৃহরির9 পূর্ববর্তী । 
্তায়বার্তিকে ভর্ভৃহরির মতের কোন আলোচনা বা তর্ভৃহরির কোন কথা এবং মীমাংসক মতের 





১। ননু চিরন্তনেহস্মিন্‌ নিবন্ধে মহাজনপরিগৃহীতে বহবে। নিবন্ধাই সন্তীতি কৃতমনেনেতাত আহ ইচ্ছাম ইতি। 
নন্ু যদি গ্রন্থকারসম্প্রদায়।বিচ্ছেদেন তে নিবন্ধা কথ” কুনিবন্দাঃ? অথ সম্প্রদায়ে। বিচ্ছিন্নঃ ৭ কথং তবাপীয়ং 
বিচ্ছিন্নসম্প্রদাস্া তাংপর্যাটাকা নিবন্ধ তত আহ্‌ অতিজরতীনামিতি | উদ্দোতকর-সম্প্রদায়ো হামুাং যৌবনং তচ্চ 
কালবশাদ্গলিতমিব, কিন্গামাত্র ত্রিলোচনগুরোঃ নকাশাদুপদেশ্নসায়নমানাদিতমমূবা" পুনরশবীভাবায় দীয়ত ইতি 
যুজাতে। ন চ কুনিবন্ধ-পন্কমগ্রানাং তদ্ৰাতুমুচিতমিতি তস্মাছুৎকুন স্বনিবন্ধস্থলে সন্নিবেশনরূপ-মুদ্ধরণমেৰ সাম্প্রত- 
মিতার্থঃ।--তাঁৎপর্ষা-পরিশুদ্ধি, ৯ পৃষ্ঠা । 

২। স্যায়সুচীনিবন্ধোহসাবকারি হধিয়াং মুদে । 
শ্রীবাচম্পতিষিশ্রেণ বন্বস্কবন্গ (৮৯৮ ) বৎসরে ॥ 

৩। তকাশ্বরাঙ্ক( ৯০৬) প্রমিতেধতীতেষু শকান্ততঃ | 
বাষেং দয় নণ্চক্র স্থবোধ।" লঙ্গণাৰলী ৪ 





(৩৮) - 


আলোচনায় ভষ্ট কুমারিলের কথা বা মতের আলোচনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই । 
উদ্যোতকরের উত্থাপিত মীমাংসক মতকে তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র জরন্মীমাংসক 
মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু শ্রোকবান্তিকে অন্কুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে কুমারিল 
নিজ মতের সমরথনপুর্বক অন্যের মত বলিয়া এ বিষয়ে উদ্যোতকরের সমর্থিত মতটিরও 
উল্লেখ করিয়াছেন ( স্লোকবার্ঠিক, অনুমান পরিচ্ছেদ, ৪৮ শ্লোক দ্রব্য )| গেখানে টাকাকার পার্থ- 
সারথি দিশ্র তব মতকে নৈয়ার়িকের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কুমারিল কোন অগ্রসিদ্ধ 
নৈন্না়িক মতের উরলেখ ও সমর্গন করিতে পারেন না। &ঁ মতটি কুমারিলের পূর্ব হইতেই সুপ্রপিদ্ধ 
হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। বাস্তায়ন বে এ মতাবলম্বী. নহেন, তাহা বহু স্থলেই স্পষ্ট বুঝা 
যায়। উদ্যোতকরই অন্থমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে অন্তান্ত মত ও দিও লাগের মত খণ্ডন পূর্বক 
ধী নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি ( ১৩৯ পৃষ্ঠ দুষ্টব্য)। ভট্ট কুমারিল 
শ্নোকবার্তিকে অনুমান পরিচ্ছেদে দিঙ নাগের মতের9 খণ্ডন করিয়াছেন । পরন্থ কবি বাঁণভষ্ট 
ুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্তে হর্ষচরিতে প্রথমে যে বাসবদন্তা কাব্যের অতি প্রশংসা করিয়াছেন, 
উহা কি স্থবন্ু-রচিত প্রপিদ্ধ বাদবদন্তা কাব্য, ইহাই পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে । এ বাসবদন্তা 
কাব্য বাণভট্টরের পূর্বেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা স্বীকার্ধা। স্থুবন্ধু এ বাসবদস্তা 
কাব্যে উদ্যোতকরের নাঁমোরেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা বার । তাহা হইলে উদ্যোতকর বে 
বন্ধুর পুর্ব হইতেই দেশে স্ঠায়মত-প্রতিষ্টাতা বলিয়া স্থুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও স্থবন্ধু 
কথায় বুঝিতে পারা যায়। এ সব কথা উপেক্ষা করিলেও বাচম্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্যের 
কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা বার না। তাহারা উদ্যোতিকরের বাত্তিককে যেরূপ প্রাচীন গ্রশ্ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উদ্যোতকর যে খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাববীরও পূর্ববর্তী, ইহা 
আমাদিগের বিশ্বাস | 

ৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র “অতিজরতীনাং” এই কথ বলিয়া! যে বান্তিকের 
প্রাচীনত্বের ঘোষণা ও তাহার উদ্ধারের প্রয়োজন স্চনা করিয়াছেন এবং যাহার উদ্ধারের জন্য 
তিনি ত্রিলোচন গুরুর উপাসনা করিয়াছেন, সেই স্থপ্রসিদ্ধ বাস্তিক গ্রস্থের প্রাচীনত্ব বিষয়ে 
বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্যা ভ্রান্ত ছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। 

উদ্যোতকর প্রতিজ্ঞা-হুত্রবার্তিকে প্বাদবিধি” ও প্ৰাদবিধানটাকা” নামে বৌদ্ধ গ্রস্থদ্বয়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু তিনি যে ধর্দকীস্ির প্বাদন্তায়” নামক গ্ীন্থকেই “বাদবিধি” নামে 
এবং বিনীতদেবের “বাদন্থায়ব্যাখ্যা” নামক গ্রস্থকেই “বাদবিধানটীকা” নামে উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা বুঝিতে পারি নাই। এ সকল মূল গ্রস্থ পাওয়া যায় না। গ্রন্থের প্রকৃত নাম ত্যাগ করিয়া 
কল্পিত নামে উল্লেখের৪ কোন কারণ বুঝি না। উদ্যোতকর ধর্্নকীন্তি ও বিনীতদেবের 
সমসাময়িক হইলে তাহার এরূপ নাম-ভ্রমেরও কোন কারণ বুঝি না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রচুর 





২। গ্যারডিকিঙিহাদোট্রকরস্বূপা ।-বাদলদবা, ২২৭ পৃষ্ঠা ॥ 


( ৩৯ ) 


মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে | দকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সদৃশ নামেও অনেক গ্রস্থ ছিল ও আছে। 
বিভিন্ন গ্রস্থকারের বিভিন্ন গ্রন্থে বিষয়বিশেষের বিচারে সদৃশ ভাষারও প্রয়োগ হইয়াছে 9 হইয়া 
থাকে । উদ্যোতকরের উদ্ধত বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রশ্থ-সন্দর্ভ দেখিলেও ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য- 
টীকাঁকার বাচস্পতি মিশ্রের কথার উদ্যোতকর, দিও নাগ ও স্থুবন্ধুর গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখ ও 
প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা! স্পষ্ট পাওয়া যায়। উদ্যোতকরের কথিত “বাদবিধানটাকা” স্ুবন্ধুরচিত 
কোন গ্রন্থের টীকা, ইহা মনে হয়। বাচস্পতি মিশ্র এ স্থলে পূর্ব উদ্যোতকরের উল্লিখিত কোন 
লক্ষণকে স্ুবন্ধুর লক্ষণ বলিয়! উল্লেখ করিষাছেন। ধর্ম্কীত্তি এ মত সমর্থন করিয়া! তাহার 
ন্ঠায়বিন্দু" গ্রন্থে উদ্যোতকরের কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু উদ্যোতকর বে 
ধন্মবকীত্তির কোন গ্রন্থের উল্লেখাদি করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি নাই। মূল গ্রন্থ না পাইলে 
অথবা কোন প্রামাণিক প্রাচীন সংবাদ না পাইলে তাহা বুঝা যায় না । বাচম্পতি মিশর পূর্বোক্ত 
্রস্থদ্য়ের সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিয়া বান নাই। উদ্যোতকর আরও বহু স্থলে বৌদ্ধ গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তৃতীর অধ্যায়ের প্রারস্তে পসর্বাভিসময়স্ত্র” নামে কোন প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র এ সকল গ্রস্থের কোন পরিচয় দিয়া যান নাই) বহু 
স্থলে কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের পরিচয় 9 দিয়াছেন । ধর্মকীত্তির গ্রন্থ যে তীহার বিশেষ অবিগত 
ছিল, তাহার পরিচয় ভামতী ও তাতপর্ধ্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। দি নাগের সমসাময়িক 
বন্থবন্ধু নামে থে প্রধান বৌদ্ধ নৈরায়িকের বার্তা পাওয়া যায়, বাচম্পতি মিশ্র তাহাকেই সুবন্ধু নামে 
বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যার না। সে যাহাই হউক, মূল কথা, 
উদ্যোতকর খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ববর্তী এবং ভগবান্‌ বাহস্তায়ন খুষ্ট-পূর্ববন্তী, ইহাই 
আমাদিগের বিশ্বাপ। এখানে নিজের বিশ্বাসান্্পারেই এ সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম । 
প্রধান এ্তিহাসিকগণের কথা এবং অনুসন্ধান দ্বারা ফলে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে 
তাহা৷ গ্রস্থশেষে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! আছে । এ পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি 
পাঠ ও অন্থুসন্ধানাদি করিয়াছি, তাহাতে নানা মততেদই পাইব়াছি ; কোন নির্বিবাদ সিদ্ধান্ত পাই 
নাই। মতভেদ অবলম্বন করিয়া এই গ্রস্থের টিপ্ননীর মধ্যেও কোন কোন কথা বলিয়াছি। 

ভাষ্যকার বাৎস্ায়ন কোন্‌ দেশে আবির্ভূতি হইয়াছিলেন, এ বিষয়েও কোন নির্কিবাদ সিদ্ধান্ত 
পাওয়া যায় না। বাতস্তায়ন দাক্ষিণাত্য, ইহ! অনেকে সমর্থন করেন। বাহস্তায়ন ও উদ্যোতকর 
উভয়েই মৈথিল, ইহাও অনেকে বলেন। ভাষ্য ও বার্তিকের দ্বারা এ বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করা 
যায় না। কোন কোন কথার দ্বার! যাহা কল্পনা করা যায় এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা 
করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহার আলোচন৷ পাওয়া যাইবে এবং গ্রন্থশেষে৪ পুনরায় এ সকল বিষয়ে 
আলোচনা পাঁওয়! যাইবে । 


নিবেদন 


ভগবানের ক্কপায় বঙ্গভাষায় অনুবাদ, বিবৃতি ও টিগননীর সহিত বাশস্তায়ন ভাষ্য সমেত ন্ার- 
দর্শনের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হইল। বাশস্তায়ন ভাষ্য যেরূপ অতি দূর্কোধ গ্রন্থ, তাহা সুধী- 
সমাজের অবিদিত নহে । মাদৃশ ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রক্কত ব্যাখ্যা্ি কার্ষে/ অযোগ্য । তথাপি 
কতিপয় বিদ্যোৎসাহী সুশিক্ষিত সুহৎ ব্যক্তির আন্তরিক উৎসাহের বলেই অতি ছুঃসাহসের 
পরিচয় দিয়া আমি এই কার্ষ্যে বৃত্ত হইয়াছি। সুদীগণ এই গ্রন্থে আমার প্রচুর ভ্রম-প্রমাদের 
পরিচয় পাইবেন এবং এই অতি ছুঃসাধ্য কার্য সম্পাদন করিতে আমি কাহারও পন্থা অনুসরণ 
করিতে ন1 পারায় পদে পদে আমার পদস্মলন অবশ্থস্তাবী, ইহা! জানিয়াও এই কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। আমার গুরুতর পরিশ্রমের ফলে যদি বাঁস্তাযন-ভাষ্য-পাঠার্থদিগের কিঞ্িন্সাত্রঃ 
সাহায্য হয়, পরিশ্রমের লাঘব হয়, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব । 

নান৷ কারণে বহু স্থলে বাৎস্তায়ন ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা এখন ছুঃসাধ্য হইয়াছে । 
পরন্ত প্রচলিত ভাষ্য পুস্তকে ঘেরূপে ভাষ্য-দন্দর্ভ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষ্যের সংগতি 
এবং পুর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ-সন্দর্ভ এবং প্রশ্ন ও উত্তর-সন্দর্ভের নির্ণর করাও সর্বত্র সহজে সন্তব 
হয়না । এই সমস্ত কারণে বাৎস্তায়ন ভাষ্য আরও অতি ছূর্কোধ হইয়াছে ।. এ জন্য এই গ্রন্থে 
ভাষ্য-সন্দর্ভগুলি পৃথকৃভাবে বথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে ষথাঁমতি চেষ্টা করিয়াছি । ইহাতে 
মূল ভাষ্য অপেক্ষাকৃত স্থবোধ হইবে, আশ! করা যায়। উদ্যোতকরের বাণ্তিক ও বাচম্পতি মিশ্রের 
তাৎপর্যটাকা প্রত্ৃতি গ্রন্থ ও নানা পাঠভেদের যথামতি পর্যযালৌচন! করিয়া এই গ্রন্থে ভাষ্য- 
পাঁঠ গ্রহণ করিয়াছি । কোন কোন স্থলে বাগস্পতি মিশ্র গ্রভৃতির সম্মত ভাষা-পাঠ নির্ণর করিতে 
ন! পারার প্রগ্লিত পাঠই গ্রহণ করিতে হ্ইয়াছে। 

প্রাচীন বাতস্তায়ন ভাষ্যে যে প্রণালীতে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, বর্তমান বঙ্গভাষায় এ 
প্রণালীতে বাক্যপ্রয়োগ হয় না। তথাপি মৃলান্যায়ী অন্থুবাদ্দের অনুরোধে ভাষ্যের প্রণালীতেই 
ভাষ্যের অনুবাদ করিতে হইয়্াছে। স্বাধীন ভাষায় মূল-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণন করিলে তাহা 
মূলের অনুবাদ হয় না? তন্থারা মূলের পদ পদার্থ বুঝিয়া, গ্রাতিপাদ্য বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ 
সাহাধ্য হয় না। বাৎস্যায়ন ভাষোর তাৎপর্য্যবোধের স্তায় বহু স্থলেই শবদার্থ-বৌধও অতি সুকঠিন। 
এ জন্য অনেক স্থলে অন্থ্বাদে ভাষ্যের শব্দই উল্লেখ করিয়া পরে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি 
এবং সর্বত্রই যাহাতে অনুবাদের দ্বার! মূল ভাষ্যের বাক্যার্থ-বোধে সহায়তা হইতে পারে, যথাশক্তি 
সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছি । ভাষ্যকার স্তরের স্তায় সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বার! প্রথমে তাহার বক্তব্য 
বলিয়া, পরে আবার নিজেই সেই নিজ বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা ভাষ্যগ্রন্থের 
লক্ষণ। উহার নাম স্বপদ-বর্ণন ৷ ভাষ্যের এ সকল অংশের অন্থবাদের পূর্ব সর্ব “বিশদার্ঘ” 
বলিয়! এ সকল ভাষ-সন্দর্ভের অন্থুবাদ করিয়াছি ৷ এী দকল ভাষ্যসন্দর্তকে ভাষ্যকারের স্ববাক্য- 
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বর্ণন-ভাষ্য বলিরা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যের স্তায় অন্থুবাদেও বহু স্থলে ভাষ্যের প্রণালীতে 
স্ববাক্যবর্ণন ব! পূর্বোক্ত কথার ব্যাখ্যা করিয়াছি; অনেক স্থলে ভাষোর তাতপর্ধ্য বুঝাইতে ও 
চেষ্টা করিয়াছি । বহু স্থলে যথাশক্তি সরল ভাষায় অন্জবাদের পরে “বিবৃতি” দ্বার! মূলের 
প্রতিপাদ্য বিষয়টি বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছি । দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থের কেবল অনুবাদের 
দ্বারা সপ্পূর্ণরূপে তাতপর্য্য বুঝা যায় না। অনেক স্থলে নানাবিধ প্রশ্ন উপস্থিত হইরাও প্রৃতার্থ- 
বোধে প্রতিবন্ধক হয়। বিশেষতঃ বাতস্তা়নভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্যার্থবোধ বা তাতপর্যাবোধ 
নান! কারণে অতি স্থৃকঠিন, এই বিশ্বাসে সর্বত্র সংস্কৃত টাকার প্রণালীতে বঙ্গভাষায় একটি 
টিগ্লনী প্রকাশ করিয়াছি । টিগ্লনীতে সর্বত্রই স্থত্রকার ও ভাব্যকারের তাংপর্য্য বুঝাইতে এবং 
বাতস্তায়ন ভাষ্য বুঝিতে গেলে যে সকল জিজ্ঞান্ত উপস্থিত হয়, তাহারগ বথামতি যথাসম্ভব 
আলোচনা করিতে যথাশক্তি চেষ্ট1 করিরাছি ) প্রাচীন স্তায়াচার্ম্য উদ্যোতকর, বাতস্তায়নভাষ্যের থে 
বার্তিক রচন। করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্তায় হ্ত্রেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উন স্টায়বাস্তিক নামে 
প্রসিদ্ধ। উদ্যোতকর বান্তিক গ্রন্থের লক্ষণানুসারে স্বাবীন সমালোচনার দ্বার! বহু স্থলে ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যা ও মতের খণ্ডন করিয়াছেন এবং নিজে অন্যরূপ শ্ুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিরাছেন। সর্বতন্্স্বতন্ত 
শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়বাহ্িক-তাৎপর্য-টাক৷ নামে উদ্যোতকরের বার্তিকেরই টীকা করিয়া 
উদ্যোতকরের মত সমর্মন করিতে ভাষ্যকাঁরের মতের খণ্ডন করিরাছেন। উদয়নাচার্ধ্য বাচস্পতি 
মিশ্রের এ টীকারই স্থায়বান্তিক-তাঁৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি নামে টাক! করিয়াছেন । এই গ্রন্থের কিয়দংশ- 
মাত্র মুদ্রিত হওয়ায় সর্বাংশ দেখিতে পাই নাই। স্তারবার্তিকে উদ্যোতকর এবং তাৎপর্ধ্যটাকায় 
বাচস্পতি মিশ্র বাৎস্তায়ন ভাষোর বে যে স্থলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাহাদিগের 
নামোলেখে সে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছি । অগ্ভান্ত স্থলে আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র চিন্তার দ্বারা 
বেমন বুৰিয়াছি, অগত্যা সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছি । বাস্তায়ন ভাষ্যের অনুবাদের সঙ্গে স্তায়- 
বান্তিক ও তাৎপর্য্যীকার অনেক অংশের অনুবাদ করাও কর্তব্য মনে করিয়া টিগ্লনীতে তাহাও 
বথামতি করিয়াছি । সে জন্যও টিপ্ননী অনেক স্থলে বিস্তৃত হইয়াছে। উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিএ 
যে যে স্থলে বাংস্তায়নের মতের খণ্ডন করিয্নাছেন, আমি সেই সেই স্থলে বাহুস্তায়নের অভিপ্রায় 
বর্ণন করিতেও যর্থাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি এবং অনেক স্থলে উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি 
গুরুপাদগণের কথ! বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যার্থীর ন্যায় সুধীসমাজের নিকটে অসংকোচে আমার 

ংশয় জ্ঞাপন এবং অনেক স্থলে সিদ্ধান্তের ভাবে আমার পুর্ববপক্ষেবই নিবেদন ও সমর্গন করিয়াছি! 
প্রাচীন গুরুপাঁদগণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা! আমার উদ্দেশ্ত নহে মাদৃশ 
ব্যক্তি তাহা কল্পনাও করিতে পারে না: আমি প্রাঈ'নগণের কথা বুঝিতে না পারিয়াই আমার 
২শয় ও পুর্বপঞ্গের সমর্থন করিরা বিদ্যার্থার স্থায় সুবীসমাজে নিবেদন করিয়াছি । স্থুধীসমাজ এ 
সকল প্রাচীন গ্রন্থের তাৎপর্য্য বণখ্যা করিরা প্রচার করিবেন, দেশে প্রাচীন গ্ঠায় গ্রন্থের প্রচুর 
আলোচন! হইবে, বাহস্তায়নের মতের এবং তাহার ভাষ্যের বিশেষ আলোচনা হইবে, ইহাই আমার 
আশা ও উদ্দেগ্ত । এ জন্ঠ অনেক স্থলে গ্রাচীন ও নব্য নৈয়াধিকগণের মতভেদেরও যথামতি 
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আলোচন! করিয়াছি । অনেক স্থলে বাংস্তা়নভাষ্যে ব্যবহৃত অনেক শবের অর্থব্যাখ্যা। কবিতেও 
টিগ্ননীতে আবশ্তক বৌধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গভাষায় বিবিধ বিষয়ে অনেক 
আলোচনার ফলে যদি পাঠকগণের কোন অংশে কোন বিষয়ে কিছু উপকার হয়, ইহাও আমার 
উদ্দেন্ত । এই সমস্ত বিবিধ আলোচন! করিতে যাইয়া মাদৃশ ব্যক্তির বহু অজ্ঞতা ও ভ্রমের পরিচয় 
দিতে হইবে জানিয়াও পূর্বোক্তরূপ নান! উদ্দেস্তে আমি অসংকোচে নানা আলোচনা করিয়াছি। 
পরন্ত দর্শনশাস্্, বিশেষতঃ স্তাযশাস্্র বঙ্গভাষায় বুঝাইতে হইলে সংগ্ষেপে তাহা বুঝান অসম্ভব । 
বিশেষতঃ বাৎস্তায়ন ভাষোর স্তায় অতি দুরূহ মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সকল কথা বিশেষনূপে বুঝাইতে 
গেলে অনেক কথা বল! আবশ্তক হয় । এ জন্ও টিগ্লনীতে বহু কথ! বলিতে হইয়াছে । কিন্তু ছুরুহ 
ংস্কৃত টাকার স্তায় অনেকে এই গ্রন্থের টিগ্লনীরও সর্বাংশ না পড়িয়া কেবল ব্যাখ্যাংশমাত্রও 
পড়িতে পারেন । অনেক স্থলে মূল ভাষ্য ও অন্্বাদ না পড়িয়াও কেবল টিগ্ননী পড়িলেও এবং 
অনেক স্থলে কেবল অনুবাদ ও বিরতি পড়িলেও যাহাতে ভাষ্যের প্রতিপাদ্য বুঝা যায়, সেইরূপ 
চেষ্টাও বথাশক্তি করিয়াছি । সর্ধত্রেণীর পাঠকগণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি বথাশক্তি এই 
গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও নানা কথার আলোচনা করিয়াছি . কিন্ত ইহাও বলা আবশ্ঠক যে, বঙ্গভাষায় স্তায়- 
দর্শন ও বাৎস্তায়নভাষ্য বুঝাইতে আমি বথাশক্কি চেষ্টা করিলেও ধাহারা এই সকল বিষয়ের 
কোনরূপ আলোচনা করিবার অবসর বাঁ স্থযোগ পান নাই, তাহাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় 
স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ কুঝিতে চে্ট৷ করিতে হইবে | কোন অজ্ঞাত দুর্বোধ বিষয় প্রথমে সহজে 
কেহই বুঝিতে পাঁরেন না । বঙ্গভাষায় স্ার়শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেও বিষয়ের ছূর্রোধত্ববশতঃ 
সে ব্যাখ্যাও সর্বত্র স্ুবোধ হইতে পারে না । সরল ভাষায়, স্বাধীন ভাষায় সহজে স্তায়শাস্ত্র বুঝাইবার 
অন্থুরোধে জ্ঞানপূর্বক প্রত বিষয়ের, অপলাপ বা পরিত্যাগ করা যায় নী। পারিভাষিক শব 
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত স্থপ্রসিদ্ধ শবেের দ্বার খ সকল পারিভাষিক শবার্থ প্রকাশও অসন্তব। 
এইরূপ নানা কারণে এবং সর্বোপরি আমার অঞ্ষমতাবশতঃ অনেক স্থলে অন্ুবাদাদি ইচ্ছা সত্বেও 
স্থবোধ করিতে পারি নাই। মৃলান্যায়ী অন্বাদ করিতে অনুবাদের ভাষার পূর্ণতা বা দৌষ্ঠব- 
সাঁধনেও স্বাধীন ভাবে যত্র করিতে পারি নাই। পরন্ত এই প্রথম অধ্যায় বিশেষ ছুর্ববোধ বলিয়া 
এবং এই অধ্যায়ে কর্তব্যবোধে অনেক কথার আলোচনা করায় অনেক স্থলে এই গ্রন্থ অনেক 
পাঠকের নিকটে সম্ভবতঃ অস্তি হূর্বোধ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে | আমার প্রথম চেষ্টায় এই 
প্রথম খণ্ডে আরও অনেক প্রকার ত্রুটি ও ভাষাদৌোষ প্রত্ৃতি ঘটিয়াছে, ইহা আমিও বুঝিতেছি। 
অন্তান্ থুণে ভাষাসংবমের দিকে বিশেষ মনোযোগী আছি। আর তিন খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত 
করিবার ইচ্ছা 
পরিশেষে পাঠকগণের নিকটে সবিনয় প্রার্থন। এই যে, সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়৷ আমাকে 
নিজ নিজ অভিমত জানাইবেন। বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরমবিদ্যোৎসাহিতার ফলে যে মহান্‌ 
উদ্দেশ্তে প্রচুর অর্থব্যায় স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, সেই উদ্দেশ্তুসিদ্ধির জন্ত 
এই গ্রন্থের সৌষবসাধন আমার পরম কর্তব্য হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি সকলেরই অভিমত ও 


(৪৩) 


উপদেশ গ্রহণ করিতে সর্বদা ইচ্ছুক । পাঠকগণ এই গ্রস্থকে নিজের গ্রন্থ মনে করিয়া ইহার 
সৌষ্টবসাধনের জন্য আমাকে উপদেশ করিলে, তদনুদারে অন্ত খণ্ডে এবং গ্রস্থশেষে আমি দোষ 
ংশোঁধনে বথাশক্তি চেষ্টা করিব। আর যদি পাঠকগণের উৎসাহের ফলে আমার জীবনে কখন৪ 
এই গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ হয়, তবে তখন আমি ইহার সৌষ্ঠবসম্পাদনে বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে 
পারিব। আমার আর যাহা যাহা বলিবার আছে, তাহা গ্রন্থশেষেই বক্তব্য । ইতি। 
বঙ্গাব ১৩২৪ 7 
২খশে শ্রাবণ 1 শ্রীফণিভূষণ শর্্া 
পাবনা ) 





( ৪৬ ) 


বিষয় পৃষঠাঙ্ক 
৮ম স্ুত্রে-দৃষ্ার্থ ও অদৃষ্টার্থভেদে শব্দগ্রমাণের ছ্বৈবিধ্য কথন, (ভাষ্যে ) এ 

সত্রের প্রয়োজন কথন ও “দৃষ্টার্থ” ও ণআনৃষ্টার্ঘ" শবের ব্যাখ্যা রঃ ১৫৭ 
*ম সুত্রে আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের নামোলেখরূপ প্রমেয়-বিভাগ ও 

প্রমেয়ের সামান্ত-লক্ষণ সুচনা রর | ৭ ১৬০ 


ভাষ্যে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের পরিচয় ও দ্রব্যগুণাদি সামান্ত প্রমেয়ের অস্তিত্থ 
কথন পুর্ধক স্থায়স্থত্রে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্গের প্রমেয় নামে বিশেষ 


উল্লেখের কারণ কথন, প্রমেয়মধ্যে স্থথের অন্থুল্নেখের কারণ কথন ২৮১৬১ 
১০ম স্ত্রে ইচ্ছাদি গুণের আত্মলিঙ্ত্ব কথন দ্বারা আত্মার লক্ষণ সুচনা ১. ১৬৭ 
ভাষ্য সুত্রার্থ ব্যাখ্যা ও অনাস্মবাদীর মত খণ্ডন্ব :.. -** ১৬৯ 
১১শ সুত্রে শরীরের লক্ষণ নত -** ১১৭৬ 
১২শ স্থত্রে ইন্জিয়ের বিভাগ ও লক্ষণ সুচনা ও ইয়ে ভৌতিকত্ব কথন তত ১৭৭ 
ভাষ্য - ইন্জিয়ের সামান্য লক্ষণ 9 বিশেষ লক্ষণ ব্যাথ্যা ও ইন্দ্িয়ের ভৌতিকত্ব 

স্বীকারের যুক্তি প্রদর্শন -* --ত --* ২১৭৮ 
১৩শ সুত্রে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত কথন, ভাষ্যে এ স্থত্রের প্রয়োজন কথন তত ১৮০ 
১৪শ সুত্রে গন্ধাদি ইন্জিয়ার্থ কথন পুর্বক তাহার লক্ষণ স্থচনা *** "১৮০ 
১৫শ সুত্রে বুদ্ধির লক্ষণ ( ভাষ্যে ) সাংখ্যমত নিরাস *" ** ৮২৮২ 
১৬শ স্থৃত্রে মনের সাধক উল্লেখ পূর্বক লক্ষণ সুচনা ** ৮৭১৮৩ 
ভাষ্যে সুত্রান্থসারে মনের সাধন -" - ৮৮১৮৪ 
১৭শ স্তত্রে প্রবৃত্তির লক্ষণ - তত 1" ১৮৬ 
১৮শ স্ত্রে দোষের লক্ষণ এ ** রহঃ ** ১৮৭ 
১৯ স্থত্রে প্রেত্যভাবের লক্ষণ, তাষ্যে প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যা ও অনাদিত্ব কথন ১১৮৯ 
২০শ সুত্রে ফলের লক্ষণ '** -" “* ০১৯৩ 
২১শ সুত্রে হুঃখের লক্ষণ নত টার হি ৮৯ ১৯১ 
২২শ স্থত্রে অপবর্গের লক্ষণ তত ১৯৩ 
ভাষ্যে-মোক্ষে নিত্যস্থখের অভিব্যক্তি হয়, এই মতের রানি বি 

খণ্ডন র্‌ ১৯৫--২০১ 
২৩শ স্থত্রে সংশয়ের লক্ষণ ও নী বিশেষ কারণজন্ত টা সংশয়ের 

সুচনা ৪27 ০৮ ৯৬৮ ৬৪৫ মা ২০৬ 
ভাঁষ্যে পঞ্চবিধ সংশয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ঠা ৮ ২০৮--২১৬ 
৯৪শ ন্ত্রে প্রয়োজনের লক্ষণ হু তত রর তত ২১৯ 


২৫শ স্তরে দৃষ্টান্তেব লক্ষণ রঃ | ২২০ 


স্‌ 


(৪8৭ ) 


বিষয় পৃঠটঙ্ক 
২৬শ সৃত্রে পিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ *. এ ৰা 2 
২৭শ স্থত্রে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের বিভাগ ক ১৮ ২২৪ 
২৮শ সৃত্রে সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের লক্ষণ দে না রর ইহ 
২৯শ স্ৃত্রে প্রতিতন্্রসিদ্ধান্তের লক্ষণ *০* -* ২০ ২২৬ 
৩০শ স্তরে অধিকরণপিদ্ধান্তের লক্ষণ 9, 22 
৩১শ সুত্রে অত্যুপগমসিদ্ধান্তের লক্ষণ হি রর 5: 
৩২শ স্থত্রে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের বিভাগ -** -* তত ২৩৫ 
ভাষো--দশাবয়ববাদের উল্লেখ, ব্যাখ্যা ও খণ্ডন ..* *১, ১১, ২৩৭ 
৩৩শ স্থত্রে শ্রাতিজ্ঞার লক্ষণ রর ্ঃ ৫ ১, হু 
৩৪শ হত্রে' হেতুর সামান্ত লক্ষণ ও সাধন্থ্্য হেতুর লক্ষণ -* 4. - ২8৮ 
৩৫শ স্থত্রে বৈধন্থ্য হেতুর লক্ষণ *** নত £ ৪ 
৩৬শ গুত্রে উদাহরণের সামান্য লক্ষণ ও সাণর্থে্যোদাহরণের লক্ষণ ... ১০ ২৬৩ 
৩৭শ হুত্রে বৈধন্থে্যোদাহরণের লক্ষণ "*" *** ৪ 8 
৩৮শ সুত্রে উপনয়ের লক্ষণ *** রঃ ্ 2 
৩৯শ স্থত্রে নিগমনের লক্ষণ *** '** :* ৭ ২৮২ 
ভাষ্যে__ গ্রৃতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বে সব্ধপ্রমাণের মিলন কথন ও 
তাহার হেতু কথন, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন বর্ণন ২৮৬-_-২৯৮ 
: ৪০শ সুত্রে তর্কের লক্ষণ ও তর্কের প্রয়োজন কথন '** ৮ ১... ৩০৪ 
ভাষ্যে--তর্কের উদাহরণ প্রদর্শন **, *** -** ১,৩০৫ 
তর্ক, তত্বজ্ঞান নহে, কিন্তু তত্বজ্ঞানের সহায়, ইহার হেতু কথন .*' ১০১: ৩১৩ 
৪১শ স্থত্রে নির্ণয়ের লক্ষণ *** ৮ -** * ৩১৬ 


ভাষ্যে-_সাধন ও উপালভ্ত, এই উভয়ই নির়্-দাধন হইতে পারে না, এই পূর্বপক্ষের 
সমর্গন ও নিরাস এবং নির্ণয়মাত্রই সংশয়পুর্বক নহে, স্তার়স্থত্রোক্ত নির্ণয় 


লক্ষণ নির্ণয়মাত্রের লক্ষণ নহে, এই সিদ্ধান্ত কথন -*, 4০. 55৪ 
দ্বিতীয় আহ্ছিক 

১ম হথত্রে বাদের লক্ষণ পু টি ২৬ ৩২৬ 

ভাষ্যে বাদলক্ষণের ব্যাথ্যা এবং নি পদগুলির প্রয়োজন বর্ণন .*. ৮ ৩২৮ 


২য় সুত্রে জন্নের লক্ষণ, ভাষ্য জন্ললক্ষণের ব্যাখ্যা, ছল, জাত ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা 
কোন পদার্থের সাধন হইতেই পারে না, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন পুর্ব্ক তাঁহার 
উত্তর ৪৪ নং $ মহ ৩৫ ৩০৪ 


(৪৮ ) 
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ভাঁষ্য। প্রমণতো হর্থপ্র(তপতোৌ 
প্রবুতিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং | 

অনুবাদ। প্রমাণের দ্বারা গ্রা্থা ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলজি উন 
প্রবৃত্তির সফলত! হয়, অতএব প্রম।ণ এ পদার্থের অব্যভিচারী ( এবং ) সর্বনাপেক্ষ। 
নিতান্ত আবশ্বাক, অর্থাৎ যেহেতু গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকে প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া 
াহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃন্ত হইলে সেই প্রবৃন্তিই মফল হয়, অতএব 
বুঝ! যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাগ্ পদার্থকে যাহা এবং যেরূপ বলির। প্রতিপন্ন 
করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেইরূপই হয়, কখনও তাহার অন্যথা হয় না এবং 
সর্বাগ্রে সর্ববাপেক্ষা। প্রমাণেরই প্রয়োজন অধিক । 

বিবৃতি । জীব তাহার গ্রাহথ পদার্থের প্রাপ্তি এবং তাজ পদার্থের পরিতাগ নিষরে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকে, কিন্তু এ সকল পদার্থকে যথার্থরূপে ন! বুঝিরা অর্গাৎ এক পদার্থকে অন্য পদার্থ 
বলিয়া অথব! এক প্রকার পদার্থকে ন্য প্রকার পদার্থ বলিরা ভুল বুঝির: তাহার প্রাপ্ডি অথবা 
পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কখনই নফল তয় না, ঠাহা কিছুতেই হইতে পারে না। 
জলার্ধী ব্যক্তি তৈলকে জল বুৰিয়া তাহার প্রাপ্রিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা! জলকে তৈল বুঝি! 
তাহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবুত্তি কি ফল হয়? সেখানে কি তাভার কন্ুতঃ জলের 
প্রাপ্তি এবং তৈলের পরিত্যাগ হয়? তাহা কখনই হয় না। যে কোনরূপে উদ্দেন্ট-সিদ্ধিই 
এখানে প্রবৃত্তির সফলতা নহে, তাহা ভুল বুঝিয়াও হইতে পারে। কূপের জলকে গঙ্গাজল 
বুঝিয় পান করিলেও পিপাসা নিবৃত্তি হয়, কিন্থু গঙ্গাজল বুঝা গল্াজল-লান্তেৰ থে প্রবৃত্তি, 
তাহা সেখানে সফল হয় না। কোন স্থলে হুল বুঝির প্রবুন্ত হইয়া আশাতীত ফললাভ 
হইতে পারে, কিন্ত সেখানে যাহা বুঝিয়া যাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ-বিবয়ে থে প্রবৃত্তি হইঘাছিল, 
সে প্রবৃত্তি কিন্তু সফল হয় না, কারণ, সেই প্রবৃত্তির বিষয় সেই পদার্থ অথবা সেইরূপ পদার্গ 
সেখানে থাকে না, তাহা থাকিলে দে বোধ মথার্থই হইত । পদার্থের দথাথ “বাধ হইপেই 
তাহার প্রাপ্তি বা পরিতাগ-বিষপ্পে প্রবৃনি সফল হইয়া খাক 1 আ্ৃতবাহ তা বোধ স্ধল 


রি ন্যাধদর্শন 


প্রবৃত্তির জনঞ্চ, তাহাকেই যথার্থ বলির নিশ্চঙ্প করা যাম্ন। এ বার্থ বোধ আবার প্রমাণ 
ব্যতীত হয় না। উদ প্রমাণেরই ব্যাপার, সুতরাং উহার দ্বারা প্রমাণও সফল প্রবৃত্তির জনক। 
সতরাং বুঝা বায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ প্রমাণের প্রামাণ্য আছে, 
তাহা না হইলে প্রমাণ কখনই সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত নাঁ। ফলকথা, এইরূপ অনুমানের দ্বারা 
সামান্ততঃ প্রমাণের প্রামাণা নিশ্চয় হইয়া থাকে । এবং প্রমাণ ব্যতীত যখন কোন পদীর্থেরই 
বথার্থ ধোধ হর না, বথার্থ বোধ না হইলেও পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবৃত্তি সফল হয় না, সথৃতরাং 
প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনক, প্রমাণ বথার্থ অনুভূতির সাধন ; অতএব বুঝা যায়, প্রমাণই সর্বা- 
পেক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, সর্বাগ্রে প্রমাণেরই অধিক প্রয়োজন, এ জন্য মহষি গোতম সর্বাগ্রে 
প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন । 

টিপ্ননী। ন্যায়দর্শনের বক্তা মহর্ষি গোতম প্রথম সুত্রের দ্বারা “প্রমাণ”, “প্রমেয়” প্রভৃতি 
ষোড়শ প্রকার পদার্থের তন্জ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সলাভে আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয্বাছেন, সেই 
যোড়শ পদার্থের তত্বজ্তানসাধনের জন্য তাহার এই ন্যায়দর্শন আবশ্যক নিঃশ্রেয়সলাভে 
গোতমোক্ত প্রমাণাদি যোঁড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান আবশ্তক কেন? ইহা পরে ক্রমে ব্যক্ত 
হইবে। | 

মহধি গোতমের এ কথায় এক সময়ে শূন্যবাদী ও সংশয়বাদী বিরোধী সম্প্রদায় প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন যে, পদার্থ-তত্বগ্ঞান অসন্ভব। কারণ, প্রমাণের দ্বারাই যখন সকল পদার্থের 
তন্ব বুঝিতে হইবে, তখন প্রমাণের তঙ্ঞান সর্বাগ্রে আবশ্যক। প্রামাণ্যই প্রমাণের তত্ব, 
কিন্ত সেই প্রামাণ্য নিশ্চয়ের কোনই উপান্ক নাই। যাহা “প্রমাণ” নামে অভিহিত হয়, 
তাহাকে প্রমাণ বলিয়। বিশ্বাস করিব কিরূপে? অনুভূতির সাধন হইলেই তাহাকে প্রমাণ 
বলিয়া বিশ্বাস করায় না। কারণ, বাহা বস্ততঃ প্রমাণ নহে, কিন্ত প্রমাণের ন্যায় প্রতীয়মান 
হয় বলিয়া দার্শনিকগণ বাহাকে বলিয়াছেন “প্রমাণাভাস”_ভ্রমসাধন সেই প্রমাণাভাসের 
দ্বারাও অসংখ্য অনুভূতি হইতেছে। যাহা বথার্থ অনুভূতির সাধন, তাহাকেই প্রমাণ বলা 
হইয়াছে, কিন্ত সেই অনুভূতি বথার্থ হইল কি না, ইহা নিশ্চন্ন করিবার উপায় যখন কিছুই 
নাই, তখন প্রমাণের প্রামাণা নিশ্চয় কোনরূপেই হইতে পারে না। প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া 
যথারথরূপে বুঝিতে না পারিলেও তাহার দ্বারা অন্য পদার্থের তন্বজ্ঞান অসম্ভব, স্থতরাং 
অসম্তবের উপদেশক বলিয়া গোতমের এই শাস্ত্র অনর্থক। আর এক কথা, গোতম আত্ম 
্রন্থতি “প্রমেয়” পদার্থের তৰজ্ঞানকেই মোক্ষলাভের চরম কারণরূপে দ্বিতীয় স্যত্রে ব্যক্ত 
করিয়াছেন, সুতরাং তাহার মতে আত্মা প্রভৃতি পপ্রমেয়” পদার্থগুলিই প্রধান মোক্ষোপষোগী, 
তাহা হইলে প্র “প্রমেয়” পদার্থের সর্বাগ্রে উল্লেখ না করিয়া “প্রমাণ” পদার্থেরই সর্বাগ্রে 
উল্লেখ করা তাহার উচিত হয় নাই । এই সমস্ত আপত্তি নিরাসের জন্য গৌতমমতপ্রতিষ্ঠাকামী 
ভাষাকার বাৎস্ায়ন ভাষ্যারস্তে বলিয়াছেন ;-- 

" প্রমাণতোহ্ প্রতিপ্তৌ প্রবৃভভিসামর্থাদ্গবহ প্রমাণং” 


বাংস্যায়ন ভাষ্য ৩ 


ভাষ্খকারের কথ! এই যে, প্রমাণের প্রাধাণা-নিশ্যয়ের উপায় আছে; অন্থমান প্রমাণের 
দ্বারাই তাহা নিশ্চয় করা যাক়। অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়, প্রমাণ তাহার প্রতিপার। 
পদার্থের অব্যভিচারী। “প্রমাণ তাহার প্রতিপাঁদা পদার্গের অবাভিচারী” এই কথা বলিলে 
কি বুঝিতে হইবে ? বুঝিতে হইবে, প্রঘাণ যে পদার্থকে বাহ এবং বে প্রকাগ বলিয়া প্রতিপন্ন 
করে, সেই পদার্থ তাহা এবং সেই প্রকারই হয়, কখনও তাহার অন্যথা! হর না, অনাথ! হইলে 
বুঝিবে, তাশা প্রাণ নহে--প্প্রমাণাভাস” ! পপ্রমাণাভানশ  তাভার প্রতিপাদা পদার্থের 
অব্যভিচাঁরী নহে । কারণ, প্রমাণীভাসের প্রতিপাদা পদার্থ বন্ততঃ তাহা নহে অথবা সেই 
প্রকার নহে। পপ্রমাণাভাস* রজ্জ,কে “সর্প” বলিয়া প্রতিপন্ন করেঃ কিন্তু রজ্জুব বথার্থ জ্ঞান 
হইলে তথন বুঝ বার, উহা সর্প নহে। প্রমাণাভাদ মাম্মাকে বিনাশী বলিরা প্রতিপন্ন করে, 
কিন্ধু আম্মার তত্র ব্ঝিলে তখন বুঝ বার, মান্ম। সেই প্রকার নহে, অর্থাং আম্মা! অবিনাশী, 
আম্ম!। নিত্য । সুতরাং বুঝা যার, প্রমাণাভাস তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অবাভিচারী নহে, 
প্রমাণ তাহার প্রতিপাগ্য পদার্থের অবাভিচারী। প্রতিপাদ্য পদার্থের এই অনাভিচারিতাই 
প্রমাণের প্রামাণ্য । এই অবাভিচারিভার অন্ুমানই প্রমাণের এ্রামাণ্যের অনুমান । 
ভাষাকার “প্রমাণ অর্থবং” এই কথার ছারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই 
অন্ুমানে হেতু বলিয়াছেন “প্রবুত্তিসামর্থ্য”। “সামর্থা” শব্দটি প্রাচীন কালে ফলসম্বন্ধ বা 
সফলতা অর্থেও প্রযুক্ত হইত । 'প্রাচীনগণ সফল প্রবৃত্তিকে “সমর্থপ্রবুত্তি” বলিতেন। যে 
প্রবৃত্তির “অর্থ” কি না বিষয় সম)ক্‌, অর্থাৎ বথার্থ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহাই "সমর্থ প্রবৃত্তি” 
তভিনন প্রবৃত্তি বার্থ প্রবৃত্তি, নিক্ষল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির সামর্থ্য বলিতে প্রবৃত্তির সফলতা 1« 
ভাষ্যকারের & কথার ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে-_সফলপ্রবত্তিজনকত্ব। ভাষাকার এ হেতুর 
দ্বারা বুঝাইয়াছেন ষে, প্রমাণ যখন সফল প্রবৃত্তির জনক, তখন বুঝা! যায়, প্রমাণ তাহার 
প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী, অর্থাৎ তাহার প্রামাণা আছে। প্রমাণ যদি প্রতিপাদা 
পদার্থের অব্যভিচারী না হইত, তাহা হইলে কখনই সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত ন1। যাহা প্রতিপাদ্য 
পদার্থের অব্যভিচারী নহে, তাহা সফল প্রবৃত্তির জনক নহে, যেমন “প্রমাণা ভাস”। প্রমাণাভাসের 
দ্বারা বুঝিয়া সেই বস্তর গ্রহণ বা পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি কখনই সফল হইতে 
পারে না, কারণ, প্রমাণাভাসের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, বস্তঃ তাহা! অথবা সেই প্রকার বস্ত 
সেখানে থাকে না। তাহা না থাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ কিরূপে হইবে? তাহা কোন- 





*. “অর্থবদিতি নিভাযোগে মতুপ,। নিভ্যতা! চাবাভিচারি তা, তেনার্থাবাভিচারী ভার্থ; | ইঘমেব চার্থা- 
ব্যতিচারিত। প্রমাণস্ত, যদ্দেশকা লাস্তরা বস্থাস্তরাবিসংবাদো হ্থন্বরূপ প্রকাবরো স্তদুপদর্শি5য়োঃ। অত্র হেতুঃ 
্রবৃত্িসামর্থ্যাৎ সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ। যদি পুনরেতদর্থবন্ধাভবিষান্প সমর্থাং প্রবুত্তমকরিষ্যৎ যথা প্রঙ্গাণা- 
ভান ইতি বাতিরেকী হেতুঃ, অন্বয়ব্যতিরেকী বা৷ অনুমানস্ত হ্বতঃপ্রমাণতয়া হয়স্তাপি সম্তব'ৎ” :--স্চায়বার্তিক, 
চাৎপর্য।টাক1। 
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ঝপেই হইতে পারে ন!। ফলতঃ এইরপে পূর্বোক্ত প্রকার অনুমানের দ্বারা সামান্যতঃ প্রমীণের 
গ্রামাথা নিন্চর হইয়। থাকে, ইভাই ভাষ্যকারর প্রথম কথা । “অর্থ” শবের দ্বারা বস্তমাত্র 
বঝ! গেলে ভাধাকার গ্রাঙ্ ও ভাজা পদার্থকেই এখানে “অর্থ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া" 
ছেন। ভাষ্যকার নিজেই পরে তাহা বলিয়াছেন। ফলকথা, যাহা গ্রাহাও নহে, ত্যাজ্যও নহে, 
কিন উপেন্গণীর়, তাহা পদার্ঘ হইলে ৪ এখানে “অর্থ” শব্দের দ্বার! গৃহীত হয় নাই । কারণ, 
উপেক্ষণীয় পদার্থে কোন প্রবুন্তিই ভয় ন) প্রবৃত্তির সফলতার কথ! সখাঁনে বলা যায় না। 

শপ্র্ণাৰ মাপন্তি হইভে পাবে যে, যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ভাষ্যকার সামানাতঃ 
প্রণাণের পামানা নিশ্চর করিয়াছেন, সেই অনুমানের প্রামাণা নিশ্চয় কিরূপে হইবে? 
ভাভার জনা আবাৰ অনা অনুমান উপস্থিত করিলে তাহারই বা প্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে 
হইবে? এইরূপে কোন দিনই প্রমাণের প্রামাণা-দন্দেহ নিবুভ্ত হইবে না, তবে আর প্রামাণ্য 
নিন্চর করা গেল কৈ 2 এতছুন্তরে বক্তবা এই যে, অনুমান মাত্রেই প্রামাণা-সংশয় হয় না। এই 
যে ঘড়ি দেখিরা সময়ের অনুমান করিয়া তদনুসারে এখন সর্ধদেশে অসংখ্য কার্ধ্য চলিতেছে, 
লিপিপাঠে অন্তমানের দ্বারা কত কত প্রত্বার্তার নির্ণয় হইতেছে, গণিতের দ্বারা কত কত 
ঢরূ5 তন্ের অন্থমান করিরা তদনুসারে কত কত কার্ধা নির্বাহ হইতেছে, তুলাদণ্ডের 
সাভাধো দ্রবোর গুরুত্ৃবিশেধের অনুনান করিয়া স্ুচিরকাল হইতে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার চলিয়া 
আপিছেছে, ভুরোদর্ণনসিদ্ধ অবিসংবাদী সংক্গারসমূহের মহিমায় আরও কত কত অনুমান 
করিয়া স্লচিরকাল হইতে জীবকূল জীবনবাত্র! নির্বাহ করিতেছে, এই সকল অন্ুমানে কি 
বস্ততঃ সর্বত্রই গ্রামাথা-দংশয় হইয়াছে ও হইয়া থাকে? তাহা হইলে কি সংদার চলিত ? 
অবশ্ঠ অনেক স্থলে প্রমাণে প্রাদাণা-দংশয় এবং জ্ঞানে যথার্থতা-সংশয় হইয়া থাকে, এ জন্য 
ন্ায়াচার্যাগণ অনা দার্শনিকের নার একেবারে “স্বতঃ প্রামাণ্য” গক্ষ স্বীকার করেন নাই। 
ইহারা “গরভঃপ্রাধাণাপ্বাদী। অর্থাৎ ইহ্ঠাদিগের মতে প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রমাণের 
প্রামাণা নিশ্চয় কবিতে ভ্র, কারণ, «এই জ্ঞান ধথার্থ কি না, ইহা প্রমাণ কি না”, এইরূপ 
সংশয় বহু স্থলে হইর! থাকে । প্রামাণা স্বতোগ্রান্থ ভইলে এইরূপ সংশর কখনও হইত না । 
কিন্ত অনেক প্রমাণবিশেষের স্বতঃ গ্রামাণা নায়াচার্যগণও স্বীকার করিয়াছেন । কারণ, তাহা 
সতা, তাহা অবগ্ঠ স্বাকার্ধা, সতোর অপলাপ না! করিলে বলিতে হইবে, সেই সকল প্রমাণে 
প্রামাণা-সংশয়ই হয় না। কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাইয়া এবং কোন নামশুন্য 
পত্বাদি পাইয়া তাহার অবগ্ত একজন লেখক ছিল বা আছে, এই বিষয়ে যে অন্থমান হয়, 
তাহাতে কি কখনও প্রামাণা-সংশয় হইয়া থাকে? সংশরবাদী ইহাতেও সংশয় করিলে পদে 
পদ পভোর অপলাপ করিয়া বিনষ্ট হইবেন (*সংশয়্াত্মা বিনগ্ঠতি” )। 

পরন্থ সংশয়বাদা ইভা স্বীকার না করিলে স্বপক্ষ সমর্থনই করিতে পারেন না। সর্বত্র 
সংশর়হ ভাতার স্বপক্ষ। তিনি বুক্তির দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিবেন, নচেৎ তীহার কথা কে 
মানিবে? কেবল 'সিংশয় সয়» বলিয়া সতক্্ চীৎকার করিলেও কেহ তাহা শুনিবে না, কেন 
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ংশয়, তাহার যুক্তি বলিতে হইবে। “ঘুক্তি” বলির স্বতন্ব কোন একটা পদার্থ নাই । 
অন্মান প্রমাণ এবং তাহার সহকারী “তর্কের প্রচলিত নামই যুক্তি” । অনুমান মাত্রেই 
প্রামাণা-মংশয় করিলে তাহার দ্বারা সংশগবাদীর পক্ষ নির্ীত হইবে না) এ সংশরেও সংণর, 
আবার তাহাতেও সংশঘ্প, এইরূপই বলিরা যাইত ভইবে। রি দ্বারা কিছু স্থির হয় না, 
সর্বত্র সংশয় থাকে, কোন ঘুক্তিই প্রতিষ্ঠিত নহে, এরূপ কথাও বলা বার না । কারণ, এ 
কথাগুলিও যুক্তিদ্বারা নির্ণর করিয়াই বলা হইতেছে । পরন্ধ সংশর মনোগ্রাহ। সংশয় 
হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা যায়। £স মানন প্রভা সন স্বতঃগ্রগান । আতরাং 
কোন বিষয়ে সংশয় হইলে সংশয় হইয়াছে কি ন, এইকপ সংশণ কাহারই ওয় না। সন্ধত্র 
প্রমাণে প্রামাণা-দংশয় হইলে তাহা মনে দ্বাবাই বুঝা যাই 57 বযেমকপ গ্রমানে বন্ধ 5ঃ 
প্রামাণ্য-মংশয় হয়, তাহাতে ভাব্যোক্ত প্রকাবে প্রামানোৰ অনুমান কবিডে হইবে। 
সেই হেতুতে ব্যভিচার-সংশয় হইলে অনুকুল তর্কের দ্বারা ভাতা দুর করিতে হইবে। 
তাহাঁতেও এরূপ সংশয় হইলে অন্যরূপ অন্থুমানের দ্বারা এবং অগ্ঠবূপ ভরের দ্বাত্রা তাহা দু 
করিবে । এইরূপে স্বতঃপ্রমাণ অন্থমান আপিয়া পড়িলে তখন আর কেহ প্রামাণা-দংশয়েব 
থা বলিতে পারিবেন না । টি কথা বলিতে গেছে তাভার কারণ বলিতে 
হইবে । বিনা কারণে সংশয় হইতে পারে নাঁ। সে কারণও প্রমাণাঁদ করিয়া দেখাই 
হইবে প্রমাণমাত্রে প্রামাণা-সংশর করিলে কিছুই প্রমাণদিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা চনিবে না। 
ফলতঃ যাহা অন্ুভবসিদ্ধ, তাহ। স্বীকার না করিলে, প্রকৃত সতভোর অপলাপ করিলে সংশয়- 
বাদীরও নিস্তার নাই। শুন্তবাদীর কথ। ঘথাস্থানে আলোচিত হইবে । মুগ কথা, কোন স্থলে 
স্বতঃ, কোন স্থলে অনুমানাদি প্রমাণের দ্বার। প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে । ভাষ্য- 
কার যে অনুমানের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণানিশ্চরের কথা বলিরাছেন, এ অনুমান স্বতঃ প্রমাণ । 
উহাতে আর প্রামাণ্য-সংশর হয় না । যাহা সফল প্রবৃত্তির জনক, হাহা অবশ্ঠ প্রমাণ। ভাহা 
প্রমাণ না হইলে কখনই সফল প্রবুত্তি জন্মাইত না, ইহা বুঝিলে এই অনুমানের উপরে 
আর প্রামাণ্য-সংশয় হয় না । কাবণ, এই অনুমানের হেতু নিজোন বলিগ্াই নিশ্চিত | অবশ্য 
প্রমাণ স্বতঃই সফল প্রবুভ্তির জনক নহে । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেল- প্রমাণতোহর্য প্রতভি- 
পত্তৌ”, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা পূর্ন্বোক্ত গ্রানথ বা ত্যাজা পদার্থের স্ঞান তইলে যদি ই পদার্থ 
উপকারী বলিয়া মনে হয়, তবে সংসারীর তাহা পাইতে ইচ্ছা হয় এবং অপকাবী বলিয়া 
মনে হইলে তাহার পরিহারে ইচ্ছা হয়। দেই ইম্ছাবশতঃ র প্রাপ্তি বা পরিভারে প্রবৃত্ত 
হইলে অন্তান্ত কারণ সন্ধে তাহার প্রাপ্তি বঃ পরিহার টি থাকে । ওতরাং খানে দেই 
প্রবৃত্তি সফল হয়। এই ভাবে প্রমাণ সক প্রবুন্তিব জনক 1 'প্রমাণাভাস” সফল প্রবুস্তিন 
জনক নহে । কারণ, প্রমাণাভাসজন্ত জ্ঞান হুম । এক বস্কৃকে অন্ত বস্ত বলিয়া ভ্রম করিয়' 
তাহা পাইতে অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রবুন্ত 5ইলে তাভার প্রাপ্তি বা পরিভাগ 
হইতে পারে না । বস্তু ন! গাকিলে তাভাব প্রাপ্তি বা পবিভাব কিকূপ হইবে? শ্তবাং সেগানে 
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প্রবৃত্তি সকল হয় নঃ। বথার্থ জ্ঞানই সঞল প্রবুত্তির জনক | এ বথার্থ জ্ঞান প্রমাণ ব্যতীত 
হয় না । উা প্রমাণেরই বাপার। জুতরাং ত্র ষথার্থজ্ঞানরূপ ব্যাপারের দ্বারা প্রমাণও 
সফল প্রবুক্তির জনক | সফল প্রবৃন্তির জনক বলিয়' বুঝিলে যেমন প্রমাণজন্ত জ্ঞীনের যথার্থতা 
নিশ্চর হর, তঙ্ধূপ সেখণনে প্রমাণের ও এ ভেহুর সাহায্যে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। তাহা হইলে 
প্রমাণের দ্বারা প্রমেঃ প্রতি পদার্থবর্গের তন্তুজ্ঞান অসম্ভব নহে এবং অসন্ভবের উপদেশক 
বলিয়া মহষি গোঁতমের এই ন্যায়শান্ত্ব অনর্থক ও নতে | 

আপন্তি হইতে পাবে যে, যদি সফল প্রবৃত্তির জনক বলিয়া বুঝিয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য 
নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তিব সফলতার পুর্বে প্রমাণকে সফল প্রবৃত্তির জনক 
বলিয়া নিশ্চয় কর! গেল ন!। জুতরাঁং তখন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্য়ও হইল নাঁ। 
প্রামাণ্য-নিশ্চয় না হইলেও পদার্থনিশ্চযর় হইল না। পদার্থনিশ্যর় না হইলেও প্রবৃত্তি 
হইল না। প্রবুন্তি না হইলে প্রবৃত্তির মফলতহা অলীক | সুতরাং কোন কালেই প্রমাণের 
প্রামাণা-নিন্চরের আশা থাকিন না। আপত্তি! মাপাততঃ একটা গুরুতর কিছু মনে হইলেও 
ইহা গুকতর কিছু নভে । কারণ, প্রবুন্তিতে পদার্গনিশ্তর নিয়ত কারণ নহে । পদার্থ 
সন্দেত স্থালেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং হইয়া মাসিতেছে এবং পূর্বে প্রমাণের প্রামাণ্য 
নিশ্চস না হইলেও প্রমাণ্জন্য জ্ঞান হইবার কোন বাঁধা নাই । প্রমাণের দ্বারা পদার্থ বৌধ 
তইলে পুর্বোন্ত প্রকারে ইচ্ছাবিনেষ প্রধূক্ত প্রবৃন্ত হইয়! যখন এ প্রবৃত্তির সফলত্ব নিশ্চয় 
কাবে, তখনই প্রমাণের প্রামানা নিশ্চয় ভয়।  পরদার্থজ্ঞান এবং প্রবৃত্তির পূর্বের সর্বত্র 
প্রমাণে প্রামাণা-নিশ্চর আবণ্ক হয় না। উপদয়নাচার্ধা ন্যারবান্তিক-তাৎপর্যযপরিশুদ্ধিতে 
এ কথাটা আরও বিশদ করিয়া! বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি দ্বিবিধ। 
ট্রহিক ফলের জন্য এবং পারলৌকিক ফলের জন্য । পাঁরলৌকিক ফলের জন্ত যে 
প্রবন্তি, তাহাতে পূর্বে প্রমাণের প্রামাণা-নিশ্চর আবপগ্তক | কিন্তু শ্রহিক ফলের জন্ঠ ষে 
প্রবুন্তি, তাহাতে পদার্থনিশ্য় ৪ অপপক্ষা করে না এবং প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় দূরে 
থাকুক, প্রামাণা কি, তাহা ও জানিবার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন সময়ে পূর্বেও প্রমাণের 
প্রামাণা-নিশ্ঠর হইনা পড়ে, তাহাও সে স্থলে প্রবুন্তিব কারণ নহে । ইহা স্বীকার না করিলে 
যিনি জয়লাভের ইচ্ছায় গ্রামাঁণা খণ্ডন করিবার জন্য বিচারে প্রবুস্ত হইতেছেন, তাঁহার এ 
প্রবৃত্তি কেন হইতেছে? স্টাহারও ত জয়লাভ একান্ত নিশ্চিত নভে ৷ সুতনাং পদার্থ নিশ্চয় 
না হইলেও প্রবৃন্তি হয়, ইহা উভয় পক্ষেরই স্বীকার্ধা এবং সত্া। 

যেখানে একজাতীয় প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পদার্থজ্ঞান হইতেছে, যেমন আমাদিগের 
চক্ষরাদি ইন্দিয়ের দ্বার! প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ কত প্রতাক্ষ ভইতেছে, সেখানে প্রথম প্রমাণকে সফল 
প্রতুত্তির জনক বলিয়া বুঝিলে তাহার প্রামাণা নিশ্র হইয়া যাঁর । শেষে তজ্জীতীয্ব প্রমাণ মাত্রেই 
“ইহা যখন তচ্জাতীন অর্থাৎ সফল প্রবান্তজনক প্রমাণের সজাতীয়৮ তখন ইহা অবশ্য প্রমাণ, 
এইবপে প্রামাণোব নিশ্চয় পূর্বেও হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। 'প্রমাণমূলক প্রচলিত 


বাৎস্যাধন ভাষা ৭ 


ব্যবহারে এইরূপ স্থল প্রচুর । অদৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণা-নিশ্চয়৪ এইরূপে পূর্বেই হইয়া থাকে ; 
স্তরাং অদৃষ্টফলক পারলৌকিক কার্যাকলাপে প্রবৃত্তি হওয়াব বাধা নাই ! বেদ প্রামাণা- 
নিশ্চয়ের কথা এবং প্রমাণ সম্বন্ধে অন্যানা আপত্তি ও সমাধান মনি নিজেই বলিয়াছেন । বথা- 
স্থানেই তাহার বিশদ প্রকাশ হইবে। 

মহর্ষি সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ভাষাকার পুরেবোন্ত আদি- 
ভাষোর দ্বারা ইহারও উত্তর দিয়া গিরাছেন। সে পক্ষে পঅর্থবৎ” এই স্থলে “অর্থ শবের 
অর্থ প্রয়োজন এবং এ স্থলে “অতিশায়ন” অর্থে মতুপ, প্রায় বিভিত। তাহা হইলে 
“প্রমাণ অর্থবৎ” এই কথার দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষে বুঝা ধায়, প্রমাণ নিরতিশর গ্রয়োজনবিশিষ্ট 
অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতেও পুর্বোক্ত “প্রবুভ্তিসামর্থ্যই হেতু । 
অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা পদার্থ বুঝিয়া প্রবুন্তি হইলেই বথন প্রবুভি নফল হয় এবং প্রগাণ বাতীত 
কোন পদার্থেরই যথার্থ বোঁধ হয় না, প্রমাণই সকল পদার্ধের বাবস্থাপক, “প্রমেয়”” গ্রস্ভৃতি 
যাবৎ পদার্থ ই প্রমাণের মুখাপেক্ষী, তখন বুঝা গেল, প্রমাণ সর্বাপেক্ষা অতান্ত প্রারোজনবিশিষ্ট। 
তাই মহর্ষি সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন! ভাবাকার যে অনুমানের দ্বারা 
প্রমাণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন, উহাও স্বতঃপ্রমাণ। সকল পদার্থসিদ্ধি 
যাহার অধীন এবং বাহাই ঘথার্থ বোধ জন্মাইয়া তন্দ্রারা জীবের প্রবুন্তিকে সকল করে, 
তাহার যে সব্বাপেক্ষা অধিক প্ররৌজন, এ বিষরে প্রতিবাদ হইতে পারে না। এইরূপ 
অন্থুমানে প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। এইরূপ অনেক প্রমাণেব "স্বতঃ প্রামাণা” পরতঃপ্রামাণাবাদী 
ন্যাক্সাচার্্যগণও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “ন্যায়বার্তিকতাতপর্যযটাকা” প্রন্ৃতি গ্রন্থ ইহার সংবাদ 
দিতেছে। 

“প্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ জ্ঞান। কেবল প্রতিপত্তি বদিলে প্রমাণবিধরক জ্ঞান ও বুঝা যায়, 
কিন্ক তাহা কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মার না এবং প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হইলেও উপেক্ষণীয় 
বলিয়। বুঝিলে উপেক্ষা ই করে, সেখানে গ্রহণ ও নাই,তাগও নাই, সুতরাং সেখানে তদ্বিষয়ে কোন 
অনুষ্ঠান নাই, সেখানে প্রবৃত্তির সফলতার কথা বলা চলে না। তাই কেবল প্রতিপত্তি না 
বলিয়া বলিয়াছেন “অর্থপ্রতিপন্তি”। “অর্থ” শবের দ্বারা যে এখানে গ্রাহা ও তাজা পদার্থই 
লক্ষ্য অর্থাৎ সুখ এবং স্থখের কারণ এবং ছুঃখ ও ছঃখের কারণ পদার্থবগই বে ভাষ্যকারের 
এখানে “অর্থ” শব্দের অর্থ, এ কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে । পরে অনেক বার 
ভাষ্যকার এ অর্থে “অর্থ” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যার জন্ত এবং 
তভাষ্যের পৃর্বাপর সংগতির জন্য কেবল “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়! ব্যাখ্যা করিলে পূর্বোক্ত 
“অর্থই তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে । 

- প্রমাণাভাসের দ্বারা পুর্ধোক্ত অর্থপ্রতিপন্তি হয়, কিন্ধু সেখানে প্রবুন্তিব সফলতা হর না। 
তাই বলিয়াছেন 'প্রমাণতঃ | অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা এবং প্রমাণ হেতুক। ভাষ্যকার «গ্রমাণেন” 
অথবা! “প্রমাণাং” এইরূপ কোন প্রয়োগ না করিয়া পপ্রমাণতঃ» এইব্নপ প্রয়োগ করিয়াছেন 
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কন? উষ্তাতে কি কোন গুড় অভিসন্ধি আছে? আমরা এখন এসব কথার চিন্তা না 
করিলেও উদ্রোতিকব ইান্র চিন্ত। করিরাছিলেন এবং ইহার মধ্যে তিনি ভাষাকারের অনেক 
অভিদন্ধি দেখিরাছিলেন। এই কথায় উদ্যোতকর এখানে যাহা বলিয়াছেন, বাচম্পতি মিশ্র 
তাহার ব্যাঞধা করিরাছেন। সে কথাগুলির বিশদ মন্ত্র এই বে, *প্রমাণতঃ* এই পদটি তৃতীয়! 
বিভক্তির সকল বচনেই সিদ্ধ হর়। সুতরাং উতার দ্বারা বিভিন্ন বিভক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এক একটি 
কবিয়া বন্থু অর্থ বুঝা ঘাইতে পারে। “কান স্থলে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা, কোন স্থলে ছুই 
ব। বু প্রমাণেব দ্বারা পদার্থ “বাধ হর, « সিদ্ধান্ত ভাবাকার পরে বলিয়াছেন। এখানেও 
7 প্রমাণতঃ” এইবপ প্রয়োগ করিঘাছেন। উহার দ্বারা একমাত্র প্রমাণের দ্বারা 
বা তই প্রমাণের ছারা অথন? বহু গ্রমাণের দ্বারা, এই তিনটি অর্থই বুঝ। যাইতে পারে। 
রি «প্রমাণেন” অথবা “ প্রনাণাভ্যাং” অথব| “ প্রমাণৈ?” ইহার কোন একটি বাক্য প্রয়োগ 
করিলে এরূপ অর্থ বুবিবার সন্তাবনাই নাই এবং পক্ষান্তরে পঞ্চমী বিভক্তির 
মকল বওনেও “প্রমাণতঃ” এই প্রয়োগ সিদ্ধ হর | হেত্র্ঘে পঞ্চমী হইলে উহার দ্বারা বুঝ৷ 
বাইবে, প্রমাণ অর্থপ্রতিপন্তির হেতু । পক্গান্তরে ভাষ্যকারের ইহাও বিবক্ষিত ছিল। 
উদ্যোতকরের এই কথার সমর্থনের জন্য তাঁৎপর্য্যটীকাকার বলিরাছেন যে, যদিও প্রমাণের দ্বার! 
অর্থপ্রতিপন্তি হর, এই কথ বলিলে প্রমাণ অর্থপ্রতিপত্তির হেতু, ইহা বুঝা যায়, তাহা হইলেও 
হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা উহা! প্রকাশ করিলে উহা শীস্র বুঝ বায়। তাহাতে 
প্রমাণ ও তজ্জন্ অর্থপ্রতিপন্তি থে একই পদার্থ নহে, ভিন্ন পদার্থ, ইহাও শীন্ত স্পষ্ট বুঝ! যায়। 
হেতু বলিয়া বুঝিলে তাহাব ফলকে হেতু হইতে ভিন্ন বলিয়াই শীঘ্র বুঝা যায়। ভাষ্যকার 
ইব্ধপ প্রয়োগ করিয়া তাহাও বুঝাইন্াছেন এবং যথার্থ বোধের অন্যান্ত কারক হইতে 
তাহার করণকারক প্রমাণ শ্রে বলিয়া দব্ধ প্রথমে তাহার উল্লেখ এবং প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত, 
ইহ! দেখাইবার জন্ত এক পক্ষে করণে তৃতীয়! বিভক্তি-সিদ্ধ *প্রমাণতঃ» এইরূপ প্রয়োগ 
করিরাছেন। ফলকথা, প্রয়োগচতুর ভামাকার বেমন “অর্থব” এই স্থলে অনেকার্থ “অর্থ” 
শন্দের প্রয়োগ করি ছুইটি তত্ব প্রকাশ করিরাছেন, তদ্রপ পপ্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ 
করিয়া পুর্পোক্ত প্রকার অর্থপ্রকাশ করিরাছেন। মন্তবূপ প্রয্জোগে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত 
সকল অর্থ প্রকটিত হণ নী। * 
কোন পুস্তকে ভাব্যারন্তে “ও নমঃ প্রমাণার” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু প্র পাঠ 
কল্পিত বলিয়াই মনে হয় । কারণ, উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের মঙ্গলাচরণের কথার 
কোনই উল্লেখ করেন নাই । পরস্থ বঙ্গদেশের প্রাচীন মহাদার্শনিক শ্রীপর ভট্ট তাহার "ন্যায় 
কন্দলী”র প্রারন্তে মঙ্গল-বিচার প্রসঙ্গে শ্যার-ভীষ্যকার পক্ষিলস্বামী ভাষ্যারস্তে মঙ্গলবাকা নিবদ্ধ 
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করেন নাই, ইহা স্পষ্ট লিখিক্না গিরাছেন । ভাবাকার মঈল-বাকা 'নপন্ধ না লরিলেগ তিনি 
গ্রস্থারন্তের পুর্বে মঙ্গলানুষ্ঠান করিরাছিলেন, ইভা ভ।ববভট্র অনুম/ন কনিসাছেন। আধরভট্র 
বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি যে ৯১৩ শাকান্দে প্্যারকন্দপী” বনা করেন, হত “্ারকন্দলা্র 
শেষভাগে তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিরাছেন ।« 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ মহর্ষি গোতমের মঙ্গলাচরণ বিষয়ে বিচার করিড। ১শযে নিজের মত 
বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন বে, মভর্ষি গোতম প্রথম স্তরে সক্কপ্রথম পগ্রমা 7 শব্দের উচ্চারণ 
করাতেই তাহার মঙ্গলাচরণ হইয়াছে । কারণ, “প্রধাণ” বধু একট নাম । বিষণ সভস্ 
নামের মধ্যে আছে পপ্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ৮ | আমরা ভাদাকারের সঙ্গল 
এ কথাটিও বলিতে পারি । কারণ, ভাব্যকারও দন্দাুগ্র « গ্রনান” শন্দেব উল্চারন কবিয়াছেন। 
অন্য উদ্দেপ্তে এবং অন্ত তাত্পধ্যে উচ্চারণ কাগ্নেও বৃন্তিকার মানে কবেন, নাদের মহিমা 
যাইবে কোথায়? 

ভাষ্য । প্রমাণমন্তরেণ শার্ঘগুতিগভিও, নখ গতিপভিআন্তবেণ 
প্রবৃতিসামর্থ্যং । ওমাণেন খন্বপং জ্ঞাতাহথমুপলভ্য ভমর্য ,ভাদ্দতি জহ।- 
সতি বা। তগ্তেপ্স। জিহাপাপ্রবুক্তন্য 'মাহ, জব তাও 
পুনরস্তাঃ ফলেনাভিপন্বদ্ধঃ | সমাহমানস্তমর্থ*ভ।প্৮ন্‌ ।জহ।পস্‌ বা তমর্থ- 
মাপ্সোতি জহাতি বা । অর্থস্ত স্খং সুখে হুশ্চ, ছুখং ছুঃনহেতুশ্ঠ। 
সোহয়ং প্রমাণ।ধোহপরিসংখ্যেধ$, প্রাণভৃদ্‌ভেদভ্তাপারএয্যেব্বাছ। 

অনুবাদ । প্রমাণ ব্যতাত অর্থের যথাথবেধ হয় ছা আন্থঃ তির 
বাতীতও প্রবৃত্তির সফলতা হয় না । এইভ্ভ্তাতা নাক্তি কর্থ, মংসারা জল প্রমাণের 
দ্বারাই অর্থকে উপলব্ধি করিয়া, সেই অর্থকে পাই ইচ্ছা কাণে অপব। ত।াগ নারতে 
ইচ্ছা করে। প্রাপ্তির ইচ্ছা অথব৷ ত্যাগের ইচ্ছায় এপে।াদতড সেই জাবের সমীহা 
অর্থাৎ তদ্বিষরে যে প্রধত্ববিশেষ, তাহা *প্রবু্ত” এই শব্দের হারা অভাহত হয় 
অর্থাৎ তাহাকেই প্রবৃত্তি বলে । এই প্রবৃত্তির “সামর্থ্য” কিন্তু কলের দহিত সন্বক্ধ, 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত তাস্তে “প্রবৃত্তিসামণ্য” শব্দের দ্বারা 5 সফলতা বুঝিতে 
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*. "অনতাপি নমস্কারে ্তায়মীমাংসাহাব: ফা গরবিমাপ্বুত্বাজ 1 তল চ স্াষন মানি ভ লকাবধিহ্যাং 
ন কৃতে! নমঙ্কারঃ কিন্তু তত্রানুপনিবদ্ধঃ” | প্বদিংমী “বমাপ্তলৌ ক্ষনণৰ, আ্বানিদে। তছ তষ্ঠত ইত? 
সন্তাবনসিদং”-_(ন্তায়কন্দলী ) 
"আসীদ্দক্ষিণরাঢায়াং দ্বিজানাং ভূরিকম্দণাম্‌। 
ভুরিস্থাষ্টরিতি গ্রামে। ভুরিশ্রেষ্টিবনা এয 2; 
“ভ্রাবিকদণোত্তরনবশগণাকীদে গায়কপলী এত 
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হইবে । সগাহমান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবপ্তমান জীব সেই অর্থকে 
( পূর্বেবাক্ত অর্থকে ) পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ সেই 
অর্থকে প্রাপ্ত হয় অথব! ত্যাগ করে। “অর্থ” কিন্ত স্থখ ও স্থখের কারণ এবং ছুঃখ 
ও ছুঃখের কারণ, অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত ভাস্তে “অর্থ” শব্দের দ্বারা স্থুখ ও স্থুখের কারণ- 
রূপ গ্রাহ্য পদার্থ এবং ছুঃখ ও দুঃখের কারণরূপ ত্যাজ্য পদার্থই বুঝিতে হইবে । 
যাহা গ্রাহ্য ও নহে,ত্যাজ/ও নহে, কিন্তু উপেক্ষণীয় পদার্থ, তাহা এ “অর্থ” শব্দের দ্বারা 
ধরা হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রীণিগণের অথবা প্রাণিবৈচিত্র্ের নিয়ম না৷ থাকায় অর্থাৎ 
যাহা একের স্থখ বা সুখের কারণ হয় অথব| ছুঃখ বা দুঃখের কারণ হয়, তাহা অন্য 
সকল প্রাণীরও সেইরূপই হয়, এমন নিয়ম না থাকায়, সেই এই “প্রম। পার্থ” অর্থাৎ 
প্রমাণের প্রয়োজন পুর্বেবাক্ত স্থখছুঃখ(দি অনিয়ম্য, (তাহার নিয়ম করা যায় না) 
অর্থা যাহা স্থখের কারণ, তাহা সকলেরই স্থখের কারণ, ইতাদি প্রকার নিয়ম 
নাই। প্রমাণের প্রয়োজন স্থখছুঃখাদি কোন নিয়মবদ্ধ নহে। 

টিগ্লনী। ভাষ্যকার ভাম্যলক্ষণান্ুসারে এখানে তাহার পূর্বোক্ত ভাষ্যের পদবর্ণন 
করিয়াছেন। নিজের কথার নিজের ব্যাখ্যা করাই স্বপদবর্ণন। উহা ভাষ্ের একটা লক্ষণ । 
ভাষ্য কাহাকে বলে, এ জন্ প্রাচীনগণ বলিয়া গিয়াছেন,_ 

“ন্ুত্রার্থো বণ্যতে বত্র পদৈঃ সুত্রান্ুসারিভিঃ। 
স্বপদানি চ বণ্যন্তে ভাষ্যুং ভাষ্যবিদে৷ বিছ্ুঃ১? ॥ 

পরাশরপুত্রাণে ১৮ অধ্যারে এইরূপ ভাষ্যলক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা কোন পুস্তকে দেখ! 
যায়। স্ত্রের ভাষ্য হইলে সেখানে স্ত্রান্থ্সারী পদসমূহের দ্বারা সুত্রার্থবর্ণন থাকিবেই এবং 
স্বপদ-বর্ণনও থাকিবে । কিন্তু আদিভাষ্যে কেবল স্বপদ-বর্ণনরূপ ভাষ্য-লক্ষণই সম্ভব | তাহাতেই 
আদিতাম্মের তাথ্যত্ব নিপ্ন্তি হয় । তাতপর্যটাকাকার বাচস্পতিমিশ্রও ভাষ্যকারের 
প্রথমোক্ত সন্দর্ডকে “আদিভাষ্য* নামে উল্লেখ করিয়াছেন । 

« প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপন্তিঃ* অর্থাত প্রমাণ ব্যতীত অর্থপ্রতিপত্ভি হয় না, এখানে 
প্রমাণ শব্দ আছে বলিয়া অর্থের যথার্থ বোধ হর না, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রমাণাভাসের 
দ্বারা ্রম-্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু বথার্থ বোধ প্রমাণের দ্বারাই হয়, ইহাই ভাস্তকারের 
তাংপর্ধ্য। ভাম্তকার এই কথার দ্বারা তাহার আদিভাত্তের *প্রমাণতোহ্প্রতিপভৌ” 
এই কথার তাতপধ্য ও সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন । বথার্থ বোধ প্রবৃতিকে সফল 
করে, ভ্রম-্ঞান তাহা করে না। এ বথার্থবোধ যখন প্রমাণেরই কার্ধা এবং প্রবৃত্তির 
সফলতা সম্পাদনে প্রমাণেরই ব্যাপার, তখন উহার দ্বারা প্রমাণ সফল প্রবুত্িজনক। 
স্ৃতরাং প্রমাণ অথের অবাভিচারী এবং নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহাই ভাস্তকারের 


বাংস্যাযন ভাষা ১১ 


তাতপর্যা এবং শর কথাটি না বলিলে প্রমাণাভাপ হইতে প্রমাণের বিশেষ বলা হয় না। 
তাহা না বলিলেও প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন হয় না । 

“সোহয়ং প্রমাণার্থ?” ইত্যাদি ভাষ্য পড়িলে বুঝা যায়, পুর্ববোক্ত প্রমাণার্থ অর্থাৎ ভাষ্যকার 
যাহাঁকে “অর্থ” বলিয়াছেন, সেই স্ুখ-্ঃখাদি অসংখা ; কারণ, প্রাণিগণ অসংখ্য । তাংপর্য্য- 
টাকাকারের কথার বুঝা যায়, উদ্যোতকরের পুর্বে বা সমকালে কেহ কেহ এভাম্যের শ্রূপ 
ব্যাখ্যাই করিতেন । কিন্ধ উদ্যোতকব এ বাখা। খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, সুখ-ছ্রঃখ প্রহ্থতি “মর্থ” এক একটি গণনায় অসংথা হইলেও ভাষ্যকার সুখ, স্থুখহেতু এবং 
ছুঃথ ও ছুঃখহেতু, এই চারি প্রকারে তাহার বিভাগ করিরা সংখা! প্রদর্শন করিয়াছেন; স্থৃতরাং 
“প্রমাণার্থ অসংখা”_-ইহা ভাষ্যার্থ নহে । পরম্ক ই অর্থে ভাষ্যকারের হেতুটিও সঙ্গত হয় না, 
এ কথা বলিবারও কোন প্রয়োজন নাই । তবে ভাধ্যার্থ কি? উদ্যোতকর বলিয়ীছেন__ 
প্রমাণের প্রয়োজন স্থুখ-দ্ঃখাদি অনিয়ম্য, ইহাই ভাম্যার্থ। ভান্ে "প্রমাণার্থঃ* এই স্থানে “অর্থ? 
শবের অর্থ প্রয়োজন । চন্দনবিষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন বা ফল সুখ, কণ্টকবিষয়ক প্রমাণের 
প্রয়োজন বা ফল ছুঃখ | ইহার নিয়ম নাই, কোন প্রাণীর পক্ষে ইহার বিপরীত । উদ্ী কণ্টক 
প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহা তক্ষণ করিয়া সুখ ভোগই করে| মনুষ্যাদি তাহাতে দ্রঃখান্থুভবই 
করে। বাহ! একের স্ুখহেতু, তাহা অগ্তের ঢঃথহেত | সুখ ভ্ঃখ কাহারও স্বাভাবিক 
নহে। তাহা হইলে সকল পদার্থই সকলের সুখকর হইত। অস্বাভাবিক হইলে তাহ! 
কাল্পনিক পদার্থ হইয়া পড়ে, তা্গ' প্রমাণের প্রয়োজন হইতে পারে না, এই আশঙ্কা নিরাসের 
জন্যই ভাষ্যকার “সোহয়ং প্রমাণার্থঃ” ইত্যাদি ভাস্ত বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্ুখ-্রঃখ স্বাভাবিক 
ন। হইলেও কার্পনিক নহে ; উা নৈমিন্তিক। নিমিন্তের ভেদ ও বৈচিত্রাবশতঃ তাহার 
ভেদ ও বৈচিত্র্য হয়। জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসমূহের বৈচিত্র্যবশতঃ 
ঘাহা একের সুখ বা সখের কারণ, তাহা অন্যের ছুঃখ বা তুঃখের কারণ হইতেছে। তাই 
হেতু দেখাইয়াছেন__« প্রাণডদ্ভেদস্তাপরিসংখোয়ত্থাং” ॥  ভাষ্তে ণঅপরিসংখ্যের” বলিতে 
এখানে অসংখ্য নহে ; উহার অর্থ অনিয়মা। “প্রাণভদ্ভেদপা” এই কথার দ্বারা প্রাণিগণের 
যে ভেদ অর্থাৎ বৈচিত্রা, ইহাও ব্যাখ্যা করা যায়। নর্থাৎ প্রাণিগণের যে ভেদ, কি না 
বৈচিত্রা, তাহার নিরম না থাকায় সুখ-ছুঃথাদি অনিয়ত। যাহা অনিয়তকারণ-জগ্য, তাভা 
সমস্তই অনিয়ত, এইরূপ সামান্টান্ুমানের দ্বারা ইহ! নিশ্চিত আছে। 

ভাত্য। অর্থবতি চ প্রমাণে প্রমাতা-প্রমেয়ং-প্রমিতিরিত্যর্থবন্তি 
ভবন্তি। কন্মাৎ? অন্যতমাপাধেহর্থস্তানুপপান্তেঃ ৷ তত্র যস্যেপ্লাজিহাসা- 
প্রযুক্তস্থা প্রবৃত্তি; স প্রমাতা। স বেশার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণং | 
ধোহর্থঃ প্রমীয়তে তত প্রমেষ্ম্‌। বনর্থবিজ্ঞানং সা প্রমিতিঃ। 


চতস্যম্েবন্বিধান্ত তন্তং পরিপমাপ্যতে । 


ঠহ্‌ ন্যায়দর্শন 


অনুবদদ। প্রমাণ অর্থের অবাভিচারী হওয়াতেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি 
ইভান! সশাচানার্থ ভয় | অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে__ 
মাণ নিরতিশয় প্রয়্োজনবিশ্ষ্ট হওয়াতেই “প্রমাতা,” এপ্রমেয়”, এপ্রমিতি” 
ইতার: সেইরূপ প্রাযোজনবিশিষ্ট হয়। [ প্রশ্ন ]কেন ?[ উত্তর? যে হেতু প্রমা- 
ণের অভাবে অর্থে” যথার্থ বোধ হয় ন:। শন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছ! ও ত্যাগের ইচ্ছায় 
প্রণোদিত হইয়া যাহাব প্রবুত্তি হয় অর্থাও যে নাক্তির যথার্থ বোধ জন্মিয়।ছে, তাহাকে 
“প্রমাতা” বসে। সেই প্রণাত' যাহার দ্বার পদার্থকে যথাথ রূপে জানে, তাহাকে 
“প্রমাণ” বালে । যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাকে পপ্রমেয়” বলে। 
পদার্ঘবিষঘূক ঘে ষণার্থ ভন্কান, তাহাকে “প্রমিতি” বলে । এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের 
অবাভিচারা চ-রিটি প্রথার [প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি) থাকাতে তত্ব পরি- 
সমাপ্ত হইচতে, অর্থ ২ প্রমাণের দ্বাবা তন্ব বুঝিয়। তাহা গ্রাহা মনে হইলে গ্রহণ 
করতে, হাসা নে হইল ভাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে ভইলে উপেক্ষা 
করিতেছে । গ্রহণ, ত'গ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্বের পর্যাবসান হইতেছে । 


বিবৃতি । প্রমাণ পদার্থের অবাভিচারী, ইহা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? বুঝিতে হইবে, 
প্রমাণ যে পণার্ঘকে দেরূপে, বে প্রকারে প্র তপন্ন করে, সেই পদার্থ ঠিক সেইব্বপ, সেই প্রকারই 
হয়, কথনও তাভার অন্যথ' ভয় না। প্রমাণাভাসের দ্বারা পদার্থ বোধ হইলে সেখানে এইরূপ 
হয় না। প্রমাণ বখন পদার্থের অব।ভিটারা, তখন “প্রমাণের দ্বারা যে ব্যক্তির বোধ হইয়াছে, 
দেই বা ব্ক্তি এবং “দই বোধের বিষ «প্রমেয়” পদার্থ এবং সেই যথার্থ বোধরূপ 
“প্রমিতি”--এই তনটিও প্রমাণের ভ্তার পদার্থের অব্যভিচারী। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কখনই 
প্রমিতি হর না। প্রনাথ দ্বার প্রমিতি হইলে সেখানে প্রমাতা এবং প্রমেরও থাকিবে । তাহ! 
হইলে প্রমাণ পদাথেল অবাভিচারা বলিরাই “প্রসাতা”, এপ্রমেয়* এবং পপ্রমিতি”ও পুর্বোজ- 
রূপে পনার্পেল মব্যাভচানা এবং ই ঢিট প্রকার এরূপ বলিয়াই তত্ববোধ হইতে । নচেৎ 
তত্ববোপ কোনরূপে হইত না| যে পদার্থ যেরূপ এবং যে প্রকার, তাহাকে ঠিক সেইরূপে এবং 
সেই প্রকার বুঝিলেই তন বুঝ! ভয় এবং শেষে গ্রহণ অথবা ত্যাগ অথবা উপেক্ষার দ্বারাই সেই 
তুর পর্যাবসান হন্প , প্রমাণের বার" তষ্ বুঝিরা হয় গ্রহণ করে, না হয় ত্যাগ করে, 
না হয় উপেক্ষা কবে জগতে এই পর্মান্তই তনু বিষরে প্রমাণের কার্ধা চলিতেছে । 
টিগ্লনা। ভাব্যকার আদিভাব্যে প্রমাণকেই অর্থের অবাভিচারী বলিয়াছেন । ইহাতে 
আশঙ্কা হতে পাবে এ, ভাম্যকারের এক্তি অনুসারে প্প্রমাভা”, পপ্রমেয়" এবং পপ্রমিতি” 


না 


জগ হায় রি রও চ প্রমাণে" রা ভাম্মকারের কথা এই যে, প্রমাণ 
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অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াই প্রমাতা'প্রমেয় এবং প্রমিতি ইহারা ও অর্থের অবাভিচারী হয়; কেন না, 
প্রমাণ বাতিরেকে পদার্থের যথ এঁবোধ হয় ন।। প্রনাণ দ্বার! যথার্থ বোধ হইলেই সেখানে “প্রমাতা”, 
«প্রমেয়” এবং প্প্রমিতি* থাকে । এ জন্য তাহারাও অর্থের অব্ভিচারী হয়। সুতরাং 
উহাদিগের মধ প্রমাণই প্রধান, তাই তাহাকেই আদিভাষ্যে অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছি 
এবং তাহাতেই পপ্রমাত।” *প্রমের” ও “প্রমিতিশকে প্রমাণের স্তায় অর্থের অব্যভিচারী বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে “অর্থবন্তি” এই স্থলেও পুর্বে র ন্তার নিতাবোগ অর্থে মতুপ্‌ প্রতায় 
বুঝিতে হইবে । কেহ বলেন, শ্রস্থলে প্র'ণন্তার্ধে “মতুপত প্রতান্ধ বিহিত। প্রনাতা প্রন্থৃতি 
অর্থবান্‌ হয়, কি ন।-_সমীচানার্থ হর। ইহাতে ও ফলে অর্থের অব্যভিচারী হর, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ 
হইবে। আদিভাষ্তে পক্ষান্তরে প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহা বলা হইয়াছে, সে 
পক্ষেও এখানে “অর্থবন্তি” এই স্থলেও “অর্ধ” শবের প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে এবং 
অতিণায়নার্থে মতুপ, প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। সে পক্ষের ভাঘ্যার্থও “পক্ষান্তরে” বলিয়! অনুবাদে 
বলা হইয়াছে । তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রমাণ তন্বজ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বারা জীবের প্রয়োজন 
বিষয়ে সমর্থ বলিয়া নিরতিশয় প্রয়োজনবিশি্ট হওয়াতে প্রনাতা প্রস্থতিও নিরতিশয়- 
প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। কারণ, প্রমাত! প্রহ্বতিও প্রয়োজন বিধয়ে প্রমাণের স্তায়ই সমর্থ। ৃ 

ভাব্কে “অন্ত তমাপারে” এই স্থলে “অগ্ভতম” শবের দ্বার! পূর্বোক্ত প্রমাণাদি চারিটিকেই 
বুঝ। যাইতে পারে। কিন্তু উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রকরণান্থদারে এখানে উহার দ্বার! 
প্রথমোক্ত “অন্ত তম” প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে । কারণ, প্রমাত! প্রস্থতি হইতে প্রমাণের 
বিশেষ প্রদর্ণনই এখানে ভাষ্মকারের উন্দেগ্ত । প্রমাণের প্রাধান্ত সমর্থনের জন্যই ভাষ্যকার 
এ হেতু বলিরাছেন। স্থৃতরাং “অগ্ততম” শব্দের দ্বার পূর্বোক্ত “প্রমাণস্রূপ বিশেষ অর্থই 
এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ । 

প্রমাণের দ্বার! তত্ব বুঝিয়া তাহ! যদি সুথসাধন বলিয়া বুঝে, তবে গ্রহণ করে; কোন 
প্রতিবন্ধকবশতঃ গ্রহণ করিতে না পারিলেও গ্রহণের যোগ্যতা থাকে । ছুঃখ-সাধন বলিয়া 
মনে হইলে তাহ। ত্যাগ করে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাতে 
ত্যাগের যোগ্যত! থাকে এবং স্ুখমাধনও নহে, ছুঃখসাধনও নহে, ইহা! বুঝিলে তাহা উপেক্ষা 
করে। প্রমাণের দ্বার! তত্ব বুঝিপ্ন। তত্বের এই পর্য্যন্তই হয়। স্থতরাং গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্যতা 
এবং ত্যাগ বা তাগযোগ্যতা এবং উপেক্ষাই তন্বের পরিসমাপ্তি, উহাই তত্বেপর পর্যযবসান। 
প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম বোধ হইলেও পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রহণাদি হয় বটে, কিন্ধু সে 
গ্রহণাদি তত্বের পর্যবসান নহে। প্রমাণাভাসের দ্বারা তত্বের বোধ হয় না; স্ৃতরাং 
সেখানে তন্বের গ্রহণাদি হয় না। তন্বের গ্রহণাদিতে “প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় 
এবং প্রমিতি” আবশ্যক। প্র চারিটি থাকাতেই পূর্বোক্ত প্রকার তন্ব পরিসমাপ্তি 
হইতেছে । জীবজগতে প্রমাণাভাসের আধিপত্য প্রচুর হইলেও প্রমাণ একেবারে 
নির্বাপিত হয় নাই । প্রমাণের দ্বারা চিরকালই বনু বহু তত্ববোধ এবং এ তত্বের পুর্বোক্ত 
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পরিসমাপ্তি হইতেছে এবং হইবে । অনেক ভাব্য-পুস্ত কেই “অর্থতত্বং পরিসমাপাতে” এইব্প 
পাঠ আছে। কিন্ত ভাষ্কারের পরবর্তী প্রশ্নভাষা দেখিয়া এবং বাহ্িকাদি দেখিয়া এখানে 
“তত্বং পরিসমাপাতে” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়! বুঝা যায়। কোন পুস্তকে ্ররূপ পাঠই 
আছে। জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতেও “তত্ব পরিসমাপ্যতে* এইরূপ কথাই দেখা যায়। 
তাষ্যে “অর্থবতি ৮” এই স্থলে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “অর্থবৃতি চ” এই .কথার সংস্কৃত ব্যাখ্যা! 
“অর্থবত্যেব”। অবধারণ অর্থ এবং হেতু অর্থে “৮” শবের প্রয়োগ বনু স্থানে দেখা যায়। এই 
ভাষ্যেও বহু স্থানে রূপ প্রয়োগ আছে। সেগুলি লক্ষ্য করা আবশ্যক । 

ভাগ্য । কিং পুনস্তত্বং ? সতশ্চ সদ্ভাবোহসতশ্চাসদ্ভাব? । সৎ সিতি 
গৃহমাণং যথাভৃ তমবিপরীতং তন্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহমাণং 
যথাভূতমবিপরীতং তত্বং ভবতি। 

অনুবাদ। (প্রশ্ন) তত্ব কি? অর্থাৎ পুর্বে যে তত্ব পরিসমাপ্তির কথা বলা 
হইল, সে তত্ব কি? (উত্তর) সৎ পদার্থের অর্থাৎ ভাব পদার্থের সঞ্ভাৰ 
এবং অসৎ পদার্থের অর্থাৎ অভাব পদার্থের অসম্ভাব। বিশদার্থ এই যে, “পি” 
অর্থাৎ ভাব পদার্থ “সৎ” এইরূপে অর্থাৎ “ভাব” এইরূপে, যথাভূত, কি নাঁ_ 
অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়। তত্ব হয়। এবং “অসৎ” অর্থাৎ অভাব পদার্থ 
অসৎ এইরূপে অর্থাৎ অভাব এইরূপে, বথাতৃত, কি না-_অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান 
হইয়। তত্ব হয়। 

বিবৃতি। যে পদার্থ যাহা এবং যে প্রকার, ঠিক সেইরূপে সেই প্রকারে জ্ঞায়মান সেই 
পদীর্থকে “তত্ব” বলে। পদার্থ দ্বিবিধ, ভাব ও অভাব । ভাব পদার্থকে অভাব বলিয়া এবং 
অভাব পদার্থকে ভাব বলিয়া! বুঝিলে সেখানে তাহা তন্ব হইবে না। স্থৃতরাং সেখানে তত্ব 
বুঝাও হইবে না। ফলত; কোন পদার্থই তাহার বিপরীত ভাবে বুঝিলে তাহা সেখানে 
তত্ব হয় না। 

টিগ্পনী। শ্রোতৃবর্গের অবধান এবং বিশদবোধের জন্য স্বয়ং প্রশ্নপূর্রবক উত্তর দেওয়াই 


প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। তাই ভাষ্যকার তাহার পূর্বক থিত তত্ব কি, ইহা বলিবার জন্য নিজেই 
এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন। 


“তস্য ভাবঃ” এই অর্থে “তব” শট নিষ্পন্ন। & তত্ব শব্দের অন্তর্গত 


রর “তং” শব্দটির 
প্রতিপাদ্য “সং ও “অসৎ” পদার্থ । “সৎ* বলিতে ভাব পদার্থ, “অসৎ” বলিতে সং ভিন্ন অর্থাৎ 
তাব ভিন্ন পদার্থ। ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থকেই অভাব পদার্থ বলে । “নাস্তি” এইরূপে বোধের 


বিষয় হয় বলিয়াই অভাব পদার্থকে “অপৎ* পদার্থ বলা! হয় “অসৎ” বলিতে এখানে অলীক 
নহে। যাহার কোন সন্তাই নাই, যাহা অলীক, তাহা পদার্থ হইতে পারে না | যাহা প্রমাণ- 
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সিদ্ধ, তাহাই পদার্থ। তাহা “ভাব” ও “অভাব” এই ছুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রমাণ 
যাহাকে ভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাই ভাব পদার্থ। যাহাকে অভাব বলিয়া 
প্রতিপন্ন করে, তাহা অভাব পদার্থ। ভাব পদার্থেষে ভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, 
তাহাই উহার “সপ্ভাব” বা ভাবত্ব। অভাব পদার্থে যে অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, 
তাহাই উহার “অসছাব” বা অভাবত্ব। এ “সছ্ভাব”ই সৎপদার্থের তত্ব এবং প্র “অসপ্তাবই 
অসৎ পদার্থের তত্ব এবং উহাই যথাক্রমে ভাব ও অভাব পদার্থের স্বরূপ । উহার বিপরীত- 
রূপে ভাব ও অভাব বুঝিলে সেখানে ভাব ও অভাবের তত্ব বুঝা হয় না। ভাষ্যে “সৎ ইতি* 
এবং “অসৎ ইতি” এই ছুই স্থলে “ইতি” শব্দের প্রকার অর্থ। অর্থাৎ সৎ পদার্থকে “সৎ” 
এই প্রকারে এবং অসৎ পদার্থকে “অসৎ” এই প্রকারে বুঝিলেই তত্ব বুঝা হয়। ফল কথা, 
যে পদার্থের ষেটি প্রকৃত ধরন, তাহাই তাহার তত্ব, সেইব্ূপে সেই পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেই 
পদার্থকেও তত্ব বলা হয়; প্রাচীনগণ তাহাও বলিয়াছেন। এখানে তাষ্যকার প্রথমতঃ ভাব ও 
অভাব পদার্থের প্রমাণসিদ্ধ ভাবত্ব ও অভাবত্বকে তত্ব বলিয়া শেষে এ ভাব ও অভাব 
পদার্থকে ও "তত্ব বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ভাবত্ব 'ও অভাবত্ব রূপ প্রকৃত ধর্মারূপে জ্ঞায়মান হইলেই 
ভাব ও অভাব সেখানে তত্ব হইবে । অভাবত্বরূপে ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে অথবা ভাবস্বরূপে 
অভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেখানে উহা! তত্ব হইবে না, এই কথা বলিবার জন্যই প্রথমতঃ 
ভাষ্যকার ভাব ও অভাবের প্রকৃত ধর্মবূপ তন্বটি বলিয়াছেন । এরূপ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ভাব 
পদার্থ এবং বিশেষ বিশেষ অভাব পদার্থেরও যাহার যেটি প্রমাণসিদ্ধ প্রকৃত ধর্ম, সেইরূপে তাহারা 
জ্ঞায়মান হইলেই তত্ব হইবে, ইহা ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। ফলকথাঁ, যে পদার্থের যেটি তত্ব, 
সেইরূপে জ্ঞায়মান সেই পদার্থকেও ভাষ্যকার এখানে “তত্ব” বলিয়াছেন। ভাষ্যে “সতশ্চ” 
এবং “অসতশ্চ” এই দুই স্থলে ছুইটি ”চ* শবে দ্বারা পদার্থত্বরূপে ভাব ও অভাব এই দ্বিবিধ 
পদার্থই প্রধান, ইহা স্থচিত হইয়াছে । উহাদিগের মধ্যে কেহ অপ্রধান নহে । ভাব পদার্থের 
ন্যায় অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ । পরে ইহা প্রতিপন্ন হইবে । 

“্যথাভূতমবিপরীতং” এই স্থলে “অবিপরীতং” এই কথাটি “যথাতূতং” এই পূর্ব- 
কথারই ব্যাখ্যা । প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থে এইরূপ স্বপদবর্ণন এবং অন্কব্যাখ্যা আছে। স্বপদবর্ণন 
ভাষ্যের একটি লক্ষণ। বিশদ বোধের জন্যই প্রাচীনগণ শ্ররূপ ভাষা প্রয়োগ করিতেন। এই 
ন্যায়ভাষ্যে বহু স্থানেই এইরূপ ভাষা আছে। সুতরাং অনুবাদের ভাষাও সেখানে এ প্রণালীতে 
হইবে । এ কথাট। মনে রাখিলে আর পুনরুক্তি-দোষের কথা মনে আসিবে না । 

ভাগ্য ।  কথমুত্তরস্ত প্রমাণেনোপলব্িরিতি” সত্য পলভ্যমানে 
তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপবগু । যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহযমাণে তদিব যঙ্গ 
গৃহ্হতে তন্নাস্তি, বগ্যভ বিষ্যদিদমিব ব্যজ্ঞান্তত বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি । এবং 


প্রমাণেন পতি গৃহ্থমাণে তদিব যন্ন গৃহতে তন্নাস্তি, যগ্যতবিষ্যদিদমিব 


১৬ ন্যায়দর্শন 


ব্যজ্ঞাস্তত বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি। তদেবং সতঃ প্রকাশ কং প্রমাণমসদপি 
প্রকাশয়তীতি । সচ্চ খলু ষোড়শধা ব্যুঢমুপদেক্ষ্যতে | 

অনুবাদ । (প্রশ্ন) উত্তরটির অর্থাৎ ভাব ও অতাব নামে যে দ্বিবিধ তত্ব 
বলা হইল, তন্মধ্যে পরবন্তী অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় কিরূপে ? 
( উত্তর) যে হেতু যেমন প্রদীপের দ্বার৷ সঙ পদার্থ অর্থাৎ কোন ভাব পদার্থ উপ- 
লভ্যমান হইলে তাহার অর্থাৎ তজ্াতীয় যে পদার্থটি সেখানে নাই, সেই পদার্থটির 
উপলদ্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে-_যেমন কোন দর্শক কর্তৃক প্রদীপের দ্বারা 
দৃশ্য পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার ন্ায় যাহা অর্থা্ তজ্জাতীয় যে পদার্থ 
জ্ঞায়মান হইতেছে না, তাহা নাই, যদি থাকিত, ( তাহা হইলে ) ইহার ন্যায় অর্থাৎ 
এই দৃশ্যমান পদার্থের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইত,তদ্বিষয়ে জ্ঞান না হওয়াতে (তাহা) 
নাই, অর্থা দর্শক ব্যক্তি প্রদীপের সাহায্যে এইরূপে অভাবের উপলদ্ধি করে। 
এইরূপ প্রমাণের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার স্তায় যে 
পদার্থ অর্থাৎ তজ্জাতীয় যে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইতেছে না, তাহা নাই। যদি 
থাকিত, ( তাহা হইলে ) ইহার ন্যায় অর্থাৎ জ্ায়মান ভাব পদার্থটর ম্যায় জ্্কানের 
বিষয় হইত,জ্ঞান না হওয়াতে (তাহ।) নাই,অর্থাৎ এই রূপে প্রমাণের দ্বারা অভাবেরও 
উপলব্ধি করে। অতএব এইরূপে (প্রদীপের ন্যায়) ভাব পদার্থের প্রকাশক 
প্রমাণ অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে । তাবপদার্থও ( মহধি গোতম প্রথম 
সূত্রে ) ষোড়শ প্রকারেই সংক্ষেপে বলিবেন । 

টিপ্লনী। থাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাকে পদার্থ বা তত্ব বলা যায় না। অভাবকে তত্ব 
বলিলে তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে হইবে। কিন্তু অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি 
হইবে কিরূপে ? যাহা অভাব, তাহার কি কোন প্রসাণ থাকিতে পারে? অনেক সম্প্রদায় 
তাহা মানেন নাই। এ জন্য ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্নপূর্ব্বক প্রমাণের দ্বারা যে অভাবেরও 
উপলব্ধি হয়, তাহা! বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, অভাব প্রমাণসিদ্ধ। যে 
প্রমাণ ভাব পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রমাণ বা তজ্জাতীয় প্রমাণই অভাব পদার্থকেও 
প্রকাশ করিতেছে । অভাব বুঝিতে আর কোন উপাগ্নান্তর আবশ্যক হয় না । অভাব সকলেই 
বুঝে। ভাবিয়া দেখিলে এবং তর্কের অনুরোধে সত্যের অপলাপ না করিলে ইহা! সকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে। ভাম্যকার ইহা বুঝাইতে প্রদীপকে প্রমাণের দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কারণ, প্রদীপ সর্বলোকসিদ্ধ। সাধারণ লোকেও প্রদীপের দ্বারা ভাবের ন্যায় 
অভাবেরও নির্ণয় করে গৃহ হইতে তন্কর বহির্গত হইলে বালক ও প্রদীপের সাহায্যে কোন্টি 
আছে এবং কোন্টি নাই, ইহা বুিয়া থাকে । থাহা থাকে, তাহাই দেখে. যাহা থাকে না, তাহ! 


বাতায়ন ভাঘ্যু ৯৭ 


থ না,তখন ভাজা “নাই পাণঘত বুঝে । এত নিহিত বপিন্ নে বুঝা, হাই অভাবের বোধ 





এ বোব সকলেরই তইতোছে। ভ্রহলাং এ বোরেন অবশ্য বিবর আছে । উ বাধের বাভা 
বিষয়, ভাহারহ শাম অভাপ রা বাহ! বার্থ বসের প্র, ভাভাকে পদার্থ বলিতেই 
হইবে গ্রনাণাসন্ধ বনলিতেহ 


ব্খ 
4 
ী 
এসি 
1 
চু 
1) 
4৯ 
চে 
৬, 
পৃ 
৬্প। 
এ 


পণ হর, সবগু'পই ভ্রম বলা যাইবে 
না। বাসগৃহে “সর্প নাই,” শনার শরিষ্ত' নাহ্‌” ই ঙ্গাণ প্রকার অভাব বোণগুলি কি দব্দত্রই 
ভ্রম? বস্তুতঃ ভাবের নার অগীববও ঝোপ উহতেহে। তিণে অভাব ভাবপরতন্থ, আ্বতরাং 
ভায্মোক্ত প্রকার |ভন্ন অনা একা, ভাজা 2 ছণায় নাই 1 আমর। ঘটাদি ভাব পদার্থ 
দেখির' দেখানে তজ্জাতার অর্থাৎ মামাবিতের এন্ধপ পাবাতিত অনা পদার্থ না দেখিলেই বুঝি, 
এখানে তাহা নাহ, থাকিলে অবশাই "দখতান | কারণ, দদখিবার অনা কোন কারণের 





এখানে মভাব নাই। কপকথ, প্রাপের ন্যাম ভাব পণার্থের প্রকাশক প্রমাণই সেখানে 
অভণ্ব পদার্থকেও প্রক্টাণ করে ।- অভাব প্রমাণলিদ্ক ) স্ৃতবাং অভাবকে "তত্র" বলিতেই 
হইবে। 

অভাব প্রমাণপিন্ধ তত্ব হইলে পদার্থ-গণনার মভাষ গোতম কন তাহার উল্লেখ করেন নাই, 
তাহার প্রথম স্থত্রোক্ত যোডশ রি মধো ৬ অভাব” নাহ? এহ আশঙ্ক। হহতে গারে। 
1 ভাব্যকারের 





কথার প্রকৃত তাৎপর্য এহ থে, মহধি গাম ঘোক্ষোপছোগী ভাব দানি সংক্ষেপে 


বোড়শ প্রকারে বলিরাছেন, তাহাই তাহার তক্তব্য ২ াভার নব্য অর্থাৎ এ ভাব পদার্থ গুলি 
বণিতে যাইয়া ভিনি মোক্ষোসবোগা অভাব পাও বাশয়াছেন। ভাষ্যকারের তাংপধ্য বর্ণন 


রি 


করিতে দাইরা উদ্যোতকর এখানে প্রথমে বাঁপগাহেন নে, “তত স্বা তর্বোণাপন্ভেদ, ন প্রকাশন্তে 
ইতি নোচ্যন্তে”। অর্থাৎ অভাবের স্বতন্থ ভাবে (ভাব ব্যাতরেকে ।জ্ঞান হইতে পারে ন!। 


ং 
যাহার অভাব এবং বে অধিকরণে অভাব, তাঙা। জ্ঞান ভিন্ন স্বতন্বভাবে অভাবের জ্ঞান হয় না, 
এই ভন্য মহধি অভাবকে পৃথকৃভাবে বলেন নাহ। ভাব পদার্থ বলাতেই তাহার অভাব পদার্থ 
বলা হইরাছে। এ পক্ষে ভাব্যে 'সম্চ খলু” এই গলে “চি” শন্দের অর্থ অবধাবণ। “খলু” 
শব্ধের দ্বার আবার রী অবধারণ স্পষ্ট করা হইরাছে । “দচ্চ খলু” এই কথার নংস্কৃত ব্যাথা। 
'সদেব খন” । অর্থাৎ ভাবদা্য ই বণিরাছেন। 
ভাব্যকারের এইরূপ তাং ত হয় না বুঝিরা উদ্যোতক্র পরে যাহা 'বগিগ্বাছেন, 
তাতপর্যাটাকাকার তাভার তাপ বর্ণন করিয়।ছেন_-“অথবা কথিতা এব বেঘাং তন্বজ্ঞানং 
নিঃশ্রে়সোপযোগি, থে তু ন তথা ন তেষাং প্রপঞ্চোহন্ুপধুক্তভাব প্রপঞ্চ হইব বন্তবাঃ”। অর্থাৎ 
মহধি অভাব পদাথও বণিরাছেন। যে সকল পদাথের তন্বগ্তান নিওএরধসের উপবোগা, সেই 
সকল পণার্থই তিনি বলিয়াছেন । নিঃশেরসের জগ্গগধোগা অনেক ভাবপদাথ ৪ তিনি বেমন 
বনেন নাই, তদ্রপ নিঃশেন্ধলের অঙগণঝোগীা অভাব পদার্থ তিনি বলেন নাহ। এ পক্ষে 
“দচ্চ খলু যোড়পধা” এই ভাবো “১৮ শবেব অ? সঙ্গ খলু” পানে অর্থ অবধারণ। 
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«স্চ৮৮ সদ “যোঁড়শধা খলু” োড়শধৈব-_এইরূপে ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলে বুঝা যায়, সৎপদার্থও 
অর্থাৎ ভাবপদার্থও সংক্ষেপে ফোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন! *“সচ্চ” এই স্থলে “৮” শবের দ্বারা 
অভাবেরও সমুচ্চয় হইয়াছে। তাঁভা হইলে বুঝা বায়, মহধি ভাঁবপদার্থ বলিতে যাইয়া অভাব 
পদার্থ বলিয়াছেন, ভাবপদার্ঘও সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপে বলা অসম্ভব । সবগুলি মোক্ষোপযোগীও 
নহে, এ জন্য ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সেই ষোড়শ পদার্থের বিশেষ বিভাগে 
নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অভাব পদার্থগুলিও তিনি বলিয়াছেন । যেমন প্রমেয়ের মধ্যে 
«“অপবর্গ” অভাবপদার্থ। প্রয়োজনের মধো ছুঃখাঁভাব অভাব পদার্থ । এইরূপ আরও 
অনেক অভাব পদার্থ বলিয়াছেন । উদয়নাচার্ধ্য “তাৎপ্ধ্-পরিশুদ্ধি”/তে তাহা! বিশদ বুঝাইয়। 
গিয়াছেন। ফলকথা, প্রাচীনদিগের এখানে মীমাংসা এই যে, মহধি গোতম মোক্ষোপযোগী 
পদার্থ গুলিই বলিয়াছেন, মোক্ষের অনুপযোগী ভাবপদার্থগুলির স্ায় গ্ররূপ অভাব পদার্থ গুলিও . 
তাহার বক্তব্য নহে, তাই তিনি সেগুলি বলেন নাই। সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থও 

ক্ষেপে ষোড়শ গ্রকারেই বনিছ'ছেন, তাহার কোন কোন পদার্থের বিশেষ বিভাগে মোক্ষোপ- 
যোগী অভাব পদার্থেরও উল্লেখ হইয়াছে । যে সকল পদার্থের তত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ 'ও পরম্পরায় 
মোক্ষলাভে আবম্তক, সেই সব পদার্থকেই প্রাচীনগণ মোক্ষৌপযোগী বলিয়াছেন। কণাদোক্ত 
পদার্থ গুলি মহর্ষি গোতমের সম 5 হইলেও তন্মধ্যে যেগুলি অতি পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী, 
মহধি গোতম সেগুলির বিশেষ ৭ করেন নাই । কণাদোক্ত প্রমেয়গ” ও যে গোতমের 
সম্মত, ইহা ভাষ্যকার ও উদ্ো কর ও বলিয়াছেন (৯ স্তর দ্রষ্টব্য )। বস্ততঃ অভাব পদার্থ মহধি 
গোতমের সন্ত, ইহা দ্বিতীয়াণ।এর তাহার নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। মহষি দ্বিতীয়াধ্যায়ে 
অভাব পদার্থকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন । মহষি গোতম মোক্ষোপযোগী পদার্থের 
উল্লেখ করিলে ঈশ্বর প্রভৃতি মোক্ষোপযোগী পদার্থের ষোড়শ পদার্থের মধ্যে কেন উল্লেখ করেন 
নাই ? গরাচীনগণ এ সকল কথার কোন অবতারণা করেন নাই। গোতমোক্ত পদার্থ গুলির 
পরিচয়ের পরে এ সকল কথা বুঝিতে হইবে । তবে এখানে এইটুকু বুঝিয়া রাখিতে হইবে 
যে, মহষি গৌতম তীহার স্তায়বিদ্যায় জগতের সমস্ত পদার্থেরই বিশেষ উল্লেখ করিবেন, ইহার 
কোন কারণ নাই । তিনি যে ভাবে যে সকল অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মোক্ষোপায়ের যে 
সকল অংশের বর্ণন করিয়াছেন, তীহার স্া়বিদ্যার *প্রস্থান” অনুসারে সেই ভাবে যে সকল 
পদার্থ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী, তিনি সেই সকল পদার্থেরই বিশেষ উল্লেখ 
করিবেন । সুতরাং তিনি তাহাই করিয়াছেন । যথাস্থানে ক্রমে ইহা পরিস্কুট হইবে। (দ্বিতীয় 
সুত্রভাষা-টিপ্ননী দ্রষ্টব্য )। ভাষ্য “ব্য়ং” এই কথার ব্যাখ্যা “সংক্ষেপতঃ৮। 
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ভাষ্য । তাপাং খন্বাসাং সদিধানাং 
নুত্র। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দুষটান্ত- 

পিদ্ধান্তাবর়ব-তর্ক-নির্ণয-বাদ-জল্প-বিতগু|-হেত্বাভান- 
চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তন্রজ্ঞানানিঃশ্রেয়পাধি- 
গম। ১। 

অনুবাদ। সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী এই ভাব পদার্থেরই প্রকার_-€১) 
প্রমাণ, €২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) ৃষটা স্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, :৭) 
অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্া, (১৩) হেত্বাভাস, 
(১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান, ইহাদিগের অর্থাৎ এই ষোল প্রকার 
পদার্থের তন্বজ্কানপ্রযুক্ত নিঃশ্রের়স লাভ হয়। 

টিপ্লনী। যে সকল পদার্থের তৰ্বজ্ঞান সাক্ষাৎ অথব! পংম্পরার নিঃশ্রেরসের উপযোগী, 
সেই ভাবপদার্থের [লটি প্রকার মহত্ধি প্রথম হত্রের ন্বারা .পন্নাছেন। ভাষ্যকার ও পুর্ব- 
ভাষ্যে এই ষোড়শ প্রকার ভাব পদার্থের উপদেশের কথ।ই  শম্নাছেন। এখন মহবিস্ত্রের 
উল্লেখপূর্র্বক তাহ। দেখাইবার জন্য “তাসাং খন্বাসাং সন্বিধানা”” এই সন্দর্ডের দ্বারা মহষিস্থত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এ সন্দর্ভের সহিত কতস্থ ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বাক্যের 
যোজনা করিতে হইবে। তাহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। এইবপ বহু স্থলেই ভাঘ্যসন্দভের 
সহিত স্থত্রের যোজন। ভাষ্যকারের অভিপ্রেত আছে। হ্ত্রপ্প প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্যন্ত 
ষোড়শ পদার্থ “সদ্বিধা” অর্থাৎ ভাব পদার্থের প্রকার। এবং ই প্রকারগুলি সকলেই সাক্ষাৎ 
ব৷ পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী ৷ “তাসাং খলু” এই কথার দ্বার ইহাই স্চনা করিয়াছেন। 
“তাপাং খলু* এই কথার সংস্কৃত ব্যাখা “তাদামেব”। অর্থাৎ পুর্বে যে মোক্ষোপবোগী ভাব 
পদার্থ ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিবেন বলিয়াছি, সেই মোক্ষোপযোগী ভাব পদার্থের 
প্রকারগুলিই এই। এখানেই হ্থত্রের উল্লেথপুর্ধক সেইগুলি দেখাইয়াছেন, তাই আবার 
বলিয়াছেন_-“আসাং”। ফল কথা, এই গুলির তন্বজ্ঞানপ্রধূক্ত নিঃশ্রেরস লাভ হয়, ইহাই মহষি 
প্রথম স্থত্রে বলিয়াছেন ; কেন হয়, কেমন করির! হয়, তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে। এবং এই 
ষোড়শ পদার্থের সামান্য ও বিশেষ পরিচয় মহধি নিজেই বলিবেন । 

ভাষ্য | নির্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ | সর্ববপদার্ঘপ্রধানে। ছন্দঃ সমান? | 
প্রমাণাদীনাং তন্বমিতি শৈষিকী ষ্ঠী। তব্বম্ত জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্তাধিগম 
ইতি কর্মাণি যষ্ট্যৌ। ত এতাবন্তো বিদ্যমানার্থাঃ।  এষামবিপরীত- 
জ্ঞানার্থমিহোপদেশঃ | সোইয়মনবয়বেন তন্্রার্থ উদ্দিষ্টো৷ বেদিতব্য£ | 
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অনুবাদ। নিঃদিশে অর্থাৎ পরনন্তী প্রমাণাদি পদােরি লক্ষণ সূত্র ও বিভাগ- 
সূত্রে যেরূপ বচন ( একবচন, বচন ) গাছে, তদনুসারে (এই সুত্রে) নিগ্রত 
অর্থাৎ ছন্দ সমাসের বাসবাক্য করত ভইবে ।(এ ৩) স চাট দন্দ পমাস। 
প্রদাণাদিব তত্ত এই স্থলে শৈবিকা ষগী অর্থাত সন্ধন্ধ বষ্ঠী। তত্র ভভ্তান, নিএশ্রয়সের 
অধিগম, এই ছুই স্থালে দুই ষষ্টী কন্ম্নে বিহিত । সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী ভ 
পদার্থ এহগুল অর্থ ধোড়শ প্রক্প, উহ্াদিগের তন্বচ্াছন প অর্থাৎ ষণার্থরূপে 
জ্ঞানের জন্য এই শস্ত্রে উপদেশ হইয়াছে ! সেই এই তন্থর্থ অর্থাৎ ন্যারশাস্থ্রপ্রতি 
গণনা মোক্ষোপযোগা পদ ণ্ুনি এই সু সম্পরনন্াণ উদ্দন্ট অর্গাৎ না মাল্িখে 


বা 


্ 


ত হয়া ভান । 


রং 


টগ্সনা। প্রথম সুত্রেব অর্থ বুঝিতে প্রথনতঃ কি নাস, তাভ' বুৰিতে হইবে । “প্রমাণের 
যে প্রথেয়। তাহার যে প্রনোজন,” ইতভাদিকগে স্টী 5হংপুকর সমান বুর্িব? অথবা “প্রমাণ হইয়াছে 
প্রমের বাহাব”$স্াপিরূপে বনুবীতি বা মগ্ত কোন সশান বুঝি ঠ ভাণ্যকাব বপিয়াছেনধন্্ 
সমান বুঝিবে, অন্ত সমাদ বুঝিলে প্রকুতান বোধ হইবে না। এবং ছন্দ সমাস সকল সমাস 
হইতে শ্রেন্ভ। শ্রেত কেন, তাই বলিরাছেন--“সব্দপদার্গপ্রধানঃ”। ছন্দ সমাস স্থলে সকল 
পদার্থ ই প্রধান থাকে | অর্দাৎ পুমন্ পুধক ভাবে সবল পণার্য ই গ্রপধাননূপে বুদ্ধির বিষর 
হর। এখানে বনবীহি ব। কন্াবর হইলে অর্পনন্ধি ভর না| দগীতংপুকন হইলেও হয় না। পরস্থ 
তাহাতে সর্মশেষবন্ভী এনিগ্রতন্থানে”রই প্রাধান্ত ভয়) স্থতবাং দন্বননাপই এখানে বুঝিতে হই | 
দ্বন্দ সমান হইলে তাহার বণপবাক্য কিরূপ হইবে? “প্রনাণানি চ প্রমেয়াণি 5৮ ইতাদি 
প্রকারে হইবে, অথবা «প্রমাণক প্রমেয়ঞ্চ” ইতাদি প্রকারে ভইবে, এতঢত্তবে ভাষ্যকার বলিরা- 
ছেন যে, প্রমাণ'দি পদার্গে্গ নিদ্দেশস্ছত্রে অর্গাৎ ঘে সকল স্ব দ্বার প্রমাণাদি পণার্থের লক্ষণ 
অথবা! বিভাগ নির্দিষ্ট ভইরা, সেই নকল ক্ষত্র অন্গপ বন প্রদৃক্ত ভইরাছে, তাহার 
প্রয়োগ করিয়াই বাসবাকা করিতে হইবে। প্রমাথ্বিভাগস্ষচ্তর ততীর ক্ত্রে ) দিতি 
নি” এইকরূপই 
প্রয়োগ করিতে হইবে! এবং প্রমেরবিভাগঙ্ছত্রে নবম স্থত্রে) “প্রমেরং এইরূপ প্রয়োগ 
থাকায় বাসবাক্যে এবপই প্রয়োগ করিতে তইবে। এইরূপ “সংশরস্ত্র” প্রঙ্গতি লক্ষণস্থত্রে 








এইবপ প্রপোগ আছে, জুতা এই স্প্রে বন্দ সনাতস্ব বালবাকো “প্রনাণান 


যেখানে একবচন আছে, বানবাক্যে সেই সব স্থলে একব5নেরই প্রয়োগ করিতে হইবে । 
অন্তত্রও ধকূপ বচনই প্ররোগ কবিতে হইবে । ভাষ্যকারেৰ কথার ইহাই সহজে ব্ঝা যায়। 
কিন্ক উদ্র়নাচার্ধা প্রভৃতি এই কপ বুঝেন নাই। ভাংপর্যাপরিস্ুদ্ধিতে উদরন বলিঘ্াছেন যে, 
“নির্দেশ” বলিতে কেবল বিভাগ £ কোন্‌ পণার্থ কত প্রকাব, ইঠার নান 'নত্দিশ” | কোন 
সুত্রে তাহা সংখ্াযাবোধক শন্দের দ্বারা বলা হহয়াছে। কোন স্তর ভাতা না বলিলে অর্থ 
পর্যালোচনা” দ্রার। ই বিভাগ বুঝা গিগান্ছ। /সইঞ্ছলি এ অর্গাদকেশ” | তদনূসাবে সিণানে 


৯ 
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বচন গ্রহণপুর্র্বক ব্যাদবাক্যে সেই বচনেরই প্রয়োগ কবিছে হইবে | বেমন সংশরস্থতের 
অর্থ পর্যাহলাচনা করা নংশর ভ্রিবিব ব' পঞ্চবিব, ইভ" বুঝা গিপাদহ, শ্রভবাং বেবানে সুত্রে 
“দংশয়ঃ” এইরূপ একবচনান্ত প্রয়োগ থাকিলে৪ বাধবাকো 
প্রয়োগই করিতে হইবে | এবং "রি্রান্ত” লক্ষণনত্রে িই্রান্তত এই নর প্রযোধে খাকিতে ও) চৃই্ান্ত 
দ্বিবিধ বলিরা ব্যাসবাকো “ষ্টান্তো' এইবপ প্ররোগ কবিতে হইবে | রেখানে পনির্দেণ নাই? 
"নথানে লক্ষণস্থত্রে যে বচন প্রনুক্ত মানছে, ভদগ্রদা,বই বাপবাক্কা কার্ধতে তইথে। উদয়ন 
তাহার মতের ঘুক্ত৪ বনিাহেন । নবান নন্তক্ান নিথনাগ -প্রগিনাধণের এই বউন 
কলহে কতীক্ছ কিনা বলিপাহেন তে, বাসবা পা বন ল 
বচনের দ্বারাই কি পদাণাদি গদার্পের বাতি শিখন হইব টি এন স্গর প্রথম উপনিত 
একবচনের প্রণোগ কবিরাই দ্র সমাদর খানবাকা করিত হবি, হাতত 
নাই। ইহা বুন্ভকার বিখনাথের স্বাবীন মত _নখীন মহ | 

প্রমাণ হইতে নিগ্রচগ্থ'ন পর্বান্ত ফোনটি পণলার্েণ যে তন, তাহার জ্ঞান প্রযৃক্ত নিঃখেরন 
লাভ ভর, এইরূপই কুত্রার্গ। শ্ুতরাং “প্রনাণ “শনিগ্রভহানানাং এই স্থলের যঙ্ট বিভক্তির 
অর্থ সবন্ধ। তন্বের সহিত উহার অন্য) এই সন্ন্ধার্থ ষষ্ট: ই “শৈষিকী বষ্টা” বলে। 
“উক্তাদগ্তং শেন” ইহাই শেষের লক্ষণ | অর্থাৎ কলুত্, কম্মস্থ প্রঙ্ততি কাবকার্থ ভিন্ন সন্বদ্ধ 
রে বিষ্িত সঙ্গীকে “নৈধিকীশ বল! বায় । 


- 


অর্গকেই ব্যাকরণে “শেষ” বলা ভইয়াছে। এই "শষ 
উর বঙ্যর্থ সম্বন্ধের মডিত সমাসের একদেশার্থের মন চইতে নারে দেমন “ঠৈত্রস্ত দাসভাপাা?, 
প্রামন্ত নামমভিমা” ইতাদি । প্তহ্ঞ্জানগ এবং শনিঃশ্রেয়দাধিগম” এই ছুই 
বাকা ষ্ীতৎপুরুন সমাপ। সুতরাং উ্ভান বাংসধাকো ছুই স্থলেই যষ্গী বিভুক্তিব প্রয়োগ 
করিতে হইবে। ই বঠী “কংপ্রতান” থোগে কন্মে বিহিত হইবে | উহার অর্থ কন, 
সুতরাং উহা পশেনত নভে, এ জন্য উচ "শৈষিকা বগা” নহে।  তদ্ধকে জানাই 


, 
তন্তজ্ঞান এবং নিঃশ্রেরদকে লাভ করাই পনিহুশ্ররসাধিগমগ। 
“তত্ব্ত ॥. “অধিগম” অর্থাৎ লীভের কন্্রকারক "নিঃশ্রেরল”। 
করিতে আর প্রদত্রান্তর মাবগ্তক ভর ন:। যাভ' নিঃশ্রেরসেব সাধন, ভাহাই শিঃশেনস লাদভর 
সাধন, ইহা সুচনা! করিবার জগ্তই নহি কেবল নিঃশ্রেগন না বলিয়া “নি শ্ররনাপিগ মা" 
বলিয়াছেন । এই কথাটি বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথা । 

প্রচলিত বাংস্তাপনভাঘ্য পুস্তকে “চার্থে হন্বঃ সমাস?” এইকপ পাঠ খা ধার | কিন্ত পরম- 
প্রাচীন উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র “সব্বপনার্থপ্রধানঃ” এইবূ৭ পাঠের উল্লেধ করার 
মূলে সেই পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃভাত হইয়াছে । * চার্থে” অর্থাৎ চকারের অর্থে ছন্দ সমান, 


পাহবিগের 


নু 


ইহাই পূর্বোক্ত পাঠের অর্থ। কারের অর্গ ভেদ। এখানে প্রমাণ প্র লতি গ 
মধ্যে অনেকগুলি ফলতঃ অভিন্ন পদার্থ থাকিলেও প্রমাণহ, প্রনেরত্থ প্রভৃতি ধনের চদা 
থাকায় ছন্দ সমাস হইয়াছে । এইনপ পক্্ীব ভেদ ন' থাকিলে দান্ধের 


€5দ গাকিলে ছি 
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সমাস হইরা থাকে এবং হইতে পারে। যেমন “হরিহারৌ”। হরি ও হরে বস্থতঃ ভেদ 
না থাকিলেও হরিত্ব ও হরত্ব-ধর্দের ভেদ থাকাতেই এরূপ দ্বন্দ সমাস হইয়াছে। ভাষ্বে 
*“অনবরবেন” এই স্থলে “অবয়ব” শব্দের অর্থ অংশ | “অনবরবেন” ইহার ব্যাখ্যা “সাকল্যেন”। 

ভাষ্য । আক্মদেঃ খনু প্রমেয়স্ তন্তজ্ঞানামিঃশ্রেযদাধিগম$, তচ্চৈত- 
দু্তরসৃত্রেণানগ্ত ইতি । হেয়ং তস্ত নির্বকং, হানমাত্যন্তিকং, 
তস্তোপায়োহধিগন্তব্য হত্যেতানি চত্বার্ধার্থপদানি সম্যক্‌ বুদ্ধা নিঃশ্রেয়স- 
মধিগচ্ছতি | 

অনুবাদ। আত্ম! প্রভৃতি প্রমেয়েরই তন্বজ্ঞান জন্য মে।ক্ষ লাভ হয় অর্থাৎ 
মহঘি গোতম আত্মরদি অপবর্গ পধ্যন্ত যে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে “প্রমেয়” 
বলিয়াছেন, তাহাদিগের তন্বসাক্ষাৎকারই সোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ ( চরম 
কারণ )। সেই এই কথাও পরবন্তা অর্থাৎ দ্বিতীর সূত্রের দ্বারা ( মহর্ষি) পশ্চাৎ 
বলিয়াছেন । (১) “হেয়” অর্থাত ছুঃখ, সেই ছু্খের নিষ্পাদক অর্থাৎ হেতু 
অবিদ্া, তৃষ্ণা, ধর্ম, অধর্থ, প্রভৃতি, (২) “আতান্তিক” হান অর্থাৎ সেই 
দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃবন্তর সাধন ততন্বভ্্ঞান, (৩) তাহার “উপায়” অর্থাৎ এ তত্ব- 
জ্ঞানের উপায় শাস্ত্র (৩) “অধিগন্তব্য” অর্থাৎ তত্বজ্ঞনের দ্বারা লভ্য মোক্ষ, 
এই চারিটি ( হেয়, হান, উপায়, আধনন্তব্য) “তর্থপদ” অর্থাৎ পুরুযার্থস্থান সম্যক্‌ 
বুঝিয়া মোক্ষ লাভ করে। 

টিগ্ননী। অবগ্তই প্রশ্ন হইতে পারে বে, মহর্ষি বে বোড়শ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহার প্রত্যেকটির তন্বজ্ঞানই কি মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ? তাহা কিরূপে হয়? “জল্প,” 
“বিতপ্ত1,* “ছল” প্রতির ভনৃজ্ঞানও মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ হইবে কিরূপে? ভাষ্যকার 
এই প্রন মনে করিয়া মভর্ষির প্রকৃত তাৎপর্য বন কাঁররাছেন। ভাষাকার এখানে বলিয়া 
গিরাছেন যে, আত্মা প্রতি বে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে মহর্ষি *প্রমেয” নামে উল্লেখ করিয়াছেন,.. 
তাহার যোড়শ পদার্থের মধ্যে এগুলির তন্বসাক্ধাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। অন্ত গুলির 
তত্বজ্ঞান শর প্রমের তন্রপাক্ষাৎকারের নিষ্পাদক, এ জগ্ত তাহা! মোক্ষের পরম্পরা কারণ, 
অর্থাৎ কোন কোন পদার্থের তন্বজ্ঞান সাক্ষাং কোন কোন পদার্থের তৰ্বজ্ঞান পরম্পরায় 
মোক্ষলাভে আবশ্তক এবং পরোক্ষরূপ তহৃজ্ঞান হইতে কতকগুলি পদার্থের সাক্ষাৎকাররূপ 
তন্তক্ঞান পর্যন্ত মোক্ষলাভে আবগ্তক, এ জগ্য মহর্ষি প্রথন হুত্রে এক কথার প্রমাণাদি ষোড়শ 
পদার্থের তত্বজ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপার বলিয়াছেন । তন্মধো “প্রমের়” নামক পদার্থ গুলির 
তত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরগ কারণ। কারণ, তাহাই 
মোক্ষপ্রতিবন্ধক মিথ্যা জানের নিবুত্তি করিয়া সাক্ষাৎ সন্বন্দে মোর্গ সাধন করে । মহষি 
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গোতমের এই সিদ্ধান্ত বা এই তাতপর্স্য কিকপে বুন। ঘি প্রথদ সরে ত একপ কগ! কিছু 








নাই ? এতদ্রন্তরে ভাবাকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি দিতীর স্পতরের বার ইত, অন্তবাদ করিয়াছেন, 
অনুবাদ করিয়াছেন অর্থাৎ পশ্চাৎ বলিয়াছেন। তাংসলাটাকাকার এইজপই ব্যাখ্যা কবিরাছেন। 
এবং তাৎপর্ধাটাকাকার “তচ্চৈতৎ” ইতাদি ভাষোর অবতান্ণার বলিরাছেন দে, আম্মাদি 
প্রমেয় তত্বজ্ঞানের কি কোন অদৃষ্ট শক্তি আছে ? মাহাৰ ছাবা তাহ! সোক্ষ জন্মাইবে ? এইরূপ 
প্রশ্ন নিরাসের জন্যই ভাধাকার বলিয়াছেন ঘে, ভাহ' দ্বিহীয় স্্র পশ্চাৎ বলিরাছেন। অর্থাৎ 
আস্মাদি 'প্রমেয় তন্ব সাক্ষাৎকার কেমন করিয়া মোক সাধন কবে, ইহাব সৃক্তি দ্বিতীয় স্চত্র 
সুচিত হইয়াছে। এখানে ভাধষ্োক্ত অনুগত এই কথার বাখায় ভাংপর্াটাকাকার 
কেবল পশ্চাৎকথন বলিলেও মহর্ষি কিন্তু দ্রিভীগাশায়ে সপ্রয়োজন পুনকরুক্তিকে “অনুবাদ” 
বলিয়াছেন। এরূপ শব্দ পুনরুক্তি ও অর্থ পুনকর্তি--এই উভয়েই এঅনুবাদ”। এরূপ 
সপ্রয়োজন পুনকক্তি দোষ নতে, পরন্থধ উহা আবশ্যক ভইর" থাকে । মনে হর, ভাষ্যকাব এই 
অনুবাদের কথাই এখানে বলিয়াছেন । প্রথন স্যনের দ্বাব ঘখন আম্মাদি গ্রামেয় তন্জ্ঞানকে ও 
নিঃশ্রের়সলাভের উপার বলা হইয়াছে, তন দ্বিতীয় স্তরে আবার তাহার স্চনা কেন? এত- 
দুত্তরে ভাষ্যকার পৃর্ধোক্ত সপ্রয়োজন পুনরুক্তিবপ অনুবাদের কথা বলিতে পাবেন । 
অর্থাৎ মহষি প্রয়োজনবশতঃই এপ পুনরুক্তি করিয়াছেন, উভা ভাভার অনুবাদ । ফোড়ন 
পদার্থের মধ্যে আত্মা প্রভৃতি প্প্রমের়” পদার্থের তকদাঙ্গাংকাবরূপ তন্বজ্ঞানই মোক্ছের 
সাক্ষাৎ কারণ, ইহা! বলাই £সখ'নে মভষির প্রয়োজন | উহ! বলা নিতান্ত আবগ্তক ) এ জন্তই 
পুনরায় প্রকারান্তরে বিশেষ করিঘা উহা বলিয়াছেন 

মহধি যে দ্বিতীয় স্ত্রে মাত্রা গ্রন্ৃদ্তি দ্বাদশ প্রকার প্রমের পদার্ধের তন্বসাঙ্ষাৎক!রকে 
অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণরূপে স্চনা করিয়াছেন, উন্ত কেকল মতদি গোতমেরই কথা নভে, 
মোক্ষবাদী আচার্ধ্য মাত্রেরই উহা সম্মত, এই কথ' বলিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন__ 
“হেয়ং» ইতাদি। উদ্যোতকরের তাতপর্যাব্যাখ্যার তাতপর্ধাটীকাকার ভাঘ্যকারের এ কর্থী- 
গুলির এররূপই মূল তাতপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। আতান্তিক দ্রঃখ নিবৃত্তিই সকল অধ্যান্্- 
বিদ্যার মুখা প্রয়োজন | সর্বমতে ছুঃখই “ভেষ”। গ্হরাং যেগুলি ই হঃখের ভেতু, তাভাও 
“হেয়” । ছুঃখের হেতু পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ভ্ুগখকে কখনই ভাগ করা যায় না। 
স্থতরাং সেগুলিও হেয় এবং দুঃখের হেতু বলিয়া সেগুলিকে ৪ বিবেচক জ্ঞানিগণ দ্ঃখমধ্যেই 
গণা করিয়াছেন। উদ্োতকর এই ছুঃখের ভেহুগুপিকে দুঃখ বলিরা ধবিয়া লইয়া একবিংশতি 
প্রকার ছুঃখ বলিয়াছেন । এ একবিংশতি প্রকার ছুঃঘেব আতান্তিক নিবুন্তি হইলেই মুক্তি হইল । 
বস্ততঃ মহধি গোতম যে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার *প্রমের” পদার্থ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শরীর 
হইতে ছুঃখ পর্যন্ত দশটিই হেয়। তন্মধ্যে শরীরাদি নরটি দুঃখের হেতু বলিয়া হেয়। যাহা হেয়, 
মুমুক্ষুর তাহা সম্যক্‌ বুঝিতে হইবে, এ কথা মোক্ষবাদা দকল আচার্যাই স্বীকার করেন। 
হেয়কে যথার্থরূপে না বুঝিলে তাহার পরিত্যাগ অসম্ভব। বদি £কহ হেয়কে গ্রাহা বলিয়া 
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বুঝে, তাহা ভইলে তা5: পরিত্যাগ করিতে কি ভাহার প্রবৃত্তি হর? শ্রত্রপ হেয়াকে উপাদেয় 
বলিয়া বুঝাতেই ত বত অনর্থ ঘ্টতেছে। ফল কথা, “হেয়” পদার্থ গুলিকে বথাথরূপে না 
বুঝিলে মোক্ষের আশা নাই । মহ তাহাদিগকে শরীর প্রল্ততি দশ গ্রকারে বিভক্ত করিয়া 
বলিয়াছেন। তাহার পরে মুমুক্ষুর “অধিগন্তবা” অর্থাৎ লভা মোক্ষ। আত্মা উহা লাভ 
করিবেন | মহরি-কথিত দ্বাদন্ম প্রকার গ্রমেয়ের মন্পা এই ভুইটি উপাদেয় । আত্মার উচ্ছেদ 
কাহারই কামা নহে । সেরূপ মুক্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না৷ এবং তাভাঁ সম্ভব নাহে এবং 
মোক্ষই পরম পুরুধার্থ, এই জন্ত আত্মা ও নোক্ষ এই ঢইাটি উপাদের পদ্ার্গ। ফলতহঃ “হের” এবং 
“উপাদেয়” ভেদে মমি দ্বাদশ প্রকার প্রমের় পদার্থ বলিরাছেন। আদ্মতন্ব সাক্ষাৎকার ব্যতীত 
মোক্ষ অসম্ভব, মোক্ষবাদী কোন আচার্যোরই ইভাতে বিবাদ নাই । শ্রুতিঘুক্তিসিদ্ধ এ সিদ্ধান্তে 
পর্িতের বিবাদ থাকিতেই পারে না । রূপ “অগিগন্তব্য” মোক্ষ এবং হের শরারাদি দশ 
প্রকার প্রমেরকেও পূর্বোক্ত ঘৃক্তিতে সমাক্‌ বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের তসাক্ষাৎকার 
করিতে ভইবে। মোক্ষ বিদয়ে দিথা, জ্ঞান থাকিলে মোক্ষের আশা সুদুর-পরাহত। এবং 
পূর্বোক্ত দুঃখের কিসের দ্বারা নিবৃত্তি হয, আতান্তিক নিবৃত্তি হয়, তাহাকে ও সম্যক্‌ বুঝিতে হইবে, 
তাভাকেই বলিয়াছেন "আত্যন্তিক হান” । “হীরতেহনেন” এইরূপ ঝুতৎ্পন্তিতে যাহার দ্বারা 
দুঃখা দ ত্যাগ করা বার, সেই তন্ভ্ঞানাকে বলা হইয়াছে প্হান”? ! আহ্ন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির 
কারণ তব্জ্ঞানকে বলিবার জন্তই বলা হইয়াছে “আতান্তিক হান” । সেই তন্বজ্ঞানের 
“উপায়” শাস্ত্র । তাহাকে ও সম্যক্‌ বুঝিতে হইবে। যাহা মোক্ষের সাধন, সেই তত্রজ্ঞানের 
উপায়ে মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে মোক্ষের আশা করা বায় না । ফল কথা, নিঃশ্রেরস লাভ করিতে 
হইলে হের”) ভান”) উপায়” ও প অধিগন্তব্য” বিষরে তন্থজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। হহ 
সকল আচার্ম্যেরই স্বীকার্ধা | এবং মন্তান্ বিদ্যাসাধ্য দৃষ্ট নিঃশ্রেরস লাভ করিতে হইলেও “হেয়”, 
“ভান”, “উপায়” ও “অপিগন্তবাশ এই চারাটিকে সমাক্‌ বুঝিতে হয়। উহা সকল বিদ্যাতেই আছে। 
ভাষ্যকার এখানে পুর্বোন্ত চারিটিকে “মর্থপদ” বলিয়াছেন । তাঁৎপর্য্যটাকাকার বাখ্যা 
করিয়াছেন.--“অর্থপদানি পুরুার্থস্থানানি” ১ পুরু যাহা প্রয়োজন, তাহা পুরুতার্থ, তাহা! 
পূর্বোক্ত উর চারিটিতেই অবস্থিত । এ চারিটিকে সমাক্‌ ন। বুঝিলে পুরুযার্থ লাভ হইতে পারে 
না। ফল কথা, ্র কথা গুলির দ্বারা ভাষ্যকার এখানে মহধির দ্বিতীর হুত্রের মন্মীর্থ ই সুচনা 
করিয়াছেন।  “ভেয়”, “ভান”, “উপায়” ও “অধিগন্তব্য” এই চারিটি “মর্থপদকে সম।কৃ 
বুঝিলে মহধি-কথিত প্রমের তন্বজ্ঞানই হইবে। উহ্থাদিগের ব্যাখ্যা উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা- 
নসারেই লিখিত হইল । 

মহর্ষি দ্বিতীয় স্তত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পুন্বোস্ত দিদ্ধান্ত কিরূপে ব্যক্ত হইগ্াছে 





১1 অনুসক্িতস্থ এসিয়াটিক সোলাইটা হ5তে প্রকাশিত "গ্ঠীয়বান্তিক-তাৎপসাটাকা পৰি শুদ্ধি” দেঝিবেন। 
গচলিত তাৎপধাটাকা গ্রন্থে এখাদন অনেক অংশ মুদ্রিত হয় নাই । 
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চিত বাৎস্যাধন হাব্য ২৫ 


এবং এ স্থানের অগ্তান্ত কথ! দ্বিতীয় ুত্রবাখাতেই দ্রষ্টবা। এখন এই পুতে নশ্রেরস 
শব্দের অর্থ কি, তাহাই বুঝিতে ভইবে। তাৎপর্য টাকাকার শ্রীঘব্বাচস্পতি মিশর উদ্ভোত- 


রা 
করের তাতৎপর্যা-ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন বে, বদিও “নিঃশ্রেয়স” শনব্দেব দ্বার! ইস মাত্রই বুঝা বার 
এবং প্রমাণাদি তত্বজ্ঞান সর্ববিধ নিঃশ্রেরসেরই সাপন হর, তথাপি টির (খন আত্মা 


ভিপ্রেত। দৃষ্ট নিঃশ্রের়স তাহার অভিপ্রেভ হইলে ভিন অন্তান্ত সমস্ত পদার্থের হন্ুজ্ঞানের 
কথাও বলিতেন। কারণ, সকল পদার্থের ত্্র্ঞানই কোন না কোন বৃষ্ঠ নিঃশ্রেরসের নাধন 
হইয়াই থাকে । ফলকথা, তাংপধ্যটাকাকার উদ্ভোতকরেব এইরূপ তাপর্যাই বর্ণন করিরাছেন। 
তাৎপর্য্য-পরি শুদ্ধিতে উদয়নাচার্ধও বাচস্পতি মিশ্রের বাখা সমর্থন করিয়া! গিয়াছেন 
উদ্োতকরের যথাশ্রুত বান্তিকের দ্বার। কিন্থ এখানে এহরূপ তাঙপর্যা নঃসংশরে বৃঝ। বার ন'। 

. তিনি বলিয়াছেন, নিঃশ্রেয়ল দ্বিবিধ )-দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। আত্মাদি প্রমের তত্বজ্ঞান-জন্টতই অ০ 
নিঃশ্রেয়ম অপবর্গ লাভ হর। প্রমাণাদি অন্ত পদার্ঘ গুলির শন্বজ্ঞান-জন্ দৃষ্ঠ নিঃশেদস লাভ 
হয়। অবশ্ঠ প্রমাণাদি তন্জ্ঞানের ফলে আন্মাদি তনভ্ঞান হইবে, ইহা তিনিও বলিয়াছেন । 
এবং অপবর্গ ভিন্ন ইষ্ট মাত্রই তীহাব্ মতে দৃষ্ট নিঃশ্রেরস, স্্রতবাং অপবগ-সাধন তক্জ্ঞানাদিকে ও 
কেবল তিনি দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বলি এখানে বলিতে পারেন। মহধি সব্ববির এবং সমস্ত নিঃশ্রের়নই 
প্রথম স্যত্রে পনিঃশ্রেয়স?? শান্দের দ্বারা বলিরাছেন, এ কথা উদ্ভোতকর ও স্পট করিয়া বলেন নাই । 
তাৎ্পর্যাটীকাকার উদ্োতকরের তাংপর্ধা বর্ণন করিতে যাইয়া ববং ইহার বিরুদ্ধ কথাই 
বলিয়াছেন । প্রাচীন গুরুপাদগণ বাহাই বলুন, জামাদিগের কিন্ত মনে ভর, মহর্ষি গোতম তাহার 
স্যায়বিদ্যায় প্রথম হ্থত্রে সব্ববিধ নিঃশ্রেরদকেহ “'নিঃশ্রেয়ণ” শন্দের দ্বারা প্রকাশ করিরাছেন । 
পাণিনীয় ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যারের চতুর্থ পাদে “অভত্ররাদি” স্থত্রে 'নিঃখেরন শন্দট 
বাৎ্পাদিত হইয়াছে । এই “নিঃশ্রেরদ” শব্দের অপবগ মর্গে ভুরি প্রয়োগ গাকিলেও কলাণি 
মাত্র অর্থেও১ মহীভারতাদি গ্রন্থে অনেক প্রয়োগ দেখ। ঘান। এনিশরে়দ” শব্দ অভীষ্ট মাহেরই 
বোধক, এ কথা তাৎপর্যাটাকাকারও বঙলগিয়াছেন। ভাব্যকার৪ ভিন্ন ভিন্ন বিগ্ভায় ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার নিঃশ্রেষসের কথা বলিয়া অপবগ ভিন্ন অগ্থান্ত কল্যাণকে ও পনিঃশ্রেয়ন” শাকের দ্ালাই 
প্রকাশ করিয়াছেন | “ত্রয়ী”, “বান্তী”? 9 দি গুনীতি” বিদ্যা নিঃশ্রেবস কি, ভাভ। উদ্োহিকপ 
সেখানে বলিয়াছেন। এখন “নিঃশ্রেয়স? শব্দ ঘদি অভীষ্ট সাত্রের বোপক ভর এবং 
বিশেষতঃ অপবর্গের বোধক হর, তাহা ভইলে মহধি-সুত্রস্থ ঠনিঃখ্রেরস” এন্দের দ্বারা পরম- 
প্রয়োজন অপবর্গও বুঝিব, আবার গৌণ প্রয়োজন কল্যাণমাত্র৪ বুঝিব, তা হইলে প্রমাণাদি 


“কচ্ছিৎ সহশ্ৈমাণামেক€ জীণাসি প্ডিতম্‌। 


পণ্ডিতো শর্থকৃচচ্ছ,ন্‌ কু্যান্িঃশ্রেয়সং পবম্‌ "৮ 
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বোড়শ পদার্থের তন্বজ্ঞান অপবর্গ-লাভের উপায় এবং অন্ানা সর্ববিধ অভীষ্ট লাভের ও 
উপায়, ইহাই মহর্ষি গোতমের প্রথম স্ষাত্রেব ভীতপর্ষার্থ বুঝিতে পারি । অন্যান্য বিদ্যাসাধা 
নিঃশ্রের়সলাভে যে নার়বিস্ঠ। মবগ্যক, প্রমাণাদি পদার্থের তন্বন্জীন ঘ সকল বিদ্যার ফল- 
পাঁভেই আবশ্তক, এ কথ! ভাষ্যকার প্রশৃতিও বলিয়াছেন । ন্যাসসবিদ্া সর্ধবিষ্ভার প্রদীপ, 
সব্বকন্মের উপার, সর্্বধন্ধের আশ্র্ন, এই কথা বলিয়া ভাব্যকার প্রমাণাদি পদার্থ তত্বজ্ঞানকে 
সব্মবিধ নিঃশ্রেরন-লাভেই উপায় বলেন নাই কি? তবে ধে সেখানে ভাষ্যকার নায়বিগ্ঠায় 
অপবর্গকেই “নিহশ্রেরল? বলিরাছেন) তাহা এই নারবিষ্ঞার অধ্যাত্ম অংশ ধরিয়া) এ জন্যই 
£নখানে ন্সায়বিষ্ভাকে অধ্যাত্বিগ্কা বলিয়াছেন । কিন্ত ন্যারবিষ্ধা। অধ্যাম্মবিদ্তা হইলেও 
উপনিধদের ন্যায় কেবল অপ্যানুবিদ্তা নহে, এ কথাও ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহা হইলে 
ভাষ্যকারের মতেও নায়বিগ্যার দুইটি অংশ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তন্মধো 
অধাম্ম অংশ ধরিলে তাহার ফল অপবরূপ নিঃশ্রেরল | অন্য অংশ ধরিলে অন্যানা সর্বববিধ 
(নঃশ্রেরন নারবিগ্ভার ফল। এষাড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্রসাক্ষাৎকার মোক্ষের 
সাক্ষাৎ কারণ, তজ্জনা এ প্রমের পদার্থ গুলির ষথাশাস্ত্র মনন করিতে হইবে এবং সেই 
অপরিপক্ক তন্নিশ্ঠর রক্ষা করিতে হইবে । এ জন্য প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের 
ভন্বজ্ঞীন তাহাতে আবগ্তক। তাঁহা হইলে বলা যাঁয়, সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় প্রমাণাদি 
মোড় পদার্থের তন্বজ্ঞানকে মহষি 'অপবর্গরূপ নিঃশ্রেরদ লাভের উপায় বলিযাছেন। 
'আবার প্রমাণাদি পদার্থের তন্জ্ঞান সব্ববিগ্তা-সাধা, সর্ব্বকর্শসাধ্য, সর্বববিধ দৃষ্ট নিঃশ্রেকস বা 
অভীষ্ট লাভের উপার, এ কথাও মহর্ষি প্রথম স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন, নচেৎ ন্যায়বিদ্া সর্বব- 
বিদ্যার প্রদীপ, সর্দকন্মের উপার, এ কথ ভাষ্যকার কোথায় পাইলেন ? এবং তিনি উহা বলেন 
কিরূপে? ফলকথা, মহর্ষি নানার্থ “নিগশ্রয়”? শন্দের প্রয়োগ করিয়া পুর্বোক্ত প্রকার বিভি- 
ন্ার্থের সুচন। করিয়াছেন, ইহা মনে হয় । আরও মনে হয়, মহর্ষির 'নিঃশ্রেরসাধিগমঃ” এই স্থলে 
অধিগম” শান্দের ঠলাভ? অর্থের ন্যায় পজ্ঞান”” অর্থও এক পক্ষে মহধির বিবক্ষিত | 
“অধিগম” শব্দের লাভ অর্থের ন্যায় জ্ঞানও অর্থ আছে,১ সে অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা ঘাঁয়, 
প্রমাণাদি পদার্থের তন্জ্ঞানের সাভাব্যে নিজের এবং দেশের ও দশের 'নিঃশ্রেয়স” অর্থাৎ 
কল্যাণকে বুঝিয়া লওয়া ঘায়। সেও ত ঠিক কথা। মহধি যে এক পক্ষে তাহাও বলেন 
নাই, ইহাই বাকি করিরা বুঝিব? 

যদি তিনি এখানে কেবল অপবর্গের কথাই বলিতেন, তাহা হইলে “অপবর্গ” শবের প্রয়োগ 
করেন নাই কেন? এবং "অধিগম” শব্দেরই বাঁ প্রয়োজন কি? মহর্ষি অপবর্ বুঝাইতে 
অন্তান্ত সকল স্ুত্রই “অপবগ” শবেরই প্রত্মোগ করিয়াছেন, “নিঃশ্রেয়স” শব্দটি আর কোথাও 
প্রয়োগ করেন নাই এবং অপবর্গের কথায় আর কোথাও ৪ অপবর্ণের অধিগম বলেন নাই, 


১ দাশনিক জবি ছা সবেও পআধিগমা শের প্রায়াগ দেখা মার_পততঃ রত্াক্চেতনাধি- 
গমোপ্যন্তরাযাতাবণ্চ? ।-বোগন্ুত্র ১২৯। 
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কেবল অপবর্গ শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন | প্রথম স্তরে শুনঃশ্রেরনাধিগমঠ খলির 
পবেই আবার দ্বিতীয় স্ুত্রই বলিরাছেন অপবর্গঃ” ; ইতাব কি কোন গু অভিগঙ্ধি, 
নাই? যদি বল' যায়, প্রথম ক্ছতত্র স্ব নিঃশ্রেরদের কগ। এব, নিরুশ্রসজ্ঞানেব কথ', 
আর দ্বিতীয় সুত্রে কেবল অপবর্ণেরই কথা, তাহা ভইলে এরূপ প্ররোগ বগার্থ সার্থক 
ভউতে পারে । কারণ, ধরূপ নানার্থ প্রকাশ করিতে হইলে "নিঃশ্রেরনাধিগন” এইন্ধপ ভাষা 
প্রয়োগ না করিয়া উপার নাই 
করিতে পারিতেন । ফলতঃ ভাষ্যকার যেমন আদিভাক্ম'র দ্বাব' নানা র্ঘ প্রকাশ কবিরাছেন, 
তন্প স্ত্রকারও প্রথন হুত্রের দ্বার! পূর্বোক্ত প্রকার নানার্দ সুচনা কবিয়াদ্ছন, ইভ" বলিতে 
€কান বাধক দেখি ন', বরং সাধকই দেখিতে পাই। স্থত্রে নানার্থের স্চনা থা?ক,এ কথ প্রাটানগণ ৪ 


কেবল অপবর্গ বুনাইতে মহর্ষি মূক্তি প্রতি শন্দ প্ররোগ ৪ 


বলির! গিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, তাৎপর্যাটীকাকাণ গ্রভতি গুরুবর্গ নিগুশ্ররস শনের দ্বারা 
যে অপবর্গ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবশা করিতে হইবে, মেই অংশেই প্রথম স্তরের সহি ত দ্বিতীয় 
স্তরের সম্বন্ধ এবং অপবর্গই ম্তারবিষ্ভার সুখা প্ররোজন এবং তাহাতে যোড়শ পদার্থের তলত 
জ্ঞান সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় আবগ্যক, ইহাও মছর্ধব ক, পবদ্ক অন্যান্ত নিঃশ্রেরসের লাভে 
এবং তাহার জ্ঞানেও প্রধাণাদি পদার্থেব তন্ন অবাক, এটিও মির প্রথম স্থত্রে নিজের 
কথা, ইহাই বলিতে চাই । 

তাৎপর্ধ্যটাকাকার যে বলিরাছেন, মহষি সুত্রে আম্মাদি প্রমের পদার্থগুলির উল্লেখ করায় 
এবং আরও অন্যানা দকল পদার্থের উল্লেখ ন! করার মহবিস্ত্রে “নিঃশ্রেরস” শব্দের দ্বারা 
কবল অপবর্গই বুঝিতে হইবে, এ কথাট! বুঝি নাই । কারণ, “কবল দুষ্ট নিঃশেযনই ন্যারবিগ্তাব 
কন বলিতেছি ন!, অপবর্গই ইচ্ছার মুখা প্রয়োজন । ই5' উপনিৰদের নার কেবল অনমাম্মবিদাঃ 
ন' হইলেও অধাাত্মবিগ্ভ, এ কথা ভাষাকার ও বলির' গিরাছেন; সত তরাং মোক ইহার মুখা প্রাগাজন 


হইবেই, ইহাতে মোক্ষোপযোগ। পদার্থেরই উল্লেখ করিতে ভইনে, নষ্টমাত্র নিঃশ্রেরদেণ উনযোগী 
অর্থাৎ মোক্ষের অন্ুপধোগী পদার্থের উল্লেখ ইভাতে করা যাইবে না, শুতবাং মহ ক মান্গোপ যোগী 


পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এ কথা ত পুর্বে তাতপর্াটীকাকাব বলিয়াছেন ! সেই মোদ্ক্ষাপ 
যোগী পদার্থ গুলির তত্জ্ঞানে সর্দবিধ কষ্ট নিঃশ্রেরসের ও লাভ হয়.এ কথাও ভিনি বলিয়াছেন । কারন, 
সর্ধবিগ্াসাধ্য নিঃশ্রেরদলান্েই এই নারবিগ্' নিতান্ত আবশাক, স্ততরাং সমগ্র পদার্থের 
তত্বজ্ঞানের কথ' ন' বলাতে মভর্ষি এনিঃশ্রেরন” শনেব দ্বার দুষ্ট নিএশ্েদধলকে লক্ষা করেন নাই, 
অনৃষ্ট নিঃশ্রেরপ অস্বর্ণই শ্টাার অভপ্রেত, উঠ" কি কবির বুঝা মান? আর আত্ম প্রগতি 
পদার্থের উল্লেখ থ.কাতেই দে আর ইচ্গার মোক ভির কোন প্রয়োজন নাই, ইত্ভাই বাকি করিয়া 
বুঝ। যায় অবগ্য মুখা প্ররোজন আর কিছু নাই, অধ্যা্ বগ্ভার অস্বগ ভিন্ন আব “কোন 
দুখা প্ররোজন হইচুতই পাব ন', কিন্তু ন্যারর্বছ্যা ত উপনিব্র নার ,কবল অশ্যাজ্মবপ্ভ। নভে ? 
মূল কথ, প্রখাশ[দ পনার্ধের বথানন্তব জন সংসারার সর্ববণা নপত্র বথাসন্তব হঞ্ সাধন 


করিতেছে এব, অন নিব্াান কবতেতে, ইত অন্বীকার কবিবাণ উপায় না । এহথে 


২৮ ন্যায়দর্শন [ ১অ০, ১আণ 


স্রচিরকাল ভইতে (১) প্রমাণের দ্বারা সর্বদা স্বদেশে (২) প্রমেয় বুঝা হইতেছে এবং অভিলধিত 
প্রথেয় সাধনের জন্য প্রমাণের অন্বেষণে ছুটাছুটি হইতেছে, ৩) “সংশর” হওয়ায় বিচারের (৪) 
প্রয়োজন” হইতেছে, আবার কোন্ট প্রয়োজন, কোন্ট প্রয়োজন নহে, ইহা বুঝিয়! তদন্থু- 
সাবে কার্ধা করা হই তছে, (৫)দটান্ত দেখিয়' (১) সিদ্ধান্ত বুঝা হইতেছে এবং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কত 
দিদ্ধান্ত সনর্গন করা হইতেছে, প্রতিজ্ঞা, হেত প্রঙ্ততি (৭) (অবরব) প্রয়োগ পূর্বক পরের নিকটে 
প্রকৃত বক্তবাটির প্রকাশ ৪ সমর্গন হইতেছে, অনেকে প্রতিজ্ঞা প্র্ততির নাম না জানিয়াও 
উচ্ার প্রয়োগ করিতেছেন, বিশ্তদ্ধ ৮) তর্কের সাভাযো (৯) নির্ণয় হইতেছে, সভা-সমিতি 





রাজপর্মাপিকরণ প্রকতিতে, কোথার ও কেবল তনু নিণয়ের উদ্দেস্তে (১০) বাদ এবং অনেক 
স্থানে জিগীষাবণতঃ ' ৯১) জন্ন ও :১২। বিতগ্তা করা হইতেছে, অপর পক্ষের যুক্তি খগুনকালে 
«এ হেতু ভেতুই নহে, ইহা দুষ্ট হেত,” অথবা “এই হেতুতে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না” ইত্যাদি 
কথ! বলিয়া (১৩) “হেম্বাভাস” প্রদশন করিতেছে, প্রকৃত কথা প্রকাশের জন্ত অথবা 
ডবিসন্ধিধক্ত বাদীকে নিরন্ত কবিয়া আন্মরঙ্গাব জন্য কত (১৪) ছল করা হইতেছে, 
নাদিনিব'ন প্রয়োজন হত্যার আনছ কহ অসদ্ন্তব € ১৫) (জাতি) করা হইতেছে, আবাব 
অসদন্তব জানিয়া তাহাব উপেক্ষা ও করা হইতেছে, (১৪) নিগ্রতস্তানের উদ্ভাবন করিয়া 
পরাজয় ঘোষণা ভইতে,ছ, পরাজয়ে অনেক সমরে তত্ব নিশ্চরও হইতেছে । এসবগুলি কি 
গোতমোক্ত প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থে প্রকাণ্ড গণ্তীর ভিতরে থাকিয়াই হইতেছে না? কোন 
বুদ্ধিজীবা ব্যক্তি কি এই যোডশ পদার্থের গপ্তার বাহিরে যাইরা এক দিনও জীবন যাপন করিতে 
পারেন? এবং উ্াদিগের দ্বারা কি সমাজের কোন কার্ধাই হইতেছে না? ভাবিয়া বুর্কিলে 
এবং মভোর অপলাপ ন" করিলে বলিতে হইবে, উ্ভারা লোকবাত্রা নির্বাহ করিতেছে । 
প্রবাণাদি পণার্থের বথাসন্তব তরজ্ঞান ত্ানেধী বাক্তির সর্বদাই যথাসম্ভব উপকার করিতেছে, 
যাগার মুক্তি কামনা নাই, মুক্তির কথা বিনি ভাবিতেও পারেন না, তাহারও অভিলফিত দৃষ্ট 
নিঃশ্রেরাসেব জন্ত এ জ্ঞান সব্বদাই আবগ্তক হর়। ভগবান্‌ মন এই জন্যই অর্থাৎ প্রমাণাদি 
পদার্থের তত্বক্কান সর্বিধ কলাপ-লাভেই আবপ্তক এবং এ তত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রত 
কল্যাণ কি, দেশের ৪ দশের কল্যাণ কি এবং তাহা কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লওয়া 
যায় এবং বুঝিয়া তদনুলারে কাধা করা যায়, এই জন্য রাঙজাকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা শিক্ষা করিতে 
উপদেশ করিয়াছেন, রাজার যে বিচার করিরা, প্রকৃত তত্ব বুঝিয়া, তদনুসারে বিধান করিতে 
হইবে, দেশের ও দশের কলাণ বুঝিতে হইবে, তাহার উপায় বুঝিরা তদনুসারে কাধ্য করিতে 
হইবে। ফলকথা, গোতমোক্ত প্রমাণাদি পদার্থবর্গের তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তদ্বারা 
বনু বহু দৃষ্ট নিঃশ্রেরস লাভ করে এবং উহার পাহায্যে শ্রুতিবোধিত আত্মাদি পদার্থের মনন 
সম্পাদন করিয়া মোক্ষ-মন্দিরের তীয় সোপান নিদিধ্যাসনে বসিয়া আত্মাদি প্রমেয় তন্ব সাক্ষাৎ- 
কারপূর্বক অদৃষ্ট নিঃশ্রেরদ পরম প্রয়োজন অপবর্গ লাভ করিয়া কতরুত্যতা লাভ করে-_ 
করিতে পারে । 


টি বাংস্যায়ন ভাষ্য ২৯ 


ভাম্য। তত্র লংশয়াদীনাং পুথগবচনমনর্থকৎ? সংশয়াদয়ে। হি যথা- 
সম্তবং প্রমাণেষু প্রমেযেষু চান্তভ বন্তে। ন চি রঙগান্ত ইতি । সত্যমেতং, 
ইমাস্ত চতত্রো বিগ্াঃ পুথক্প্রস্থানাঃ প্রাণন তল হহায়োপদিপ্ঠান্তে। 
যাসাং চত্র্থীয়মান্থাক্ষিকী বিদ্যা, ত্য পুথক্প্রস্থানা; সশষাদয়ত পাদার্ঘা, 
তেষাং পৃথগ বচনগন্তরেণাধ্যাস্ঘবিষ্ঠানাভ্রমিং স্তাৎ ঘখোপনিষদ? | 
তন্মাৎ স্শয়াদিভিঃ পদাৈি পুথক্‌ প্রস্থাপ্যতে | 





অনুবাদ । ( পুর্বপক্ষ ) তন্মধ। সপ, দেহ পু্রনাক্র সু 
পদার্থের অর্থাৎ “সংশয়” হইতে 'নিগ্রপস্তঃন” পান্ত চতুর্দশ পণ্ার্থৰ পৃথক্‌ 
উল্লেখ অর্থাৎ বিশেষ কবিয়া উল্লেখ নিরর্থক 2 ক বণ, সংশীও ত্র 
চতর্দশ পদার্থ) যগাসম্ভব “প্রমাণগ্সমূহ নং ৪ ভি অন্যভত 
( প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে ) আমতিবিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন পদর্থ নত নও) এ কগ' 





সতা, কিন্তু “পৃথক প্রস্থান” অর্থাৎ বিভিন্ন ছাটও এ চারিটি বিছ্ধা। 
€ “ত্ররা,” “ৰগুনীতি,৮ “বাজ” পিআন্বাক্ষকত ) প দিগাকে অনুগত করিবা 
জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, যে চারিটি বিদ্ভাব মধো এই "'আন্ব ক্ষকা” (ন্যায়বিদ্া ) 
চতুখী। সংশয় প্রভৃতি অর্থ. প্রথম সুত্রেক্ত “সংশঘ” প্রভাতি "নি গ্রহস্থান” 
পর্মান্ত চতুর্দশ পদার্থ সেই স্যায়বিদ্ভার “পৃথক প্রস্থান” অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাগ্ভ। 
তাহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ বাতা এই ্যাধবিদ্যা উপনিষদের ম্যান কেবল অধাত্বলিছ্ভা 
হইয়া পড়ে । সেই জন্য ( মহষি “গাতম ) সংশব প্রভৃতি পদার্থবগেঁধ দ্বারা €( এই 
্যায়বিগ্ঠাকে ) পৃণক্‌ প্রস্থাপিত অর্থাৎ আস্ত বিদ্যা হঈতে বিভিন্ন বাপারবিশিষ্ট 
করিয়াছেন | 
টিপ্লনী। পূর্বপক্ষের তাতপর্ধা এই বে, “প্রমেয়? পরারেশি মঝো " প্রমাণ গদার্গ থাকিলে 

প্রমাণত্বরূপে প্রমাণের বিশেষ জ্ঞান আবঠ্যক, প্রনাণ তভগ্ঞান বাত 
পারে না, এ জন্ত প্রমাণের প্রথক্‌ উল্লেখ ভারা, 
পৃথক্‌ উল্লেখের প্রয়োজন কি? মগধষি প্রমাণ? এব? পরনের 
পরিভাষিত দ্বাদশ প্রকার 'প্রমের” ভিন্ন আব 9 অক প্রমেত আত, এন ও 
মানেন, স্থুতরাং সংশয়াদি পদার্স গুল তই নকল প্রমণ হ প্রমেনেহ অন্তভ়হি থুকার অর্থাহ 
তাভারাও নথাসস্তব প্রমাণ ও প্রমের পদার্গ ভগয়াতে হী প্রনাণ 2 প্র্ের় হইতে কান 
অতিরিক্ত বা ভির পদীর্থ নতে, তবে মাবার হাভাদিগেব বিশেষ কবির উল্লেধ কেন? অব 


সংশয়াদি পদার্থকে কেবল পপ্রমেবে” মন্তভতি বহিলেও গ্রকুত গ্রলি কোন ক্ষতি ছিল 
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না। ভাষ্যকার পরে আর প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলেনও নাই, কিন্ত এখানে এক সঙ্গে 
ংশয়াদি সকল পদার্থের অন্তর্ভাবের কথ! বলিতে যাইয়া নিজ বাকের ন্যুনতা পরিহারের 
জন্ত প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথাও বলিয়াছেন । উহাদিগের মধ্যে কোন পদার্থ যদি 
প্রমাণেও অন্তভতি থাকে, তবে তাহা না বলিলে নিজ বাক্যের নুনতা হয়। কোন্‌ 
পদার্থ প্রমাণেও অন্তভূতি আছে, প্রাচীনগণ ইহার বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তবে 
উদ্যোতকর “নির্ণয়” পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ ব্যাখার প্রপঙ্গে লিখিয়াছেন-__“অস্তান্তর্ভাবঃ 
প্রমাণেষু প্রমেয়েমু বা” | ভাষাকারের মতে ও “নির্ণয়” পদার্থ যেমন “প্রমের,” তদ্ধপ “প্রমিতি”, 
তদ্ধপ “প্রমাণ”ও হয় (তৃতীর স্থত্রভাঘ্য দরষ্টবা )। সুতরাং ভাষ্যকার “নির্ণর” পদার্থকে লক্ষা 
করিয়াও প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলিতে পারেন । “অবয়ব” শব্দপ্রমাণ হইলে তাহাকে ও 
প্রমেয়ের ন্যায় প্রমাণেও যথাসন্তব অন্তভূতি বলা যায়। কিন্তু উদ্যোতকর প্রভুতি কেহই তাহা 
বলেন নাই। সংশরাদি পদার্থগুলি প্রতোকেই মহর্ষিকগিত প্রমাণ ও প্রমেয়ে অন্তভূতি নহে, 
তাই বলিয়া.ছন_-“যথাসম্তবং | যথাস্থানে এই অন্তর্ভাবের কথা বুঝিতে হইবে । 
উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সংশয়াদি পদার্থ প্রমাণ ও প্রমের হইতে বস্ততঃ ভিন্ন 
পদার্থ নহে, এ কথ। সত্য; কিন্তু ত্ররী, দগ্ুনীতি, বার্তা ও আবীক্ষিকী এই চারিটি 
. বিদ্ধা জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে । ভগবান্‌ মনত রাজার শিক্ষণীয় বলিয়াও এই 
চারিটি বিগ্ভার উল্লেখ করিয়াছেন । 
“ব্ৈবিদ্ভেভ্যন্থরীং বিগ্যান্দ গুনীতিঞ্চ শাশ্বতীং। 
আন্বীক্ষিকীক্ধান্মবিগ্াং বার্তারস্তাংশ্চ লোক তঃ ॥%৮1918৩। 
মনূক্ত এই চারিটি বিদ্যার পৃথক্‌ পৃথক্‌ *প্রস্থান” আছে। তাৎপর্যাটাকাকার লিখিয়াছেন-_ 
এপ্রস্থানং ব্যাপারঃ,৮, অর্থাৎ এখানে প্রস্থান শব্দের অর্থ ব্যাপার। প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
ব্যুৎপাদন বা বোধ-সম্পাদনই বিগ্ভার ব্যাপার, তাহাকে বলে বিদ্যার প্রস্থান । আবার প্রস্থান 
শব্দটি কম্মগ্রতায়ে নিষ্পন্ন হইলে অর্থাৎ বিদ্যা যাহাকে প্রস্থিত বা বোধিত করে, এই অর্থে নিম্পন্ন 
হইলে, এ প্রস্থান শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে-বিদ্যার_সেই অসাধারণ প্রতিপাদ্য । কারণ, 
বিদ্যা সেই প্রতিপাদ্যেরই ব্যুৎপাদন বা বোধ সম্পাদন করে। “পৃথকৃপ্রস্থানবিদ্ভা” বলিলে 
সেখানে প প্রস্থান” শবের দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাপার বুঝিতে হইবে । কোন পদার্থকে প্রস্থান” 
বলিলে সেখানে “প্রস্থান” শৰের দ্বারা অসাধারণ প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে । পূর্বোক্ত চারিটি 
বিদ্ধার এই প্রস্থান-ভেদেই ভেদ হইয়াছে । তন্মধ্যে “ত্রয়ী” প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতি 
পাদ্য অগ্নিহোত্র হোমাদি। প্দগুনীতি”র প্রস্থান স্বামী, অমাত্য প্রভৃতি । “বার্তা”র প্রস্থান 
হুলশকটাদি। “আব্বীক্ষিকী”র প্রস্থান সংশয়াদি পদার্থ। বদি এই আবীক্ষিকীতে 
ংশয়াদি চতুদ্দশ পদার্থের বিশেষ করিয়| উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে ইহা চতুর্থী বিস্তা হইতে 
পারে না। ইহাকে “ত্রিয়ী”র মধ্যে গণ্য করিতে হর, “বার্তা” বা “দগুনীতি”র মধ্যে গণা 
করা অসম্ভব। স্ৃতরাং পৃর্ববোক্ত বিদ্কা। চারিটি হয় না, উভারা তিনটি হইয়া পড়ে। তাই 
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বলিয়াছেন_-“অধ্াম্মবিগ্তামাত্রমিয়ং সাত ন্যায়বিষ্তা উপনিষদের স্তায় কেবল অধ্যত্মবিদ্ঠা 
হইয়া পড়ে। পুর্বোক্ত মনুবচনে “আত্মবিষ্ঠা” “আন্বীক্ষিকী”রই বিশেষণ । প্রাটান ভাষ্যকার 
মেধাতিথি চরমকপ্পে তাহাই বলিয়াছেন। ভাষাকার বাংস্তায়ন৪ তাহাই বলিয়াছেন, কিন্তু 
্ায্বিদ্যা উপনিষদের গ্তায় কেবল অধ্যান্মবিগ্ত! নহে, ইহা ভাষাকার বাংস্তার়ন না বলিয়া পারেন 
না। ফলকথা “ত্রয়ী” প্রভৃতি অন্য বিদ্যার প্রস্থান হইতে ন্যায়বিদ্যার প্রস্থান-ভেদ থাকায় ইহা 
এ অন্ত বিগ্তা হইতে ভিন্ন, ইহা ত্রয়ী নে, ইভা চতুর্থী বিষ্যা, ইহা জানাইবার জন্য এবং & 
সংশয়াদি পৃথক্‌ প্রস্থান গুলির বিশেষরূপে বোধ সম্পাদনের জন্য মহধি উহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ 
করিয়াছেন। সংশয়াদি পদার্থ গুলির পৃথক্‌ উল্লেখ না করিলে তাহার পৃথকৃভাবে বুৎপাদন 
কিরূপে হইবে? স্তায়া সংশয়াদি পদার্থের বাৎপাদনই ঘে গ্তারবিগ্ভার ব্যাপার; এই ব্যাপার- 
দেই হ্যায়বিছ্ঠার অন্য বিষ্যা হইতে ভেদ হইয়াছে এবং ভেদ বুঝা গিয়াছে । সুতরাং মহষি 
সংশয়াদি পদার্থবগের দ্বার! স্ারবিদ্যাকে পৃথক্‌ ব্যাপারবিশিষ্ট করার উহাদিগের পৃথক উল্লেখ 
সার্থক হইয়াছে, উঠা অনর্গক হয় নাই। পরে ইভা আরও বাক্ত হইবে। 

ভাষ্য । তত্র নানুপলন্দে ন নিরীতেহর্থে শ্যাষঃ প্রবর্ততে, কিং 
তছি? সংশয়িতেহর্থে। যথোক্তং “বিষৃ্ পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্য!মর্থাবধারণং 
নির্ণয়” ইতি । বিমর্শ সংশয়ঃ, পক্ষ প্রতিপক্ষৌ। ন্যাষপ্রবৃ্তিঃ, অর্থাব- 
ধারণং নির্ণযস্তব্বজ্ঞানমিতি । সচায়ং কিং ম্থিদিতি বস্তবিমর্শমাত্রমনব- 
ধারণং জ্ঞানং সংশযঃ প্রমেয়েহন্ত ভবন্বেবমর্থং পৃথগুচ্যতে । 


অনুবাদ। তন্মধ্ে__অভ্ভাত পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না, নিশ্চিত পদার্থে ন্যায় 
প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবেকি? (উত্তর) সন্দিগ্ধ পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। 
যথা (মহধি গোতম) বলিয়।ছেন_-“সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের 
অবধারণ নির্ণয়” । (১ অঃ, ৪১ সুত্র)। “বিমর্শ” বলিতে সংশয়, ( সেই সুরে ) 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে ন্যায়প্রবৃন্তি। অর্থাবধারণ বলিতে নির্ণয়, তন্বজ্কান | 
ইহাই কি? অথবা ইহা নহে ? এইরূপে পদার্ধের বিমর্শ মাত্র কি না-__অনিশ্চয়।আ্বক 
জ্ঞানরূপ সেই এই (ন্যায়াঙ্গ ) সংশয় “প্রমেয়ে” অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত 
জ্ঞানপদার্থে অন্তভূ্তি হইয়াও এই জন্য অর্থাৎ স্যায়প্রবৃন্তির মূল বলিয়া পৃথক্‌ 
উক্ত হইয়াছে। 

বিবৃতি । যে পদার্থে কাহারও কোনরূপ সংশয় হয় নাই, তাহা লইরা কাহারও বিবাদ 
হয় না। তাহা লইয়া বিবাদ করিলে মধ্যস্থ ব্যক্তিরা তাহা শুনেন না। নিরর্থক পাতা 
প্রকাশ নিরপেক্ষ মধ্যস্থবসমাজে কখনও আদৃত হয় নী। বিভিন্নবাদীর কথা শুনিয়া মধাস্থ- 
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গন্রে সংশয় হইলে তাহারা একান পর্ষেবভ অনুমোদন করিতে পারেন না, সুতরাং মধাস্থগণের 
নংশর নিরাসের উদ্দেগ্রে বাদা ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষ-সাধনের থ গুনে 
প্রবৃন্ত হইয়া থাকেন | ফলনঃ ইশ্গাকেই বলে স্যার প্রবৃন্তি। সংশর ব্যতীত ইহা ঘটে ন!। 
স্ৃতপাং সংশয় ইভা মূল, এ জন্য শ্ায়বিদ্যার সম্পয় পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে । 

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পুুক্দ বলিয়াছেন ঘে, সংশর প্রস্ততি নিগ্রতস্থান পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ 
স্টায়বিদ্যার পৃথক্‌ প্রস্থান, অর্থাৎ মলাধাবণ প্রতিপাদ্য । এজন্য শ্তায়বিদ্যায় উহাদিগের পৃথক্‌ 
উল্লেখ আবশ্যক, নচেৎ গ্রারবিদা। কবল অপাম্মবিদা ভইর! পড়ে । কিন্তু ই সংশরাদি পদার্থ 
শ্ায়বিদার অসাধারণ প্রর্তিপাদা 'কেন হইয়াছে, স্তারবিদা কেবল অধ্যাত্ববিদ্যাই কেন নহে, 
ইভা বুঝাইতে তইবে | এ জন্য ভাষ্কান এখন ভইতে ই সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের যথাক্রমে 
গ্রতো*্টিকে ধনিয়া এবং গ্ররুৃত বক্তন্া স্মর্ঁনের জন্য উভাদিগের অনেকের স্বরূপ বর্ণন 
করির' ন্যায়বিদ্যায় উ্ভানদগেব পৃথক উল্পেখেব কারণ সমর্থন করিয়াছেন । তন্মধো সংশরের 
কথাই প্রথম বন্তবা। কারণ, সংশর়ই উন্ভাদিগের মধ্যে প্রথম | তাই “তত্র” এই কথার দ্বারা 
সংখ্রকেই নিক্কারণ করিরা লইয়াছেন। অর্থাৎ তন্মধো সংশর এইরূপ । পরবর্তী “সংশয়” 
শব্দের সহিত উহার যোগ কাঁরিতে হইবে । 

ঘে পদার্থ একেবারে অঙ্ঞাত, তাহাতে ও গ্ঠার প্রবৃত্তি ভর না, বাহ নির্ণীত, তাহাতে ও স্তাঁ়- 
প্রবৃত্তি ভয় না। ইহার দ্বাবা ঝুঁঝতে তইবে, যাহ সামান্য তঃ জ্ঞাত, কিন্ বিশেষরূপে অনির্ণীত, 
ভাহাতেই সায় গ্রবুত্তি হয় । পব্ধতকে জানি, কিন্ত তাহাতে বহি আছে কি না, এইরূপ সংশয় 
ভইতেছে, সুতরাং সামান্য ওঃ নির্ণীত হইলেও বিশেষরূপে অনিণীত হইতে পারে। যেরূপ 
যাহা অননর্ণীত, সেইরূপেহ তাহাতে সংশর তর । সেইরূপে সন্দিদ্ধ সেই পদার্থেই স্যার প্রবৃত্তি হয়, 
নংশয় না তইলে তাহ" ভর না, স্থতরাং সংশর হ্যারের মঙ্গ। এ কথা মহধি নিজেও বলিয়াছেন, 
ই দেখাইবার জগ্ত ভাষ্যকার ফ্হাধির নির্ণরলক্ষণ সুত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই স্থ্ত্রে 
“ঁবমৃগ্ত” এই কথার দ্বারা সংশয় পাওরা গিয়াছে | কারণ, সংশয়কেই মহষি “বিমর্শ” বলিয়াছেন 
এবং এ স্থত্রে যে “পক্ষ”ও “প্রতিপক্ষ” শব্দ আছে, উহার দ্বারা সেখানে স্তায়প্রবৃত্তিই বুঝিতে 
হইবে, উহাই পসখানে “পক্ষ” ও ৭ প্রতিপক্ষ” শব্দের লাক্ষণিক অর্থ ( নির্ণয্ত্র রষ্টব্য )। 
ফলতঃ মহষির নির্ণর স্ত্রের দ্বারাও সংশয় ন্যায় প্রবৃত্তির মূল, ইহা প্রকটিত আছে, ইহাই 
এখানে ভাব্যকারের মূল ভাতপর্য । সংশয়ের পরে স্যায় প্রবৃত্তি, তাহার দ্বারা পদার্থের অবধারণ, 
ইহাই স্কত্রার্থ। বিপরীতভাবে পদার্থাবধারণ মহধির পনির্ণর” পদার্থ নহে, তাই ভাষ্যকার ত্র 
নির্ণয়ের পুনবর্াখ্যা করিয়াছেন “তন্থজ্ঞান”। এখন মূল কথা এই যে, সংশয় জ্ঞানপদার্থ, মহষি- 
কথিত দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের মধো জ্ঞানের উল্লেখ থাকায় জ্ঞানত্বরূপে সংশয়েরও উল্লেখ 
হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সংশয়ের বিশেৰ জ্ঞান হয় ন'। সংশয় স্তায় প্রবৃত্তির মূল, স্থৃতরাং সঠায়াঙগ, 
গায়ে উভার বিশেষ জ্ঞান মবগ্তক, সেই জগ্তই আবার বাশেন করিয়া, পৃথক্‌ করিয়। ন্তায়বিদ্যায় 
সংশয় পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে । অবগত নিণয় মাত্রই সংশয়পুক্বক নহে, মধাস্থহীন “বাদ” 


১ স্থ০ ] বাৎম্যায়ন ভাষ্য ৩৩ 
বিচারেও নির্ণয় হয়, সেখানে কাহার ও পুর্বে সংশয় নাই, মহষির নির্ণরস্থতেও নির্ণয় মাত্রে পুর্বে 
ংশয়ের কথ! বলা হয় নাই। কিন্ত নির্শয়মাত্র সংশয়পুর্বক না হইলেও বিচার সংশয়পুর্বকই ] 
ভাষ্যকারও এখানে সেই তাতপর্যে সংশরকে গ্যাস প্রবন্ির মূল বলিরাছেন। নথাস্থনে এ 
সকল কথার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টবা। | 
ভাষ্য । অথ প্রয়োজন্ং যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ততৈে ত২ প্রয়োজন, 
যমর্থমভীপ্নন্‌ জিহাসন্‌ বা কন্মীরততে । তেনা'নন সর্ষে প্রাণিনঃ 
সর্ববাণি কম্মাণি সর্ববাশ্চ বিদ্যা ব্যাণ্তাঃ | তদাশ্রয়শ্ঠ ্তায়ঃ প্রবর্ততে | 
অন্ুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ সংশয়ের পরে প্রয়োজন (পৃথক্‌ উক্ত হইয়াছে ) 
যাহার দ্বাগা প্রযুক্ত হইয়৷ (জীব) প্রবৃন্ত হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলে । ফলিতার্থ 
এই যে, যে পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছ। করতঃ কম্ম 
আরম্ত করে (তাহ।ই প্রয়োজন )। সেই এই প্রাযরোজন কন্ৃক সর্ববঞাণী, সর্বব- 
কন্ন এবং সর্বববিগ্ভা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ সব্বিত্রই প্রয়োজন আছে, এযোজনশুন্য কিছুই 
নাই। এবং “তদাশ্রয়” হইয়া অর্থাৎ সেই প্রয়োজনের জাশ্রিত হইয়া “ন্যায়” প্রবৃ 
হয় অর্থাৎ প্রয়োজন “ঞ্কান' ব্যতীত কোথায় স্বায় প্রবুনি হয় না। 
টিপ্রনী। “সংশয়ের” পরে “প্রয়োজন” গুথক্‌ উত্ত হইয়াছে কেন, এতগন্তরে ভাষ্যকার 
“প্রয়োজনের স্বরূপ বর্ণন পূর্ববক বলিরাছেন বে, সমপ্তই প্রয়োজনবাপ্ু, প্রয়োজনশূন্য কিছুই 
নাই? সর্ধবিদ্যা এবং সর্ধ কন্ম যখন প্রয়োজনন্াপ্র, তখন নর্নাবদাব প্রদাপ, সব্ব কান্োব 
উপায় এই স্তায়বিদ্যায় “প্রয়োজন” বিশেষরূপে বাতপাদ্য। পরন্থ “প্রয়োজন/'ও সংশয়ের নায় 


ন্যায়ে”র অঙ্গ । প্রয়োজন না বুঝিলে গ্যায় প্রবৃন্তি হয় না। 
বিশেষরূপে বু্পাদা, তাই তাহার পৃথক্‌ উল্লেধ হইয়াছে । ভাবো পছদা শ্ররণ্চ” এখানে 
“তদাশত৮। উদ্যোতকর 


স্থতরাং স্তায়বিষ্ঠার প্রয়োজন 


“তত্প্রয়োজনং আশ্রয়ে যণ্ত'” এই পে বহুরীহি সমাসে উহ্বার অ্‌ 
বলিয়াছেন-_ণযেমন প্িত রাজাশিত, তদ্প স্যার প্রয়োজনের আশ্রভ | প্রয়োজনের আশয়হ 
বলিয়াছেন--উপকারকত্ব। প্রয়োজন শ্য!য়ের আশ্রয় অর্থাং উপকারক কেন ? এতছুন্ঠরে বলিয়া 
ছেন যে, ন্তায়ের দ্বারা বস্তু পরীক্ষার মূলই প্রয়োজন | “প্রধুজযতেহনেন', এইবপ ব্যুৎপন্তিতে বুঝা 
যায়, যাহ জীবের প্রবুন্তির প্রযোজক, তাহাই প্রয়ো্ন। ভাষাকার প্রথমতঃ “প্রয়োজন” শব্দের 
রূপ ঝুৎপত্তি স্চনার সহিত প্রয়োজন ব্যাথা। করিয়া শেনে উহাপই ফলিভার্দ বণন করিয়া 
পুনর্বযাধ্যা করিয়াছেন। ভাম্যকাবের মতে প্রাপা পদার্পণ স্যার তাজা পদার্থ ও “প্রনোজন? 
কারণ, ত্যাজ্য পদার্থকে ত্যাগ করিবার জন্যও জীব কন্ছে প্ররৃন্ত হইতেছে, স্ৃতরাং প্রাগা 
পদার্থের স্তায় ত্যাজ্য পদার্থও কন্মপ্রবৃত্তির প্রযোজক | এইরাপ প্রবন্ধ প্রযোজককেই তিনি 
প্রয়োজন বলিয়াছেন । কারণ, “প্রয়োজন”, শব্দের বযুংপঞ্ডির দ্বারা! তাহাই বুঝী বাঁর। এই 


৫ 


৩৪ ন্যাযদর্ণন [ ১অ০, ১আদ 


হ ভাষ্যকার আপদিভাষ্যে তাজা পদার্থকে ও “অর্থ” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। 
ত্যাজ্য পদাথও পত্যাগ” করিবার জন্ অর্থামান হর, স্থৃতরাৎ তাহাঁও “অর্থঃ | 

মহবি-কথিত আত্মা প্রস্ততি দ্বাদশ প্রকার পপ্রমেয়ে”র মধ্যে অনেক পপ্রস্নোজন+, পদার্থ 
ব্ল৷ হইয়াছে, পরম প্রয়োজন *অপবগ”ও তাহার মধ্যে বলা হইয়াছে। স্্থ প্রতি প্রয়োজন 
পদার্থ বিশেষ কারণে ভাতার মধ্যে বলা ন! হইলে সে গুলিও প্ররোজন বলিয়া! মহষির স্বীকৃত. 
সৃতরাং সামান্ত গ্রমেয়ের মধ্যে সেগুলি থাকার সামান্ততঃ প্রয়োজন পদার্থ প্রমেয়ে অন্তভূতি, 
ই্া বলা বাইতে পারে | ভাষাকার এখানে এ অন্তভাব ও পুথক্‌ উক্তিবোধক কোন সন্দর্ভ না 
বলিলেও তাহার বক্তব্য চিন্ত! করিয়া তাহা এখানে বুৰিয়া লইতে হইবে । আমার বিশ্বাস, 
এখানে ভাষ্যকারের অন্তান্ত স্থানের গ্তার পৃথক উক্তিবোধক সন্দভ ছিল। সে পাঠ লুপ্ত 
হইয়া গিক়্াছে। সুধীগণ ইহা ভাবিয়া দেখিবেন। 

ভাস্তা। কঃ পুনরয়ৎ ন্যায়ঃ ? প্রমাণৈরর্৫থপরীক্ষণং ন্যায়? প্রত্যক্ষা- 
গমাশ্িতমন্মানং, সাহস্থীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ/ঠামীক্ষিত স্যান্বীক্ষণম ্বীক্ষা, 
তয়া প্রবর্তত ইত্যান্বীক্ষিকী, ন্যায়বিদ্ধ। গ্ভায়শান্ত্র। বত পুনরনুমানং 
প্রত্যন্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ স ইতি । 

অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই ন্যায় কি? অর্থাৎ পুর্বেন সংশয় ও গ্রয়োজনকে যে 
হ্যায়ের অঙ্গ বল হইয়াছে, সে ন্যয় কাহ!কে বলে ? (উত্তর) সমস্ত প্রমাণের দ্বারা 
অর্থাত সর্ববপ্রমাণনুলক প্রতিজ্ঞ। প্রভৃতি পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের অর্থা সাধ্য 
সাধন হেতুপদার্থের পরাক্ষ। স্টার । কলিতার্থ এই যে, প্রতাক্ষ ও আগমের অবিরোধা 
অনুমান প্রমাণ, অর্থাৎ এরূপ অনুমান প্রমাণই পুরেৰ ন্যায়” নামে কথিত হইয়াছে। 
তাহা “অঙ্গীক্ষা,” অর্থাৎ এরূপ অনুমানকেই অন্বীক্ষা বলে। প্রত্যক্ষ ও আগম- 
প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের মন্বীক্ষণ অন্বীক্ষা, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা 
কৌন পদার্থকে বুঝিয়া পরে যে অনুমানের দ্বার আবার তাহাকে বুঝা হয়, সেই 
অনুমানপ্রামাণকে “অন্বাক্ষা” বলা যার। সেই অন্বীক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ এ সম্বন্ধে 
সমস্ত জ্ঞাতব্য বর্ণনার জন্য প্রবৃত্ত € প্রকাশিত ) হইয়াছে, এ জন্য “আত্বীক্ষিকী” 
“স্থায়বিদ্কা,” “ন্যারশাস্ত্র” অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত অন্বীক্ষ। বা ন্যায়ের নিমিন্ত প্রকাশিত 
হইয়াছে বলিরাই এই বিষ্ভাকে “আন্বীক্ষিকা” বলে, পন্যায়ৰিদ্ভা” বলে, "ন্যায়শাক্ত্র” 
বলে। যাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ অথবা শব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধ অনুম।ন, তাহ! ন্তা।য়াভাস 
€ অর্থাৎ তাহা ন্যায় নহে )1 

টিগ্লনী। অনুমান প্রমাণ সামান্ততঃ দ্বিবিধ; স্বার্থ এবং পরার্থ চ৮বেখানে নিজে বুঝিবার 
জন্য অন্ধমানকে আশ্রঙ্গ করা হয়, সেই অন্থমান স্বার্থ; যেখানে প্রতিবাদীকে নিজের মতটি 


১ স্থৎ) বাৎস্যায়ন ভাষ্য 5৫ 


বুঝাইবার জন্য অন্রমানকে আশ্রয় করা হর, সেই অন্তমান পরার্থ। এই পবার্থাভমানে 
গ্রতিক্ছ। প্রতি পাঁচটি বাকোর ছাবা নিজেল ঘের প্রতিগাদন কর! হইয়া থাকে | যেমন 
কোঁন বাদী পর্বতে বঙ্গি আছে, ইভা অন্তমান- প্রশা-ণর দ্বার গ্রতিবাদীকে বুলাইতভ গোলে 
প্রথমে বলিবেন-_১) পির্ববৃতো বঙ্গিমান্ত, অর্থাৎ পর্বতে বঙ্গি আত্ছ,। বাণীর এই বাকোর 
নাম “প্রতিজ্ঞা | াহার পরে ই বাকার্থ সমর্থনের জনা “ততুবাকা বলিবেন (২) “ধৃমাং” 
অর্থাৎ বিশিষ্ট ধূম ইভাঁব হেত । বাদীর এই বাকোর নাম “তেত৮।  ভাহার পরে বিশিষ্ট ধূম 
থাকিলেই ঘে সেখানে বি থাকে, ইভা বুঝাইতে র্‌ ঘবাকা বলিবেন (৩) “বো নো ধ্মবান্‌ 





স বঙ্তিমান্‌ বথা মহানসং অর্থাৎ যেখানে ঘেখানে বিশিষ্ট ধুম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বঙ্ি 
থাকে, যেমন পাকগুহ | বাদীর এই বাকাটির নাম ডি তাহাবৰ পরবে উপ ধম দে 
পর্বতে আছে, ইভা বুঝাইবার জন্ত বাদী চতু বাক্য খলিবেন (১) “ভাটি ধমবান পর্ন ভঃ 
অর্থাৎ পর্বত “সেই প্রকার পূমবিশিষ্ট। বাঁদীন এই বাকাটির নাম “উপনয়” | ভাহাব গবে 
উপসংভারের দ্বাৰা পূর্বোক্ত পকল বাকোব ফলিতার্ধ বুঝাইবার জন্য বাদা পঞ্চম বাকা বলিবেন- 
(৫) “তন্মাৎ ধূমাৎ পর্নো বঙ্ছিমান্” অর্থাৎ অতএব ধম তেতুক পর্কাছে বঞ্ছি আন্ছ বাদীর 
এই বাক্যের নাম প্নিগমন” | (অবয়ব প্রকরণে ইভাদিগের বিস্তৃত বিবরণ দষ্টবা )। 


স্বার্থান্থমানে পতি বাকা-প্রয়োগ নাই । এবং গুরুণিনা প্র্ততিব “বানবিচানে ৪ সব্দধা 
উহ্থাদিগের প্রয়োগ নাই | এ সকল বাকা প্রয়োগ না করিরা ৪ বাদবিচার হইতে পাবে ( বাদতর 
দ্রষ্টব্য )। যথাক্রমে প্রঘুক্ত পুর্কোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাকাসমট্টিকে ও “নায়” বলা হইয়াছে । পরবে 
ভাষ্কারও তাহা বলিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাকা এ ম্যারবাকোর এক একটি অংশ, 
এ জন্য উাদিগকে ন্যায়ের “অবয়ব? বলা হ ভইয়াছে | মহর্ি গোতম এই ন্যায়ের পাচটি “অবরন। 
বলিয়াছেন, এ জন্ত গোভমোক্ত ন্যারকে “পঞ্চাবরব” নার বলে। ভাবাকার পুর্বে সংশয় ও 
প্রয়োজনকে ন্যায়ের অঙ্গ বলিয়াছেন, তাহাতে ই তার বলিতে কি বুঝিব? এইরূপ প্রশ্ন 
হইবেই ;__-এ জন্য ভাষাকার নিজেই সেই প্রশ্ন করিরা উত্তর দিরাছেন যে, প্রতিজ্ঞাঁদি পর্চাবরবেব 
দ্বারা হেতু-পরীক্ষাই এখানে নার। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাকা নিজে প্রমাণ না তইলেও উচাদিগের 
মূলে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ আছে। কন আছে, কিরূপে আছে, ইভা যথাস্থানে (নিগমনক্ষত্র- 
ভাঁষ্যে) দ্রষ্টব্য । ভাবাকার এখানে “প্রমাণের এইরূপ বহুবচনান্ত প্রমাণ শবেব ছারা দে 
প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই লক্ষা করিয়াছেন । এ পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া দে অনুমান প্রণাণ 
উপস্থিত কর! হয়, তাহাই হেতুর পরীক্ষা। যে তেতুর দ্বারা কোন সাদা সার্ন করা ভর, সেই 
হেতুটি পরীক্ষিত হইলেই তাহার দ্বারা সেখানে সাধাসিদ্ধি ভইরা বার। পি্চাবরতবর দানা 
সাধ্যের পরীক্ষা অর্থাৎ সাধাপিদ্ধিকে নার বলিলে ফলকেই ন্যায় বলা হর, তাঁভাচত সাধ, 
সিদ্ধি ন্যায়েবক ফল ভর না। বস্থৃতঃ উহ! নারেবই ফল ভইবে, এ জগ্ত তাং ₹পর্ধাগীকাকার 
এখনে ভাষ্যোক্রমর্থ শন্দেব অর্থ বলিয়াছেন ভেতু। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবযাবের ছাবা আব, 
কি না-_ভেতু পদী€৫ঘব পবীক্ষাই ন্যায়। টি হাভাব 
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দুল | “কান সাপা সাপানর জঙ্চ 


৩৬ ন্যায়দর্শন টিটি, 


কোন হেতু পদার্থ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত অন্ুুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিলে এ হেতু পরীক্ষিত হয়। 

শ্থতরাং এ অন্মান- প্রমাণই ভেতুপরীক্ষা এবং উভাই এখানে ন্যায় অর্থাৎ অনুমান প্রমাণরূপ 
সাঁয়ই পুর্বে বলা হইয়াছে, ইহাই ভাষাকারের উত্তরের তাৎ্পর্য্যার্থ। সে কিরূপ অনুমান প্রমাণ ? 
ইহা বলিতে বনুবচনান্ত “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কথ! বলিয়৷ ভাষ্যকার 
জানাইয়াছেন যে, ষে অন্তমান প্রমাণ বাধিত হয় না, এমন অন্ুমানই ন্যায়। প্রতিজ্ঞার্দি পঞ্চাবগ্ধব 
বাবা অন্কুঘান প্রদর্শন করিলে সে অনুমান কখনও বাধিত হয় না। কারণ, এ পঞ্চাবয়বের মূলে 
সব্ধ প্রমাণ থাঁকে, স্থৃতবাং সেই স্থলীর অন্ুমান-প্রমাণ অন্তান্য প্রমাণের অবিরুদ্ধ হইবেই। তাছা 
হইলে এ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে বে, যে অনুমান অন্য প্রমাণেব অবিকদ্ধ, তাহাই ন্যায়। যে 
অন্রমানে পঞ্চবরব প্রঘুক্ত হয়, ভাহাই ন্যায়, ইহা বুঝিতে হইবে না, তাভা হইলে গুরুশিষ্যাদির 
বাদবিচারে যেখানে পঞ্চাবয়বপ্রয়োগ হয় নাই, সেই স্থৃলীয় অন্গমান ন্যার হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার পরেই ঠাহার পুর্ববকথার এই কলিতার্ বা তাংপর্যার্থ নিজেই বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ 
৪ আগমের অবিরুদ্ধ রি ন্যার। অর্থাত পূর্বোক্ত চেতুপরীক্ষ। বলিতে অন্থমান-প্রমাণ বুঝিবে 
এব" পপর্ধাবয়বের” দ্বার থ। হইতে প্রত্াক্ষ ও আগমের আশ্রিত, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ 
বুঝিবে। প্প্রত্যক্গ ও আগমের নি ইভাঁর অর্থ-_ প্রত্যক্ষ ও শন্দপ্রমাণের অবিরোধী। 
উদ্যোতকরও এ কথার এ অর্থ ব্যাথ্য। করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন ষে, 
পৃর্বোক্ত ন্তার়কে “মন্বীঙ্গা”ও বলে । “অন্থ” শবের অর্থ পশ্চাৎ। যাভার দ্বার! পশ্চাৎ ইঈক্ষণ 
কি না--জ্ঞান ভয়, তাভাকে “অন্বীক্ষণ” বল! যায়। যেখানে প্রত্যক্ষ ও শবগ্রমাণের দ্বার! বুঝিয়া 
শেষে বিশেষ জ্ঞানের জন্ত অথবা দৃঢ় তর জ্ঞানের জন্ত অথবা প্রতিবাদীকে মানাইতে মধ্যস্থের 
সন্শয় নিরন্ভির জন্য অন্থমান-প্রমাণকে আশ্রর করা হয়, সেখানে এ অন্মানকে “অবীক্ষা” বল! 
যায়। বস্ততঃ ভামাকার “অনীক্ষা” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন 
বে, প্অবীক্ষা” হইলে তাহা প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী অন্ুমানই হইবে, 
স্ৃতবাং “অন্ীক্ষা” শবের অর্থও “ন্ঠায়”। অনেক শব্দের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ সর্বত্র থাকে 
না; কিন্ধ ভাহার বুযুৎপন্তি পর্যালোচনার দারা প্রকৃতার্থ নির্ণয় করা যায় এবং করিতে 
হয়। পরস্থ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মুলে সর্ প্রমাণ থাকে, ভাষ্যকারের এই 
দিদ্ধান্তান্থুসারে ও ভাষ্যকার এখানে “অন্বীক্ষা” শব্দের এরূপ বুত্পন্তি ব্যাখ্যা করিতে পারেন 

বং তদন্ঈারে তাহার প্ৃর্বোক্ত গ্ন্ার”কে “অন্বীক্ষা” বলিতে পারেন। সর্বত্র অনুমেয় 
টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যন্দ ও শব্দ প্রমাণ দ্বারা পূর্বে বুঝিতে হইবে ) নচেৎ সেখানে অন্থমান 
“অধীক্ষা হইবে না, ইভা কিন্ু ভাষ্যকারের তাৎপর্য নহে। এ কথার দ্বারাও তাৎপর্যার্থ 
বুঝিতে হইবে যে, যাহা প্রতাক্গ ৪ শব্দ-প্রমাণের অবিরোধী অনুমান, অর্থাৎ যাহাকে পূর্বে 
ন্যায়” বলিযাছি, তাহাকেই “অন্বীক্ষা” বলে। ভাষ্যকার “আন্বীক্ষিকী” শবের দ্বারা যে এই 


* ন্যায-বিদ্যাকে বুঝা যায় এবং আহা বুঝিতে হইবে, ইহা বলিবাব জন্যই শেষে “্অন্বীক্ষার” 


কথ। তলিয়াছেন এবং পুর্কোক্ত শ্তায়কে ই “অন্ীক্ষা” বলিয়াছেন, ব্যুৎপন্ভিলভ্য অর্থের ব্যাখ্যা 
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করিয়া “অন্থীক্ষা” শব্দের পূর্বোক্ত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং পূর্বোক্ত পন্চায়”ই 
ভাধ্যকারের মতে “অনবীক্ষা” শবের প্রকৃতার্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা “নায়”, তাহাই 
“অশ্বীক্ষা” এবং তাহাই “পরীক্ষা” বা হেতুপরীক্ষা, এখানে এ সব গুলিই একার্থ, ইহাই ভাষা- 
কারের কথা । পূর্বোক্ত মন্ুমানরূপ ন্যায়কেই “অন্রীক্ষা” বলে এবং এঁ অনীক্ষার নির্বাহক 
শাস্ত্র বলিয়াই ন্তারশাস্ত্রকে “আন্বীক্ষিকী” বলে, পন্যাক়বিদ্যা” বলে। কোষকার অমর সিংহও 
বলিয়াছেন__“আন্ীক্ষিকী তর্কবিদ্যা”। “তর্ক” শবও পূর্বোক্ত “ন্যায়” অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
ভাষ্যকার যে প্রত্াক্ষ ও আগম-প্রমাণের অবিরুদ্ধ অনুমানকেই পুর্বে পন্যায” বলিয়াছেন, 
“অন্বীক্ষা” বলিয়াছেন, ইহ! তিনি শেষে সুস্পষ্ট করিয়া গরিয়াছেন। ভাষাকারেব শেষ কথাটি 
এই যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ, তাভা “ন্যায়াভাস” | যাহা “নায়” নভে, 
কিন্ধ ন্যায়সদৃশ, ন্যায়ের মত প্রতীত ভয়, তাভাই “ন্যায়াভাস” শবের দ্বারা বুঝা যার। ভাষা- 
কাঁর তাহ! বিশেষ করিয়! বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অন্ুমানই “ন্টায়াভাস”। 
সেখানেও ভ্রম অন্ুমিতি হয়, এ জন্য তাভাতে ও “অনুমান” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্ত 
তাহা যথার্থ অন্নমিতি জন্মার না, এ জন্য তাহা প্রমাণ নহে, সুতরাং তাহা পন্যায়*ও হইবে না, 
তাহার নাম পন্যায়াভাস”। ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারা তিনি যে প্রত্যক্ষ ও আগমের 
অবিরুদ্ধ অন্ুমানকেই পূর্বে পন্যায়” বলিয়াছেন, ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অথবা 
আগমের বিরোধ নিজে বুঝিলে বা কেহ বুঝাইয়া দিলে পন্যায়াভাস” স্থলে আর অনুমিতিই জন্মে 
না, কিন্তু তৎপুর্বে ভ্রম অন্ুমিতি হইয়! থাকে, তখনও সেই অনুমান “ন্যায়াভাস” | বস্ততঃ 
যাহা প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ অনুমান, তাহা সকল অবস্থাতেই “ন্ায়্াভাস”। বাদী ও 
প্রতিবাদীর অন্ুমানদয়ের মধ্যে একটি হইবে ন্যায়”, অপরটি হইবে “ন্যায়া ভাস%। দুইটি অন্থুমানই 
কখনও প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিকুদ্ধ হইয়া একেবারে নির্দোষ হইতে পারে না। কারণ, 
ছুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ ধম্ম কখনও একাধারে প্রমাণদিদ্ধ হইবে না, সুতরাং উভয় পক্ষের 
অনুমানের মধ্যে একটি বস্ততঃ “ন্যায়াভাঁস”ই হইবে, একটি ন্যার হইবে ; প্রকৃত মধ্যস্থ তাহা 
বুঝাইয়া দিবেন। মধ্যস্থের মতানুসারেই সেখানে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইবে। বাদ-বিচারে 
মধ্যস্থ আবশ্তক হয় না । সেখানে গুরুপ্রহৃতি বিচারকই উহ বুঝাইয়া দিবেন। মূল কথা, কেহ 
বুঝাইয়া না দিলেও এবং নিজে বুঝিতে না পারিলেও বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ অথবা আগমের বিরুদ্ধ 
অনুমান, তাহা কোন দিনই “ন্যায়” হইবে না, তাহা পন্যায়াভাস”। এখন এই পন্তায়াভাসের” 
উদাহরণ বুঝিতে হইবে । কেহ অগ্নিকে অনুষ্ বলিয়া বুঝাইবার জন্য যদি বলেন--“বঙ্থির্থুষণঃ 
কাধ্যত্বাৎ” অর্থাৎ অগ্থি যখন কার্ধা, তখন তাহা! উঞ্ণ নহে, যাহা যাভা কায অর্থাং জন্ত পদার্থ, 
সে সমস্তই অন্ুষ্ণ, যেমন জলারদি, সুতরাং অগ্নিও কার্ধ্য বলিয়' উ্ণ নহে_-অন্ষ্ণ | এখানে এই 
অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলিয়া প্যায়াভাস”। অগ্নির উষ্ণতা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই 
্রত্যক্ষসিদ্ধ। যে সমস্ত কাঁরণে ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই দূরত্বাদি কোন দোষ এ স্থলে নাই। 
সুতরাং এ স্থলে ত্বগিন্দরিয়ের বার! অগ্নির উষ্ণতা-বিষয়ে যথার্থ প্রত্যক্ষই জন্মে, প্রতিবাদীও ইা 
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অস্বীকার করিতে পাঁরেন না, 'অগ্রিষ্পর্শে হস্তদাভ তাহার ও হইরা থাকে । সুতরাং এ স্থলীয় 
অনুমান প্রত্যক্ষ গ্রমাণ-বিরুদ্ধ। সুতরাং উভা পন্যার়” নতে-উহা গন্ঠায়াভান”। প্রতাক্ষ 
প্রমাণ অনুমান হইতে প্রবল বলিম্বা অন্তমানকে বাহত করে । আপন্তি হইতে পাবে যে, কোন 
স্থলে অন্রমান-প্রমাণের দ্বারাও ত প্রতাক্ষ বাধিত হয়, স্থতরাং প্রতাক্ষ প্রমাণকে অনুমান 
হইতে প্রবল বল! ঘায় কিরপে? যেমন আমর! আকাশে চন্দ্রের যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ করি, 
গণিতের সাহাবো মন্তমান প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, চন্দ্রের পরিমাণ এরূপ নহে, চন্দ্রের পরিমাণ 
উহা ভইতে অনেক বড়; স্থতরাং ই স্থলে প্রত্ক্ষই অন্রমানের দ্বারা বাধিত হয়, প্রাচীনগণও 
গ্রন্থান্তরে এইরূপ মাপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে বুঝিরা দেখিতে হইবে যে, 
দুরত্ব-দোঁধবশতঃ চন্দ্রের পরিষাণ-বিষয়ে আমাদিগের বার্থ প্রতাক্ষ ভয় না; সুতরাং সেখানে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না। টন্দ্রের একটা পরিমাণ আছে, এই প্রতাক্ষ 
বথার্থ ই হয়, কিন্ক আমরা তাহা দুরন্ববশতঃ থে ভাবে প্রত্যক্ষ কবি, ভাঠা ভ্রমই করি। দূরত্থাদি 
দৌষব্শতঃ প্রত্যক্ষ ভ্রম ভইয়া থাকে, ই সর্ধনল্মত | সেখানে প্রতাক্ষ প্রমাণ না থাকায়__ 
অনুমান প্রবল হইবেই | প্রত্াক্ষ প্রমাণের নিকটে অনুমান চিরকালই ছুর্বল। প্রত্যক্গ 
প্রমাণ অন্ুমানকে চিরকালই ব্যাহত করে, সর্ধপ্রই ব্যাহত করে, এই কথাই বল হইয়াছে। 
আমরা দেহকে মাত্বা বলিয়! থে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভ্রম | কেন ভ্রম, তাহা বুঝিবার অনেক 
উপায় আছে, সুতরাং স্থলে অভ্মানানি প্রমাণ প্রবল । প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলে তাভা অন্মানাদি 
হইতে প্রবল। বঙ্গিতে উষ্ণতার প্রতাক্ষ উভয় মতেই যথার্থ, সুতরাং ত্র স্থলে অন্কুমান প্রতাক্ষ 
প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ায় “্যারাভাস”” তইবে। এখানে আর একটি আপন্তি এই যে, বাদী 
অগ্পিতে অন্ষ্ততাঁর অনুমান করিতে হেতু বলিয়াছেন__কার্যযত্ব । কার্ধত্ব অন্ুষ্ণতার 
ব্যভিচারী অর্থাৎ কাধাত্ব থাকিলেই ভাহা অন্তঞ্চ হইবে, এমন নিরম নাই ; সুতরাং 
বাঁদী এরূপ অনুমান বলিতেই পারেন না, ভাতে প্রতাঙ্গবিরোধ দোষ প্রদর্শন অনাবগ্তক । 
তাঁৎপর্য্যটাকাকাঁর প্রভৃতি এই কথা লইয়া বহু বিচার করিয়াছেন। তীহাদিগের শেষ কথ! 
এই যে, দিও এখানে কাধ্যত্ব হেতু ব্যভিচারী, কারণ, অগ্নি বা এরূপ তেজঃপদার্থে কার্যত 
থাকিলেও অনুষ্ণতা নাই__ইহা সত্য কিন্ত বত বেলা গ প্রত্যক্ষ-বিরোধ প্রদর্শন না করা যাইবে, 
তত বেলা বাদীকে এ ব্যভিচার মানান বাইবে না । বাদী বলিবেন-_আমি আগ্ন ও প্ররূপ তেজঃ- 
পদার্থে অনুষ্ণতা স্বীকারই করি, ব্যভিচার কোথায়? স্ৃতরাং প্রত্তাক্ষবিরোধ দৌষই প্রথমে 
দেখাইতে হইবে। অর্থাৎ এ কার্ধ্যত্ব তেতু ই স্থলে হেতু নহে, উহা “বাধিত” নামক হেত্বাভাস, 
ইহাই প্রথমে বলিতে হইবে,তাহার দ্বারাই এ অনুমান দূষিত হইলে আর শেষে ব্যভিচার প্রদর্শন 
কর! অনাবশ্তক, এ জন্য তাহা আর করা হয় না, প্রত্যক্ষ-বিরোধই দেখান হয়। উদয়নাচীর্য্য 
এই সকল কথার উপসংহারে “তাৎপর্যাপরি শুদ্ধি”্তে বলিয়াছেন_ “নহি মৃতোহপি মারধ্যতে”। 
প্রত্যক্ষ বিরোধের দ্বারাই বে অনুমান বাত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার বাভিচার প্রদশন 
অনাবগ্তক ৷ মৃতকে আবার কে মারিতে যায়? 


টিন বাংস্যায়ন ভ।ষ্য মং 


সথবিখ্যাত বোদ্ধ নৈয়াফিক দিঙ্নাগ প্রত্ঞ্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের পূর্বেবাক্ত উদাহরণ ঠিক হর 
না বণিরা অন্ত একটি উদাহরণ বালিয়াছেন। তিনি বলিরাছেন--“অশ্রাবণঃ শব্দঃ কার্যযত্বাৎ 
ঘটাদিবং” অথাৎ কেহ যদি অনুমান করেন বে, শব্দ অশ্রাবা, যেহেতু শব্দ কাধ্য, যেমন ঘটাদি, 
তাহ) হইলে এ স্থলীয় অনুমান প্রতাক্ষ-বিরু্ধ। দিওনাগের অভিপ্রার এই বে, শ্রবণেক্রিয়ের 
দ্বাপা শৃৰদ প্রত্যক্গসিদ্ধ) যিনি এরূপ অনুমান করিবেন, তিনিও শব্দ শ্রবণ করেন, তিনিও 
প্রতিবাদীর কথা এবং নিজের কথাগুলি তখনও শুনিতেছেন, স্ুতর।ং শব্দকে অশ্রাব্য বলিয়া 
অনুমান করিতে তিনি পারেন না, এ স্থলীর অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। “ন্তায়বার্তিকে» 
উদ্মোতকর এবং “শ্লোকবান্তিকে” ভট্ট কুমারিল দিউলাগের প্রদর্শিত এই উদ্দাহরণকে খণ্ডন 
করিরাছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, শব্দ প্রত্যক্গসিদ্ধ হইলেও তাহার শ্রাব্যতা ত প্রত্যঙ্ষ- 
সিদ্ধ নহে? শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সন্বন্ধবিশেষই শব্দের শ্রাব্যতা, এ ইন্দরিয়-বৃত্তিবূপ 
শাব্তার প্রত্যক্ষ হর না। শ্রাব্যতা প্রতাক্ষ-সিদ্ধ না হইলে অশ্রাব্যতার অনুমান প্রত্যন্গ- 
বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাকে অন্ুমান করা হইবে, তাহারই অভাব বদি সেখানে প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ হয়, তবেই সেই স্থলায় অনুমান প্রত্যক্গ-বিরুদ্ধ বলা বার। দিউলাগের প্রদর্শিত স্থলে শবের 
অভাব অনুমেয় নহে। সুতরাং শব্ধ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও শব্দের অশ্রাবাতার অন্রমান প্রত্যক্ষ- 
বিরুদ্ধ হইতে পারে না, উহা অন্ত প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইবে। বহ্কিতে উষ্ঞন্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং 
তাহাতে উঞ্ণত্বের অভাব অনুমান করিতে গেলে, তাহা প্রতাক্ষ-বিরুদ্ধ অন্গনান হইবে। অতএব 
পুর্বোক্ত সেই স্থলীয় অন্ুমানই প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের উদাহরণ 3 রূপ অন্ত স্থলে ও উহার 
উদাহরণ দেখিবে। দিউনাগের প্রদর্শিত উদাহরণ ভ্রম-কল্পিত, উহা ঠিক নহে। 

মনে হয়, দিউনাগ শ্রাব্যতীকে প্রত্যক্গ পদার্থ বলিরাই এ্্ধপ উদাহরণ বলিয়াছিলেন। 
শব্দগত “জাতি”বিশেষই শ্রাব্যতা, অথবা এরূপ জাতি না মানিলে শ্রবণেন্ধিয্জন্ত প্রত্যক্ষ 
অর্থাৎ শ্রণই শ্রাব্যতা, “শব্দকে শ্রবণ করিতেছি” এইরূপে উর শ্রবণ মানস-প্রতাক্ষ-সিদ্ধ, 
সুতরাং উহা অতীন্দ্রির পদার্থ নহে। কিন্ত তাতপর্যটাকাকার কাত্যাক্নের স্থত্র” উদ্ধৃত 
করিয়া বুঝাইর়াছেন যে, “আ্াব্যতা” বলিতে শুরবণেত্দ্রিরের সহিত শব্দের সম্বন্ধই বুঝা বায়। 
ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয, তথন তাহার সম্বন্ধ ও অতীন্দ্িয় হইবে, সুতরাং ইন্দ্রিয় সশ্বন্ধরূপ শ্রাব্যতা 
প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে,-এই অভিপ্রায়েই উদ্ভোতকর এখানে বলিয়াছেন বে, ইন্্িয়বৃত্তি 
অতীন্দ্রিয, অতএব ইন্দ্রিয়বৃতিরূপ শ্রাবাতা৷ প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে। এখানে শ্রবণেত্দ্িয়ের সহিত 
শব্দরূপ বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষকেই উদ্দোতকর ইন্দ্রিরবুত্তি বলিরাছেন। 

শব্দগ্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমান, যথা 
কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন_-“নরশিরঃ কপালং শুচি, প্রাণাঈত্বা, শঙ্খব”, অর্থাৎ মর! 





কত্তদ্ধিতনসাসেবু সম্বন্কাভিধান” ত্বতল্ভ্যাং। 
-তাতপঘ্যটা কাঁকারে॥ উদ্ধত কাহ্যাবন-সৃত্র | 


৪০ ন্যায়দর্শন সিনা, 


মানুষের মাথার খুলি পবিত্র, যেহেতু তাহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শঙ্খ। কাপালিকের তাৎপর্য্য 
এই যে, শঙ্খ যেমন মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইয়াও সর্বমতেই শুচি, তদ্রপ মরা মান্গুষের মাথার 
খুলিও শুচি। কারণ, তাহাও প্রাণীর অঙ্গ । উদ্যোতকরের পুর্ব হইতেই কাপালিক সম্প্রদায় 
এইরূপে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতেন, তীহারাও নিজ মতান্থুসারে প্রমাণাদি 
অবলম্বনে বিচারপটু ছিলেন, ইহা৷ উদ্যোতকরের কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। 

দৃবণাশূন্ত কাপালিকের মর! মানুষের মাথার খুলিকে শুচি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এত 
আগ্রহ কেন? তাহার শুচিত্ব-বিষয়ে এত দৃঢ় বিশ্বাসই বা কেন? এতছুত্তরে কাপালিকগণ যাহা 
বলিতেন, তাৎপর্যাটাকাকার বাচম্পতি মিশ্র তাহা! বলিয়া গিপ়াছেন। কাপালিকগণ বৈদিক 
সম্প্রদায়কে বলিতেন যে, কেবল শাস্ত্র হইতেই ধর্মাদি নির্ণকন হয় না, অনিন্দিত আচার হইতেও 
ধন্মাদি নির্ণফ হয়, ইহা তোমরাও স্বীকার করিয়া থাক। তোমাদিগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যদিগের 
যেমন “আহ্বেনৈবুক” প্রভৃতি কর্ম অনিন্দিত আচার বলিয়া শ্রেযস্কররূপে অনুষ্ঠিত হয়, উহা 
তাহাদিগের অনিন্দিত আচার বলিয়াই ধর্ম বলা হয়, তদ্রপ আমাদিগেরও মরা মানুষের 
মাথার খুলিতে পান-ভোজনাদি ব্যবহার-পরম্পরা অনিন্দিত আচার বলিয়া উহাতে আমরা 
প্রত্যবায় মনে করি না, পরন্ত উহা! আমাদিগের ধন্ম। উদয়নাচার্ধ্য “তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিঃতে 
এখানে বলিয়াছেন যে, যদি বৈদিক সম্প্রদায় বলেন যে, যাহা সার্বত্রিক ব্যবহার, তাহা প্রমাণ 
হইতে পারে-_যেমন কন্তাবিবাহে পুরস্ত্রীগণের আচার। কিন্তু দেশবিশেষে তোমাদিগের 
অনুষ্ঠিত আচার প্রমাণ হইবে কেন? এই জন্তই কাপালিকগণ দাক্ষিণাত্যদিগের আচারকে 
ৃষটান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যদিগের এ আচার যেমন সার্ধত্রিক না! 
হইয়াও অনিন্দিত আচার বলিয়া ধর্ম, তদ্রপ আমাদিগের এ আচাঁরও অনিন্দিত বলিয়া ধর্ম । 
আমাদিগের আচারকে নিন্দিত বলিলে দাক্ষিণাত্যদিগের এ আচারকেও আমরা নিন্দিত বলিব, 
উহ নিন্দিত বলে, এমন লোক আরও খুঁজিলে মিলিবে, স্থৃতরাং আমাদিগের আচারকে নিন্দিত 
বলিতে যাইয়া লাভ হইবে না। দাক্ষিণাত্যদিগের “আহ্রেনৈবুক” কর্ম কি? এ সম্বন্ধে 
“তাৎপধ্যপরিশুদ্ধির “প্রকাশ” টীকাকার বর্ধমান উপাঁধ্যায় বলিয্াছেন যে--“কেহ বলেন, 
গোমক্সময়ী দেবতা গঠন করিয়া দূর্বাদির দ্বারা! অচ্চনা পূর্বক তাহাতে জ্ঞাতিত্ব কল্পনাই দাক্ষি- 
ণাত্যদিগের “আহবেনৈবুক””। কেহ বলেন,__মঙ্গল বারে দধি মন্থন। কেহ বলেন,__-এক মাস পর্যযস্ত 
প্রত্যহ এক মুষ্টি করিয়া তুল কোন ভাগে তুলিয়! রাখিয়া মাসাস্তে তদ্বারা দ্বতযোগে এক- 
থানা পিষ্টক নিম্পাণ করিয়া তদ্বারা দেবতার পূজা করাই দাক্ষিণাত্যদিগের “আহবেনৈবুক”। 
ফল কথা, মৈথিল বর্ধমানও দাক্ষিণাত্যদিগের ত্র আচারট! কি, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া যাইতে 


পারেন নাই। “জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরে”” “হোলাকাধিকরণে”” পাওয়া যায় যে, করঞ্জক 


প্রভৃতি স্থাবর দেবতার পুজাই “আই্রেনৈবুক”। এই সব কথাগুলি চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎ 
স্থুর ভাবিবার বিষয় বলিয়াই লিখিত হইল। 


১ সু] বাত্স্যাযন ভাষ্য ৪১ 


এখন প্ররুত কথা এই যে, কাপালিকগণেব পুব্বোন্ত অন্রমান শ্রুতিমূলক মন্বাদিস্বতি,রূপ 
শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া “ন্যায়াভাস”। মরা মান্তষেব মাথাব খুলির অগুচিত্রই শান্ত্সিদ্, 
স্থতরাং কোন হেতুর দ্বারাই তাহার শুচিত্বের অনুমান হইবে না । কেহ উহাতে অন্তমান প্রদর্শন 
করিলে তাহা হইবে “ন্ারাভাস” | কাপালিকগণ বলিতেন যে, আমবা শ্রুতিশ্বতি প্রভৃতি কোন 
প্রমাণ মানি না, আমরা আমাদিগেব শান্ত্রকেই প্রমাণ বলিয়া মানি । এতঢন্তরে বৈদিক সম্প্রদায় 
কাপালিকদিগের শাস্ত্রের অপ্রামাণা সমর্থন এবং এরতিম্মতি প্রতি শাস্ত্রের প্রামাণা সমর্থন 
করিতেন । উদ্যোতকর এখানে শেষে বলিয়াছেন বে, মরা মান্তষের মাথার খুলিকে যদি তোমরা 
সুচি বল, তবে অশ্ুচি বলিবে কাহাকে ? বিছা গ্রদৃতির মশুচিহ্ব ত আমাদিগেব শতি স্মৃতি 
প্রন্থতি শান্ত্রসিদ্ধ, তোমরা ত সে সকল শান্দ মান ন! | বদি বল, অশ্ুচি কিছুই নাই, 'মামর' সবই 
শুচি বলি, তাহা হইলে তদ্ধিষগ্ধে প্রমাণ কি বলিবে ? যদি অন্রমান-প্রমাণের দ্বাবাই সমস্ত পদার্থের 
শুচিত্ব সাধন কর, তবে দৃষ্টান্ত বলিবে কাহাকে ? গোমর, শঙ্খ প্রশ্নতিকে দৃষ্টান্ত বলিতে পার না, 
কারণ, তাহাদিগের শুচিত্ব বিষয়ে প্রমাণ দিতে হইবে । তদ্দিষয়ে শ্রুতিস্থৃতি প্রক্ততি যাহা প্রমাণ 
আছে, তাহা ত তোমরা মান না। কফলকথাঁ, সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া অঙ্ুমান করিতে গেলে 
তৎপুর্কে কোন পদার্থ শুচি বলিয়া উভয় পক্ষের সিদ্ধ থাকে না; কারণ, তুমি ধাহা গ্ুচি বলিবে, 
আমি তাহা অশুচি বলিয়! বপিব। দুষ্টান্তটি অনুমানের পুর্বে উভয়বাদীর নির্ববাদ সিদ্ধ হ ওয়া 
আবশ্বক, নচেং প্রতিবাদীর নিকটে অনুমান প্রদশন করা বায় না। কাপালিকগণ যেমন শ্রুতি- 
স্বৃতি মানেন না, বৈদিক সম্প্রদায় সেইরূপ কাপালিকের শাস্ব মানেন না) সুতরাং অনুমানের দ্বারা 
সমস্ত পদার্থের শুচিত্ব সাধন কবিতে গেলে তংপৃর্বের কোন পদার্থই শুচি বলিয়া! উভববাদীর 
নির্বিবাদ সিদ্ধ না থাকার, কাপালিক দগ্ঠান্ত দেখাইতে পারেন না; সুতরাং তাহার অন্তমান 
প্রদর্শন অসম্ভব। 

গঙ্গেশেব “তৰ্চিস্তামণি”র হেত্বাভাস-সামান্স-নিরুক্তিব “দীরধিতিগতে রঘূনাথ শিরোমণি 
পূর্বোক্ত অন্ুম।নের উল্লেখ করিয়া বণিয়াছেন যে, প্র স্থলে এরূপ অনুমান হইতেই পারে না। 
কারণ, এ স্থলে এ অনুমান অপেক্ষায় বিরোধী শান্ব-প্রমাণ বলবন্তর। বণবন্তর কেন? ইহা 
বুঝাইতে সেখানে দীধিতির টাকাকার জগদীশ বলিয়াছেন যে, এ অনুমানে শুচিত্বরূপ সাধ্য- 
প্রসিদ্ধি প্রন্ততি একমাত্র শান্ত্রের অধীন | ম্থৃতরাং এ অন্ুমানটি শাস্ত্াদীন। তাহা হইলে এ 
অনুমান হইতে শাস্ত্ই সেখানে বলব প্রমাণ । হহার তাতপর্ধা এই বে, অন্থমানকারী যে শঙ্খকে 
শুচি বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে শান্ত্রকেহ তিনি প্রথমে আশ্রয় করিয়াছেন। 
শঙ্খের শুচিত্ব তিনি প্রতিবাদীকে শান্ত ভিন্ন আব “কোন্‌ প্রমাণের দ্বার বুঝাইবেন ? প্রতি- 
বাদী যদি বলিয়া! বসেন যে, শঙ্খ ও মৃত প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া অশ্চি, তাহা ভইলে অন্ুমানকারী 
শাস্ত্রেরই শরণাপন্ন হইবেন। তাহা হইলে শান্ত্বই তাঠাব ধ অনুমানের মুলভত। সুতরাং তিনি 
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স্থলে শান্্কে বগবৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। যদিও অনুমান অপেক্ষায় আপগুবাকা- 
রূপ শব্ষ-প্রমাণ সর্ধত্রই প্রবল, কারণ, তাহাতে শ্রমের সম্ভাবনই নাই, অনুমানে ভ্রমের সম্ভাবনা 
আছে, তথাপি ধিনি তাহা মানেন না, তিনিও পূর্বোক্ত অন্ুমানে শঙ্খকে দৃষ্ান্তরূপে প্রদর্শন 
করিতে যখন শান্ত্রকেই আশ্রয় করিবেন, তখন তজ্জাতীয় শাস্ত্রান্তরকে ও"তিনি উপেক্ষা করিতে 
পারেন না। সুতরাং তাহার এঁ অনুমানের মূলভূত শাস্ত্রের সজাতীয় বলিয়া মরা মানুষের মাথার 
খুলির অশুচিত্ববোধক শাস্ত্র তাহার মতেও বলবভর, সুতরাং সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া এ অনুমান 
হইতেই পারে না। এইরূপ অন্তপ্রকার শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমানও ন্ঠায়াভাল হইবে। 
প্রতাক্ষের ন্যায় শব্দ-প্রমাণও অনুমান অপেক্ষায় প্রবল বলিয়! তদ্বিরুদ্ধ অনুমান কখনও স্যার 
হইবে না। 

অন্থমান-বিরুদ্ধ অন্গুমানকে ভাব্যকার স্যায়াভান বলেন নাই কেন? এতছুত্বরে উদ্োত- 
কর ৰলিয়াছেন যে, একত্র ছুইটি বিরুদ্ধ অনুমানের সমাবেশ হইতে পারে না, এ জন্ত অনুমান 
অনুমানবিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য)টীকাকার ইহার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে. 
একই সময়ে পরস্পর নিরপেক্ষ দইটি বিরুদ্ধ অনুমান হইতে পারে না। কারণ, দুইটি অন্গমানই 
যদি তুল্যশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহ! হইলে উহার কোনটিই অন্ুমিতি জন্মাইতে পারে না, 
সেখানে উভয় পক্ষের সাধা ধর্ম বিষয়ে সংশয়ই জন্মে। সেখানে ছুইটি অন্ুমানই তুল্যশক্তি 
বলিয়৷ একটি অপরটিকে বাধা দিয়া অন্ুমিতি জন্মাইতে পারে না । একটি দুর্বল এবং অপরটি 
প্রবল হইলেই প্রবলটি ছুর্ববলটিকে বাধা দিতে পারে। যেমন প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণ অনুমান 
অপেক্ষায় প্রবল বলিয়া অনুমানকে ব্যাহত করে, সুতরাং সেই স্থলেই অন্ুমানকে হ্যারাভাস 
বল! হইয়াছে । তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকরের এইব্ধপ তাৎপর্য বর্ন করিয়া শেষে 
বলিয়াছেন যে, বদি কোন অনুমান পূর্ববন্তী অন্য অন্ুমানকে অপেক্ষা করিয়াই উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলে সেই স্থলে অনুমান বিরুদ্ধ হইয়াও স্তায়াভান হইতে পারে। যেমন কেহ ঈশ্বরে 
কর্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে গেলে পুর্বে তাহাকে ইশ্বর-সাধক অন্ুমান-প্রমাণকে আশ্রয় 
করিতে হইবে, নচেৎ ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমান বলা যাইবে না। বে ধন্দ্টতে কোন 
ধর্শের অনুমান করিতে হইবে, সেই ধন্্নী অসিদ্ধ হইলে তাহাতে অন্ুমান হইতে পারে না। 
কেহ আকাশ-কুস্থমে গন্ধের অনুমান করিতে পারেন কি? সুতরাং ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের 
অনুমানকারীকে বলিতে হইবে যে, আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু ঈশ্বর কর্তী নহেন, ইহাই আমার 
সাধ্য। তাহা হইলে এঁ অনুমান অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া ন্যায়াভাস হইবে। কারণ, প্র" 
অন্মানকারী ঈশ্বরে কতৃত্বাতাবের অনুমান করিতে পুর্বে ঈশ্বর-সাধক যে অনুমানকে আশ্রয় 
করিয়াছেন, সেই অনুমান ঈশ্বরকে কন্তা বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছে । ঈশ্বরসাধক অনুমানের 
দ্বারা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হ্যায় এবং ঈশ্বর মানিয়৷ তাভাতে কর্ডহ্বাভাবের অনুমানে সেই 
কর্তৃত্বসাধক অনুমান অপেক্ষিত হওয়ায়, সেই পুর্ববন্তী অনুমান প্রবল, সুতরাং পরবস্তী 
কর্তৃস্বাভাবের অন্মান তাহার দ্বারা ব্যাহত হইবে। উহা অন্ুমানবিরুদ্ধ অন্মান হইয়া 
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ন্যায়াভাঁস হইবে । ভাষ্যকাব কিন্ত ইহা বলেন নাই। শ্রীহার অভিপ্রায় ইহাই বলা যার ঘে, 
যদিও প্ররূপ কোন স্থূল হয়, ভাহা ভইলে সেখানে শব্দ প্রমাণবিরদ্ধ হইয়াই ম্যায়াতাস হইবে, 
অনুমান-বিরুদ্ধ বলিয়া আবার অন্য প্রকার গ্ায়াভাদ বলিবার কোন প্রয়োজনই নাই। 
বেমন তাতপর্যাটাকাকারের প্রদর্শিত ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অন্রমান শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ হ ওয়াতেই 
ন্টার়াভাস হইতে পারিবে । শ্রুতি বলিয়াছেন,__“বিশ্বসন্ত কর্ভা ভুবনশ্ত গোপ্তা,” সুতরাং ঈশ্বরে 
ক্ৃত্বাভাব শ্রুতি-বাধিত। উহার অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ । 

উপমান প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়াও স্তায়াভাস হইতে পারে, হবে সেখানে উপমান প্রমাণের 
মূলীভূত শব্দ-প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়াতেই স্ায়াভীস হইবে। উপমান-বিরুত্ধ বলিক্কা আর 
পৃথক কোন স্তায়াভাস বলিবার প্রয়োজন না থাকার ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। উন্মোতকর 
প্রত্ৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। স্তায়াভাম হইলেই হেত্বাভাস সেখানে হইবেই, এ জন্য মি 
হেত্বাতাসের কথাই কেবল বলিয়াছেন, নায়্াভান নাম করিরা কিছু বলেন নাই । (হ্েত্বাভাস- 
প্রকরণ দ্রষ্টব্য )। 

ভান্। তত্র বাদজল্পৌ সপ্রয়োজনৌ বিতগ্ডা ভু পরীক্ষ্যতে। 
বিতগুয়া প্রবর্তমানো বৈতগিকঃ। স. প্রয়োজনমনুযুক্তো যদি 
প্রতিপগ্ঠতে, সোইস্য পক্ষঃ সোহস্ত সিদ্ধান্ত ইতি বৈতপ্ডিকত্বং জহাতি । 
অথ ন প্রতিপগ্ভতে নায়ং লৌকিকো ন পরীক্ষক ইত্যাপদ্যতে | 

অনুবাদ। সেই ( পূর্বেবাক্ত ) ম্যায়াভাসে বাদ ও জল্ল (বাদ নামক এবং 
জল্প নামক কবক্ষ্যমাণলক্ষণ ছিবিধ বিচার ) সপ্রয়োজন, অর্থাৎ বাদ ও জঙল্লের 
প্রয়োজন সর্ববসিদ্ধ। কিন্তু বিতগাকে (বিতগডা নামক বক্ষ্যমাণলক্ষণ- 
বিচারকে ) পরীক্ষা করিতেছি ;__মর্থাৎ বিতগার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিৰাদ 
থাকায় বিতপ্! সপ্রয়োজন, কি নিষ্প্রয়োজন, তাহা৷ বিচার করিয়া নির্ণয় করিতেছি | 

বিতগার দ্বার! প্রবর্তমান ব্যক্তি বৈতণ্ডিক, অর্থা ধিনি ৰিতণ্ডা নামক বিচার 
করেন, ভীহাকে বৈতগ্ডিক বলে। সেই বৈতগ্িক যদি (তাহার [বিতণার) প্রয়োজন 
বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেইটি ইহার পক্ষ, সেইটি ইহার সিদ্ধান্ত, ইহা স্বীকার 
করেন, তাহা হইলে (নিশ্রয়োজন বিতগাবাদীর মতে) বৈতগ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন 
অর্থাৎ ধাহারা বলেন, বৈতপ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ নাই,স্থতরাং বিতণডায় স্বপক্ষ- 
সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, বিতণ্া কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডুনমাত্র, 
তীহাদিগের মতে যে বৈতগ্ডিক বিতগ্ার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের 
পক্ষ স্বীকার করেন অর্থাৎ ম্বপক্ষসিদ্ধিই তাহার বিতগার প্রয়োজন, ইহা নিজেই 
বলেন, তিনি বৈতগ্ডিক হইতে পারেন না। 
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আ।র যদি শ্ীকার না করেন অর্থাৎ বৈতগ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত তইয়াঁও তাঁর 
পক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছু স্বীক!র না করেন, তাহা হইলে ইনি লৌকিকও নহেন,পরীক্ষকও 
নহেন অর্থাও বোদ্ধাও নহেন, বোধয়িতাও নহেন, ইহা আসিয়। পড়ে। অর্থাৎ 
ধাহার স্বপক্ষ ন।ই, সৃতরাং স্বপক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, তিনি বিনা 
প্রয়োজনে কথ! বলিলে সভ্য-সম।জে উন্মন্তের ন্যায় উপেক্ষিত হইয়া পড়েন। 

টিপ্লনী। সংশরের পরে প্রয়োজনের কথাই চলিতেছে । গ্রয়োজনের পবে দৃষ্টান্ত, 
সিদ্ধান্ত প্রস্থতি হুত্রোক্ত পদার্থগুলিকে উল্লজ্বন করিয়া ভাষ্তকার বাদ, জন্প ও বিতগ্ার 
কথা তুলিলেন কেন? ভ্রমবশতঃ এখানে এইরূপ একটা গোল উপস্থিত হয়, বস্ততঃ 
তাহা নহে। ভাষ্যকার প্রয়োজন ব্যাখ্যায় বলিয়া আসিয়্াছেন যে, সর্ব কর্ম, সর্ব বিদ্যা 
প্রয়োজনব্যাপ্ত, অর্থাৎ নিপ্রয়োজন কিছুই নাই। কিছ ভাষ্যকারের পূর্বের ঝা সমকালে এক 
সম্প্রদায় বিতগ্াকে নিশ্রয়োজন বলিতেন। বদি বিতণ্ডা বস্ততঃ নিপ্প্রয়োজনই হয়, তাহা হইলে 
সমস্তই সপ্রয়োজন-_ভাম্মকারের এই পুর্বকথ মিথ্যা হয় । এ ভন্ঠ ভাম্মাকার এখানে বিতগার 
নিপ্রয়োজনত্ব পক্ষের অসম্ভব দেখাইয়া তাহার সপ্রয়োজনত্ পক্ষের মমথন করিয়াছেন । ফলকথা, 
“তত্র বাদজনৌ” ইত্যাদি ভাষ্য পৃর্বোক্ত “প্রয়োজন” ব্যাখ্যারই অঙ্গ। বাদ ও জন্গের 
প্রয়োজন পরীক্ষা না করিয়া বিতগার প্রয়োজন পরীক্ষা কেন? এই প্রশ্ন নিরাসের জন্ত 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, বাদ ও জল্লের সপ্রয়োজনত্ব সর্বসম্মত, তদ্বিষয়ে কোন বিবাদ নাই। কিন্ত 
বিতগ্ডার সপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ আছে, সুতরাং মধ্যস্থগণের সংশয় নিবৃত্তির জগ্ত তাহার 
পরীক্ষ! করিতেছি | কেবল তন্ব জিজ্ঞাপাবশতঃ গুরু-শিষ্য প্রভৃতির থে বিচার হয়, তাহার নাম 
বাদ। জিগীনাবশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপনাদি করিয়৷ ষে বিচার করেন, 
তাহার নাম জল্প। জিগীবু আন্মপঞ্ষের সংস্থাপন ন! করিয়া কেবল পরপক্ষ সংস্থাপনের থণ্ডন 
করিলে, সেই বিচারের নাম বিতণ্ডাঁ। যথাস্থানে ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টবা। 

এক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বিতপ্ডাক় যখন বৈতগ্ডিকের মাস্মপক্ষের সংস্থাপন নাই, তখন 
বৈতপ্তিকের নিজের কোন পক্ষই নাই, পক্ষ থাকিলে বৈতপ্ডিক অবগ্ত তাহার স্থাপনা করিতেন। 
যাহার স্থাপন কর! হয় না, তাহাকে পক্ষ বলা যায় না । সুতরাং বলিতে হইবে, বৈতগ্ডিকের 
স্বপক্ষ নাই, বিতগ্ডা কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন মাত্র। বৈতগ্ডকের ঘদি স্বপক্গ না থাকে, 
তাহা হইলে বিতগার স্বপক্ষ-সিদ্ধিবূপ প্রয়োজন অসম্ভব। তন্বনির্ণয় বিতগ্ার প্রয়োজন 
হইতে পারে না। কারণ, তত্ব নির্ণয় উদ্দেপ্তে বিতওা করা হয় না, ইহা সর্বসম্মত । বৈতগ্কের 
স্বপক্ষ না থাকিলে পর-পরাজন্নও বিতগার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, 
স্বপক্ষ রক্ষার জন্তই পর-পরাজর আবশ্তক হইয়া থাকে এবং তাহা করিতে হয়) নিরর্৫থক বিদ্বেষ- 
বশতঃ পরপরাজয় বিচারকের প্রয়োজন বলিক্কা সভ্য-সমাজ কোন দিনই অনুমোদন করেন ন!। 
কেহ নিজের কোন মতসিদ্ধি উদ্দেপ্ত না বাখিয়া কেবল পর-পরাজয় বা তর্ক-কগুয়ন নিবৃত্তি 
বা প্রতিভা প্রদশশনের জন্ট বিচার করিলে মধ্যস্থগণ “এ নিবর্থক বিচীর,* এই কথাই বলিয়া 
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থাকেন। মুতরাং যিনি বৈতাগুকের স্বপ্ক্ষই নাই বলেন, তিনি বাধ্য হইয়া বিতগাঁকে 
নিশ্রয়োজন বলিবেন, প্রাচীন কালে এক সম্প্রদায় তাহাই বলিতেন, এ কথা উদ্মোতকর 
লিখিয়া গিয়াছেন। 

আবার বিতণ্ডা শব্দের (“বিতপ্যুতে ব্যাহন্ততে পরপক্ষদাধনমনয়া” এইরূপ ) বুতপ্তি 
চিন্তা করিলে বিতণ্ডা শবে দ্বারা বুঝা যায়, পরপক্ষ সাধনের খগ্ডনের দ্বারা পরিশেষে স্বপক্ষ- 
সিদ্ধিই বৈতপ্ডিকের বিতপ্ার প্রয়োজন। এইরূপ অন্যান্য যুক্তিতে স্বপন্গ-সিদ্ধিই বিতগ্ার 
প্রয়োজন, ইভা অন্ত সম্প্রদায় বলিতেন। সুতরাং বিপ্রতিপন্ভিবশতঃ বিতগ্ডার সগ্য়োজনহ 
সন্দিপ্ধ। এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন_-“বিত গু? তু পরীক্ষ্যতে”। বাদ ও জল্গের সপ্রয়োজনত্ধে 
কোন বিবাদ নাই, সুতরাং তদ্দিষস্রে কাহারও সংশয় নাই। সংশয় বাতীত পরীক্ষার আবগ্তকতা 
হয় না। বিতগ্ার সপ্রয়োজনত্ বিষয়ে মধ্যস্থগণের সংশর বুঝিবা ভাষ্যকার এখানে তাহাব পরীক্ষা 
করিয়া সপ্রয়োজনত্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এখানে তাহা না করিলে অর্থাং বিতপ্তা 
নিশ্রায়োজন নহে, ইহা প্রতিপন্ন না কৰিলে, সর্বকর্ম, সর্ববিষ্া সপ্রয়োজন, নিষ্প্য়োজন 
কিছুই নাই, তাহাব এই পুর্ববকথায় আপত্তি থাকিয়া যায়--মধাস্থগণের সংশয় থাকিরা যায়। 

ভাষ্বেব প্রথমে “তত্র” এই কথার ব্যাখ্যায় উদ্ভোতকর বলিয়াছেন,__“তশ্টিন্‌ স্তায়াঁভাসে”। 
তাতপর্ধযটীকাকার বলিয়াছেন যে, অব্যবহিত পূর্বে স্তায়াভাদের কথ! থাকাতেই বার্ভিককার 
এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন্যায়েও বাদ ও জন্ন সপ্রয়োজন। বাদ ও জল্প স্থলে বাদী 
বা প্রতিবাদীর একজনের স্যায়াভান হইবেই। কারণ, পরম্পর-বিরুদ্ধ ছুইটি পদার্থ একই 
আধারে কখনই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। ম্থতরাং উভয় বাদীর স্থাপনার মধ্যে একটি 
হইবে ন্যায়, একটি হইবে শ্যায়াভাস ; সুতরাং শ্তায়াভাসে বাদ ও জন্ন সপ্রয়োজন, ইহা বলিলে, 
হ্যায়েও বাদ ও জল্নকে সপ্রপোঞগন বলা হয়। তাহা হইলে উদ্ভোতকরের এর ব্যাখ্যায় 
ফলতঃ কোন দোষও হয় নাই ৷ 

ধাহারা বিতগডাকে নিশ্রয়োজন বলিতেন, তাহারা বলিতেন যে, বিতগ্ডা শব্দের বুৎ্পত্তির 
দ্বারাও স্বপক্ষসিদ্ধি বিভগ্ডার প্রয়োজন বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, কেবল পরপক্ষ-সাধনের 
থগ্ুন করিলেই স্বপক্ষসিদ্ধি হয় না। কেহ ধুম হেতুর দ্বারা পর্তে বহি সাধন করিতে গেলে 
যদি প্রতিবাদী পর্বতে ধুম নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলেও তাহার স্বপক্ষ অর্থাৎ 
পর্বতে বহ্ির অভাব তাহাতে দিদ্ধ হয় নাঁ। কারণ, ধূম না থাকিলেও পর্বতে বহ্ছি থাকিতে 
পারে। এইরূপ এবং পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তির দ্বারা ধাহারা বিতগ্ডার নিশ্য়োজনত্ব-পক্ষ 
সমর্থন করিতেন, তাৎপর্য্যটীাকাকার তাহাদিগকে পনিস্্রয়োজন বিতগ্ডাবাদী”--এইরূপ আখ্যার 
দ্বার! উল্লেখ করিয়াছেন । 

ভাষ্যকার ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন বে, বৈতপ্ডিক যদি জিজ্ঞাপিত হইয়া! তাহার 
পক্ষ বা পিদ্ধান্ত আছে, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিশ্রয়োন বিতগ্ডাবাদীব মতে 
তিনি বৈতপ্তিক হইতে পারেন না । কারণ, বৈতঙ্ডিকের স্বপক্ষ নাই ; স্থতরাঁ* বিত গাব স্বপক্ষ- 
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সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই হ ্াহাদিগের মত। বৈতগ্ডিকের স্বপক্ষহীন 
বিচারকেই তীহাবা বিতা বলেন, সুতরাং বে বৈতপ্ডিক স্বপক্ষ স্বীকার করেন, তিনি আর 
ভাহাদিগের মতে বৈতত্তিক হইতে পারিলেন না। যদি বল, তিনি ত অবশ্তই বৈতপ্তিক 
হইবেন না, স্বপক্ষ থাকিলে কি আর তাহাকে বৈতপ্তিক বলা ধায়? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা 
করি, বৈতপ্তিক হইবেন কে? বিনি স্বপক্ষ স্বীকার করেন না, তাহাকে বৈতত্ডিক বলিতে 
পারি না। কারণ, হার স্বপক্ষ না থাকিলে তিনি নিরর€৫ক বাক্বিস্তাস করিবেন কেন? যিনি 
তাহা করেন,তাহাকে বোদ্ধা' বা বোধক্িত! কিছুই বল! যায় না। যিনি নিশ্রয়োজনে কথা বলেন, 
সাহাকে কোন বিচারকের সংন্তা। প্রদান করা বাইতে পারে না, তিনি সভ্য-সমাজে উন্মত্বের 
তায় উপেক্ষিত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৈতণ্িকগণ যখন এরূপে উপেক্ষিত নহেন, 
হার! বিচারকের আসনে বসিয়। সসম্মানে বিচার করিয়! থাকেন, তখন অবশ্ত বলিতে হইবে, 
তারা নিশ্রযয়োজনে কথা বলেন না, তাভাদিগের গুঢ়ভাবে স্বপক্ষ আছেই, এ স্বপক্ষ-সিদ্ধিই 
বিহগার প্রয়োজন এবং সই স্বপক্গ রক্গার জন্যই তাহাদিগের পরপরাজয় প্রয়োজন । স্বপক্ষ- 
সিদ্ধি হউক বাঁ না হউক, পরপক্গ-সাঁধনের খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ 
হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়াই বৈতগ্ডিক কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডনই করেন, স্বপক্ষের 
সাধন অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা নিজসিদ্ধান্তটির সংস্থাপন করেন না। সংস্থাপন না 
করিলে তাহাকে স্বপক্ষ বলা যায় না--এ কথা নিুক্িক) সংস্থাপন না করিলেও যাহ! 
স্থাপনের যোগা, তাহা স্বপক্ষ হইতে পারে। সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে কি কোন বাদীর 
পক্ষটিকে ঠাহার স্বপক্ষ বলা হয় না? মূল কথা, বৈতগ্ডিকের স্বপক্ষ আছে, স্বপক্ষ- 
সিদ্ধিই তাহার বিতগার প্রয়োজন, বিতণ্ নিপ্রয়োজন নহে । যাহার! বৈতগ্ডিকের স্বপক্ষ 
নাই বলিতেন, উদ্যোতকর ও শাহাদিগের মতের উল্লেখ করিপ্পা সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,-_ 
“ন দূষণমাত্রং বিতগ্তা, কিন্ত অভ্যুপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি স বৈতগ্ডিক উচ্যতেশ। 
ভাষো “সোহস্ত সিদ্ধান্ত” এই অংশ “সাহস্ত পক্ষঃ” এই পুর্বকথারই বিবরণ । অর্থাৎ 
স্থলে “পক্ষ' শবের দ্বারা সিদ্ধান্তই অভিপ্রেত। 


ভাষ্য । অথাপি পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপনং প্রয়োজনং ব্রবীতি, এতদপি 
তাদৃগেব। যো জ্ঞাপয়তি যে৷ জানাতি, যেন জ্ঞাপ্যতে যচ্চ, প্রতিপদ্যতে 
যদি, তদা বৈতগ্ডিকত্বং জাতি । অথ ন প্রতিপদ্যতে, পরপক্ষপ্রতিষেধ- 
জ্ঞাপন প্রয়োজনমিত্যেতদপ্য বাক্যমনর্থকং ভবতি। 

বাক্যপসমূহশ্চ স্থাপনাহীনো৷ বিতগ, তস্য যদ্যভিধেয়ং প্রতিপদ্যতে 
সোইস্য পক্ষ? স্থাপনীয়ে৷ ভবতি, অথ ন প্রতিপদ্যতে প্রলাপমাত্রমনর্থকং 
ভবতি বিতপ্রাত্বং নিবন্তত ইতি । 
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অনুবাদ। আর যদি €(বৈতপ্ডিক বিতগ্ার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত 
হইয়া ) পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনকে অর্থা পরপক্ষ-সাধনের দোষ প্রদর্শনকে 
প্রয়োজন বলেন, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ পক্ষেও পুর্বেবাক্ত প্রকার দোষ 
অপরিহার্য । (কেন, তাহা বুঝাইতেছেন ) যিনি বুঝাইবেন, যিনি বুঝিবেন, 
ষাহার দ্বারা বুঝ।ইবেন € এবং ) যাহ। বুঝাইবেন অর্থাৎ জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের 
সাধন প্রম।ণাদি এবং জ্াপনীয়, এই চ।রিটি যদি স্বাকার করিলেন, তাহা হইলে 
( সেই শৃন্বাদী বৈতগ্ডিক ) বৈতগ্িকত্ব ত্য।গ করিলেন । অর্থাৎ এগুলি স্বীকার 
করিলে তিনি স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া বসিলেন, সুতরাং তাহার নিজ মতানুসারে 
তিনি বৈতগ্ডিক হইতে প|রিলেন না, তাহাকে আর বৈতপ্ডিক বলা গেল না। 


আর যদি (তিনি পূর্বেবাক্ত চারিটি ) স্বীকার না করেন, ( তাহা হইলে ) 
ইহার অর্থাৎ শুন্যবাদী বৈতগ্ডিকের “পরপক্ষ প্রতিষেধ জ্ঞাপন প্রয়োজন, এই কথা 
নিরর্থক হয়, অর্থাড শূন্যবাদী যদি কিছুই না মানেন, তাহা হইলে পরপক্ষ-প্রতিষেধ 
জ্ঞাপন করিবেন কিরূপে ? তিনি যে “প্রতিষেধ বলিয়া কোন পদার্থ মানেন না, 
তৰে তিনি কিসের জ্ভাপন করিবেন ১ যাহা নাই, তাহার জ্ঞাপন কখনই হইতে 
পারে না। স্থৃতরাং শুন্যবাদীর এ কণা কেবল কথামাব্র, তীহার নিজ মতে এ কথার 
কোন অর্থ হয় না--উহা৷ অনর্থক। 


পরন্ত্ু স্থাপনাহীন অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থপনশুন্য বাক্াসমূহ “বিতণ্ডা” | 
€ শুন্যবাদী ) ষদি সেই বিতগ্ডা-বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বীকার করেন, (তাহা হইলে ) 
সেই প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহার (শুন্যবাদীর ) “পক্ষ” অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হওয়ায় স্থাপনীয় 
হয়। অর্থাৎ বিতগুবাক্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা বৈতগ্িকের স্বপক্ষ বা নিজ 
সিদ্ধান্ত বলিতেই হইবে। প্রতিবাদী তাহা না মানিলে বৈতপ্িককে তাহার সংস্থাপনও 
করিতে হইবে, সুতরাং শুন্যবাদী টাহার বাক্যের “প্রতিপাদ্য স্বীকার করিলে 
স্বপক্ষ স্বীকার করায় তাঁহার নিজের মতে তিনি বৈতগ্ডিক হইতে পারেন না। 


আর যদি (তিনি বিতণ্ডা-বাকোর প্রতিপাদা ) স্বীকার না করেন, ( তাহা 
হইলে তাহার কথ ) প্রলাপমাত্র অনর্থক হয়, (তাহার কথাগুলির ) বিতগ্াত্ব 
নিবৃত্ত হয়, অর্থাশ যাহার কোন প্রতিপাদাই নাই, তাহ! বাক্যই হয় না, বাক্য না 
' হইলেও তাহা বিতগ্ডা হইতে পারে না, প্রতিপাদ্যহীন কথা প্রলাপমাত্র, তাহার 
কোন অর্থ নাই 
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টিপ্পনী। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধো শুন্তবাদী নামে এক সম্প্রদায় ছিলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্য 
চতুষটয়ের মধো মাধ্যমিক শৃন্যবাঁদের উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং উহাই বুদ্ধদেবের প্রন্কত 
মত বলিঙ্কা পরবর্তী অনেক গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়। বুদ্ধদেবের শূত্যবাদের প্রকৃত মর্ম যাহাই 
হউক, ভট্ট কুমারিল, বাচম্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধমতবিধৰংসী আচার্ধ্য- 
গণ মাধ্যমিকের শূন্বাদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাহাকে প্রমেয় বলা হয়, তাহা বস্ততঃ 
নাই। কারণ, কোন পদার্থকেই সৎ বলা বাঁ না| কারণ, যদি সং হইত, তাহা হইলে চিরকালই 
থাকিত, একরূপই থাঁকিত। আবার অ্ৎও বলা বায় না, কারণ, প্রতীতি হইতেছে, 
অসতের প্রতীতি হইতে পারে না! । আবার সৎও বটে, অসং৪ বটে-_ইহাও অর্থাৎ সৎ ও 
অসৎ এই উত্তয় প্রকারও বলা যায় না। কারণ, শর উভয় রূপ বিরুদ্ধ। সৎ হইলে তাহা 
অসৎ হইতে পারে না, অসং হইলেও সৎ হইতে পারে না। আবার সঙও নহে, 
অসংও নহে, ইহা ছাড়া অন্য প্রকার, ইহাও বলা যার নাঁ। কারণ, সৎ না 
হইলে অসৎ হইবে, অসৎ না হইলে সৎ হইবে। সংও নহে, অসংগ নহে--এইরূপ 
বিরুদ্ধধন্মীক্রান্ত পদার্থ হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রতীতি ও হইতে পারিত নী । ফলতঃ এই 
চতুর্কিধ প্রকারই বিচারসহ নহে। ইহা ছাড়া আর কোন গ্রকারও নাই। স্থৃতরাং যখন অপর 
সম্প্রদায়-সন্মত প্রমেয় সর্ধপ্রকারেই বিচারসহ নহে অর্থাৎ বিচারে টিকে না, তখন প্রমেয় নাই। 
এতাদৃশ শৃন্তবাদীর কোন পক্ষ নাই, স্থাপনাও নাই। কারণ, তিনি কিছুই মানেন নাই, তিনি 
পরপক্ষ প্রতিষেধ জ্ঞাপনের জন্তই বিচার করিয়াছেন। বাদ, জন্ন ও বিতগ্ডা তিন্ন আর 
কোনরূপ বিচার অন্ত সম্প্রদার স্বীকার করেন নাই। কেহ বিচার করিতে আসিলে এই ত্রিবিধ 
বিচারের কোন বিচারই করিতে হইবে, নচেৎ প্রাচীন কাঁলে বিচার গ্রান্থ হইত না । স্থুতরাং 
শূন্যবাঁদী নিজেকে বৈভগ্িক বলিয়া পরিচন দিয়াই বিচার করিতে আদিতেন এবং স্বপক্ষহীন 
বিচারকেই বিগ! বলিতেন। বিতগ্তাঁর স্বপক্ষ থাকা! প্রয়োজন হইলে, শুন্তবাদীর বিচার 
বিতণ্ডা হইতে পারে না, বাদ ও জন্প হওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। এ জন্য শুস্তবাদী অন্য 
সম্প্রদায়ের নিকটে বৈতগ্ডিকরূপে গৃহীত হইবার জন্য বিতপগার লক্ষণ এরূপই প্রতিপন্ন 
করিতেন। মহর্ষি গোতমের বিত গু-লক্ষণনূত্রেও স্থাপনা শব্দ নিরর্থক বলিতেন। (১ অঃ, 
২আঃ, ৩ সুত্র দ্রষ্টব্য )। 

ফলকথা, শৃন্যবাদী বলিতেন যে, বৈতগ্ডকের নিজের কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই, সুতরাং 
স্বপক্ষ-সিদ্ধি বিতগ্ার প্ররোজ্জন হইতেই পারে না। তবে নি্প্রয়োজন কিছুই নাই, ইহা অবশ্ঠ 
স্বীকার করি) পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপনই বিতপ্ার প্রয়োজন। পরের পক্ষটি প্রতিধিদ্ধ, পর- 
পক্ষের সাধন দূষিত, ইহা পবকে এবং মধ্যস্থদিগকে বুঝানই বৈতপ্ডিকের উদ্দেশ্ত | 

ভাষ্যকার এই শৃন্ঠবাদীকে লক্ষ্য করিক্প। বলিয়াছেন যে, ইহাও সেইরপই অর্থাৎ এ কথ! 
ঠিক পুর্রের কথা না হইলেও সেইরূপই হইয়াছে। কারণ, শুন্যবাদী যদি পরপক্ষ-প্রতিষেধ 
জ্তাপনের জন্ত বিতগ্ডা করেন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাঁধন প্রমাণাদি 


চি 


১ স্থৎ ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ৪৯ 


এবং জ্ঞাপনীয়, এই চাঁরিটি মানিবেন কি না? তাহা মানিলে এ গুলি তীহার স্বপক্ষ বা! স্ব সিদ্ান্ত- 
রূপে গণা হইল, পরপক্ষ-প্রতিষেধ যাহা তাহার জ্ঞাপা, তাহা! জানাইতে আর যাহা আবপ্তক, 
তাহাও স্বসিদ্বান্তরূপে স্বীকৃত হওয়ায় পক্ষমধ্যে গণ্য হইল; স্থৃতরাং তিনি তাভার নিজমতে 
বৈতশ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন । “বৈতগ্ডিকত্ব ত্যাগ করিলেন” বলিতে তাহাতে তাহার নিজসম্মত 
বৈতঙিকের লক্ষণ থাকিল না) কারণ, বৈতগ্ডিকের স্বপক্ষ থাকিলে শূন্যবাদী তাহাকে ত বৈত- 
খিক বলেন না, তিনি নিজে স্বপক্ষ স্বীকার করিয়া! বসিলে আর বৈতপ্িক হইবেন কিকপে ? 
এবং তাহার শুন্তবাদই বা থাকিবে কিরূপে? 

আর ষদি শূন্যবাদী পূর্বোক্ত দৌষ-ভয়ে বলেন যে, আমি জ্ঞাপক প্রভৃতি স্বীকার করি 
না, আমি কিছুই মানি না, তাহা হইলে পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপনই তাহার প্রয়োজন, এ কথ! 
তিনি বলিতে পারেন না, এ কথা উন্ন্তপ্রলাপ হইয়া! পড়ে । কারণ, প্রথমতঃ কোন বাদী 
বৈতগ্ডিকের নিকটে “এই সাধা, এই পঞ্চাবরব বাক্যের দ্বারা আমি জ্ঞাপন করিতেছি, এই 
ভাবে জ্ঞাপন করিলে, বৈতগ্ডিক সেই জ্ঞাপক ব্যক্কি এবং তাহার জ্ঞাপ্য পদার্থ এবং জ্ঞাপনের 
সাধন পঞ্চাবয়ব প্রস্থৃতি বুঝিয়াই তাহার খণ্ডন করিয়! থাকেন। বৈতপ্ডিক সেখানে ত্র গুলি 
না বুঝিলে অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা না হইলে পরপক্ষ প্রতিষেধ জ্ঞাপন তাহার প্রয়োজন হইতে 
পারে না। আবার তাহার নিজের জ্ঞাপ্য যে পরপক্ষ-প্রতিষেধ, তাহাঁও যদি তিনি ন৷ 
মানেন, তবে তিনি কিসের জ্ঞাপন করিবেন? বাহা নাই, তাহার কি জ্ঞাপন হইতে পারে ? 
এবং জ্ঞাপক, জ্ঞাতা ও জ্ঞাপনের সাধন না থাকিলে কি কিছুর জ্ঞাপন হইতে পারে? ফলতঃ 
যিনি এ সমস্ত কিছুই মানেন না, তিনি পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপন আমার প্রয়োজন, ইহা 
কখনই বলিতে পারেন না, তাহার এর কথার কোন অর্থ নাই__উহা অনর্থক। বিপক্ষের 
সম্মত জ্ঞাপক প্রতি পদার্থ অবলম্বন করিয়া বিপক্ষের মতান্ুসারেও তিনি বিপর্গকে কিছু 
জ্ঞাপন করিতে পারেন না। কারণ, বিপক্ষ যাহাকে প্রমাণ বলেন, শূন্যবাঁদী তাহা অবণদ্ধন 
করেন না। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া বিপক্ষের নিকটে উল্লেখ করেন, বিপক্ষ তাহ! প্রমাণ 
বলেন না,তাহ! মানেন না, তিনি নিজেও তাহা মানেন না। অন্ততঃ পরপন্ষ-প্রতিষেধ_বাহা তাহার 
জ্ঞাপনীয়, যাহার জ্ঞাপন তাহার বিতগ্ার প্রয্মোজন, তাহা তাহার বিপক্ষের অসম্মত পদার্থ, 
তিনিও তাহাকে একট পদার্থ বলিয়া মানেন না, তিনি বে শৃন্যবাদী, তিনি যে কোন পদার্থ ই 
মানেন না,স্ৃতরাং যাহ বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয় পক্ষেরই অসন্মত অর্থাৎ যাহা কেহই মানেন 
না, তাহার জ্ঞাপন কখনই হইতে পারে না। সুতরাং পরপক্ষ-প্রতিষেধ জ্ঞাপনই বিতগ্ডার 
প্রয়োজন, এ কথ শৃন্যবাদী কিছুতেই বলিতে পারেন না) তিনি এরূপ বলিলে উন্মন্তের 
নায় উপেক্ষিত হইবেন? স্থৃতরাং তাহার স্বপক্ষ স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, নীরব 
থাকিতে হইবে । 

ফলতঃ শূন্যবাদীর বিচার করিতে হইলে তাহার জ্ঞাপনীয় পদার্থ তাহাকে মানিতেই হইবে, 
স্থতরাং এটি তাহার পক্ষ বা সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে এবং জ্ঞাপনের জন্য জ্ঞাপক প্রভৃতি 
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পদার্ঘগ যাহা যাহা আবশ্যক, সে গুলিও তাহার সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হইবে। তাহা হইলে বিতগ্তাক়্ 
স্বপঙ্গ' স্বীকার করিতে হইল এবং এ স্বপক্ষ-সিদ্ধিই পরিশেষে বিতগার প্রয়োজন, ইহাও আসিয়া 
পড়িল। সুতরাং শূন্যবাদীর নিজ মত টিকিল না, তিনি তাহার মতে বৈতপ্ডিক হইতে পারিলেন 
না। তাহা হইলে শৃন্তবাদীর কথাও পূর্বের স্তায়ই হইল, শৃন্যবাদী বিতগর প্রয়োজন স্বীকার 
করায় পৃর্বোক্ত “নিশ্রয়োজন বিতগাবাদী”্র মতের সহিত তাহার মত ঠিক এক না হইলেও 
ফলে উহা একরূপই হইল। কারণ, তাহার মতেও পূর্বোক্ত দৌষ অপরিহার্য, তাই ভাষ্যকার 
বলিযাছেন--“এতদপি তাদৃগেব” | 

শৃন্যবাদী বৈতপ্ডিককে লক্ষ্য করিয়! ভাষ্যকার আরও একটি দোষ বলিয়াছেন যে, শুন্যবাদী 
বৈতপ্ডিক তীহার বিতগা। নামক বাক্যসমূহের অবশ্ঠ প্রতিপাদ্য স্বীকার করিবেন। কারণ, 
প্রতিপাদ্যহীন উক্তি প্রলাপমাত্র, উহ বাক্যই হ্য় না, স্থৃতরাং বিতও্া হইতে পাবে না। যে 
উক্তির কোন প্রতিপাদ্যই নাই, তাহা প্রলাপ ভিন্ন আর কি হইবে? উহা! অনর্থক, শূন্যবাদী 
এরূপ প্রলাপ বলিলে তাহা কেহ শুনিবে না, সভ্য-সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে না। সুতরাং 
শৃন্যবাদী তাহার বিতগ্ডাবাক্যের অবশ্ত প্রতিপাদ্য স্বীকার করিবেন। শৃন্যবাদী বিতগাবাক্যের 
দ্বার তাহার বিপক্ষের হেতুকে অসিদ্ধ, অব্যতিচীরী, অথব! বিরুদ্ধ__ইত্যাদিরূপে দুষ্ট বলিয়া 
প্রতিপন্ন করেন, স্থতরাং বিপক্ষের হেতুর অসিদ্ধত্ব প্রত্ৃতি দোষই শৃন্তবাদীর বাক্যের প্রতি- 
পাছ্ছা। তিনি ত্র প্রতিপাদা স্বীকার করিলে এগুলি তাহার স্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে, 
এবং বিতগ্া-বাক্যের দ্বারা উহা প্রতিপাদন করিলে ফলতঃ উহার সংস্থাপন করাই হইবে, 
এবং অসিদ্ধত্ব প্রতি যে হেতুর দোষ, ইহাও তাহাকে মানিতে হইবে, এবং তাহাও প্রমাণাদি 
দ্বারা সাধন করিতে হইলে স্বপক্ষের স্থাপন! আসিয়া! পড়িবে। ফলতঃ যে ভাবেই হউক, 
স্বপক্ষের স্বীকার এবং সংস্থাপন আসিয়! পড়ার শূন্যবাদীর বিচার বিতও1 হইতে পারে না, 
শৃন্তবাদী বৈতগ্ডিক হইতে পারেন না) স্থতরাং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, বিতণ্তায় 
বৈতগিকের স্বপক্গ-স্বীকার আছে। কিন্ত বৈতপ্তিক বিচারস্থলে প্রমাণাদির দ্বারা তাহার 
সংস্থাপন করেন না, তিনি কেবল পরপক্ষ স্থাপনের খগুনই করেন। ফলে স্বপক্ষ সিদ্ধ হউক 
বা না হউক, পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইফ়্া যাইবে, 
ইহা মনে করিয়াই তিনি কেবল পরপক্ষ-সাধনের খণ্ডন করেন। পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই এ 
বিতগ্ডার প্রয়োজন । মুলকথা, বিতওা নিশ্রয়োজন নহে, সুতরাং সর্ব্বকন্ম, সর্ববিদ্তা প্রয়োজন- 
ব্যাপ্ত, এই পুর্ববকথা ঠিকই বলা হইয়াছে। 

বিতগ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষার় স্বপক্ষ সিদ্ধিই বিতগ্তার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য 
শেষে ভাষ্যকার শূন্যবাদীর কথাও তুলিয়াছেন। কারণ, শৃশ্ঠবাদী স্বপক্ষ-সিদ্ধিকে বিতগ্ডার 
প্রয়োজন বলেন নাই, তাহার মত খণ্ডন ন! করিলে ভাষ্যকারের বিতগ্ডার প্রয়োজন-পরীক্ষা 
অনম্পূর্ণ থাকে, স্বপক্ষসিদ্ধিই যে বিতগ্ার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তে শৃন্তবাদীর প্রতিবাদ থাকিয়া 
ঘার, তাই পরে শূন্বাদীর মতানুসারে তাহার বিচারের বিতগ্ডাত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । পূর্বে 


মে 
নে 
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প্রমাণাদিপদার্থবাদীদিগের মধ্যে ধাহারাঁ নিশ্রয়োজন-বিতগাবাদী ছিলেন, ভীহাদিগের মত 
থগুন করিয়াছেন। “তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি,র প্রকাশ-টাকাকার বদ্ধমান এই কথা স্পষ্ট করিয়াই 
লিখিয়া গিয়াছেন ৷ তাৎপর্য্-টাকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাতে ও সেই ভাঁবই পাওয়া াঁয়। 
ভাষাকারের সন্দর্ভের ভাবেও ইহা বুঝা যায়। উদ্ভোতকর এবং উদয়নের সন্দভের দ্বারা 
একই শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার সব কথা বলিয়াছেন, ইহাঁও মনে আসে। নবীগণ 
এ সকল গ্রন্থের সর্ববাংশ দেখিয়া ইহার সমালোচনা! করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, ভাষাকার 
বাংস্ায়নের সন্দর্ভের স্তায় এ সকল গ্রন্থ-সন্দর্ভও অতি দুরূহ ভাবগর্ভ, বহু পরিশ্রম ও বন্থ চিন্তা 
কবিয়া তাঁৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে। 

ভাষ্যে “যেন জ্বাপ্যতে বচ্৮'--এই স্থলে বিচ্চ' এই কথার '্ঞাপ্যতে” এই কথার সভিতই 
যোজনা বুঝিতে হইবে । সর্বত্র “ঘৎ” শৰের প্রয়োগ থাকায় শেষে “তত” শব্দের প্রয়োগ করি! 
“তানি প্রতিপদ্ভতে যদি” এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে৷ “প্রতিশ্পুর্বক “পদ” ধাতুর অর্থ এখানে 
স্বীকার। এখানে অনেক পাঠান্তরও দেখ! যায়। অনেক পুস্তকে হিচ্চ জ্ঞাপ্যতে, এভচ্চ 
প্রতিপদ্ভতে যদি”, এইরূপ পাঠ আছে। এ পাঠে সহজেই অর্থ বোধ তয়। ভাষ্টের শেন- 
বন্তী ইতি” শব্দটি “প্রয়োজন” পদার্থ ব্যাখ্যার সমাপ্রিস্চক। এইরূপ বাক্যসমাপ্ডি স্চনার 
জন্যও ভাষ্যকার 'প্রায় সর্বত্র তি” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । এগুলি অনুবাদে গৃহীত 
হইবে না। 


ভাষ্য । অথ দৃষ্টান্তঃ, প্রত্যক্ষবিষয়েহর্থো দৃষ্টান্তঃ, যক্র লৌকিক- 
পরাক্ষকাণাং দর্শনং ন ব্যাহন্যতে | স চ প্রমেয়ং, তন্ত পৃথগ্বচনধ্চ__তদ।- 
শ্রয়াবনুমানাগমৌ, তম্মিন সতি স্যাতামনুমানাগমাবসতি চ ন স্তাতাং। 
তদা শ্রয়! চ ন্যায়প্রবৃতিঃ । দৃষ্টান্তবিরোধেন চ পরপক্ষ প্রতিষেধো বচনীয়ো! 
ভবতি, দৃষ্টান্তপমাধিন। চ ন্বপক্ষঃ সাধনীয়ো ভবতি। নাস্তিকশ্চ দৃষ্ঠান্ত- 
মত্্যুপগচ্ছন্নান্তিকত্বং জহাতি, অনস্যুপগচ্ছন্‌ কিং সাধন? পরমুপালভে- 
তেতি। নিরুক্তেন চ দৃষ্টান্তেন শক্যমভিধাত্ং “সাধ্য সাধর্ম্যাভদ্বন্মভাবা 

দৃষ্টান্ত উদাহরণং, “তদ্বিপর্ধ্য়াদ্ব। বিপরীত'মিতি। 
অনুবাদ। অনন্তর অর্থা প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্ত, প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ 
দৃষ্টান্ত । ফলিতার্থ এই যে__যে পদার্থে লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের জ্ঞান 
অব্যাহত হয় অর্থাৎ যে পদার্থে বোদ্ধা ও বোধয়িতার বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত 
হয়, ( তাহা দৃষ্টান্ত )। তাহাও প্রমেয়, সেই দৃষ্টান্তের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াচেন। 
কারণ, জনুমান-প্রমাণ ও শব্দপ্রমাণ সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাও দৃষ্টান্ত 
1524৫ 
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তাহাদিগের নিমিত্ত। বিশদার্থ এই যে-_সেই দৃষ্টান্ত থাকিলে অনুমান ও শব্দ- 
প্রমাণ থাকিতে পারে, ন! থাকিলে থাকিতে পারে না, এবং স্তায়প্রবুত্তি অর্থাৎ 
পঞ্চাবয়বাত্মক ঝাক্যরূপ ন্যায়ের প্রকাশ সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত 
তাহার মূল। এবং দৃষ্টান্তের বিরোধের দ্বারা পরপক্ষ-প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষ- 
সাধনের প্রতিষেধ বচন।য় হয় অর্থাৎ বলিতে প্যর! যায় অথবা দুষিত করিতে পারা 
যায়, এবং দৃষ্টান্তের সমাধির দ্বারা অর্থাৎ অবিরোধের দ্বারা স্বপক্ষ সাধনীয় হয়, 
(সাধন করা যায়) এবং নাস্তিক অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় ধ!হার! পদার্থ- 
মাত্রকেই যে ক্ষণে উৎপন্ন,তাহার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয় বলেন,তীহার৷ দৃষ্টান্ত স্বীকার 
করিলেই নাস্তিকত্ব ত্যাগ করেন অর্থাৎ পূর্ববদৃষ্ট কোন পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ 
করিলেই এবং সে জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকাল পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হইলেই তাহাদিগের ক্ষণ্তঙ্গবাঁদ ত্য।গ করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বীকার ন! করিলে 
(নাস্তিক ) কোন্‌ সাধনবিশিষ্ট হইয়৷ পরকে অর্থাৎ পরপক্ষের সাধনকে প্রতি- 
ষেধ করিবেন ? 


এবং নিরুত্ত অর্থাৎ পূর্বে যাহার লক্ষণ বলিয়াছেন,এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা 
( মহর্ষি ) “সাধ্যসাধন্ময ত্তদ্ধন্্মতাবী দৃষ্টান্ত উদীহরণং,” “তদ্বিপর্্যয়া| বিপরীত” 
(এই ছুইটি সুত্র ১অ£, ৩৬৩৭ ) বলিতে পারিবেন, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ কি, 
তাহ। বিশেষ করিয়। না বলিলে মহর্ষি পরে ষে উদাহরণ-বাকে/র দুইটি লক্ষণ 
বলিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন ন|। কারণ, দৃষ্টান্ত না বুঝিলে সে লক্ষণ বুঝা 
যায় না। 
টিপ্লনী। ভাষ্যকার প্রয়োজনের পরে দৃষ্টান্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাহার পৃথক্‌ 
উল্লেখের কারণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন । প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ-ৃষ্টান্ত--ভাঁষ্যকারের এই 
প্রথম কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, দৃষ্টান্তবিষয়ে মূল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ, দৃষ্টান্ত প্রতাক্ষ প্রমাণ- 
মূলক, এই জন্তই উহার নাম দৃষ্টান্ত । প্রত্যক্ষ পদার্থ না হইলে তাহা! দৃষ্টান্ত হইবে না, ই উহ্হার 
দ্বারা বুঝিতে হইবে না। কারণ, অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থকেও মহর্ষি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাৎপর্যযটাকাকারও শেষে বলিয়াছেন যে, “প্রত্যক্গমূলত্বাদ! 'প্রত্যক্ষে| দৃষ্ান্তঃ | 
দৃষ্টান্ত গ্রত্যক্ষমূলক, প্রত্যক্ষ স্থলে যেমন দৃষ্টান্ত আবশ্তক হয় না, তদ্রপ দৃষ্টান্তেরও দৃষ্টান্ত 
আবশ্তক হয় না। দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের স্যাক় নির্বিবাদ) সেরূপ না! হইলে তাহা দৃষ্টান্তই হয় ন!) 
এই সকল কথা সুচনার জন্যই ভাষ্যকার প্রথমে এরূপ কথা বলিয়াছেন এবং উহারই ফলিতার্থ 
বর্ণনপূর্ববক শেষে মহষি সত্রানুদারে দৃষ্টান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন । যিনি যে বিষয়ে বিজ্ঞ নহেন, 
প্রাচীনগণ তাহাকে সেই বিষয়ে বলিতেন "লৌকিক”। যিনি বে বিষয়ে বিজ্ঞ, তাহাকে সেই 
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বিষয়ে বলিতেন 'পরীক্ষক”। যিনি বস্ক বিচারপূর্বক অপরকে .বুঝাইয়। দিতে পারেন, তিনিই ত 
পরীক্ষক । আর যিনি পরীক্ষকের নিকট হইতে বুঝেন, তিনিই লৌকিক । ফলকথা, 
লৌকিক বলিতে বোদ্ধা, পরীক্ষক বলিতে বোধয়িতা। এক পক্ষ লৌকিক, অপর 
পক্ষ পরীক্ষক-_এই উভয় ব্যক্তির যে পদার্থে বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হইবে, তাহাই দৃষ্টান্ত 
পদার্থ, ইহাই স্থত্রকারের তাৎ্পর্যযার্থ নহে । কারণ, অনেক পণ্ডিতমাত্র-বেদ্য পদার্থকেও (মন্ত্র 
ও আযুর্ক্েদের প্রামাণ্য, পরমাণুর শ্তামরূপের অনিত্যতা প্রভৃতি) স্ত্রকার মহর্ষি দৃষ্টান্তরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল পদার্থ ঘিনি বুঝেন, তাহাতে ধাহাঁর বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত হয়, 
সেই ব্যক্তিকে লৌকিক বলা যায় না। এ সকল পদার্থ কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য। 
সুতরাং বুঝিতে হইবে ফে কোন স্থলে লৌকিক ও পরীক্ষকিগের এবং কোন স্থলে কেবল 
লৌকিকদিগের এবং কোন স্থলে পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির অবিরোধ উপস্থিত 
হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থ বোদ্ধা ও বোধয়িতার বুদ্ধির অবিরোধের হেতু 
অর্থাৎ যে পদার্থের উল্লেখ করিলে উভয় পক্ষের মত-বৈষম্য যাইয়া মতের সাম্যই উপস্থিত হইতে 
পারে, এইরূপ পদার্থ 'দৃষটান্ত । এইরূপ পদার্থমাত্রই দৃষ্টান্ত-__ইহা বুঝিতে হইবে না, দৃষ্টান্ত 
হইলে তাহ! এইরূপই হইবে, রূপ ন! হইলে তাহা! দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। (দৃষ্টান্ত 
ত্র দ্রষ্টব্য )। 

এই দৃষ্টান্ত পদার্থকে ভাষ্যকার প্রমেয় বলিয়াছেন । দৃষ্টান্ত প্রমেয় কিরপে? মহধি- 
কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে ত দৃষ্ান্তের উল্লেখ দেখা যায় না? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্তই হইবে । 
মনে হয়, উদ্যোতকর ইহা মনে করিয়াই এখানে বলিয়াছেন_-“সোহয়ং দৃষ্ান্তঃ প্রমেয়মূপলন্ধি- 
বিষয়ত্বাৎ, | উদ্যোতকরের কথার দ্বারা বুঝ! যায় যে, মহর্ষি গোতম তাহার পরিভাষিত 
আম্মাদি দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয়ের মধ্যে যখন বুদ্ধি বা উপলব্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, 
তখন ত্র বুদ্ধির বিষয় পদার্থমাত্রই সামান্য প্রমেয় বলিয়া তাহারও সন্মত | যাহা প্রমাণ-জন্য 
উপলব্ধির বিষয়, সামান্যতঃ তাহাকেই প্রমেয় বল! হয়। মহধি বিশেষ কারণে আত্মা প্রভৃতি 
দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে পপ্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিলেও সামান্য প্রমেয আরও 

ংখ্য আছে, সেগুলিকে তিনিও প্রমেয় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। 
উদ্যোতকর “নবমস্ত্রভাষ্য-বাস্তিকে* এ কথা বিশেষ করিয়া বলিয়্াছেন। সেখানে 
ভাষাকারও মহধির পরিভাষিত প্রমেয় ভিন্ন আরও অসংখ্য প্রমেয় পদার্থ আছে, এ কথা 
বনিয়াছেন (নবম কুত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এখন যদি উপলব্ধির বিষয় পদার্থ বলিয়া দৃষ্টান্ত 
পদার্থও মহধি-সন্মত প্রমেয় হয় এবং মহধির পরিভাধিত প্রমেয়ের মধ্যেও অনেক দৃষ্টান্ত 
পদার্থ থাকে, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত পদার্থের আর পৃথক্‌ উল্লেখ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া উল্লেখ 
কেন? এতদুত্তরেই ভাষ্যকার দৃষ্টান্তত্বরূপে দৃষ্টান্তের পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন। সমস্ত 
দৃষ্টান্ত পদার্থ মহর্ষির পরিভাষিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যেই আছে? স্ৃতরাং উহা প্রমেয়, 
ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য নহে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও তাহা বুঝ! যায় না। তাহা 
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হইলে উদ্যোতকর দৃষ্টান্তের 'প্রমেয়ত্ববিষয়ে উপলব্বিবিষয়ত্বকে হেতু বলিতে যাইবেন কেন? 
বস্বতঃ নুখাদি “প্রয়োজন” এবং অনেক “দৃষ্টান্ত”, “সিদ্ধান্ত” ও “হেত্বাভাস* মহর্ষির পরিভাষিত 
প্রমেয়ের মধ্যে নাই, সুতরাং মহষি-কথিত বিশেষ প্রমেয়গুলিতেই সংশয়াদি সকল পদাখ 
অন্তভূতি আছে, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যেই সে সকল পদার্থ আছে, উহ্বাদিগকে বলাতেই 
সংশয়াদি সমস্ত পদার্থ বল! হইয়াছে, এ কথা ভাষ্যকার বলিতে পারেন না। কিন্তু ভাষ্যকার 
প্রথমে পূর্বপক্ষ প্রদর্শনকালে বলিয়া আসিয়াছেন যে, “সংশয়াদি পদার্থ গুল যথাসম্ভব প্রমাণ ও 
প্রমেয়-সমূ্ধে অন্ত্রভৃতি থাকায় উহার! অতিরিক্ত পদার্থ নহে» সুতরাং বুঝিতে হইবে, 
ভাষ্যকার সেখানে মহর্ষিকথিত বিশেষ প্রমেয়গুলিকেই কেবল লক্ষা করেন 
নাই, মহধির সম্মত উপলব্ধির বিষয় সামানা প্রমেয়গুলিকেও ,তিনি সেখানে প্রমেয় 
শব্দের দ্বার গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়, সেই জন্তই ভাষ্যকার সেখানে “প্রমেয়েষু, 
এইকপ বহুবচনান্ত,“প্রমেয়” শন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষির পরিভাষিত বিশেষ 
প্রমেয়গুলিই তাহার এ প্রমেয় শন্দের প্রতিপাদ্ধ হইলে তিনি একবচনান্ত প্রমেয় 
শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন। মহষি প্রমেয়নত্রে (নবম শ্ত্রে) একবচনান্ত প্রমেয় 
শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, তদনুসারে ভাষ্যকার ও সেইরূপ করেন নাই কেন? ইহাও 
ভাবিতে হইবে ।॥ ভাষ্যকাৰ মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়বিশেষে অন্তর্ভীবের কথা 
বলিতে অন্তত্র একবচনান্ত প্রমেয় শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তকে 
প্রমেয় বলিতে একবচনান্ত প্রমেয় শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেসব স্থলে তাহাই করিতে 
হইবে। সামান্ত প্রমেয় বলিয়া বুঝাইতেও ক্লীবলিঙ্গ একবচনান্ত 'প্রমেয় শবেরই প্রয়োগ 
করিতে হয়। অবশ্ত একবচন বছবচনাদি প্রয়োগের দ্বারা সর্বত্র বক্তার তাৎপর্য নির্ণয় 
না হইলেও ভাষাকারের পূর্বোক্ত “প্রমেয়েযু” এইস্থলে বহুবচনের দ্বারা সামান্ত, বিশেষ 
সর্ববিধ প্রমেয়ই ভাষাকারের এ স্থলে প্রমেয় শবের প্রতিপাগ্ঘ, ইহা বুঝিতে পারি ; 
তাাতে বহুবচনের প্রকৃত সার্কতাও তয়। তবে প্ররূপ বুঝিবার পক্ষে প্রকৃত কারণ 
এই বে, সংশয়াদি পদার্থগুলি প্রতোকেই মহর্ষির পরিভাষিত প্রমেয়ের মধ্যে নাই) 
স্থৃতরাং ভাষাকার তাহা বলিতে পারেন না। যেগুলি এ প্রমেয়ে অন্তভূতি হয় নাই, 
তাহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ কর্ধবা। সুতরাং তদ্দিষষে অন্ত কারণ প্রদর্শন সঙ্গত হয় না। 
আর যদি পূর্বপক্ষ ভাষো বন্ুবঠনান্ত প্রমেয় শবের দ্বারা মহর্ষির কঠ্ঠোক্ত বিশেষ 
প্রমেয়গুলি এবং বুদ্ধিপ প্রমেয়ের বিষয় বলিয়া স্থচিত স্বীকৃত সামান্ত প্রমেয় গুলিকে 
ভাষাকার গ্রহণ কবেন, তাহা হইলে সংশয়াদি পদার্থ গুলি সমস্তই যথাসস্ভব প্রমাণ ও প্রমেয়ে 
মন্তূর্ত, এ কথা বলিতে পারেন, অর্থাৎ তাভা হইলে সংশয়াদি পদার্থের কতকগুলি বিশেষ 
প্রমেয়ে এবং কতক গুলি সামান্য প্রমেয়ে অন্তহতি 5 ওয়ায় উহার! প্রমেয়সমূহ্ে অন্ততি, এ কথা 
বলা যায়| মনে হয়, এই ভাতপর্যোও তাষাকার সেখানে বলিয়াছেন-_-প্যথাসম্ভবম্*। অর্থাৎ 
যে প্রকারে অস্তভাব সম্ভব হয়, সেই প্রকাবেই অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে ॥ এবং সামান্য প্রমেদ়ে 


৯ স্থৎ ] বাংস্যায়ন ভাষ্য ৫৫ 


অন্তুতি দৃষ্টান্তাদির পক্ষে পৃথক্‌ উল্লেখ বলিতে বুঝিতে হইবে_বিশেষ করিয়া উল্লেখ । অথাৎ 
সেগুলিও ঘখন সামান্য প্রমেয়ের মধ্যে স্বীকৃত এবং সুচিত, তথন আবার তাহাদিগের বিশেষ 
করিয়া উল্লেখ কেন? আরও কত কত সামান্য প্রমেয় আছে, মহর্ষি ত তাভাদিগের বিশেষ 
উল্লেখ করেন নাই? ইহাই তাংপর্য্য। 

আরও দেখিতে হইবে, ভাধ্যকার এখানে দৃষ্টান্তকে কেবল প্রমেক্স বলিয়াছেন, প্রমেয়ে 
অন্তভূতি,এরূপ কথা এখানে বলেন নাই | কিন্ধু “সংশয়”,” অবয়ব”,তক” প্রহ্থতির কথায় সেখানে 
ধলিয়াছেন__প্রমেয়ে অন্তভূতি। কারণ, সেগুলি মহর্ষিকথিত প্রমেয়পদার্থের মধ্যেই আছে, 
পৃব্বে সামান্ত প্রমেয় ধরিয়া তৃষ্টান্ত প্রন্থতিকেও প্রমেয়ে অন্তভূতি বলিলেও এখানে তত দূর 
বলেন নাই । দৃষ্টান্তের মধ্যে কতক গুলি বিশেষ প্রমেয়, কতক গুলি সামান্য প্রমেয়, এই তাৎপর্ষো 
দষ্টান্তকে কেবল প্রমেয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাহার বক্তব্য প্রকাশ হইয়াছে । দৃষ্টান্ত 
পদার্থ সংশয়, তর্ক, অবয়ব প্রগতির স্তায় মহর্ষি-কথিত প্রমেয় “পদার্থে” অন্তভূতি বলিয়া 
বুঝিলে ভাষাকার সংশর প্রন্ণতির স্ঠায় দৃষ্টান্তকে প্রমেয়ে অন্তভূতি, এইরূপ বলেন নাই কেন ? 
উদ্যোতকরই বা দৃষ্টান্ত, প্রমেয় কেন _হইভা বুঝাইতে “উপলব্ষিবিষরস্বাং এইরূপ হেতু প্রয্নোগ 
করিয়াছেন কেন? ন্তুধীগণ এই সকল কথাগুলি ভাবিদ্বা ইহাঁর সমালোচনা করিবেন । 

দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ উল্লেখ কেন হইয়াছে, ভাষাকার তাহার কতকগুলি কারণ 
বলিয়াছেন। তাহার ভাংপর্যা এই বে, দৃষ্টান্ত অন্ুমান-প্রমাণের একটা নিমিত্ত, দৃষ্টান্ত 
বাতীত অনুমান-প্রমাণ থাকিতেই পারে না। ঘেহেতুর দ্বারা নে পদার্থের অন্গমান করিতে 
হইবে, সেই হেতুতে সেই অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্রিনিশ্চয়ের জন্ত অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থ টি 
বেখানে বেখানে থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই জনুমেন্ পদার্থ টি থাকে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার 
জন্ঠ দৃষ্টান্ত আবগ্তক, নচেং ব্যাপ্তিনিশ্চর না ভওরার অনুমান ভইতে পারে না। এইরূপ শন্দ- 
প্রমাণেও দৃষ্টান্ত আবশ্তক হয়। কারণ, সব্ধপ্রথম কোন শব্দ শ্রবণ করিলে ও শাব্দ বোধ হয় না। 
শান্দ বোধে শন্দ ও অর্থের সংকে তরূপ সন্বন্ধ-জ্ঞান আবগ্ঘক, তাহাতে ষ্টান্ত আবশ্তক। কারণ, 
লোক সমস্ত পৃর্বজ্ঞাত পদার্থকেই অপর বাক্তিকে শন্দের দ্বারা প্রকাশ করে) স্থহরাং পুবব বোধানু- 
সারে দৃষ্টান্তের সাহাঘোই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ভ্রান হয়, নচেত প্রথম শব্দ শুনিয়াই শাব্দ বোধ হইত। 
য়ে শের যে অর্থ যে কোন উপায়ে পূর্বের বুবিযাছি, তদনুসারেই আমরা শব্দ প্রয়োগ করি এবং 
ূর্বদৃষ্টান্তে পূর্বববৎ তাতার অর্থবোধ করি; স্থৃতরাং দৃষ্টান্ত না থাকিলে শব্দ প্রমাণও থাকিতে পারে 
ন: এবং প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চা বন্বাস্ম ক স্যার দৃষ্টান্তমূলক, দৃষ্টান্ত ব্যতীত এন্তায় প্রয়োগ হইতেই পারে 
না, স্ায়ের ভূতীন্প অবয়ব উদ্বাভ্লণ বাক্য দৃষ্টান্ত বাতীত বলা দায় না। ভাষ্যকার প্রথমে অন্থমান- 
প্রমাণকে দৃষ্টান্তমূলক বলিয়াছেন ; সুতরাৎ পরবন্তী শ্যায় শন্দের বাবা পঞ্চাবয়বাজ্মক বাক্য- 
বপ স্তায়ই বুঝিতে হইবে । অনুমানরূপ ভ্যায়কে পুনরায় চষ্টান্তমূলক বলিলে পুনরুক্তি-দোদ 
ঘটে, স্থৃতরা* পববন্থী গ্ঠার শব্দ পঞ্চাবন্সবাম্মক বাকারূপ ম্যার অর্গে ই প্রপুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে 
ভইবে। তাতপর্যানীকাকারও9 তাহাই বলিয়াছেন । এবং স্বপক্ষ সমর্থন এবং পরপক্ষ সাধনের 
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প্রতিষেধে অর্থাৎ খগুনে দৃষ্টান্ত নিতান্ত আবশ্তক। এবং দৃষ্টান্তের বিশেষ জ্ঞান থাকিলে 
ক্ষণভঙ্গবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করা যায়। কারণ, ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসন্প্রদায়ের মতে বস্ত- 
মাত্রই ক্ষণিক, অর্থাং এক ক্ষণের অধিক কাল কোন পদার্থ ই স্থায়ী নহে, সুতরাং তিনি কোন 
বস্তকেই দৃষ্ান্তরূপে উপস্থিত করিতে পারেন না। তিনি যাহাকে দৃষ্টান্ত বলিবেন, তাহা তাহার 
বলিবার পূর্বে বিনষ্ট হওয়ায়, সে পদার্থ তখন আর থাকে না। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকাল পর্য্যন্ত 
স্থায়ী পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলিয়া বুঝান যায় না। 
দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিলেও ক্ষণভঙ্গবাদী পরপক্ষ-দাধনের খণ্ডন করিতে পারেন না। 
দৃষ্টান্ত দেখাইতে গেলেও আস্তিকের স্থিরবাদ স্বীকার করিয়া নাস্তিকত্ব ত্যাগ করিতে হয় 
(১০ সুত্র দরষ্টব্য )। ফল কথা, দৃষ্টান্তের বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ক্ষণতঙ্গ বাদী নাস্তিক সম্প্রদায়কে 
নিরস্ত করিতে পারা যায়। তাহাকে নিরস্ত করাও আস্তিকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে । 


ৃষটান্তের পৃথক্‌ উল্লেখের আরও একটি হেতু আছে, তাহা অন্য প্রকার ) এ জন্য সেই 
হেতুটিকে শেষে পৃথক্‌ করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই শেষোক্ত হেতুটি এই যে, মহর্ষি 
তায়ের তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ-বাক্যের যে দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, এ লক্ষণ দৃষ্টান্ত-ঘটিত, 
অর্থাৎ দৃষ্টান্ত না বুঝিলে তাহা! বুঝ| যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত কি, তাহা মহর্ষির পৃর্ববে বলিতে 
হয়, তাহা বলিতে হইলেই দৃষ্টান্তের পৃথক্‌ উল্লেখ করিতে হয়। কারণ, উদ্দেশ ব্যতীত লক্ষণ 
বলা যায় না, সুতরাং দৃষ্টান্তের পৃথক্‌ উল্লেখ পূর্বক তাহার লক্ষণ বলিয়া মহ্র্ধি উদাহরণ-বাক্যের 
লক্ষণ বলিয়াছেন এবং বলিতে পারিয়াছেন। এ ছুইটি লক্ষণ-সথত্র ভাস্মাকার উদ্ধত করিয়াছেন। 
উহাদিগের অর্থ বথাস্থানেই বিবৃত হইবে। কোন পুস্তকে “নিরুক্তে চ দৃষ্টান্তে, এইরূপ পাঠ 
আছে। দৃষ্টান্ত নিরুক্ত অর্থাৎ নিরূপিত হইলেই মহর্ষি উক্ত সুত্রদ্বর্র বলিতে পারেন, ইহাই 
& পাঠ পক্ষে ভাষ্যার্থ। 


ভাস্বে তন্ত পৃথগ্বচনঞ”,__এই স্থলে চি শব্দের অর্থ হেতু | পৃথকৃবচনের হেতু গুলি 
উহার পরেই বলা হইয়াছে। উদর়নের “কুম্ুমাঞ্জলিকারিকা” প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই হেতু অর্থে 
চি” শৰের প্রয়োগ দেখা যায় । অনেক প্রবীণ টীকাকার “চো হেতৌ” এইরূপ কথা অনেক 
স্থলে লিখিয়াছেন। এই ভাষ্যে অনেক স্থলে ০” শব্দ এবং "খলু” শব হেতু অর্থে প্রযুক্ত আছে । 
আবার অবধারণ অর্থেও “চ” শব্দ, লু* শব্দ অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই সমস্ত অব্যয়ের 
দ্বারা অনেক স্থলে অনেক গুঢ অর্থ প্রকাশিত হয়, সে অর্থগুলি না বুঝিলে বাক্যার্থবোধ ঠিক 
হয় না। এজন্য শ্রী সকল শব্দের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এখানে দৃষ্টান্তের পৃথক্‌ উল্লেখের 
হেতু উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার শেষে যে “ইতি, শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ ইতি শবের 
দ্বারাও হেতু অর্থ বুঝা যাইতে পারে, তাহা বুঝিলেও এখানে ক্ষতি নাই। “ইতি” শবের 
“হেতু” অর্থ কোষে কথিত আছে। এবং অনেক স্থানে এই ভাষ্যেও হেতু অর্থে “ইতি” শব্দের 
প্রয়োগ আছে। তবে শেষব্তী “ইতি” শব্দ সমাপ্তিস্চকই প্রায় দেখ! যায়। 
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ভাষ্য। অস্ত্যয়মিত্যনুজ্ঞায়মানোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চ প্রমেয়ং তস্য 
পৃথগবচনং স্ৎ3 সিদ্ধান্তভেদেঘু ব'দজল্লবিতগডাঃ প্রবর্তন্তে নাতোই- 
স্যথেতি। 


অনুবাদ। “এই পদার্থ আছে” এই প্রকারে অর্থাৎ “ইহা” এবং “এইপ্রকার” 
এইরূপে যে পদার্থ স্বীকার কর! হয়, সেই স্থবীক্রিয়মাণ পদার্থ “সিদ্ধান্ত” । 
সেই সিদ্ধান্তও প্রমেয়। সিদ্ধান্তের ভেদগুলি ( মহর্ষিকথিত চতুর্বিবিধ সিদ্ধান্ত ) 
থাকিলে “বাদ”, “জল্প” ও “বিতপু।৮ প্রবৃন্ত হয়, ইহার অন্যথায় অর্থাৎ সিদ্ধান্তের 
ভেদগুলি না থাকিলে প্রবৃত্ত হয় না, এই জন্য সেই সিদ্ধান্তের পৃথক্‌ উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 

টিপ্লনী। নিশ্চিত শাস্ট্ার্থকে “সিদ্ধান্ত বলে। উদ্ভৌোতকর শাস্তার্থনিশ্চয়কে “সিদ্ধান্ত” 
বলায় উহা “বুদ্ধি” পদার্থ বলিয়া মহন্নিপরিভাষিত পপ্রমেয়ে*ই উহার অন্তর্ভাব হইয়াছে, 
এ জন্ উদ্যোতকর এখনে সিদ্ধান্তকে “প্রমেয়ে অন্তর্ভত” এই কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকাঁর- 
স্বীকৃত পদার্থকে সিদ্ধান্ত বলায় তিনি এখানে দৃষ্টান্ত পদার্থের স্তায় “সিদ্ধান্তকে”ও কেবল 
“প্রমেয়” ইহাই বলিয়াছেন। “দৃষ্টান্ত” পদার্থকে ঘে ভাবে ভাঘ্মকার পূর্বপক্ষ প্রদর্শনকাঁলে 
প্রমেয়ে অন্তভূতি বলিয়াছেন, “সিদ্ধান্ত” পদার্থকে 9 সেই ভাবে প্রমেয়ে অন্তভূতি বলিষাছেন। 
ৃষ্টান্তমাত্রই যেমন মহর্ষিপরিভাষিত পপ্রমেদনেশ্র মধ্যে নাই, দিদ্ধান্ত মাত্রও তদ্রুপ মহর্ি- 
পরিভানিত “প্রমের” পদার্থের মধ্যে নাই । ইঈথ্বর সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, কিন্ত 
তিনি গোতম-পর্সিভাধিত “প্রমেম” পদ গুলির মধ্যে নাই। এরূপ আরও বহু বহু সিদ্ধান্ত 
এ প্রমেয়ের মধ্যে নাই, সুতরাং “দৃষ্ান্ত* পদার্থের স্থায় “সিদ্ধান্ত” পদার্থ ও সামান্ত প্রমেয় ও 
বিশেষ প্রমেয়ে যথাসম্ভব অন্তভূতি আছে, ইহাই ভীংঘ্যকারের তাৎপর্য্য বুবিতে হইবে। 
এ বিষয়ে অন্ান্ত কথ! দৃষ্টান্তের স্থলেই বলা হইয়াছে । 

মহর্ষি “সিদ্ধান্ত”কে চতুর্বিধ বলিয়াছেন। সেই চতুর্কিধ সিদ্ধান্ত না থাকিলে কোন বিচাঁরই 
হইতে পারে না। তন্মধ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, মহধি যাহাকে “সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত” বলিয়াছেন, 
তাহা না থাকিলে অর্থাৎ তাহা একেবারেই না মানিলে কিরূপে বিচার হইবে? যদি ধন্্ীতে 
কোন বিবাদ না থাকে, তবে তাহা নিত্য, কি অনিত্য, দ্রব্য, কি গুণ, “পরিণাম”, কি “বিবর্ত,” 
এইরূপে তাঁহার ধর্মবিচার হইতে পারে। এবং যাহা কোন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, মহর্ষি 
ঘাছাকে “প্রতিতন্থসিদ্ধান্ত” বলিরাছেন, তাহ! না থাকিলে এবং তাহা না জানিলে কিরূপে 
বিচার হইবে? সকলেই একমত হইলে অথবা কেহ বিরুদ্ধ মত না জানিলে বিচার হইতে 
পারে না। এইরূপ বিচারে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তেরই বিশেষ জ্ঞান আবশ্তক, তজ্জন্ত মহর্ষি 
পিদ্ধান্তের বিশেন করিয়া উল্লেখ এবং তাহার প্রকার-ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। 
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এবং বিশেষরূপে না হইলেও দিদ্ধান্তত্বরূপে ঈশ্বর প্রভৃতি গদার্থেদও তাহাতে উল্লেখ 
হইয়া গিয়াছে । অন্যান্ত কথ *1সদ্ধান্ত” প্রকরণে দ্রষ্টব্য । 

ভাষ্য । সাধনীযার্থস্ত যাবতি শব্দসমুহে সিদ্ধিঃ পরিদমাপ্যতে 
তন্ত পঞ্চাব্য়বাঃ প্রতিজ্ঞ।দয়ঃ সমৃহমপেক্ষ্যাবয়বা উচ্যন্তে। তেষু 
প্রমাণসমবাষঃ । আগমঃ্ প্রতিজ্ঞা, হেত্রনুমানং, উদাহরণং 
প্রত্যক্ষ উপমানমুপনয়?, সর্বেষামেকার্থসমবায়ে সামর্ধ্যপ্রদর্শনং 
নিগমনমিতি। সোহয়ং পরমো ম্যায় ইতি । এতেন বাদজঙ্পবিতপ্ডাঃ 
প্রবর্তন্তে, নাতোইন্যথেতি।  তদাশ্রয়! চ তত্বব্যবস্থা। তে ট্রুতে- 
ইবয়বাঃ শব্দবিশেষাঃ অন্তঃ প্রমেযেহন্তভূতা। এবমর্ঘং পৃথগুচ্যন্ত ইতি। 

অনুবাদ। যতগুলি শব্দপমূহে (বাক্যসমূহে ) সাধনীয় পদার্থের সিদ্ধি 
অর্থাৎ বাস্তব ধন পরিসমাপ্ত অর্থ বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়, সেই বাক্য- 
সমগ্ির প্রতিজ্ঞ। প্রভৃতি অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, “উদ্বাহর৭৮, “উপনয়” 
“নিগমন”,--এই পাঁচটি অবয়ব, “সমূহ”কে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত 
বাক্যসমস্তিকে অপেক্ষা করিয়া “অবয়ব” বলিয়া! কথিত হইয়াছে । অর্থা এ 
পঞ্চ বাক্যসমষ্টিৰ এক একটি অংশ বা বি এতিজ্ঞ! প্রভৃতি পাঁচটি বাকা, এ জন্য 
তাহাদিগকে “অবয়ব” বল! হইয়াছে । ও 

সেই পঞ্চাবয়বে প্রগাণসমূহের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রগাণেরই মেলন 
আছে। (কিরূপে আছে, তাহা বলিতেছেন) “প্রতিজ্ঞ? শব্দগ্রম।ণ,হেতু” অনুমান- 
প্রমাণ, “উদাহরণ” প্রত্যক্ষ প্রবাণ, “উপনয়” উপমন প্রমাণ, সকলের অর্থৎ 
প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি অবর়বের এবং তাহাদিগের মুলীভূত প্রমাণ-চতুষটয়ের 
একার্থদমবায়ে অর্থাৎ একটি প্রতিপ'দ্যের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে অথবা উহাদিগের 
একবাক্যতা-বুদ্ধিতে সামর্থ্য প্রদর্শন অর্থাৎ পরস্পর সাকাগক্ষত।র প্রদর্শক বাক্য 
“নিগমন” | ইহা সেই পরম “ন্যায়”, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞ প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত 
পাঁচটি বাক্যের সমষ্টি সব্বপ্রমাণমূলক বলিয়! ইহাকে পরম অর্থাৎ বিগ্রাতিপন্ন 
বা বিরুদ্ধবাদীর প্রতিপাদক “ন্যায়” বলে। এই ন্যায়ের দ্বারা বাদ, জল্প ও বিতণ্া 
(ত্রিবিধ বিচার ) প্রবৃত্ত হয়, ইহার অন্যথায় হয় না, অর্থাৎ আর কোনও প্রকারে 
এ বিচার হয় না, কদাচিৎ বাদ-বিচার হইলেও জল্ল ও বিতপ| কখনই হয় না 
এবং তত্বের বাবস্থা অর্থা ইহাই তন্ব, অন্যটি তন্ব নহে, এইরূপ নিয়ম ব| নির্ণয় 
সেই ন্যায়ের আশ্রিত (ন্যায়েব অধীন )। 
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সেই এই অবয়বগুলি (প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব ) শব্দবিশেষ বলিয়া 
প্রমেয়ে (মহধি-কথিত প্রমেয় পদার্থে) অন্তভূত হইয়াও এই নিমিত্ত অর্থাৎ 
ইহাদিগের মূলে সমস্ত প্রমাণ আছে,ইহারা একবাক্য ভাবে মিলিত হইয়া 
বিরুদ্ধবাদীকে তন্বপ্রতিপাদন করে, তন্বব্যবস্থা ইহাদিগের অধীন, ইত্য।দি কারণে 
পৃথক্‌ উক্ত হইয়াছে। 

টিগ্লনী। যেমন পরার্থান্থমানকে *ন্ার়” বলে, ভাম্যকার পূর্বে তাহাই বলিয়া আসিয়াছেন, 
তদ্রপ এ পরার্থান্ুম।নে “প্রতিজ্ঞা” প্রন্থতি “নিগনন” পর্যন্ত যে পাঁচটি বাক্য প্রয়োগ কৰিতে 
হয়, যথা ক্রমে প্রঘুক্ত এ বাক্য সমষ্টিকেও পন্যার” বলে। ভাষ্কারও এখানে তাহাকে “পরম 
ন্যায়” বলিরা সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি অব্বের লক্ষণ মহধি নিজেই বলিগ্া- 
ছেন। পরার্থান্ুমান স্থলে এ পন্যাধ” নামক বাক্যদমুহে সাধাপিদ্ধি পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, 
অর্থাৎ উহ।রই এক একটি অংশ পপ্রতিজ্ঞ” প্রস্থতি পাচটী বাক্যের দ্বারা সাধনীয় পদার্থের 
বাস্তব ধর্মবিশেষরূণে নিশ্চিত হইয়া বার। ভাষ্যে “সিদ্ধি” শন্দের দ্বারা বাস্তব ধর্ম এবং 
“পরিসমাপ্রি" বলিতে তাহার নিশ্চর বুঝিতে হইবে। উদ্োতকর ও বাটস্পতি মিশও তাহাই 
বলিয়াছেন । যে ধর্দুট সাধন করিতে ইচ্ছা হইবে, শ্রী ধন্রবিশিষ্ট ধন্মীই এখানে সাধনীর 
পদার্থ, এ ধন্মীতে এ ধশ্মটা বস্ত তঃ থাকিলেই তাহা! এ ধন্মীর বাস্তব ধন্মম হয়) বাস্তব ধর্মের 
নিশ্চয় অর্থাৎ ধর্মীকে সেই ধন্মবিশিষ্ট বলির! নিশ্চয়ই ন্যায়ের পরিসমাপ্ডি বা চরম ফল। 

সমষ্টি থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যষ্টি থাকে ) বাষ্টি ব্যতীত সমষ্ট হপ্প না । প্রতিজ্ঞ প্রভৃতি 
পাঁচটা বাক্যের প্রত্যেকটা পূর্বোক্ত পন্তা়” নামক বাক্য-সমষ্টির মপেক্ষায় বাষ্টি | তাই এ 
সমষ্টিকে অপেক্ষ। করির! “প্রতিজ্ঞা” প্রহথতিকে “অবয়ব” বলা হইয়াছে, অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা” 
প্রস্থতি, এ পঞ্চ বাক্য-সমষ্টির এক একটা বাষ্টি বা অংশ, এ জন্য উহাদিগকে এ বাক/সমষ্টিরূপ 
ন্তায়েরই অবস্ধব বল! হইরাছে। “অবয়ব” শব্দের ছারা একদেশ বা অংশ বুঝা যায় । তা 
পর্যটীকাকার বলিয়াছেন বে, দ্রব্যের উপাদান-কারণকেই “অবয়ব” বলে । প্রতিজ্ঞা প্রন্থতি 
পাঁচটা বাক্য স্তার-বাক্যের উপাদান কারণ হইতে পারে নাঁ, কিন্তু উপাদান-কারণ অবরব গুলি 
মিলিত হইয়া! যেমন একটী অবর়বী দ্রব্যকে ধারণ করে, তদ্প প্রতিজ্ঞা প্রতি পাঁচটা বাক্য 
মিলিত হইয়! পন্ত1 9” বাক্যের প্রতিপাগ্ঘ, একটী বিবক্ষিতার্থের প্রতিপাদন করে, তাই উহারা 
অবস্ধব সদৃশ বলিয়া “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ এগুলি অবন্নব সদৃশ বলিয়াই 
উহাতে “অবরব” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। 

প্রতিজ্ঞা প্রস্থৃতি পঞ্চাবয়বে সকল প্রমাণ মাছে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার “প্রতিজ্ঞা”কে 
শন্মপ্রমাণ, “হেতু”বাক্যকে অন্ুমাণ-প্রধান, “উদাহরণ”বাক্যকে প্রত্যক্গ-প্রমাণ এবং 
“উপনর”-বাক্যকে উপঘান-প্রমাণ বলিক়্াছেন। বস্ততঃ “প্রতিজ্ঞা” প্রস্থতি বাকাচত্ুষ্টরই যে 
প্রমাণ, তাহা নহে, এ বাক্যচতুষ্টরের মুলে চারিটা প্রমাণ আছে, সেই সুলীভূত প্রমাণ- 
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চন 


চতু্টয়কে প্রকাশ করিয়াই, এ প্রতিজ্ঞাদি বাক্য বস্তরপরীক্ষায় উপযোগী হয়, উহারা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বস্ত-পরীক্ষায় উপযোগী হয় না, হইতে পারে না; কারণ, এরূপ কতকগুলি 
বাক্যমাত্র কোন তত্বনির্ণ্র জন্মাইতে পারে না। স্থৃতরাং বলিতে হইবে, এ বাক্যচতুষ্টর 
উহাদিগের মৃলীভূত প্রমাণ চতুটয়েরই ব্যাপার, সেই প্রমাণগুলিই এরূপ বাকোর উথাপক 
হইয়! তন্বনির্ণয় সম্পাদন করে এবং সমস্ত প্রমাণের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যকে 
“পরম ন্যায়” বলা হয়। ফলতঃ প্রতিজ্ঞাদি বাক্য গুলিই যে প্রমাণ, তাহ। নহে। উহাদিগের 
মূলীভূত প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াই উহ্াদিগকে প্রমাণ বল! হইয়াছে । এবং এ পঞ্চবয়বরূপ 
বাক্যদমষ্টিকেই বনুবচনান্ত প্রমাণ” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়া পূর্বেও বলিয়া 
আসিয়াছেন__“প্রমাপৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ।” মূলকথ।, প্রতিজ্ঞা” প্রস্তুতি বাক্যে “আগমণ প্রস্থৃতি 
প্রমাণবোধক শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াই ভাষ্যকার এরূপ কথা লিখিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা 
প্রন্থতি বাক্যচতুষ্য়ের মূলে যখন প্রমাণচতুষ্ট্র আছে, তখন পঞ্চাবয়ব থাকিলেই সেখানে 
প্রমাণচতুষ্টর বা সর্বপ্রমাণ থাকিল, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। এইরূপ গৌণ প্রয়োগ 
চিরকাল হইতেই আছে। ভাষ্যকারও গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন । 

প্রতিজ্ঞাদি বাক্যই বস্ততঃ চারিটা প্রমাণ নহে, ইহা! ভাষ্যকারের পুর্বকথাতেও ব্যক্ত 
আছে । কারণ, প্রথমতঃ তিনিও “তেষু প্রমাণসমবায়ঃ” এইরূপ কথাই লিখিরাঁছেন। “প্রতিজ্ঞা, 
প্রভৃতির খুলে 'আগম, প্রতি প্রমাণ আছে কিরূপে? যে জন্ত প্রতিজ্ঞা প্রতি বাক্য বস্তৃতঃ 
আগম প্রভৃতি প্রমাণ না হইলেও একেবারে তাহাদিগকে আগম প্রস্থতি প্রমাণই বল! 
হইয়াছে? ভাষ্যকার এ প্রশ্নের কোন উত্তর এখানে দেন নাই। নিগমনস্ত্রে (৩৯ স্থত্রে) 
ইছার হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, সেইথানেই ইহার বিস্তৃত প্রকাশ দ্রষ্টব্য। প্রতিজ্ঞা প্রন্থতি 
চারিটা অবয়ব (যাহাদিগকে সর্ধপ্রমাণরূপে ধরা হইয়াছে) একবাক্য না হইলে তাহাদিগের 
একার্থপ্রতিপাদকতা হয় না, তাই উহাদিগের একবাক্য তা-বুদ্ধি চাই। পরস্পর সাকাজ্ষতাই 
একবাক্যতা এবং এঁ সাকাক্ষতাই প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-চত্ুষ্টয়ের এবং তাহার মৃলীভূত 
প্রমাণ-চতু্টয়ের “সামর্থ্য” বলিয়া ভাষ্যে কথিত হইয়াছে । এর “সামর্থ” বা সাকাজ্ষতার বোধের 
জন্ত “নিগমন,-বাক্যকে পঞ্চম “অব্রব*রূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে। নিগমন স্যত্রে এ কথারও বিশদ 
প্রকাশ দ্রষ্টব্য । 

পঞ্চবয়বাত্মক বাক্যরূপ '্যার়কে ভাষ্যকার “পরম বলিয়াছেন। উদ্ভোতকর ইহার 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ প্রত্বতি কোন একটা প্রমাণ সর্বত্র বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে 
অর্থাৎ ষে ব্যক্তি কোন বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, তাহাকে মানাইতে পারে না, কিন্ত বাক্য- 
তাবাপন্ন হইয়া সর্ধপ্রমাণ মিলিত হইলে বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকেও মানাইতে পারে, সুতরাং 
ন্যায়ের দ্বারা বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপাদন করা যাঁর, এ জন্য স্তায় পরম । পরম--কি না 
বিপ্রতিপন্ন বাক্তির প্রতিপাদক। তাৎপধ্যটীকাকার এই কথার সমর্থনে বলিয়াছেন যে, 
যদ্দিও লৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি কোন একটা প্রমাণও বিগ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে মানাইতে 
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পারে, কিন্ত আজ্মনিত্যত্ব, বেদ প্রামাণ্য প্রতি দুরূহ বিধরে পারে না) এ জন্য ভাহা মানাইতে 
সব্বপ্রমাণমূলক ন্যারকেই আশ্রম করিতে হয় এবং সেইগুলি প্রতিপাদন করাই স্ঠায়ের 
মুখা উদ্দেগ্ত। সুতরাং ন্তারকে 'পরম+ বলা ঠিকই হইয়াছে। 


অবয়বগুলি বাক্য, সুতরাং শব্দ। মহর্ষি-কখিত প্রমেয়ের মব্যে “অর্থ, বা ইন্দিঘার্থ আছে, 
তাহার মধ্যে শব্দ আছে, স্ৃতরাং “অবয়ব” মহর্ষিকথিত প্রমেয়েই অন্তভূতি হইয়াছে, তবুও 
তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ কেন? তাহ! ভাষ্যকার বলিয়াছেন । ভাষ্যে “পন্দবিশেষাঃ সন্তঃ, 
এখানে হেত্বর্থে শহ্‌ প্রতায় বুঝিতে হইবে। 

ভাষ্য । তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো ন প্রমাণান্তরং, প্রমাণানামনু- 
গ্রাহকস্ততুজ্ঞানায় কল্পংতে। ততস্তোদাহরণং) কিমিদং জন্ম কৃতকেন 
হেতুন। নির্বত্ত্যতে ? আহোম্বিদককতকেন ? অথাকনম্মিকমিতি । এব- 
মবিজ্ঞাততন্বেহর্থে কারণোপপন্ত। উহঃ প্রবর্ততে, যদি কৃতকেন হেতুন। 
নির্ববস্ত্যতে হেতুচ্ছেদাছুণ্পন্নোহয়ং জন্মোচ্ছেদঃ | অথারুতকেন হেতুনা, 
ততো হেতুচ্ছেদস্তাশক)ত্বাদনুপপন্নো জন্মোচ্ছেদ্ঃ। অথাকন্িক- 
মতেো।হকম্মানিরবর্ত্যম।নং ন পুননির্স্যতবতীতি নিরৃভিকারণং নোপপদ্যতে, 
তেন জন্মানুচ্ছেদ ইতি। এতস্মি-্তর্কবিযয়ে কর্মনিমিত্তং জন্মেতি 
প্রমাণ'নি প্রবর্তমানানি তর্কেনানুগৃহ্যন্তে। তত্রজ্ঞানবিষয়স্ত বিভাগাৎ 
তত্বজ্ঞানায় কল্পতে তর্ক ইতি। সোহরমিৎস্ততস্তর্কঃ প্রমাণসহিতো। 
বাদে সাধনাযৌপালস্তায় চার্থস্ত ভবতীত্যেবমর্থং পৃথগুচ্যতে প্রমেয়ান্ত- 
ভ্ঘতোহপীতি। 

অনুবাদ। তর্ক প্রমাণসংগৃহীত জর্থাৎ কথিত চারিটা প্রমাণের অন্যতম নহে, 
প্রমাণান্তরও নহে, প্রম।ণগুলির অনুগ্রাহক ( সহকারী ) হইয়া তন্বজ্ঞানের নিমিত্ত 
সমর্থ হয়। সেই তর্কের উদাহরণ--এই জন্ম কি অনিত্য কারণের দ্ব'রা নিষ্পন্ন 
হইতেছে 2 অথব। নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে 2 তুখবা আকস্মিক 
অর্থ। বিনা কারণে আপনা আপনিই হইতেছে ১ এইরূপে আনিশ্চিততব্বপদার্থে 
কারণের উপপন্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবহেতুক তর্ক প্রবৃত্ত হয়। (সেকিরূপ 
তর্ক, ভাহা দেখাইতেছেন ) যদি (এই জন্ম) অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়। 
থাকে, ( তাহা হইলে ) হেতুর অর্থাৎ সেই নশ্বর হেতুর উচ্ছেদবশতঃ এই 
জন্মোচ্ছেদ উপপন্ন হয় । আর যদি নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে থাকে, 
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তাহা হইলে হেতুর (সেই নিত্যকারণের ) উচ্ছেদ অশক্য বলিয়া জন্মের উচ্ছেদ 
উপপন্ন হয় না। আরযদি (জন্ম) আকম্মিক হয়, তাহা হইলে অকম্ম:ৎ (বিনা 
কারণে ) উৎপছ্যমান জন্ম আর নিবৃত্ত হইবে না। নিবুত্তর কারণ উপপন্ন হয় না, 
স্থতরাং জন্মের উচ্ছেদ নাই। এই তর্ক বিষয়ে_জন্ম কর্মম-নিমিত্তক অর্থাৎ 
পূর্ববকৃত কর্মের ফণ ধন্মাধন্ম জন্য ; এইরূপে প্রবর্তম.ন প্রমাণগুলি তর্ক কর্তৃক 
অনুগৃহীত অর্থাৎ অযুক্ত নিষেধের দ্বার! যুক্ত বিষয়ে অনুজ্ঞাত হয়। তত্বজ্ঞান 
বিষয়ের বিভাগ অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত বিচার করে বলিয়া, তর্ক তন্বজ্ঞানের নিমিত্ত 
সমর্থ হয়। সেই এই এবভ্ত,ত তর্ক, প্রমাণ সহিত হইয়া “বাদে” পদার্থের সাধন এবং 
উপালস্ত অর্থাৎ পরপক্ষগুনের নিমিত্ত হয়। এই জন্প্রমেয়ে অন্তু হইলেও 
পৃমক্‌ উক্ত হইহাছে। 


টিপ্রনী। “প্রমাণ শব্দের দ্বারা থে চারিটা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, 'তর্ক” তাহার মধ্যে, 


কেহ নহে, নৃতন কোন প্রনাণও নহে । কারণ, “তর্ক” তন্বনিশ্চা়ক নহে; তত্বনিশ্চর়ের 
জন্ প্রমাণই প্রযুক্ত হয়। এ প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইলে 
তর্ক, যুক্ততন্বে প্রবর্তমান প্রমাণকে অন্ুজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ করে। এই তত্বেই প্রমাণ সম্ভব, 
ইহাই ঘুক্ত_ এইরূপে প্রমাণ-সম্তব-প্রবুক্ত তব্ববিশেষের অন্ুমোদনই তর্কের অনুগ্রহ । 
এরর্ূপে তর্কান্ুগৃহীত হইয়া গ্রমাণই তত্বনিশ্চয় জন্মার) সুতরাং তর্ক প্রমাণের সহকারী, 
স্বয়ং কোন প্রমাণ নহে ; প্রমাণের সহকারী হইয়াই তর্ক তন্বজ্ঞানের সহায় । 

জন্মের কারণ অনিত্য হইলে এঁ কারণের ৰিনাশ হইতে পারে) সুতরাং মুক্তির আশা 
আছে। জন্মের কারণ নিত্য হইলে তাহার বিনাশ অসম্ভব ; স্নুতরাং জন্মের উচ্ছেদ অসম্ভব । 
কারণ, জন্মের কারণ চিরকালই থাকিবে, জন্ম-গ্রবাহও চিরকাল চলিবে, মুক্তির আশা নাই। 
জন্ম আকম্মিক হইলেও তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির কারণ না থাকায় মুক্তির আশা থাকে 
না।এই তর্ক বিষয়ে “জন্স-কর্মনিমিত্তকং বৈচিত্র্যাৎ” ইত্যাদি প্রকারে প্রমাণ গুলি প্রবৃত্ত 
হইলে তর্ক তাহার সহকারী হইয়া থাকে। 'প্রনাণের দ্বারা বুঝা গেল, জন্ম কর্মঞ্ন্য অর্থাৎ 
পুর্বকৃত কর্মমফল- ধশ্মাধন্ম-নিমিত্তক,__কারণ, জন্ম বিচিত্র। ইহাতে সংশয় হইলে তর্ক 
তাহা নিবৃত্তি করে। তর্ক বুঝাইয়া দের--জন্ম কর্-নিমিত্তক, ইহাই যুক্ত। ইহাতেই 
প্রমাণ সম্ভব। কারণ, উত্তম মধ্যম অধম, স্ত্ীপুরুষ, সকল বিকল প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা- 
বিশিষ্ট জন্ম একরূপ কোন কারণজন্ত অথবা কাহারও স্বেচ্ছাকৃত হইতে পারে না, বিনা 
কারণেও হইতে পারে না। কার্য বিচিত্র হইলে তাহার কারণও বিচিত্র হইবে। 
সতরাং পূর্ববজন্মের কর্মফল, ধর্মাধন্ম এই বিচিত্র জন্মপ্রবাহের কারণ। বিভিন্ন বিজাতীয় 
কর্মফলেই এই বিচিত্র জন্ম প্রবাহ নিষ্পন্ন হইতেছে। প্র কর্মফল জন্য, উহার নাশ আছে। 
তত্জ্ঞানাদির দ্বার! উহার একেবারে উচ্ছেদ হইলে জন্মের উচ্ছেদ হইবেই। স্ৃতরাং মুক্তির 
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আশা দকলেরই আছে। এইরূপে তর্ক, যুক্ত তন্বে প্রবর্তমান পূর্বোক্ত প্রমাণকে অনুক্ঞ! 
করিয়া অনুগ্রহ করিল, তখন ই তর্কান্ুগ্হীত এ প্রমাণই জন্মকর্মনিমিত্তক এই তন্তনিশ্চয় 
সম্পাদন করিল। আর সংশয় থাকিল না। মহ্্ষির দ্বিতীক্ষ পদার্থ প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞ'নের 
উল্লেখ আছে, স্তত্রাং ভর্ক তাহাতেই অন্থভূতি হইয়াছে, কিন্তু তত্রনির্ণয়ের জন্য নক সময়ে 
প্রমাণের সহকারী তর্কের বড় প্রর়োজন হপ্স,_তাহার বিশেব জ্ঞান আবশ্তক। তাই বিশেষ 
করি! তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে । (তকস্থত্র দ্রষ্টব্য) 


ভাব্ত। নির্ণবস্তত্বজ্ঞানং প্রমাণানাং ফলং, তদবসানো। বাদ? | তস্তা 
পালনার্থং জল্পবিতণ্ডে। তাঁবেতৌ তর্কনির্ণযৌ লৌকযাত্রাং বহত ইতি । 
পোহয়ং নির্ণয়ঃ প্রমেযান্তভৃতি এবগর্থং পৃথগুদিষ্ট ইতি। 


অনুবাদ। প্রমাণসমুহের অর্থাৎ প্রতিক্ষাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের ফল তত্ব- 
জ্ঞানকে “নির্নয়” বলে । বাদ (তত্ব জিন্ঞান্থুর কথা ) সেই পর্য্যন্ত অর্থৎ নির্ণয় 
পর্য/্ত। সেই নিণয়ের রক্ষার জন্য “জল্প” ও 'বিতপ্ডা' (আবশ্যক হয় )। সেই এই 
তর্ক ও নিণণ্র (মহর্ষি-কঠ্তি পদার্থ দ্র ) লোকযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। সেই এই 
নিণঘ্ প্রমেয়ে অন্তভূতি হইলেও এই জন্য পৃক্‌ উদ্দিন্ট হইয়াছে। 


টিপ্ননী। তত্বজ্ঞানমাত্রকে নির্ণয় বলিলে ইন্দরিক-সম্বন্ধ জন্য প্রত্যক্ষরূপ তত্বজ্রানও নির্ণয় 
হইয়া পড়ে। তাই বলিক়্াছেন-_“প্রমাণ।নাং ফলম্‌”| তাৎপর্য্য-টাকাঁকাঁর বলিয়াছেন মে) 
“প্রমাণানাং” এই বহুবচনান্ত বাকোর দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ।বয়ব বাক্যই লক্ষিত হইয়াছে ;__- 
কার্ণ, তাহাতেই তর্কমৃক্ত প্রমাণসমূহের মেলন আছে। বস্ততঃ যে কোন প্রমাণের দ্বার! 
তর্কপূর্ব্বক তন্বনিশ্চয়ই “নির্ণয়” পদার্থ । তর্ক সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ফলও নির্ণয় হইবে। 
মূল কথা-_তর্কপূর্বক তন্বজ্ঞান না হইলে তাহা নির্ণয় পদার্থ নহে, ইহাই “প্রমণানাং ফলং” 
এই কথার দ্বারা স্থচিত হইগ্নাছে। মহ্র্ষিও তর্কের পরই নির্ণয় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন 
( নির্ঘয়স্থত্র দ্রষ্টব্য)। বাদি-নিরাদ হইলেই “জল্প” ও “বিতগা”র নিবৃত্তি হয়। কিন্ত 
নির্ণর না হওয়া পর্য্যন্ত “বাদ”-বিচারের নিবৃত্তি নাই। কারণ, প্নির্ণর”ই বাদের উদ্দোপ্ত। 
“জল্ল” ও “বিতণ্ডা” এই নির্ণয়কে রক্ষা করিবার জন্তই আবশ্তক হয়। পূর্বোক্ত “তর্ক” ও 
“নির্ণর” লোকষাত্রার নির্বাহক। কারণ, লোক পমস্ত বুঝিয়া বুঝিয়া প্রবর্তমাঁন হইয়া তর্ক ও 
নির্ণয়ের দ্বারা ত্যাঙ্গ্য ত্যাগ করে, গ্রাহ গ্রহণ করে। তাৎপর্যা-টাকাকার বলিয়াছেন যে, 
এই “লোক” বলিতে পরীক্ষা-সমর্থ লৌকই বুঝিতে হইবে । কারণ, পরীক্ষক ভিন্ন সাধারণ 
লোক তর্ক করিতে পারে না। এই নির্ণয় জ্ঞান-পদার্থ। সুতরাং প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞান-পদার্থ 
উল্লিখিত হওয়ায় উহা! প্রমেয়ে অন্তভূর্ত হইয়াছে। ত্ঠাপ্নবান্তিককার বলিয়াছেন যে, উহা 
প্রমাণেও অন্ভূতি হইয়াছে । কারণ, শ্রী নির্ণয় যখন কোন পদার্থবিশেষের নিশ্চা়ককপে 
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* উপস্থিত হইবে, তখন উহ প্রমাণ হইবে ; তাহা ন! হইলে উহ! প্রমাণের ফলই থাকিবে। 
প্রমাণত্ব ও প্রমাণ-ফনত্ব এবং প্রমাণত্ব ও প্রমেরত্বর অবস্থা-ভেদে এক পদার্থে থাকিতে পারে, 
ইহা! পরে ( দ্বিতীয়াধ্যায়ে ) মহর্ষিস্ত্রেই ব্যক্ত হইবে। নির্ণয়ের পৃথক উদ্দেশের কারণ 
ভাষ্যেই পরিস্ুট রহিরাছে। 

ভাষ্য। বাঃ খলু নানাপ্রবক্তকঃ প্রত্যধিকরণসাধনো হন্যতরাধি- 
করণ-নিয়াবপানো বাক্যলমূহঃ পৃথগুদিষ্ট উপলক্ষণার্থ! উপলক্ষিতেন 
ব্যবহারন্তত্জ্ঞানীয় ভবতীতি। তদ্বিশেষৌ জল্লবিতণ্ডে তত্বাধ্যবসায়- 
সংরক্ষণার্থমিত্যুপ্রমূ। 

অনুবাদ । অনেক-বক্তৃক অর্থাৎ যাহাতে বক্ত। একের অধিক, প্রত্যেক 
সাধ্যে সাধনবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে উভয় পক্ষই স্ব স্ব সাধ্য হেতু প্রয়োগ করেন, 
একতর সাধ্যের নিণয়াবসান অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যের মধ্যে যে কোন 
সাধ্য নিণয়ই যাহার শেষফল, এমন বাক/সমূহরূপ বাদ উপলক্ষণের জন্য 
অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞ'নের জন্য পৃথক, উদ্দিষ্ট হইয়াছে । উপলক্ষিতের দ্বারা অর্থাৎ 
বিশেষরূপে জ্ঞাত সেই বাদের দ্বারা ব্যবহার তন্বজ্ঞানের নিমিত্ত হয়। তদ্বিশেষ 
অর্থাৎ সেই বাদ হইতে বিশিন্ট (কোন কোন অংশে ভিন্ন) জল্লও বিতণডা 
তন্থনিশ্চয়-সংরক্ষণের জন্য পৃথক, উদ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহ! উক্ত হইয়।ছে। 

টিগ্রনী। এক জন বক্তার অথবা শান্্কর্তার পুর্বপক্ষ, উত্তর-পক্ষ, দূবণ-দমাধান, গ্রতিপাদক 
বাক্যসমূহ “বাদ” নহে ? তাই বণিয়াছেন--“নানা প্রবন্তকঃ”। বিতপগ্ডাক্স প্রতিবাদী স্বপাধ্যে 
হেতু-প্রয়োগ করেন না; সুতরাং তাহা “বাদ” হইতে পারে ন।। তাই বলিগাছেন-_্প্রত্যধি- 
করণনাধনঠ”। বে কোনরূপে এক পক্ষ নিরস্ত হইলেই “জনন” কথার সমাপ্তি 
হন) কিন্তু একতর দাধ্ের নির্ণঘ না হওগা পধ্যন্ত প্বাদ' কথার সমাপ্তি হয় না। 
তাই বলিয়াছেন--“অন্যতরাধিকরণনির্ণরাবসানঃ” । সাধ্যকে অধিকার করিয্পা অর্থাৎ 
উদ্দেপ্ত করিয়া হেতু প্রয়োগ করা হয়) এজন্য “অধিকরণ শব্দের দ্বারা (“অধিক্রিঘ্তে 
উদ্দিষ্ততে যত” এইরূপ বুৎপত্তিতি) সাধ্য বুঝা যায়। তাই পরম প্রাচীন 
ভাষ্যকার এখানে সাধা বুঝাইবার জন্য “অধিকরণ” শব্দের প্রয্নগ করিয়াছেন। বাক্য- 
সমৃহরূপ “বাদ” শব্দপনার্থ বলির! মহর্ষি কথিত «প্রমেয়” পদার্থে ই অন্তভূতি হইয়াছে ; কিন্তু 
তাহাতে বাদের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। তৰঙ্ঞানের উপার বনিয। বাদের বিশেষ জ্ঞান 
প্রয়োজন ১ তাই মহর্ষি তাঁহার পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। 

ভাষ্যকার “বাদে”্র পরে এক সঙ্গেই “জন্ন” ও “বিতগ্ডার”” কথ বলিয়াছেন | “বিশিম্যেতে 
ভিগ্বেতে” এইরূপ বুপন্তিতে এখানে “বিশেষ”শন্দের অর্থ বিশিষ্ট । প্জন্ন” ও দবিতগ্ডা,” 
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ংশর় প্রহৃতি পদার্থের স্তার বাদ হইতে সর্ধথ! ভিন্ন নহে। কিন্ত বাদ হইতে বিশিষ্ট । কারণ, 

উহ্ারা “কথা”রই ছুইটা বিশিষ্ট প্রকার মাত্র। “কথাহ”রূপে বাদ, জন্ন ও বিতগ্ডার অভেদই 
আছে, ইহা সুচন! করিবার জন্যই প্তছিন্লৌ” না বলিয়া বলিয়াছেন,_“তদ্বিশেষৌ” । জল্প ও 
বিতণ্ডায় বাদ হইতে বিশেষ কি? এতছুত্তরে স্ায় বাঙ্িককার বলিয়াছেন,-“অঙ্গাধিক্যমঙ্গ হানিশ৮৮। 
“বাদে” ছল, জাতি ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই, কিন্তু জল্পে তাহা আছে; সুতরাং বাদ 
হইতে জল্লে অঙ্গাথিক্য আছে। জঙ্গের স্তায় বাদেও উভয় পক্ষের স্থাপনা আছে; কিন্তু বিত গায় 
স্বপক্ষ-স্থাপনা না থাকার, বাঁদ হইতে অঙ্গহানি আছে। জল্ল ও বিতও' তশ্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য 
আবশ্তক, ইহা চতুর্থাধ্যায়ের শেষে মহধি নিজেই বলিয়াছেন। সুতরাং জন্ন ও বিতগার 
পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ তাহাতেই উক্ত হইয়াছে; তাই বলিরাঁছেন__“ই ভ্রান্ত” অর্থাৎ এ কথা 
মহধি নিজেই বলিয়াছেন। কেহ বলেন--নির্ণর পদার্থব্যাথ্যায় প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যকারই এ কথা 
বলিয়া আপিয়াছেন; তাই বলিয়াছেন__“ইত্যুক্তম্ত। 'জল্লবিতণ্ডেঃ এই স্থলে 'পৃথ গুদিষ্টে” 
এইবপে পুর্বোক্ত বাক্যের লিঙ্গ বচন পরিবর্তন পুর্বক অন্ভ্ষঙ্গ করিয়া বাক্য।র্থ বুঝিতে হইবে । 

ভাষ্য। নিগ্রহ্থানেভ্যঃ পৃথগুদ্দিক্টা হেত্বাভাস৷ বাদে গোদনীয়। 
ভবিশ্যন্তীতি। জল্পবিতগয়োস্ত নিগ্রহস্থানানীতি | 

অনুবাদ। হেত্বাভাসগুলি বাদে অর্থাৎ বাদ নামক বিচারে উদ্ভাবনীয় হইনে, 
এ জন্য (নিগ্রহস্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইলেও ) নিগ্রহস্থান হইতে পৃথক, উদ্দিষ্ট 
হইয়াছে । জল্ল ও বিতগ্াতে কিন্তু (যথাপন্তব ) সকল নিগ্রহস্থ।নই উদ্তাবনীয় 
হইবে। 

টিগ্ননী। যাহা ব্যভিচার প্রভৃতি কোন দে'ষধুক্ত বলিয়া প্ররূত হেতু নহে, কিন্ত হেতুর 
শ্াঁয় শ্রতীত হয়, তাহাকে হেত্বাভাম বলে। মহর্ষি গোতমের মতে এই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ। 
ায়ের দ্বারা তন্ববিরঁর় করিতে এই হেব্বাভাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্তক। স্ৃতরাং স্থায়বিগ্যায় 
হেত্বাভান অবশ্ঠ উল্লেখ্য। কিন্তু মহর্ষি যখন তাহার ষোড়শ পদার্থ নিগ্রহ-স্থানের বিভাগে 
হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আর হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উদ্দেশের প্রয়োজন কি? 
এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাব্তা স্চনার 
জন্যই হেত্বাভাসের পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। জন্ন ও বিতগ্ডায় পরাজগ-স্চনার জন্ত 
সম্ভব হইলে, সর্ববিধ নিগ্রহ্স্থানেরই উদ্ভাবন কর! যায় এবং করিতে হয়। কিন্তু বাদবিচারে 
সর্ধবিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নিষিদ্ধ। তন্থজিন্ঞান্থ শিষ্য গুরু প্রন্তির সহিত তন্বনির্ণয়ো- 
দ্েপ্যে বাদবিচার করেন। জিগীষা না থাকায় তিনি গুরু প্রভৃতি বক্তার অপ্রতিভাদি 
দোষের উদ্ভাবন করেন না, করিলে সে বিচারের বাদত্ব থাকে না। কিন্ধ গুরু প্রভৃতি 
বক্তা ভ্রমবশতঃ কোন হেত্ব'ভাসের দ্বারা অর্থাৎ ছুষ্ট হেতুর দ্বারা সাধ্য সাধন করিলে, অথবা 
কোন 'অপসিদ্ধান্ত বলিলে তন্বজিজ্ঞান্তু শিদ্য অবশ্ত তাহার উদ্ভাবন করিবেন। যাহা সেই 
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স্থলে তন্ব-নিরনয়ের প্রতিকূল, তন্থজিজ্ঞান্থ শিদ্য কগনই হাতা উপেক্ষা করিতে পারেন না। 
( বাদস্ত্র দ্রষ্টব্য )। আপত্তি হইতে পারে যে, ভাহা হইলে অপদিদ্ধান্ত প্রস্থৃতি নিগরহ- 
স্থানেরও পৃথক্‌ উল্লেখ করা উচিত? কারণ, তাহার।ও হেত্বাভাসের স্তায় বাঁদবিচারে 
উদ্ভীবা। এতছুন্তরে তাঁংপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাসের পৃথক উ:লখে বাদ 
বিচারে কেবল হেত্বাভাঁসরূপ নিগ্রহ-স্থানই উদ্ভাবা, ইহা স্চিত হয় নাই। উহার দ্বারা 
অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিগ্রহ-স্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা স্থচিত হইয়াছে । কারণ, যে 
যুক্তিতে হেত্বাভাসের বাদবিচারে উদ্ভাব্যতা বুঝ! বার, দেই যুক্তিতে অপদিদ্ধান্ত গ্র্তি 
নিগ্রহস্থানেরও বাঁদবিচারে উদ্ভাব্যতা বুঝা যায়। সুতরাং সেগুলির আর পৃথক্‌ উল্লেখ 
করেন নাই। হেত্বীভাসের পৃথক্‌ উল্লেংখই সেগুলির পৃথক্‌ উল্লেখের ফল দিদ্ধ হইয়াছে । 
মূলকথা, যে সমস্ত নিগ্রহ স্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারে তন্বনির্য়েরই ব্যাঘাত হয়, 
বাঁদবিচারে তাঁগরাই উদ্ভাব্য, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়া 
মহর্ষি ইচাই স্থঠন। করিয়াছেন প্রথন স্ুত্রই ইহা সুচনা করিবার ফল কি? ন্যায়- 
বাঠিককার বলিয়াছেন--“বিস্ভা প্রস্থান-ভেদজ্ঞাপনার্ঘত্বাৎ।” তাৎপর্য্যটীকাঁকার ব্যাখা করিয়াছেন 
যে, পরম্পরায় নিঃশ্রেরসের উপযোগী বলিয়! বাদ, জল এবং বিতগ্াও বিদ্যা) তাঁহাদিগের 
প্রস্থানের অর্থাৎ ব্যাপারের ভেদ বুঝাইবার জন্য এ্ররূপ সুচনা আবগ্তক। এই জন্যই 
'জরবিতগুয়োস্ত নিগ্রহস্থান'নি'” এই অংশের দ্বাবা ভাব্যকার জল্ন ও বিতগাব্গ্ভায় বাঁদবিদ্ঞাৰ 
বৈলক্ষণ্ দেখাইয়াছেন। জন্ন ও বিতগার ভেদ স্ত্রকার নিজেই দেগাইবেন। অহঙ্কারী 
জিগীবু অপ্রতিভা প্রভৃতি থে কোন প্রকার নিগ্রহ-স্থানের দ্বারা পরাস্ত হইলে অহঙ্কার ত্যাগ 
করিয়া তনজিজ্ঞান্ত হইবে; তখন তাহ'কে বাদবিচারের দ্বারা তত্ব বুঝাইরা দেওয়া যাইবে। 
স্থৃতরাং জন্ন ও বিতগ্তায় সর্কবিধ নিগ্রহ-স্থানই উদ্ভাব্য। 


বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ভাষ্য ও বার্তিকের উল্লেখপুর্বাক গ্রাতিবাঁদ করিয়াছেন এবং 
'হেত্বাভাস? নিগ্রহস্থান নহে, হেত্বা শাঁস প্রর়োগই নিগ্রহস্থান, এইরূপ নিজ মত প্রকাশ করিয়া 
সমাধান করিয়াছেন, কিন্ উদ্যে(তকর ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য বাচস্পতি মিশ্র যেরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন, ভাহাতে বৃত্তিকাবের প্রতিবাদ হইতেই পারে নাঁ। 

ভাষ্য । ছলঙাতিনিগ্রহস্থ।নানাং পৃথগুপদেশ উপলক্ষণার্থ ইতি । 
উপলক্ষিতানাং স্ববাক্যে পরিবর্জনং ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং পরবাক্যে 
পর্যযনুষেগঠ। জাতেশ্চ পরেণ প্রখুজ)মানায়াঃ স্থলভঃ সমাধি; । স্বয়ঞ্চ 
স্করঃ প্রয়োগ ইতি। 

অনুবাদ। ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের পৃথক, উল্লেখ উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ 
পরিজ্ঞানের নিমিন্ভ। ( পবিচ্ছানের ফল দেখাইতেছেন ) উপলক্ষিত অর্থাৎ 
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পরিজ্ঞাত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের নিজের বক্যে পরিবড্ভন ( অপ্রয়েগ ), 
পরবাক্যে পর্য/নুষে।গ অর্থাৎ উদ্ভাবন হয়। এবং পরকর্তৃক প্রযুগ্্যমান জাতির 
(জাতি নামক অসছুত্তরের ) সমাধি €( সম্যক্‌ উত্তর ) স্থুলভ হয় এবং স্বচংপ্রয়োগ 
স্থকর হয়। 


টিগ্ননী। ছল, জান্তি এবং নিগ্রহস্থানের পরিজ্ঞান অর্থাৎ সর্ধতোশাবে জ্ঞান 
প্রয়োজন। এ জন্য তাহার! প্রমেয় পদার্ষে অস্তভৃতি হইলেও পৃথক্‌ উক্ত হইয়াছে । ইহাদিগের 
লক্ষণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য । উহাদিগের পরিজ্ঞান ব্যতীত ধগুলি নিজের বাক্যে প্রয়োগ করিবে 
না, পরের বাক্যে উদ্ভাবন করিবে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। এবং 'জাতিনামক অসছুত্তরের 
পরিজ্ঞান থাকিলেই পরপ্রঘুক্ত 'জাতুযুন্তরে'র সম্যক্‌ উত্তর করিতে পারা যায় এবং স্বয়ং 
এ জাতির প্রয়োগ সুকর হয়। যদিও স্ববাক্যে জাতির প্রগ্নোগ নাই, ইহা পুর্বে বলিয়াছেন, 
তাহা হলেও যেখানে প্রতিবাদী জাতুত্তর করিতেছে, বাদী সভ্যদিগকে সেই কথা বলিলেন, 
সভ।গণ প্রশ্ন করিলেন-_“কেন? কি প্রকারে ইহ! জাত্াত্তর হইল? চতুর্বিংশতি প্রকার 
জাতির মধ্যে ইহা কোন্টি % বহ্যগণের এই প্রশ্ন নিরাকরণের জন্য তখন বাদী এ “জাতি'র 
প্রয়োগ করিবেন। জাতির পরিস্ঞান থাকিলেই এ স্থলে তাহার জাঠি প্রয়োগ জুকর হয়। 
তিনি নিজ বাক্যে জাতি প্রয়োগ করিবেন না, ইহা সশ্থিরই আছে। সুতরাং পুব্বাপর বিরোধ 
হয় নাই। ফলতঃ জাত্যভিজ্ঞ বাক্তিই সভ্যদিগের এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়! প্রতিবাদী 
অসদুন্তর করিতেছেন, ইহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ । সুতরাং জাতিরও পরিজ্ঞান নিতান্ত 
আবগ্তক। মুলকথা, সংশর এভূতি পুর্দোক্ত পদার্থ গুলির স্তার ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান ও 
্তায়বিষ্ঠা সাধ্য তৰজ্ঞানে উপযোগী । স্থতরাং ইহারাও সংশরাদির হ্যার ভ্ঠারবিগ্ভার 
অদাধারণ প্রতিপাদ্য । ভাষ্যকার সংশয় প্রন্ৃতি চতুর্দশ পদার্থের স্তায়বিদ্যায় উপযোগিতা 
বর্ণন করিয়া, ইহারা ন্ারবিদ্যার অপাধারণ প্রতিপাদা, ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। এখন এই 
অসাধারণ প্রতিপাদ্যরূপ প্রস্থান-ভেদ জ্ঞাপনের জন্ত সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ যথাসম্ভব 
প্রমাণ ও প্রমেয়ে অন্তভূতি হইলেও পৃথক্‌ উদ্দিষ্ট হইরাছে, ভাষ্যকারের এই প্রথম কথা স্মরণ 
করিতে হইবে । কারণ, তাহাই মূলকথা । পরের কথা গুলি তাহারই সমর্থনের জস্ত বিশেষ করিয়া 
অভিহিত হইয়াছে । ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থনের কথা বথাস্থানেই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । 


ভাষ্য । সেযমান্বীক্ষি কী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈবিভজ্য মনা_ প্রদীপ? 
সর্বববিদ্যানামূপায়ঃ সর্বকর্মণাম্‌ |. আশয়ঃ সব্বধন্মাণাং বিগ্যোদেেশে 
প্রকীত্তিতা ॥ তদিদং তত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগষশ্ঠ বথাবিদ্যং বেদিতব্যং | 
ইহ ত্বধ্যাক্সবিষ্াযামাত্মা দিজ্ঞ'নং তন্রজ্ঞানং নিঃশ্রেযসাধিগমোইপবর্গপ্রাপ্তি- 
রিতি। ১। 





লললীশিত িপাীশাত জীশতাশিপপপীপাপীপিশাশীদিশীশীা টিটি ীপপপটিশীগিশী টিপি ০৪ 


৬৮ ন্যায়দর্শন [ ১০, ১আ? 


অনুবাদ। প্রমাণাদি পদার্থ কর্তৃক বিভজামান (পৃথক, ক্রিয়মাণ ) অর্থাৎ 
প্রমাণাদি পৃর্নোক্ত ষোড়শ পদার্থ যে বিগ্ত'কে অন্ত বিষ্যা হইতে পৃথক, করিয়াছে, 
সেই এই আব্বীক্ষিকী (ভ্থায়বিদ্থা) বি্াার উদ্দেশে অর্থ বিগ্ভার পরিগণনাস্থলে 
সর্বববি্ঠার প্রদীপরূপে, সর্ববকর্মের উপায়রূপে, সর্নবধর্্ের আশ্রয়রূপে প্রকীর্তিত 
হইয়।ছে। 


সেই এই তত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সলাভ বিছ্যানুসারে বুঝিতে হইাবে। এই 
অধ্যাত্ববিষ্ভ।তে কিন্তু আত্মাদিজ্ঞান অর্থাত আ.ত্ব। প্রভৃতি প্রমেয় তব্তজ্ঞান__ 
তন্তজ্ঞান, নিঃশরেয়সলাভ অপবর্গপ্রাপ্তি, অর্থাৎ ন্য বিদ্ত। হইতে এই ন্যায়বিদ্ঞায় 
তন্তজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সে বিশেষ আছে । ইতি | 


টিপ্রনী। উপসংহারে ভাস্কার স্যায়বিষ্তার শ্রে্তা বুঝাইবার জন্ত বলিয়াছেন বে, এমন 
কোন পুকুযার্থ নাই, যাহাতে এই স্তায়বিগ্ঞ। আবশ্তক নহে। এই গ্যাকবিপ্ঠ-ব্যুৎপাদিত 
প্রমাণাদিকে অবলম্বন করিয়াই অন্তান্ত বিষ্যা। স্ব স্ব প্রতিপাগ্ভ তঙ্কের প্রতিপাঁদন করিয়াছেন 
এবং ইহাৰ সাহায্যেই সর্বববিষ্ঠাগর্স্থ গু তত্ব দর্শন করা যায়। তাই সর্ববিষ্ঠার প্রকাশক 
বলিয়৷ ইহ! সর্ববিগ্ঠার প্রনীপন্বর্ূপ। ইহা সর্বকর্ষ্ের উপাগ্ন) কারণ, এই গ্ভায়বিষ্ঠা- 
পরিশোধিত প্রমাণাদির দ্বারাই সর্ধবিগ্ভার প্রতিপাগ্ভ কর্শগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। 
সাম-দান।দি, কষিবাণিজ্যাদি কন্ম্ে এই স্াক়বিদ্ঠাই মূল। ইহা সর্বধন্মের আশ্রয়। তাংপর্য্য- 
টাকাকার বলিয়াছেন যে, পুকুষ-প্রবর্ততনা অর্থাৎ লোককে কর্মে প্রবৃত্ত করা সর্ববিষ্ভার ধশ্ম। 
সেগুলিও এই স্ায়বি্ভার অধীন। এই বিস্তার সাহাব্য লইয়াই অস্ত বি্যা পুরুষ-প্রবর্তনা করেন। 
বিশৃশ্কারী চিন্তাশীল পুরুষগণ এই স্যারবিগ্ঠার দারা প্রকষ্টরূপে বুঝিয়াই ক্লেএসাপ্য কমছে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকার যেরূপ বলিক্মাছেন, বিগ্ভার পরিগণনাস্থলে স্তায়বিগ্ভা এইরূপেই 
কীন্তিত হইয়াছে। স্তায়বিগ্তা বেদের উপাঙ্গ বলিয়া পুরাণে কী্িত। “মোক্ষধন্থে” ভগবান্‌ 
বেদব্যাস বলিয়া গ্রিয়াছেন যে, “গরীক্মপী আন্বীক্ষিকীকে আশ্রয় করিগ্না আমি উপনিধদের 
সারোদ্ধার করিতেছি”। ভাষ্যকারোক্ত শ্রোকটার চতুর্থ পাদে “বিদ্যোদ্দেশে গরীয়দী” 


. এবং “বিদ্যোদেশে পরীক্ষিতা” এইরূপ পাঠভেদও দৃষ্ট হয়। মহামতি চাণক্য-প্রণীত 


“অর্থশাস্ত্” গ্রন্থেও এই শ্লোকটা দেখা যায়) কিন্তু তাহাতে চতুর্থ পাদে “শখদান্বীক্ষিকী মতা” 
এইরূপ পাঠ আছে। চাণক্যই এই স্তাক্মভাষ্যের কর্তা, বাৎস্যায়ন তাহারই নামান্তর-_-এই 
মত সমর্থনে চাণক্যপ্রণীত অর্থনীস্ত্র গ্রন্থের এ শ্রোকটাও উল্লিখিত হইয়া থাকে । 

যদি সর্বববিষ্ভার উপযোগী প্রমাণ” প্রভৃতি পদার্থগুলিই এই শান্সের বুৎ্পাদ্ধ হইল, তাহা 
ইইলে হ্যত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শবের দ্বারা মোক্ষকে এই শাস্ত্রের ফল বলিয়া বুঝা যায় না) কারণ, 
ব্যৎপাগ্ত প্রমাণাদি পদার্থের স্বভাঁব পর্যযালোচনা করিয়া বুঝা যায়, ইহাদিগের ততবজ্ঞানে ভিন্ন 


১৩০) বাংস্তায়ন ভাব্য ৬ 


ভিন্ন বিদ্যাসাধা সর্ধবিধ নিঃভরেফসই লাভ করা যার। স্থীয়বিদ্ভাসাধা নিঃএ্রে়সের অন্ত 
বিদ্ভাসাপ্য নিঃশ্রে়ন হইতে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কা মনে করিয়া 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন -“তদিদং তহজ্ঞানং,, ইতাদি।! ভাষ্যকারের তাতপর্যয এই যে, সকল 
বিদ্াতেই “তত্রজ্ঞান” অবং “নিঃশ্রের়”?” আছে। অন্য বিগ্ভা সাধ্য সেই সমস্ত নিঃশ্রেয়স 
হইতে ন্তারবিগ্তার মুখ্য ফল নিঃশ্রেরস ঘে বিভিন্ন হইবে, ইহা সেই সমস্ত বিদ্যা ও তাহার 
ফল তন্বজ্ঞীনের স্বভাব পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। মনুক্ত ত্রয়ী, বার্তা, দগুনীতি 
এবং মান্বীক্ষিকী, এই চতুব্রিধ বিদ্যার মধ্যে বেদবিগ্ভার নাম “ত্রয়ী,” যাগাদিবিষয়ক বথার্থ 
জ্ঞানই তাহাতে তন্বঙ্ঞান, স্ব্মপ্রাপ্তিই সেখানে নিঃশ্রেরস। কুব্যাদি জীবিকা-শাস্ত্রের নাম বান্তা। 
ভূম্যাদিবিষর়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তন্বজ্ঞান, কৃষিবাণিজ্যাদি লাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। 
দণ্ডনীতি শাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্রান্থলারে সাম, দান, ভেদ দপ্ডাদি প্রয়োগ জ্ঞানই তত্বজ্ঞান, 
রাজ্যাদিলাভই সেখানে নিঞঅনস | এই সমস্ত বিদ্যার প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের স্বভাব পর্যালোচনা 
করিলেই এই সমস্ত (ভর ভিন্ন ততজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স বুঝিতে পারা যার | তাই বলিয়াছেন _ 
“'যথাবিদ্িং বেদিতব্ম্‌ 1”? এবং যদিও প্রমাণাদি পদার্থগুল সর্ববিগ্ভার উপবোগী বলিয়া সর্বববিষ্া- 
সাধারণ, কিন্ধ আত্মা প্রহৃতিপপ্রমেক্»”রূপ অসাধারণ পদার্থের উল্লেখ থাকার, স্তায়বিদ্ভা উপনিধদের 
স্ভায় কেবল অধ্যান্মবিদ্ভা না হইলেও অধ্যাক্সবিষ্ভা। তাই বলিয়াছেন-__“ইহ ত্বধ্যাত্মবিষ্ঠার|২” 
ইত্যাদি । অর্থাৎ সক্কবিষ্ঠাপাধারণ প্রনাণ['দ পদার্থের ঝুৎ্পাদক বলির়', সর্বিগ্ভাসাধ্য নিঃশ্রেরপ 
লাভের সহায় হইলেও এপং সংশয়াদি প্রস্থানভেদবশতঃ উপনিবদের হ্যা কেবল অধান্সবিদ্ধা 
না হইলেও, আম্মতব্বজ্ঞানের সাধন বলিয়া এবং আত্মনিরূপণরূপ মুখা উদ্দেন্যে প্রবৃত্ত বলিয়া, 
এই স্তারবিষ্ভা বখন অধ্যাত্ববিদ্তা, তখন ইহাতে আম্মাদি বিধয়ক তত্জ্ঞানই তন্রজ্ঞান বুঝিতে 
হইবে এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেরস লাভ বুঝিতে হইবে । 

এখানে স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার স্থায়বিদ্া কেবল অধ্যান্মবিদ্ভা নহে, এ কথা পুরে 
বলিয়া আসিয়াছেন এবং এখানেও প্রথমে শ্যায়বিদ্ভাকে সব্ধবিগ্ঠার প্রদীপ অবং সব্দকম্মের 
উপায় এবং সর্ববর্মের আশ্রর বলিয়াছেন। সব্বধন্মের আশ্রর বছ্িতে আমরা সব্ববন্ধের 
রক্ষক বুঝি; উদ্ভোতকর ও বাচম্পতি অন্তরূপ বুঝিয়াছেন। দে যাহা হউক, ভাষ্যকারের 
এ কথার দ্বারা তিনি বে সব্ববিধ নিঃশ্রেরসই স্টারবিগ্ভার প্রয়োজন বলিয়াছেন, ইহা বুঝ! বায় । 
তাতপর্যা-টীকাকারও ভাব্যকারের এ কথার অবতারণাম়্ বলিয়াছেন যে, স্থত্রকাঁর মোক্ষকে 
গ্ায়াবগ্ভার প্রয়োজন বলিরাছেন, কিন্তু ভাবাকার বলিয়াছেন যে, এমন কোন প্রয়োজন নাই, 
থাহাতে স্তায়বিগ্ভা নিমিত্ত নহে-আবপ্তক নহে। সেখানে তাতপণধ্যপরিশুদ্ধিতে উদয়ন 
বণিয়াছেন যে, ভাষ্যকারোক্ত অন্য প্রয়োজনগুলি সুত্রকারোক্ত প্রয়োজনের বিরোধা নহে,॥ 
পরন্ত অন্ুকুল। ইহা দেখাইতেই বাচম্পতি স্ুত্রকারোক্ত প্রয়োজনের অনুবাদ করিয়াছেন । 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে বে, ভাব্যকার অন্তান্ত বিগ্তার ফল দৃষ্ট নিঃশ্রেরন গুলিকেও স্তারখিদ্ভার 
ফল বলিয়াছেন এবং তাহা সত্য, এ কথা তাতপর্যাটীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। উদয়নও 
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এই বিষয়ের উপসংহারে বাচম্পতির তাংপর্যযব্যাধ্যাৰ মোক্ষকে প্রধান বলিয়া অন্ত বিগ্ভার 
দুষ্ট ফল গুলিকে স্তারবিষ্ভার গৌণ ফল বলিয়াছেন। বস্ততঃ ইহা কেহ না বলিয়া পারেন না। 
তবে অগ্ত বিস্ভাসাধ্য দুষ্ট নিঃশ্রেরন গুলিই কেবল ন্যায়বিগ্ভার ফল নহে, হ্যায়বিগ্ঠ। যখন 
অধ্যাম্মবিদ্যা', তখন তাহার অপবর্গরূপ নিঃশ্রেরন ফল রহিয়াছে এবং তাহাই প্রধান ফল; 
স্থুতরাং ফলাংশেও অন্য বিগ্ভ! হইতে নাররবিষ্ভার ভেৰ আছে। পরন্ধ থে বিদ্যার যাহ মুখ্য 
প্রয়োজন, তাহাকেই সেই বিদ্যার “নিঃশ্রেয়দ” বলা হন এবং তাহার সাক্ষাৎ সাধনকেই 
সেই বিদ্যায় “তনত্বজ্ঞান” বলা হয়। স্তায়বিদ্য। অধ্যাম্মবিদ্যা বলিয়া তাহার মুখ্য 
প্রয়োজন অপবর্ণ এবং তাহার সাক্ষাৎ সাধন আত্মাদি তব্বজ্ঞান, সুতরাং ভাষ্যকার অপবর্গকে 
ন্টায়খ্ছ্ার "নগশ্রেরদ” বলিয়াছেন এবং আত্মাদি তন্বজ্ঞানকে তন্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাতে 
অন্তান্ত নিঃশ্রেরস স্তায়বিগ্ভার ফলই নহে, এ কথা বলা হয় নাই। অধ্যাম্্র অংশ লইয়া স্তায়- 
বিগ্ভার বাহা! মুখ্য ফল, সেই ফলাংশে অন্ঠান্ত দৃষ্টলনক বিদ্যা হইতে ন্তায়বিদ্ভার ভেদ দেখাইতেই 
ভাধ্াকার একথা বলিয়াছেন। উপনিষদের গ্তায় “ন্তারবিদ্ঘা'” বদি কেবল অধ্যাত্মবিদ্ধা 
হইত এবং মোক্ষ ভিন্ন আর কোন কণ তাহার না থাকিত, তাহা হইলে ভাষ্যকারের এ কথার 
কোন প্রয়োজনও ছিল না। অন্ত বিগ্ভার কল দৃষ্ট নিঃশরেরস গুলি স্তারবিগ্তার ফল বলিয়াই সেই 
সকল বিগ্ভার ফলের সহিত স্তারবিষ্ভার ফলের সম্পূর্ণ অভেদের আপত্তি হয়। এজন্ই ভাব্যকার 
বলিয়াছেন বে, ম্তারবিগ্া বখন অধ্যান্মবিষ্য, তখন অপবর্গরূপ মুখ্য ফল থাকার সে আপত্তি 
হইবে না) কারণ, সে ফলটীত আর দৃষ্টকনক অন্ত বিষ্ায় নাই? তাহা হইলে দ্রাডাইল যে, 
প্ঠায়বিদ্যা” বেদের কর্মকাণ্ড, বার্তী এবং দগুনীতি-বিদ্যার ন্যায় কেবল দৃষ্ট 
ফলক বিদ্যাও নহে, আবার উপনিষদের নভ্তার কেবল অধ্যান্ববদ্ভাও নহে; 
কিন্তু অধ্যাম্মবিদ্যা, অপবর্গই ইহার মুখ্য প্রয়োজন, অন্যান্ত সমস্ত নিঃশ্রেরস ইহার 
গৌণ প্রয়োজন ; কারণ, তাহ লাভ করিতেও এই স্ায়বিদ্যা আবশ্তক। তাহা হইলে 
হ্!রবিদ্যা অন্ত সমস্ত (বদ্য। হইতে বিশিষ্ট, এই বিশিষ্ট বিশেষটা আর কোন বিদ্যাতেই নাই। 
মহর্ষি প্রথম সত্রে “নিঃশ্রের়স” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই সুচন। করিয়াছেন বলিয়! 
আমাদিগের মনে হয়। ায়বিষ্ঠ। মুখ্য ও গৌণ সর্ধবিধ নিঃশ্রেয়সই সম্পাদন করে__ইহা যখন 
সত্যকথা, সর্ধস্বীক ত কথা, তখন মহর্ষি নিঃশ্রেক্স শব্দের দ্বারা তাহ না বলিবেন কেন? তাহা 
বলিলে এবং তাহা বুঝিলে অন্ত কোন অন্ুপপত্তিও দেখা যায় না এবং ভাষ্যকারও যে 
হুত্পোক্ত নিঃশ্রেরনস শবের দ্বার৷ সব্ববিধ নিঃশ্রেয়সই গ্রহণ করেন নাই, ইহাও বুঝা যায় না। 
পরন্ত তিনি যখন সর্ধবিধ নিঃশ্রেরসেই স্াবিগ্ভা আবশ্তক বলিয়াছেন, তখন হ্ত্রকারের 
কথার দ্বারাও তিনি ইহা সমর্থন করি.তন, ইহা বুঝা যায়-_ইহা বলা যায়। তবে তিনি অনেক 
স্থলে থে “অপ্বর্গ' অর্থেই নিঃশ্রের়দ শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা স্ৃত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স 
শব্দের প্রতিপা মুখ্য নিঃশ্রেয়দ অপবর্ণের কথা বঝলিবার জন্য, তাহাতে হুত্রোক্ত নিঃশ্রেরস 
শবের দ্বারা তিনি কেবল অপবর্গই বুৰিয়্াছেন, ইহ প্রতিপন্ন হয় না। তাৎ্পর্যটাকাকার 
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হুত্রোক্ত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা কেবল অপবর্গের ব্যাখ্যা করিলে ৪ এবং উদয়ন গ্রস্ৃতি তাহার 
সমর্থন করিলেও ভাষ্যকার যে সর্কবিধ নিঃশ্রেরসেই স্তায়বিগ্ঞা আবগ্তক বলিয়াছেন এবং 
অন্ঠান্ত বিগ্ভার নিঃশ্রেরস গুলিও স্তারবিষ্ভার ফল বলিয়াছেন এবং তাহ! সত্যই বলিয়াছেন-- 
এ কথা ত তাতপর্যাটীকাকার প্রস্থতিও বন্রাছেন) তবে আর তাহাদিগের সুত্রোক্ত 
নিঃশ্রেয়সের ব্যাখ্যায় অন্ঠান্ত সকল নিঃশ্রেরপকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অরৃষ্নিঃশ্রেরস 
অপবর্গের প্রতি এত পক্ষপাত কেন? সুধীগণ উপেক্ষা না করিয়া ইহার মীমাংসা 
করিবেন এবং মহধি অন্তত্র অপবর্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়াও কেবল প্রথম সুত্রে নিঃশেরস 
শব্ষেরই প্রয়োগ করিরাছেন কেন, ইহাও চিন্তা করিবেন। মোক্ষ শব্দের বা অপবর্ণ 
শব্দের প্রয়োগ করিলে জীবনুক্তি ও পরা মুক্তি তাহার দ্বারা বুঝা যাইত । কেবল জীবনুক্তি ও 
যদি 'প্রথম সুত্রে মহধির বক্তব্য হয়, তাহা হইলেও নিঃশ্রেয়ন শব্দপ্ররোগ সার্থক হয় না) 
কারণ, উহ্বার দ্বারা পরা মুক্তিও বুঝা যায়। তাংপর্য্-কল্পনার দ্বারা জীবনুক্তিমাত্রই যদি 
: বুঝিতে হয়, তবে তাহা! মোক্ প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে। কণাদস্থত্রেও 
প্রথমে নিঃশ্রেয়স শব্দই দেখা বাঁয় ।* টীকীকারগণ তাহার মোক্ষমাত্র অর্খের ব্যাখ্যা করিলেও 
স্ত্রকার স্বপ্নাক্ষর মোক্ষ প্রভৃতি কোন শবের প্রয়োগ করেন নাই ; কেন, তাহা ভাবা উচিতত। 
স্বাক্ষর শব্দ প্রয়োগই হুত্রে করিতে হয়, ইহা হ্থত্রের লক্ষণে পাওয়ার স্ুধীগণ এ সকল 
কথাও চিন্তা করিয়া মহ্ির তাতপর্ধ্য নির্ণর করিবেন। এখন একবার স্মরণ করিতে হইবে, 
ভাষ্যকার ভাঁষ্যারন্ত হইতে এ পর্য্যন্ত কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন । 

ভাষ্যকার প্রথমেই সামান্ততঃ প্রমাণের প্রামাণা-নিশ্চয়ের অনুমান দেখাইয়াছেন। তাহার 
পরে প্রমাতী, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি_ এই চারিটার স্বরূপ বলির এ চারিটী থাকাতেই 
তন্বপরিসমাপ্তি হইতেছে, এই কথা বলিয়াছেন । শেষে এ তত্ব কি, এইরপ প্রশ্ন করিয়া 
ভাব -ও অভাবরূপ ছুইটা তত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং অভাবরূপ তন্বও যে প্রমাণের দ্বারা 
প্রকাশিত হয়, ইহা বলিয়াছেন। শেষে মহবি ভাব পদার্থের যোলটা প্রকার সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন, এই কথ| বলিরা মহধির কথিত সেই ষোড়শ পদার্থ প্রদর্শনের জন্য মহধির প্রথম 
সুত্রের অবতারণা করিয়া তাহার সমাস ও বিগ্রহবাক্য এ?ং যগ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য 
প্রকাশপূর্বক সংক্ষেপে স্তরের বক্তব্য ও প্রয়োজন বলির়াছেন। 

শেষে আত্ম। প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্গাৎ সাধন, ইহা বলিয়া, 
তাহা কিরূপে বুঝা যায়, ইহা! বলিবার জন্য দ্বিতীর় স্থত্রের কথা বলিয়াছেন এবং তাহ। 
বলিবার জন্তই হেয়, হান, উপায় ও 'ধিগন্তবা--এই চারিটাকে “অর্থপদ” বলিয়া তাহাদিগের 
সম্যক্‌ জ্ঞানে নিঃশ্রেরসলাভ হয়, এ কথা বলিয়াছেন। 

তাহার পরে সুত্রে সংশয় প্রভৃতি চতুদ্দশ পদার্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন হইয়াছে, 





১। শ্বল্পাক্মরমসন্দিদ্ধং সার বদ্দিশ্বতো মুখম্‌। 
. আস্কোভমনবদাঞ্চ শত্রং হুত্রবিদে। বিডত ॥--পরাশবোপপুরাঁণ, ১৮ অঃ) 
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এই বিষয়ে পুর্ববপক্ষ প্রদর্শনপূর্বক সংশয় প্রহ্থৃতি পদার্থ স্টাক়বিদ্যার পৃথক্‌ প্রস্থান অর্থাৎ 
অসাধারণ প্রতিপাদ্য উহাদিগের ঝুাৎপাদন বাঁ বিশেষরূপে বোধ সম্পাদন করাই শ্থণয়বিগ্ভার 
অসাধারণ ব্যাপার, তাহা না করিলে ন্যায়বিগ্ঞ! উপনিষুদর ভ্তার কেবল অব্যান্সবিদ্য। 
হইয়! পড়ে ) সুতরাং সংশয়াদি পদার্থগুলির বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে ইত্যাদি কথার দ্বারা 
সামান্ততঃ পর্বপক্ষের উত্তর প্রক্কাশ করিরাছেন। তাহাব পরে বিশেষ করিয়া সংশয় গ্ঘাগ- 
বিগ্ভার অসাধারণ প্রতিপাদ্য কেন, এ বিনরে কারণ প্রদর্শনপূর্ববক সংশয়ের পৃথক্‌ উন্লেখের 
কারণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পরে প্রয়োজন পদার্থের স্বরূপ বর্ণন করিরা তাহারও 
পুথক্‌ উন্লেখের কাবণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে ন্ার” কি, এই প্রশ্ন উঠিরাছে, 
তাহাতে স্থাঁয়ের স্বরূপ বলিয়াছেন, শ্তায়কেই অন্বীক্ষা বলে, এই কথা বলয়! স্ায়বিগ্ভাকেই 
আন্বীক্ষকী বলে, ইহ! বুঝাইয়াছেন। ন্যায়ের কথার ন্যারাভাস কাভাকে বলে, হাহা 
বলিয়াছেন । তাহার পরে বিত গার প্রয়োজন পরীক্ষা করিরা বিতণ্ডা নিশ্্রয়োজন নভে এবং 
স্বপক্গসিদ্ধিই বিতগ্তাব প্রয়োজন, এই কথ! বুঝাইয়াছেন, নিষ্ররোজন-বিত গাবাদী ও শুন্যবাদীর 
মত খণ্ডন করিয়া বিতগ্ডাব সপ্রয়োজনত্ব-পক্ষ সমর্থন করিরাছেন। তাহার পরে যথাক্রমে দৃষ্টান্ত, 
সিদ্ধাপ্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জন্প এবং বিতপ্ডার সংক্ষেপে স্বরূপ বর্ণন করিয়া তাভাদিগের 
পুথক্‌ উল্লেখের কারণ সদর্গন করিয়াছেন তাহার পরে নিগ্রহস্থানের মধ্যে ত্ত্বাভাসের উল্লেখ 
থাকিলেও আবার পৃথক্‌ করিয্বা হেস্বাভাসের উদ্লেখের দ্বারা মহমি কি সুচনা করিয়াছেন, 
তাভা বলিরাছেন। তাহার পরে ছল, জাহি ও নিগ্রতস্থানের পৃথক্‌ উল্লেখের কারণ বলিয়া 
শেষে আন্বীক্ষিকী বিগ্তার প্রায়োজন বর্ণন করিাছেন এবং যদিও সর্ববিধ নিঃশ্রেরসই 
আনীক্ষিকী বিষ্কার প্ররোভন,__আনীক্ষিকীব সাহান্য বাতীত অন্ান্ত বিগ্যাসাধ্য নিঃশের়প লাভ 
করা যার না, তথাপি আহ্রীক্ষিকী-_ অধ্যান্মবিদ্থী বলিয়া ইভার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ এবং 
মাআ্মাদি তত্থপ্তানই ইহাতে তজ্ঞান। এ তত্বজ্ঞান এবং এ অপবর্গরূপ নিঃশ্রেরস ইভাব মুখা 
ফল বলিয়া ফলাংশে ও অন্ত বিদ্যা হইতে এই স্তামবিগ্তা বিশিষ্ট এবং অন্যান্য বি্যা-সাধ্য দৃষ্ 
নিঃশ্রেয়স ও এই স্টায়বি্ভাব গৌণ ফল বলিয়া ইহা কেবল অধ্যাত্মবিষ্তা হইতে ও বিশিষ্ট । ভাষাকার 
এই পর্যান্ত বলিয়া প্রথম স্থব্র-ভাষ্যের সমাপ্তি করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষে সমাপ্তিস্চক “ইতি, 
শব্দ কোন পুস্তকে দেখ! না গেলে ও ভাষ্যকার নিশ্চয়ই ইতি শবের প্রয্োগ করিয়াছেন, ইহা 
মনে হয়। তিনি বাক্যনমপ্ডি হচনার জন্যও প্রায় সর্বত্র ইতি, শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 
উদ্বোতকর প্রথম স্ত্রভাব্য-বান্তিকের শেষে ইতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; সেখানে 
তাংপর্ধাটীকাকাঁর লিখিয়াহেন_“ইতি ক্ুত্রপমাপ্টো 1৮ এখানে উদ্যোতকরের পাঠালুসারে 
ভাব্যপারের পাঠ স্থির করিয়া প্রচলিত কোন কোন পাঠ পরিতাক্ত হইয়াছে । উদ্যোতকর 
অনেক স্থলে ভাম্যকারেৰ পাঠও উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং স্থলবিশেষে উদ্যোতি- 
করের পাঠকেও প্ররুত ভাষ্যপাঠ বলিয়া ধরিয়া লয়া বায়,_ইরূপ প্রচীন সংবাদ 
বানীত ভাষোন গ্ররুত পাঠ নির্ণয়ের উপায়ই বাকি আছে? 
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মহর্ষি গোতমের প্রধম স্থত্রার্থ না বুঝিয়া প্রাচীন কালে কোন বিরোধী সম্প্রদায় প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন যে, গোতমোক্ত “বাদ” হইতে পনিগ্রহস্থান” পর্য্য্ত পদার্থগুলির জ্ঞান মোক্ষের 
কারণ হইতেই পারে না । যাহা পর-পরাভবের উপায়, যাহাতে অপরকে পরাভূত করিবার ক্ষমতা 
জন্মে, তাহ! অহঙ্কারাদির কারণ হইয়া মোক্ষের প্রতিবন্ধকই হয়। যাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক, 
তাহাকে কি মোক্ষের কারণ বল! যায়? স্থতরাং গোতমের প্রথম স্থত্রে যখন “বাদ,” “জল্ল,” 
“বিতণ্ডা” প্রভৃতির তন্বজ্ঞানকে মোক্ষের কারণরূপে বলা হইয়াছে, তখন খ স্থৃত্রার্থ নিতান্ত যুক্তি- 
বিরুদ্ধ, স্থতরাং অগ্রীহ্থ। এইরূপ মত প্রকাশ এখনও অনেকে করিরা থাকেন, কিন্তু ইহা! পুরাতন 
কথা। উদ্যেতকর মহর্ষি গোতমের প্রথম স্থত্র ব্যাখ্যার উপসংহারে পূর্বোক্ত প্রতিবাদী 
সম্প্রদায়ের এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন থে, সূত্রার্থ না বুবিয়াই এরূপ প্রতিবাদ 
করা হইগ়াছে। মহর্ষির দ্বিতীয় সথত্রের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা আত্মাদি “প্রমেয়” তব সাক্ষাংকারই 
মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই স্থত্রার্থ বুঝিতে হইবে এবং প্রমাণাদি পঞ্দশ পদার্থের তব্জ্ঞান 
পরম্পরায় তাহাতে আবশ্যক, ইহাই স্ুত্রার্থ বুঝিতে হইবে । তাঁতপর্ধযটাকাকার বলিয়াছেন যে, 
“জনন,” “বিতপ্ডা” প্রস্থৃতির জ্ঞানে মুমুক্ষুর অহঙ্কার জন্মে না। কিন্তু উহার দ্বারা মোক্ষ-সাধনের 
প্রতিবন্ধক অন্ত ব্যক্তির অহঙ্কার নিবৃ্তি করা যায়, তজ্জন্ত অনেক অবস্থায় মুমুক্ষুর উহ্বা আবশ্তক 
হয়, সুতরাং উহা! মোক্ষের পরিপন্থী নহে, পরন্ত উহা! মোক্ষের অনুকূল । 

উদ্যেতকর্‌ শেষে বলিয়াছেন বে, প্রতিবাদী “বাদ,” “জল্প,” “বিতণ্ড” প্রভৃতির ভ্ানকে যে 
অহস্কারাদির কারণ বলিয়াছেন, তাঁহাও ঠিক বলা হয় নাই । কারণ, যাহাদিগের এ সকল পদার্থের 
কোনই জ্ঞান নাই, তাহাদিগেরও অহঙ্কারাদির উদ্ভব দেখা যায়, আবার তব্বজ্ঞানী প্রকৃত পণ্ডিতের 
এ সকল জ্ঞান থাকা সত্বেও অহঙ্কারাদির উদ্ভব দেখা বাঁয় না, তবে আর এ সকল জ্ঞানকে 
অহঙ্কারাির কীরণ বলা যায় কিরূপে ? 

বস্তুতঃ চিন্তশুদ্ধির উপায়ের অনুষ্ঠান থাকিলে বিদ্য| বা তর্ক-কুশলতা প্রভৃতির ফলে কাহারও 
অহঞ্কারাদি বাড়ে না, উহার ফলে যাহার অহঞ্কারাদি বাড়ে, বিবাদপ্রিরতা জন্মে, জিগীষার যন্ত্র 
উপস্থিত হয়, সে ত মুমুক্ষুই নহে, প্রকৃত মুযুক্ষ ব্যক্তির উহা দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না, পরস্থ 
ইষ্টই হয়) আমরা কি কোন তর্ক-কুশল ব্যক্তিকেই ধীর, স্থির, শান্ত দেখিতে পাই না? তর্ক" 
কুশল হইলেই কি তাহার আর কোন উপারেই চিন্তশুদ্ধি হইতে পারে না? অস্বীকার করিলে 
সত্যের অপলাপ কর! হইবে । বস্ততঃ বিদ্যা সকল ক্ষেত্রেই অহঙ্কারের বীজ বপন করেন না, 
সকলকে লক্ষ্য করিয়াই “বিদ্যা বিবাদার” বলা হয় নাই, তাহ! হইলে মহাজনগণ, মুমুক্ষুগণ, ভক্তগণ 
কোন দিনই বিদ্যার আলোচনা করিতেন না । ভক্তের গ্রীস্থ চৈতন্-চরিতামুতেও আমরা উত্তমাধি- 
কারীর মধ্যে "শাস্্যুক্তিস্থনিপুণ”১ ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। ফল কথা, শাস্তবুক্তিনিপুতা 
প্রকৃত অধিকারীর কোন অনিষ্ট ত করেই না, পরন্ত তাহার অধিকারের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া 

১। শাস্যু্িসুনিপুণ দৃঢ় ্র্ধা বার। তি 

উত্তম অধিকারী ভিহে! তারয়ে সংসার $--চৈ চ+ মধালীলাঃ ২২ পঃ। সহীপ্রতুর নিজের উক্তি ॥ 


১০ 
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তাহাকে সর্বদা সর্ধতোভাবে রক্ষা করে, তাহার লক্ষ্যের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখে, তাহার শ্রদ্ধাকে 
সর্বদা দৃঢ় করিয়া! রাখে, স্থৃতরাং প্রমাণাদি পদার্থের তন্জ্ঞান নানা ভাবেই মোক্ষের সহায় হয়। 
তন্মধ্যে আস্মাদি পদার্থের ত্সাক্ষাৎকাররূপ তত্জ্ঞন মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ এবং আত্মাদি 
পদার্থের অবণমননাদিরূপ পরোক্ষ তন্বজ্ঞান তাহাতে পূর্বে আবপ্তক, তাহাতে আবার প্রমাণাদি 
পদার্থের তত্বস্তান আবশ্ঠক, এই ভাবে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞানকে মহর্ষি এক সঙ্গে 
নিঃশ্রেযদের উপায় বলিয়াছেন। উহার দ্বারা প্রমাণাদি সমস্ত পদার্থের যে কোনরূপ তবজ্ঞানই 
মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা স্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে না। যাহা পরম্পরায় নিঃশ্রেরসের সাধন, 
তাহাও খধিগণ নিঃশ্রের়সকর বলির! উল্লেখ করিতেন | গীতায় আছে,_ 
“সন্যাসঃ কর্ম্মযোগস্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ” ॥ ৫1২। 

এখানে প্দন্যাস” ও “কর্মযোগ” কি সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই মোক্ষসাঁধন বলা হইয়াছে? তাহা কি 
হইতে পারে? সন্ন্যাস ও কর্মযোগ মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তন্বজ্ঞানের সম্পাদন করে বলিয়াই 
তাহাকে নিঃশ্রেরদকর বলা হইয়াছে। পএ্ররূপ অতি পরম্পরারও যাহা মোক্ষে সহায়তা করে, এমন 
অনেক কর্মের উল্লেখ করিয়া “ইহা! করিলে আর ভবদর্শন হয় না, ইহা করিলে আর জননী-জঠরে 
আসিতে হয় না,” এইরূপ কথা বলিতে ্রহ্মবাদী বাদরারণও বিরত হন নাই । ফলকথা, প্রথম স্থৃত্রে 
“বাদ “জব” প্রভৃতির তবজ্ঞানকে সাক্ষাৎ মোক্ষপাঁধন বলা হয় নাই । ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান 
কি তাবে কেন মোক্ষসাধন, তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে। ধৈর্য্য ধরিয়া দ্বিতীয় সুত্রে কিছু দেখুন । ১ 


ভাষ্য । তচ্চ খলু বৈ নিঃশ্রেয়সং কিং তত্জ্ঞানানভ্তরমেব ভবতি? 
নেতু)চ্যতে, কিং তহি ? তত্বজ্ঞানাৎ। 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) সেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ন্যায়বিদ্যার মুখ্য 
ফল অপবর্গ কি তন্বজ্কীনের পরেই হয় £ (উত্তর) ইহা বলা হয় নাই, অর্থাৎ 
তত্বজ্ঞানের পরেই মুখ্য ফল নির্বাণ লাভ হর, ইহা মহধি গোতম বলেন নাই। 
(প্রন্ন) তবে কি? (উত্তর) তত্বজ্ঞান হইতে অর্থাৎ তন্বত্ঞীনপ্রযুক্ত ( দ্বিতীয় 
সৃত্রোক্তক্রমে নির্ববীণ লাভ হয় )। 

টিগ্লনী। মহষি প্রথম স্থত্রের ছারা তাহার স্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, প্রয়োজন এবং তাহা" 
দিগের পরস্পর সম্বন্ধের সুচনা করতঃ প্রমাণাদি পদার্থের নাম কীর্তন করিয়াছেন, ইহারই নাম 
“উদ্দেশ” | এ পদার্থগুলির “লক্ষণ” বলিয়া শেষে “পরীক্ষা” করিবেন । কারণ, পদার্থের 
পরীক্ষা ব্যতীত তব্বনির্ণয় সম্ভব নহে। কিন্তু পদার্গের “প্রয়োজন” ও সম্বন্ধে নির্ণয় না হইলেও 
তাহার লক্ষণ ও পরীক্ষার অবসর উপস্থিত হয় না। “পরীক্ষা” ব্যতীত আবার এ প্রয়োজন ও 
সম্বন্ধের নির্ণয় হইতে পারে না, এ জন্য মহধি দ্বিতীর শ্মত্রের দ্বারা এঁ প্ররোজন ও সম্বন্ধের পরীক্ষা! 
করিয়াছেন । দ্বিতীয় সুত্রটি সিদ্ধান্ত-সথত্র। পুর্ববপক্ষ ব্যতীত সিদ্ধান্ত কখন সম্ভব হয় না, 
এ জন্য ভাষ্যকার একটি পূর্বপক্ষের অব্তারপা করিরাই দ্বিতীয় সুত্রের অবতারণা করিয়াছেন। 
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ুর্বপক্ষের গু তাতপর্্য এই বে, প্রথম স্থত্রে তনবভ্ঞানবিশেষকে নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় 
বলা হইয়াছে । তন্মধ্যে নির্বাণরূপ অপবর্গই মুখ্য নিঃশ্রেয়স। তাহা তাহার কারণ তব্বজ্ঞান- 
বিশেষের পরেই জন্মিবে। ইহা অন্বীকার করিলে মহধির প্রথম স্ুত্রের এ কথা মিথ্যা হইয়া 
যায়। মহর্ষি প্রথম সুত্রে যে তব্বজ্ঞানবিশেষকে মুখ্য নিঃশ্রেয় অপবর্গের সাক্ষা্ড কারণরূপে 
হুচন! করিয়াছেন, সেই তত্বজ্ঞানবিশেষের পরেই যদি তাহার কার্য অপবর্গ না হয়, তাহা হইলে 
মহধি তাহাকে সাক্ষাৎ কারণ বলিতে পারেন না, সাক্ষা্ড কারণের পরেই তাহার কার্য হইয়া থাকে। 
মহর্ষি প্রথম স্থত্রে অবস্ত কোন তৰ্‌ভ্ঞানবিশেষকে অপবর্গের সাঞ্ষাৎৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ 
বলিয়া হুচনা করিয়াছেন, এ চরম কারণ তত্ভ্ঞানবিশেষ জন্মিলে অপবর্গ লাভে আর বিলম্ব হইবে 
কেন? যদি তাহাই হইল, যদি তনবদর্শনের পরক্ষণেই নির্ধ্ধাণ লাভ হইয়া গেল, তাহা হইলে 
তন্দর্শীর নিকটে তাহার দৃষ্ট তত্ববিষয়ে কোন উপদেশ পাওয়া সম্ভব হইল না, তিনি তত্ব দর্শনের 
পরক্ষণেই নির্বাণ লাভ করায়, আর কাহাকেও কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না। স্তরাং 
শান্ত্-বাক্যগুলি তবদর্শীর বাক্য হওয়া অসন্তব। তত্ব্দশখ ব্যতীত আর সকলেই ভ্রান্ত, আর 
কাহারও উপদেশ শান্্র বলিয়া মানা! যায় না, সুতরাং শান্তর নামে প্রচলিত বাক্যগুলি ভ্রান্তের বাক্য 
বনিয়া বন্ততঃ শাস্ত্র নহে, তাহা হইতে তৰজ্ঞানের আশী করা অসস্তব। ঘিনি তববদর্শী, অথচ 
জীবিত থাকিয়া তত্র উপদেশ করিবেন, এমন ব্যক্তি কোথায় মিলিবে? তত্বদর্শনের পরক্ষণেই 
যে নির্বাণলাভ হইয়া! বায়। 

দ্বিতীয় সথত্রের দ্বারা৷ এই পূর্বপক্ষের উত্তর সথচিত হইয়াছে । তাই ভাষ্যকার “তনজ্ঞানা” 
এই কথার যোগ করিরা, দ্বিতীয় স্ুত্রের অবতারণা দ্বারা তাহার উ্থাপিত পূর্বরপক্ষের উত্তর 
জানাইয়াছেন। ভাষ্যকাঁরের শেষোক্ত এ কথার সহিত দ্বিতীয় সুত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে। 

উত্তরপক্ষের গু তাৎপর্য এই বে, মুক্তি দ্বিবিধ,-পরা ও অপরা ; নির্বাণ মুক্তিকেই 
পরা মুক্তি বলে। তাহা তন্াক্ষার্কারের পরেই হয় না, তাহা যে ক্রমে হয়, মহষি দ্বিতীয় 
সুত্রের দ্বারা সেই ক্রম বলিয়াছেন। অপরা মুক্তি তন্বসাক্ষাৎকারের পরেই জন্মে, তাহাকেই 
বলে “্জীবনুক্তি” ৷ তত্বদাক্ষাৎকারের মহিমায় মুমুক্ষুর পুর্বসঞ্চিত ধর্ম ও অর সমস্তই নই 
হইয়| যায়, কিন্ত প্রাক” ধর্ম ও অধন্্ম থাকে, ভোগ ব্যতীত তাহার ক্ষয্ন নাই। স্গৃতরাং 
জীবনুক্ত ব্যক্তি প্রীরন্ধ ভোগের জন্য যত দিন দেহ ভোগ করেন, তত দিন তাহার নির্বাণ হয় না। 
শুতি বলিয়্াছেন,__“তাবনেবাস্ত চিরং যাবনন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎন্তে”। ুমুক্ষু আত্মাদি বিষয়ে 
মিথ্যা জ্ঞান বিন করিবার জন্য প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্র হইতে আত্মাদির প্রক্কত স্বরূপের শাব্দ বোধ 
করেন, ইহারই নাম শ্রবণ। তাহার পরে যুক্তির দ্বারা দেই শ্রত তত্বের পরীক্ষা করেন, ইহারই 
নাম মনন) ইহা এই স্তায়বিদ্যার অধীন, এই স্তারবিদ্যা “প্রমাণের” তহ্জ্ঞান সম্পাদনের জন্ 
“সংশয়” প্রভৃতি পদার্থের তন্ব জ্ঞাপন করিয়াছে । গ্রাহ ও ত্যাজা-তেদে ব্যবস্থিত “প্রমের” 
পদার্ঘগুণির তন্্ঞাপনের জন্যই আবার প্রমাণের তন্ব জ্ঞাপন করিয়াছে। প্রমাণের দ্বারা বিচার 
করিলে বুঝ যাইবে-_আত্ম! প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যস্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে “আত্মা, ও 
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“অপবর্গই” গ্রাহ, আর দশটি ত্যাজ্য, এ দশটি দুঃখের হেতু এবং ছুঃখ, এ জন্য “হেয়” | স্ভায়- 
বিদ্যার সাহায্যে মননের দ্বারা আত্মাদি “প্রমেয়ের” তত্বাবধারণ হইলেও মিথ্যা জ্ঞানজন্ত সংস্কার 
থাকায়, আবারও পূর্বের স্ঠায় ভ্রম সাক্ষাৎকার করে। দিঙ্মূঢ় ব্যক্তির সহত্র অনুমানের দ্বারাও 
পূর্বসংস্কার যায় না। তত্বসাক্ষাৎকার হইলেই মিথ্যা সাক্ষাৎকার বা বিপরীত সাক্ষাৎকার নিবৃত্ত 
হইতে পারে এবং তত্বসাক্ষাৎকারজন্য সংস্কারই বিপরীত সংস্কারকে দূর করিতে পারে, ইহা 
লোকদিদ্ধ, অর্থাৎ লৌকিক ভ্রম স্থলেও এইরূপ দেখা যাঁয়। যে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে, তাহার রজ্ইর স্বরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যত্ত এ ভ্রম একেবারে বায় না, অন্ত কোন 
আপ্ত ব্যক্তি “ইহা সর্প নহে” বলিয়া দিলেও এবং উপযুক্ত হেতুর সাহাব্যে “ইহা সর্প নহে” 
এরূপ অনুমান হইলে 9, আবার অনেক পরে নিকটে গেলে সেই সর্পবুদ্ধি তখনই উপস্থিত হয়; 
কিন্ত রজ্জর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া গেলে আর দে ভ্রম হয় না। সেইব্ধূপ আত্মাদি বিষয়ে জীবের 
্রমজ্ঞান প্রতক্ষাত্মক, বৈদাত্তিক সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত কোন মহাবাক্যজন্ পরোক্ষ তত্বজ্ঞানে 
উহা যাইতে পারে না, উহা! নাশ করিতে হইলে এঁ আত্মাদি পদার্থের তত্বদাক্ষাৎকার করিতে 
হইবে, সুতরাং তাহার জন্য মননের পরে শী আত্ম! গ্রভৃতির শ্রতিযুক্তিসিদ্ধ স্বরূপের ধ্যান-. 
ধারণারদি করিতে হইবে, তাহাতে যোগশাস্ত্রোক্তি উপায় আশ্রয় করিতে হইবে, তাহাতে ঈশ্বর- 
প্রণিধানও আবশ্তক হইবে। এ ধ্যান-ধারণাদি জন্য যে বথার্থ দুঢ় জ্ঞান জন্মিবে, তাহাই 
পরে কালবিশেষে আত্মাদির তহ্সাক্ষাৎকার জন্মাইবে, উহাই আত্মাদি বিষয়ে চতুর্থ বিশেষ 
ভ্ঞান। উহা! হইলে আর তখন মিথ্যা ভ্ঞানজন্য সংস্কারের লেশ মাত্র থাকিবে না। এ তব্ব- 
সাক্ষাৎকার জন্মিয়া গেলে আর তাহাকে বদ্ধ বলা যা না, তিনি তখন মুক্ত, তবে সহদা তিনি 
তখন দেহাদিবিযুক্ত হন না, পরার কর্মফল ভোগের জন্য তিনি জীবিত থাকেন। সেই তত্দর্শী 

জীবনুক্ত ব্যক্তিরাই শীস্তববক্তা, তাহাদিগের উপদেশই শান্ত্র। তাহাদিগের উপদেশেই শান্র-সম্প্রদায 
রক্ষা ও লোকশিক্ষা অব্যাহত আছে । ফলতঃ নির্বাণ মুক্তি তৰজ্ঞানের পরেই হয় না, জীবনুক্তি 
তবজ্ঞানের পরেই হইয়া থাকে, সুতরাং কোন দিকেই বিরোধ নাই এবং তববদর্শী যুক্ত ব্যক্তির 
নিকটে তত্বের উপদেশ পাওয়াও অপন্তব হইল ন|। শাস্ত্র এবং এই সকল যুক্তির দ্বারাই মুক্তির 
পূর্বোক্ত দ্বৈবিধ্য বুঝ! গিয়াছে। মহর্ষি দ্বিতীয় স্ত্রের দ্বারা পরা মুক্তির ক্রম বলিয়াছেন, 
তাহাতে এবং প্রথম হুত্রের কথাতে অপরা মুক্তির কথাও পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় 
পদার্থের তন্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাও দ্বিতীয় সুত্রে ব্যক্ত করা হইয়াছে। 


সুত্র । ছুঃখ-জন্ম -প্রবত্তিদৌষ - মিথ্যাজ্ঞানানা- 
মুক্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গত ॥ ২॥ 
অনুবাদ । ছুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্ম ও অধর্দ্দ ), দোষ (রাগ ও দ্বেষ) এবং 


মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ আতা প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রমজ্ঞান, ইহাদিগের 
পরপরটির বিনাশে ( কারণনাশে কার্ধ্যনাশক্রমে ) “তদনন্তর”গুলির অর্থাৎ এ 
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মিথ্যাঙ্ঞন প্রভৃতি পরপরটির অব্যবহিত পূর্ববগুলির অভাব প্রযুক্ত অপবর্গ হয় 
(নির্ববাণ লাভ হয় ) অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞীনের বিনাশ হয়, মিথ্যাজ্ঞানের 
বিনাশে রাগ ও দ্বেবরূপ দৌষের নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিতে ধন্ম ও অধর্্মরূপ 
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্ভিতে জন্মের নিবৃত্তি হয়, জন্মের নিবৃত্তিতে দুঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, ইহাই নির্ববাণ মুক্তি । 


বিবৃতি । বদ্ধ জীবমাত্রেরই ছঃখনিবৃত্তির জন্য ইচ্ছা স্বাভাবিক, একেবারে সংসার ছাড়িয়া 
ছুঃখমুক্ত হইতে সকলের ইচ্ছা না হইলেও ছুঃখ কেহ চায় না, আমার দুঃখ না হউক, আমি কষ্ট 
না পাই, এরূপ ইচ্ছা সকলেরই স্বাভাবিক এবং সেজন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তি ও কুচি 
অনুসারে ছুঃথ নিবৃন্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে ৷ ছুঃখ কাহারই ভাল লাগে না। হাহা প্রতিকূল 
ভাবে অর্থাৎ স্বভাবতই অশ্রিয় ভাবে জ্ঞানের বিষয় হর, তাহী ছুংখ | ছুঃখের সহিত সকলেরই 
স্থচিরকাল হইতে পরিচর আছে, সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্তক, ভাষায় তাহার 
পরিচয় দেওয়াও সহজ নহে। ছুঃখের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা ছুঃথ এবং তাহার ভোগ 
অতি সহজ | অনাদি কাল হইতে সকলেই ছুঃখ ভোগ করিতেছে এবং তাহার শাস্তির জন্ত 
যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে । মূলের খবর লইলে কাহারই প্রাণে শাস্তি নাই। ছুঃখনিবৃত্তির জঙ্ঠ 
সকলেরই ইচ্ছা, সকলেরই চেষ্টা, ইহা অস্বীকার করিলে জোর করিয়া সত্যের অপলাপ করা 
হয়। ছুঃখ বলিয়া একটা কিছু না থাকিলে তাহার সহিত অনাদি কাল হইতে নিরন্তর 
জীবকুলের কখনই এত সংগ্রাম চলিত না। কিন্তু নিরন্তর নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিরাও, 
ছুঃখের সহিত বহু বহু সংগ্রাম করিয়াও বত দিন জন্ম আছে, তত দিন কেহই ছুঃখের হস্ত 
হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে পারিতেছে না । জন্মিলেই দুঃখ, জন্ম গ্রহণ করিয়া খিনি যত 
বড়ই হউন না কেন, ছুঃখকে কেহই একেবারে তাঁড়াইয়া দিতে পারেন না। ছুংখভোগ 
সকলকেই করিতে হয়, এ সত্য চিন্তাশীলের অজ্ঞাত নহে। জন্ম হইলে ছুঃখভোগ কেন 
অনিবার্য, সংসারী সর্বদাই ছ্ঃখের গৃহে কেন বাস করেন, ইহাও চিন্তাধীলদিগকে বুঝাইয়া দিতে 
হইবে না। ফল কথা, বদ্ধ জীব দুঃখের কারাগারে নিরত বাস করিতেছে, জন্মই তাহাকে দুঃখের 
সহিত ছশ্ছেদ্য বন্ধনে বাধিয়াছে, ইহা ভাবিরা বুঝিলে অবশ্ঠই বুঝ! বাইবে। মুলকথা, জন্ম 
ছুংখের কারণ। এই জন্মের কারণ ধর্ম ও অধর্্ম। কারণ, ধর্ম ও অধর্থের ফল সুখভোগ ও 
ছঃখভোগ করিবার জন্যই জীবকে বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কম্মফলান্ুসারে বিশিষ্ট 
শরীরাদি-দন্বন্ধই জন্ম। শরীরাদি ব্যতীত ধর্মাধর্ষ্বের ফলভোগ হওয়া একেবারে অসম্ভব, সুতরাং 
ধর্ম ও অধর্ম (যাহা শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি-€ কর্ম )সাধ্য বলিরা প্পিবু্তি* শব্ধের দ্বারাও কথিত 
হইয়াছে ) জীবের শরীরাদি সম্ন্ধরূপ জন্ম সম্পাদন করিয়াই স্থখভোগ ও ছুঃখভোগ জন্মায়। 
এই “প্রবৃত্তি” অর্থা্। ধর্ম ও অধন্মের কারণ “দোষ”। দৌষ বলিতে এখানে “রাগ” অর্থাৎ 
ব্ষয়ে অভিলাষ বা আনক্তি এবং “দ্বেষ”। এই রাগ ও দ্বেষবশতংই জীব শুভ ও অস্ত 
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কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যিনি রাগ-ছ্েষ-বর্তিত, বাহার ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই তুল্য, খিনি গীতার ভাষায় 
“নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তিনি ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট পরিহারের জন্ত কোন কর্ম করেন না, তিনি - 
আদক্তির প্রেরণায় কোন সৎ বা অসৎ কর্মে লিপ্ত হন না, তিনি বিদ্বেষ-বিষের জালায় কাহারও 
কোন অনিষ্ট সাধন করিতে যান না । এক কথায় তিনি কায়িক, বাচিক, মানসিক কোন শুভ বা 

অণুভ কর্মে আদক্ত নহেন, রাগ ও দ্বেষ না থাকায় তীহার সম্বন্ধে রূপ ঘটিতেই পারে না 
এবং তিনি কোন কর্ম করিলেও তজ্জন্ত তাহার ধর্ম ও অবর্ম হয় না। মিথ্যা জ্ঞান বা 
অবিদ্যার অধিকারে থাকা পর্য্যস্তই কর্ম দ্বারা ধর্ম ও অধর্টের সঞ্চয় হয়| এই রাগ ও দেষের 
কারণ “মিখ্যাজ্ঞান”। অনাদিকাল হইতে আত্মা ও শরীরাদি বিষয়ে জীবকুলের যে নানাপ্রকার 
ভ্রম জ্ঞান আছে, তাহার ফলেই তাহাদিগের রাগ ও দ্বেষ জন্মে | যাহার এ মিথ্যাক্ভানের উচ্ছেদ 
হইয়াছে, ধিনি প্ররুত সত্যের দেখা পাইরাছেন, তাহার আর রাগ ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না, কারণ 

ব্যতীত কার্ধ্য হইতে পারে না» মিথ্যাক্ঞান যাহার কারণ, তাহা মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে কিরপে 

হইবে? অনাদিকাল হইতে জীবের নিজ শরীরাদি বিষয়ে অহঙ্কাররূপ মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার বদ্ধমূল 

হইয়া আছে। এ শরীরাদি বিষয়ে আমিত্ব-বুদ্ধিরূপ অহঙ্কারের ফলেই তাহার ইষ্ট বিষয়ে আসক্তি 
এবং অনিষ্ট বিষয়ে বিদ্ষ জন্মিতেছে এবং আরও বহু বহু প্রকার মিথ্যা্ঞান জীবকে পুনঃ পুনঃ 

সংদারে বদ্ধ করিতেছে | এই সকল সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের মহিমায় জীবের রাগ ও দ্বেষ জন্মে । 

রাগ ও দ্বেষবশতঃই শুভ ও অশুভ কর্ম করিয়া জীব ধর্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহার ফলভোগের 

জন্ত আবার জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিলেই ছুঃখ অনিবার্ধ্য। স্থতরাং বুঝা যায়, যে দুঃখের 
তাবী আক্রমণ নিবারণ জন্ত জীবগণের এত ইচ্ছা, এত চেষ্টা, এত সংগ্রাম, তাহার মুলই “মিথ্যা- 

জ্ঞান” । সত্যজ্ঞান ব্যতীত এ মিথ্যাজ্ঞান কখনই যাইতে পারে না, তৰজ্ঞানের সুদ জুসংস্কার ব্যতীত 

মিথ্যান্ঞানের কুসংস্কার আর কিছুতেই বাইতে পারে না। রজ্জ,র প্রককত স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যতীত 

আর কোন উপায়েই তাহাতে সর্সভ্রম বিনষ্ট হয় না--হইতে পারে না । সুতরাং ছুঃখনিবৃত্তি করিতে 

হইলে, চিরকালের জন্ত ছুঃখভয় হইতে যুক্ত হইতে হইলে তাহার মূল “মিথ্যাক্ঞান”কে একেবারে 

বিনষ্ট করিতে হইবে । রোগের নিদান একেবারে উচ্ছিন্ন না হইলে রোগের আক্রমণ একেবারে 

রুদ্ধ হর না, সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও পুররাক্রমণ হইয়! থাকে 1__স্থৃতরাং সত্যঙ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা- 

জ্ঞান বিনষ্ট করিতে হইবে তত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। যে বিষয়ে যেরূপ মিথ্যাজ্ঞান আছে, সেই 

বিষয়ে তাহার বিপরীত জ্ঞানই “তৰ্জ্ঞান” | শাস্োক্ত উপায়ে উহা লাভ করিলে পরক্ষণেই 

মিথ্যাঙ্ঞান নষ্ট হইবে। তবজ্ঞানজন্ত সংস্কারে মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যাইবে। 

মিথ্যাক্ঞানের নাশ হইলেই অর্থাৎ তজ্জন্য সংস্কারের উচ্ছেদ হইদ্ই কারণের অভাবে রাগ ও দ্বেষ 

'আর জন্মিল না। রাগ ও দ্বেষ না থাকায় আর ধর্মাধন্ম জন্মিল না, তৰজ্ঞানের মহিমায় 

পূর্বসক্চিত ধর্াধর্্ম বিনষ্ট হইয়া! গেল, ধর্মাধর্মর অভাবে আর জন্ম হইতে পারিল না, জন্ম না 

হইলে আর ছুঃখের সম্ভীবনাই থাকিল না, প্রারন্ধ কম্মভোগাস্তে বর্তমান জন্মটা নষ্ট হইয়া 

গেলেই সব গেল, তখনই নির্বাণ তখনই সর্ব হুঃখের চিরশাস্তি । 


২ সু] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৭৯ 


ভাষ্য । তত্র আত্মাদ্যপবর্গপর্ধ্স্তপ্রমেষ়ে মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকাঁরকং 
বর্ততে ৷ আত্মনি তাঁবন্নাস্তীতি | অনাত্বন্যাত্বেতি, দুঃখে স্থখমিতি, অনিত্যে 
নিত্যমিতি, অনত্রাণে ত্রাণমিতি, সভয়ে নির্ভয়মিতি, জুগুপ্নিতেইভিমত- 
মিতি, হাতব্যেইপ্রতিহাতব্যমিতি | প্রৰৃভৌ--নাস্তি কর্ম, নাস্তি কর্ম্ফল- 
মিতি। দোষেষু-নায়ং দোঁষনিমিতঃ সংসার ইতি। প্রেত্যভাবে-_ 
নাস্তি জন্তজ্জীবে! বা সত্ব আত্মা বা যঃ প্রেয়াৎ প্রেত্য চ ভবেদিতি। 
অনিমিত্বং জম্ম, অনিমিত্ে। জন্মোপরম ইত্যাঁদিমাঁন্‌ প্রেত্যভাবোইনস্ত- 
শ্চেতি। নৈমিত্িকঃ সন্নকর্ম্মনিমিত্ঃ প্রেত্যভাঁৰ ইতি | দেহেক্ডিয়বুদ্ধি- 
বেদনা-সম্তানোচ্ছেদ-প্রতিসন্ধানাভ্যাং নিরাত্বকঃ প্রেত্যভাৰ ইতি। 
অপবর্গে ভীত্মঃ খন্বপ়ং সর্বকার্য্যোপরমঃ সর্ধববিপ্রয়োগেহপবর্গে বনু 
ভদ্রেকং নুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমাঁন্‌ সর্ববস্থখোচ্ছেদম চৈতন্যমমুমপবর্গং 
রোচয়েদিতি | 

অনুবাদ। *& সেই আতাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত “প্রমেয়” বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান 
অনেক প্রকার আছে। (তন্মধ্যে কতকগুলি দেখাইতেছেন। ) আত্মবিষয়ে “নাই” 
অর্থাৎ আত্তা নাই, এইরূপ জ্ঞান। অনাত্মাতে (দেহাদিতে ) “আতা” এইরূপ 
জ্ঞান। ( এখন শরীর হইতে মনঃ পর্য্যন্ত £প্রমেয়” বিষয়ে সামান্যতঃ কতকগুলি 
মিথ্যাজ্ঞান দেখাইতেছেন )।-_ছুঃখে_স্থখ, এইরূপ জ্ঞান অনিত্যে_ নিত্য, এইরূপ 
জ্ঞান। অত্রাণে_ ত্রাণ, এইরূপ জ্ঞান। সভয়ে_নির্ভয়, এইরূপ জ্ঞান। নিন্দিতে__ 
অভিমত, এইরূপ জ্ঞান। ত্যাজ্যে_অত্যাজ্য, এইরূপ জ্ঞান। (এখন পপ্রবৃত্তি” 
প্রভৃতি “অপবর্গ” পর্য্যন্ত প্রমেয়ে বিশেষ করিয়া কতকগুলি মিথ্যাজ্ঞান দেখাইতে- 
ছেন )।-_ প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্ীধন্্ম বিষয়ে-_কর্ষ্ম নাই, কর্মফল নাই, এইরূপ জ্ঞান। 
দৌষ অর্থাৎ রাগদেষাদি বিষয়ে_এই সংসার-দোষ নিমিত্তক অর্থাৎ রাগদেষাদি-জন্য 
নহে, এইরূপ জ্ঞান। *প্রেত্যভাব” বিষয়ে (পুনজ্জন্ম বিষয়ে )-ধিনি মরিবেন 
এবং মরিয়। জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব নাই, জন্ব বা আতা নাই, এইরূপ জ্ঞান। 





কক জাত্বা, শরীর, ভ্রপদি বহিরিক্্িরঃ রূপ, রস প্রভৃতি ইন্জরিয়ার৫ঘ, বুদ্ধ, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, 
ফল, ছুঃখ। অপবর্গ, এই দ্বাদশবিধ পদার্থকে মহতি প্রমেয় নামে পরিভা'ষত করিয়াছেন। উর প্রমের বিষয়ে বহুবিধ 
মিথ্যান্ঞানই জীবের সংসারের নিদান এবং এ মিথ্যাজ্ঞনেয় বিপরীত জ্ঞানই তাহাদিগের তব্জ্ঞান। ভাষ্যকার সেই 
মিথ্যাঞ্জান ও তত্ৃক্র'নের বর্ন! করিয়াছেন। 


৮০ ন্যায়দর্শন [ ১অৎ ১আৎ 


জন্ম কারণশুন্য,- জন্মের নিবৃত্তি কাঁরণশুন্য ; অতএব প্রেত্যতাব সাদি এবং অনন্ত, 
এইরূপ জ্ঞান । প্রেত্যভাব নিমিত্ত-জন্য হইলেও কম্মননিমিন্তক নহে, এইরূপ জ্ঞান । ঞ্ 
“দেহ”, ছিন্দ্রিয়, “বুদ্ধি', “বেদনা” অর্থাৎ স্খ-ছুঃখ, ইহাঁদিগের যে সন্তান অর্থাৎ 
সঙ্ঘাত বা সমগ্ঠি, তাহার উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান বশতঃ অর্থাৎ এ দেহাদির 
এক সমষ্টির নাশের পরে তজ্জাতীয় অন্য এক সমষ্টির উৎপত্তি হয় বলিয়া, 
«প্রেত্যভাব” নিরাত্বুক অর্থাৎ তাহাতে আত! নাই, এইরূপ জ্ঞান। অপবর্গ- 
বিষয়ে__সর্ববকার্যযোপরতি অর্থাৎ যাহাতে সর্ববকার্যের নিবৃত্তি হয়, এমন, এই 
অপবর্গ ভয়ানক । সর্বববিপ্রয়োগ অর্থাৎ যাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিচ্ছেদ হয়, 
এমন অপবর্গে বহু শুভ নষ্ট হয়, স্থৃতরাং কেমন করিয়! বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি যাহাতে 
সকল স্থুখের উচ্ছেদ হয় এবং যাহাতে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, এমন, এই 
অপবর্গকে ভালবাসিবে ? এইরূপ জ্ঞান ( মিথ্যাজ্ঞান )। 


ভাষ্য । এতম্মান্সিধ্যজ্ঞানাদনুকূলেধু রাগঃ প্রতিকুলেষু দ্বেষঃ। 
রাগঘেষাঁধিকা রাচ্চাঁপত্যের্্যামাঁয়ালোভাদয়ো দোষ ভবন্তি। দোষৈঃ 
প্রযু্তঃ শরীরেণ প্রবর্তমানো হিংসান্তেক়প্রতিষিদ্ধমৈথুনান্যাচরতি । 
বাচাহনৃতপরুষসুচনাঁসন্বদ্ধানি। মনসা পরদ্রোহং পরগ্রব্যাভীপ্াং নাস্তিক্য- 
ঞ্চেতি। সেয়ং পাঁপাত্বিক1 প্রবৃত্তিরধর্্মায় । অথ শুভ1--শরীরেণ দাঁনং 
পরিভ্রাণং পরিচরণঞ্চ । বাঁচা সত্যং হিতং প্রিষ্ং স্বাধ্যায়ঞ্চেতি | মনস! 
দয়ামম্পৃহাং শ্রদ্ধাঞ্চেতি। সেক়ং ধর্ন্ায়। অত্র প্ররৃততিসাধনৌ 
ধর্দমাধর্দো “প্রবৃতি”শবেনোক্তো | যথা অন্নসাধনাঃ প্রাণাঃ_-“অন্নং 
বৈ প্রাণিনঃ প্রাণা৮” ইতি। সেয়ং প্রৰৃত্তিঃ কুৎসিতশ্তাঁভিপুজিতস্ত চ 
জন্মনঃ কাঁরণং । জন্ম পুনঃ শরীরেক্ডরিয়বুদ্ধীনাং নিকায়বিশিঃ প্রাহুর্ভাবঃ। 
তম্মিন্‌ সতি ছুঃখং। তৎ পুনঃ প্রতিকুলবেদনীয়ং বাধনা পীড়া তাপ 
ইতি । ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ে। দুঃখাঁন্তা ধর্মী অবিচ্ছেদেনৈব প্রবর্তমানাঃ 
ংসাঁর ইতি । যদ! তৃ তত্বজ্ঞানান্মিখ্যাজ্ঞানমপৈতি তদ। মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে 





* দেহ, ইন্দ্র বুদ্ধি এবং হুখ*দুঃব, ইহাদিগের সমঞ্ি-বিশেষই জীব । উহ! ছাড়া অতিরিক্ত কোন আত্ম! 


নাই, ইহ। বাহার! বলেন, তাহাদিগকে নৈরাত্ময-বাদী বলে। তাহাদিগের জ্ঞান এই যে, দেহ, ইস্ত্রি, বুদ্ধি ও তুখ- 
ছুঃখের এক সম্টির উচ্ছেদ হইলে, আর একটি পূর্বেধাক্ত দেহা'দি-দমষ্টির উৎপত্তি হয়, এই ভাবেই সংসার হইতেছে 
ইহার মধ্যে নিত্য আত্মা কেহ নাই। কোন নিহ্য আত্মাই যে রূপ দেহাদি সমষ্টি লাভ করিতেছেন, তাহা 
নহে, সুতরাং প্রেত্যভাব নিরাত্বক। ভাষ্যকার এই জ্ঞানকে প্রেত্যতাব বিষয়ে এক প্রকার মিথ্যা জান বলিয়াছেন। 


টা 


২] বাৎস্তায়ন ভাঁষ্য ৮১ 


দোষা অপযস্তি। দোষাঁপায়ে প্ররৃত্িরপৈতি। প্ররভ্যপায়ে জন্মাপৈতি। 
জন্মাপায়ে ছুঃখমপৈতি, ছুঃখাঁপায়ে চাত্যন্তিকোহপবর্গো নিঃশ্রেয়ম- 
মিতি। 
অনুবাদ। (ভাষ্যকার সৃত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া এখন 
সূত্রোক্ত পমখ্যাভ্ঞান,৮ “দোষ,» প্রবৃত্তি,» “জন্ম,” পছুঃখ»” এই কয়েকটি পদার্থের 
কাধ্য-কারণ-ভাব এবং এ “দোষ,» প্রবৃত্তি,” “জন্ম” এবং “ছুঃখের” স্বরূপ প্রকাশ 
করিয়া সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন। ) এই মিথ্যাজ্ঞান ( পুর্বববর্ণিত মিথ্যাজ্ঞান ) 
বশতঃ অনুকুল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। রাগ ও দ্বেষের 
অধিকারবশতঃ অসত্য, ঈর্ধ্যা, কপটতা, লোভ প্রভৃতি দৌষ জন্মে। দৌষকর্তৃক 
প্রেরিত জীব প্রবর্তমান হইয়া শরীরের দ্বারা হিংসা, চৌর্ধ্য এবং নিষিদ্ধ মৈথুন আচরণ 
করে। বাক্যের দারা মিথ্যা, পরুষ ( কট,ক্তি), সূচনা ( পর-দৌষ-প্রকাশ ), অসম্বদ্ধ 
( প্রলাপার্দি) আচরণ করে। মনের দ্বারা পরদ্রোহ, পর-দ্রব্যের প্রাপ্তি কামনা! এবং 
নাস্তিকতা আচরণ করে। সেই এই পাপাত্তিকা প্রবৃত্তি অধর্মের নিমিন্ত হয়। অনন্তর 
শুভ প্রবৃত্তি বেলিতেছি)। শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ এবং পরিচর্যা আচরণ করে। 
বাক্যের দ্বার! সত্য, হিত, প্রিয় এবং স্বাধ্যায় ( বেদ-পাঠাদি ) আচরণ করে। মনের 
দ্বারা দয়া নিস্পৃহত! এবং শ্রদ্ধা আচরণ করে। সেই এই শুভা প্রবৃত্তি ধর্মের নিমিত্ত 
হয়। এই সূত্রে প্রবৃততি-সাধন অর্থাৎ প্রবৃত্তি যাহাদিগের সাধন, এমন ধশ্ম ও অরর্মম 
«প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । যেমন প্রাণ অন্ন-সাধন অর্থাৎ অন্ন-সাধ্য। 
€ বেদ বলিয়াছেন ) “অন্ন প্রাণীর প্রাণ” ( অর্থাৎ যেমন প্রাণের সাধন অন্নকে রতি 
প্রাণ বলিয়াছেন, তন্রপ মহর্ষি এই সূত্রে ধন্মাধশ্মের সাধন প্রবৃত্তিকে ধন্মাধন্মন 
বলিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্্মধন্দ অর্থে প্রবৃত্তি শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ) সেই 
এই ধর্ম ও অধর্মরূপ প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জন্মের কারণ। প্জন্ম* বলিতে, 
শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির নিকায়বিশিষ্ট প্রাছুর্ভাব অর্থাৎ উহাঁদিগের সংঘাতভাবে 
(মিলিত ভাবে ) উৎপত্তি। সেই জন্ম থাকিলে দুঃখ থাকে । সেই “দুঃখ” 
বলিতে প্রতিকুল-বেদনীয় *%* বাঁধনা, পীড়া, তাপ। অবিচ্ছেদেই প্রবর্তমান অর্থাৎ 
অনাদি কাল হইতে যাহ। কার্ধ্য-কারণ-ভাবেই উৎপন্ন হইতেছে, এমন সেই এই 
ঈ* *প্রতিকুল-বেদনীয়*__ অর্থাৎ যাহা প্রতিকূল ভাবে, অর্থাৎ ভাল লাগে না-_এই ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়। 
শ্বাধনা”, “পীড়া “তাপ* এই তিনটি ছুঃখবোধক পর্যায় শব্দ | ভাষ্যকার “হুঃখশকে বিশদরপে বুঝইবার জন্য এ 


তিনটি পর্যায় শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহাকে “বাধনা” “পীড়া” ও “ভাপ” বলে, তাহাই ছুঃখ । 
১৯ 
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নিথ্াঙ্ঞান প্রভৃতি (পূর্বোক্ত ) ছুঃখ-পর্য্যন্ত ধর্মই সংসার । যে সময়ে কিন্তু 
তত্বজ্ঞান-হেতুক মিথ্যাজ্ঞীন অপগত হয়, তখন মিথ্যাঙ্ঞানের বিনাশে (তাহার 
কার্য) দোষগুলি অপগত হয়। দোষের নিবৃত্তি হইলে “প্রবৃত্তি” ( ধন্মধন্ম ) 
অপগত হ্য়। প্রবৃত্তির অপায় হইলে প্জন্ম” অপগত হয়। জন্মের নিবৃত্তি হইলে 
ছুংখ নিবৃত্ত হয়। দুঃখের নিবৃত্তি (আত্যন্তিক অভাব) হইলে, আত্যস্তিক 
অপবর্গরূপ অর্থাৎ পরা মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স হয়। 

ভাষ্য । তত্বজ্ঞানম্ত খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্ধ্যয়েণ ব্যাখ্যাতং । আত্মনি 
তাবদন্ভতীতি অনাত্মন্তনাত্বেতি। এবং ছুঃখে নিত্যে ভ্রাণে ভয়ে 
জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যমূ। প্রবৃতৌ-_-অস্তি কর্ম, 
অস্তি কর্মঈকলমিতি । দোষেষু-_দোঁষনিমিভ্তোহয়ং সংসার ইতি । প্রেত্য- 
ডাবে খন্বস্তি জন্তজীবঃ সত্ব আত্ম। বা ষঃ প্রেত্য ভবেদিতি। নিমিত্তবজ্জম্ম, 
নিশিত্তবান্‌জন্মোপরম ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোইপবর্গান্ত ইতি। ইনমিতিকঃ 
সম্‌ প্রেত্যভাঁবঃ প্ররবৃত্তিনিমিভ্ত ইতি। সাত্মকঃ সন্‌ দেহেক্দরিয়বুদ্ধি- 
বেদনা-সন্তানোচ্ছেদপ্রতিসন্ধানাভ্যাং প্রবর্তত ইতি। অপবর্গে--শান্তঃ 
খন্বয়ং সর্ধববিপ্রয়োগঃ সর্ববোপরমোঁহুপবর্গ% বহু চ কৃচ্ছং ঘোরং পাঁপকং 
লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্‌ সর্বছুঃখোচ্ছেদং সর্ববছুঃখাসংবিদমপবর্গং ন 
রোচয়েদিতি। তদ্যথা-_মধুবিষ-সম্পূজান্নমনাদেয়মিতি, এবং স্খং 
ছুঃখানুষক্তমনাদেয়মিতি | ২। 

অনুবাদ । তত্বজ্ঞান কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
(সেকিরূপ, তাহা নিজেই স্প$ট করিয়। বর্ণনা করিতেছেন। ) আত্তুবিষয়ে 
ণ“আছে* অর্থাৎ আত্মা! আছে, এইরূপ জ্ঞান । অনাত্মাতে ( দেহাদিতে ) অনাস্ত! 
(আত্ম নহে ), এইরূপ জ্ঞান। এইরূপ ( পুর্বেবাক্ত ) দুঃখে, নিত্যে, ত্রাণে, সভয়ে, 
নিন্দিতে এবং ত্যাজ্য বিষয়ে বিষয়ানুসারে ( তত্বজ্ঞান ) জানিবে। ( ছুঃখে দুঃখবুদধি, 
নিত্যে নিত্যবুদ্ধি ইত্যাদি )। প্রবৃত্তি বিষয়ে-_কণ্্ম আছে, কন্দরফল আছে, এইরূপ 
জ্ঞান। দোঁষ বিষয়ে-_-এই সংসার দৌষজন্য, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাৰ বিষয়ে-_ 
যিনি মরিয়! জন্মিবেন, সেই জন্ত বা জীব আছেন, সত্ব বা * আতা! আছেন, এইরূপ 





+ শবস্ত” বলি! শেষে আবার জীব বলির তাহারই বিবর্ণ করিয্াছেন। “সক বলি পেষে আবার 
“আত্মা” বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয্মাছেন। এঁ সকল শব্দ প্রাচীন কালে এক অর্থে প্রযুক্ত হইত। বিশদ 
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জ্ঞান। জন্ম কারণজন্য, জন্মের নিবৃত্তি কারণজন্য ; স্ততরাং প্রেত্যভাব অনাদি 
মোক্ষ-র্য্যস্ত, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব কারণ-জন্য হইয়! প্রবৃত্তিজন্য অর্থাৎ 
ধর্্ীধর্দজন্য, এইরূপ জ্ঞান। “সাত্বুক” হইয়াই অর্থাৎ প্রেত্যতাব দেহাদি হইতে 
অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দরিয়-বুদধি-স্খ-দুঃখ-সমস্তির উচ্ছেদ ও 
প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে-_-এইরূপ জ্ঞান। অপবর্গ বিষয়ে__যাহাতে সকল 
পদার্থের সহিত বিয়োগ হয়, যাহাতে সর্ববকার্যের নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ 
শীন্ত (ভয়ানক নহে ) এবং ( ইহাতে ) বহু কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়; স্ৃতরাং 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সর্ববদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্ববছুঃখের জ্ঞীনরহিত অপবর্গকে কেন 
ভালবাসিবেন না, এইরূপ জ্ঞান। অতএব যেমন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহা, 
তজ্মপ ছঃখানুষক্ত সুখ অগ্রাহা, * এইরূপ জ্ঞান ( তত্বজ্ঞান )। 

টিগনী। মহর্ষি প্রথম স্ত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের তব্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়দ লাভ হয়, এই 
কথা বলায় নিঃশ্রে়দই তাহার স্চারশাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা বলা হইর়াছে। শাস্ত্রের প্রয়োজন- 
জ্ঞান ব্যতীত তাহার চঙ্চার কাহারও প্রবৃত্তি হর না, এ জন্য শীন্্রকারগণ প্রথমেই শাস্ত্রের প্রয়োজন 
হুচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু নে প্রয়োজন কিরূপে সেই শাস্ত্র-সাহাব্যে পিদ্ধ হইতে পারে, 
অর্থাৎ কোন্‌ যুক্তিতে দেই প্রয়োজনটি দেই শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যার, ইহা না 
বলিলে সেই প্রয়োজন সুচনার কোন ফল হয় না । সুতরাং শাস্ত্রকারের যুক্তির দ্বারা প্রয়োজন 
পরীক্ষা করা কর্তব্য। যে যুক্তিতে শান্্রকারোক্ত প্রয়োজনটি তাহার শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া 
বুঝা যায়, সেই বুক্তির সুচনাই প্রয়োজনের পরীক্ষা | 

অপবর্গ ভিন্ন অন্ঠান্ঠ দষ্ট নিশরেয়স স্টায়বিদ্যার প্রয়োজন হইলেও, সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন 
নহে। সেগুলি স্ভায়বিদ্যার প্রয়োজন কিরূপে হর, তাহাতে স্তারবিদ্যার আবগ্তকতা কি, ইহা 
সহজেই বুঝা যায়। ভাষ্যকারও স্ায়বিদ্যা সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ধকর্ম্ের উপায় এবং সর্বধর্মের 
আশ্রররূপে বিদ্যার পরিগণনাস্থলে কীর্তিত আছে, এই কথ! বলির! তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু 
অব্যাত্মবিদ্যারূপ ্যায়বিদ্যার যাহা মুখ্য প্রয়োজন, প্রথম স্থত্রে “নিঃশ্রেয়দ” শবের দ্বারা মহি 





বোধনের জন্তই প্রাচীনগণ ইরা একার শব্ষের দ্বার বিবরণ করিয়াছেন। এই ভ!ষ্ো বহ স্থলেই একাপ বিবরণ 
আছে। ম্বগদবর্ণনও ভাব্যের একটি লক্ষণ। 

₹ হুখ হুখানযক্ত অর্থাৎ ছুঃবের অনুষগযুফ। এই অনুবঙ্থব্যাধ্যা বার্তিককার চারি প্রকার বলিয়াছ্ছেন। 
১। অনুষঙ্গ অর্থৎ অবিনাভাব সন্বন্ধ। যেখানে হুখ, সেখানে ছুঃথ এবং যেখানে ছুঃপ, সেখানে সুখ । ইহাই হুখ* 
ভুঃখের অবিনাভাব। ২। অব সমান-নিসিত্ততাই জনুষঙ্গ। যাহা বাহা হৃখের সাধন, তাহাই ছুঃখের সাধন। 
৩। অধব! সঙগান।ধারতাই অনুষঙ্গ ; যে আধারে হুখ আছে, সেই আধারেই ছুঃখ আছে। ৪) অথবা সমানোপ- 
লভ্যুতাই জনুঙ্গ । যিনি হুখের উপলদ্ধি করেন; তিনি ছুঃখের উপলব্ধি করেন। ভায্ের সর্বশেষবত্বা ইতি শব্দটি 
সুত্রের সমাপ্তিবৌধক। 


৮৪ হ্যায়দর্শন [ ১অ* ১আগ 


যাহাকে মুখ্য প্রয়োজনরূপে সুচনা করিরাছেন, তাহ কিরূপে এই স্ায়বিদ্যার প্রয়োজন হর, 
ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্তান কেমন করিয়া অপবর্গরূপ অদৃষ্ট নিঃস্রেয়দের সাধন হয়, ইহা সহজে 
বুঝা যায় না? ইহা বুঝাইয়া না দিলে এ অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজন কেহ বুঝিয়! লইতে পারে 
ন, তাহা না ঝুঝিলেও উহা সথায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন, এ কযা বলিয়াও কোন ফল হর না। এই 
জন) মহষি দবিতীর স্থত্ের দ্বারা তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, অর্গাৎ প্রথন সুত্রোক্ত স্তায়বিদ্যার সুখ্য 
প্রয়োজনের পরীক্ষা করিয়াছেন। অপবর্গরূপ প্রখান প্রয়োজনই মহধির প্রধান লক্ষ্য, সুতরাং 
দ্বিতীয় সথত্রেই সেই কথা বলিয়াছেন, তাহাতে পরা মুক্তির ক্রম প্রতিপাদন হইয়াছে এবং আস্মাদি 
প্রমের পদার্থের তত্জ্ঞানই বে অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা বলা হইর়াছে। 

দ্বিতীয় স্থত্রের দ্বারা এইরূপ অনেক ততৃই স্চিত হইয়াছে। সুচনা জন্যই স্ত্র। এক 
স্ত্রের দ্বারা অনেক স্থলে বহু তত্বই স্চিত হ্ইয়াছে। ্ত্রগ্রন্থের উহা একটি বিশেষত্ব 
মহধির দ্বিতীর সুত্রে সচিত হইয়াছে যে, তত্বজ্ঞান স্বতঃই মোক্ষসাঁধন নহে, মিথ্যা জ্ঞানের 
নিবৃত্তি করিয়াই উহা মোক্ষসাঁধন হয়। যে বিষয়ে মিথ্যাক্ঞান জন্িয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার 
বিপরীত ক্ঞানরূপ তত্বস্ঞান জন্মিলে, এ মিথ্যাঙ্ঞান আর কিছুতেই থাকিতে পারে না, ইহা সর্ধসিদ্ধ। 
সুতরাং এই সর্কসিদ্ধ যুক্তিতে বুঝা যায়, ততজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নাশক। তাহা হইলে যে সকল 
মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান, তনজ্ঞানের দ্বার! সেগুলি বিনষ্ট হইলে অবশ্ত মোক্ষ হইবে । সংসারের 
নিদান উচ্ছিন্ন হইলে আর সংসার হইতে পারে না, স্বতরাং সংসারের নিদান মিথ্যাঙ্ঞানের নিবৃত্তির 
জন্য তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেই ততৃজ্ঞানে যখন ন্যায়বিদ্যা আবশ্তক, তখন অপবর্গকে 
ন্যায়বিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বলা যাইতে পারে। ফলতঃ এই ভাবে দ্বিতীয় সুত্রে প্রথম সত্রোক্ত 
মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা হইয়াছে । 

এই সুত্রে “তত্জ্ঞান” শব্দ না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির কথা থ'কায় তত্জ্ঞানের কথা 
পাওয়া গিয়াছে। কারণ, তন্ৃজ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাভ্ঞানের নিবৃত্তি আর কোনরূপেই হইতে পারে 
না, ইহা সর্বপিদ্ধ। * মিথ্যাজ্ঞান বলিতে অসত্য জ্ঞান, যাহা “তাহা” নয়, তাহাকে প্তাহা” 
বলিয়৷ ভান; তাহা হইলে বুঝা গেল, বিপরীত ভ্রম জ্ঞানই মিথ্যাক্তান। কিন্তু এই মিথ্যা জ্ঞান 
কোন্‌ বিষয়ে কি প্রকার, তাহা বুঝিতে হইবে । দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞানই এই স্ৃত্রে উল্লিখিত 
হইর়াছে। কারণ, মিথ্াজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে দোষের নিবৃত্ি হয়, এ কথা এই স্থত্রে বলা 
হইয়াছে। কারণের নিবৃভিতেই কার্য্যের নিবৃতি বলা বায়, মহধিও এই স্থত্রে তাহাই বলিয়াছেন। 
মহধষি তাহার “প্রমেয়” পদার্গের মধ্যে দৌষের উল্লেখ করিয়াছেন এবং চতূর্থাধ্যায়ে রাগ, দ্বেষ ও 
মোহকে “দোষ” বলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে মোহই সকলের মুল, মোহই সকল অনর্থের 
নিদান বলিয়া দোষের দধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকট? কারণ, মোহ ব্যতীত রাগ ও দ্বেষ জন্মে না, এ 
কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং সেই মোহই এই স্থাত্রে “সিথ্যাজ্ঞান,” ইহা বুঝা যায় এবং 
মিথ্যাজ্ঞানের পৃথক্‌ উল্লেখ থাকায় তাহার কার্ধ্য রাগ ও দ্বেষই এই সুত্রে “দোষ” শবের দারা 

* পরে মহবিহবত্রেও এ কথ! পাওয়া বার--“মিখ্যোপলদ্ধিবিনাশশু কজ্ঞানাৎ-__ইত্যাদি হুত্র।91২1৩৫। 








২স্] বাতস্তাঁয়ন ভাষ্য. ৮৫ 


উক্ত হ্ইরাছে, ইহাঁও বুঝা যাঁ়; ভাষ্যকার প্রভৃতিও তাহাই বুঝিয়াছেন। অবশ্ত মিথ্যাজ্ঞান 
ভিন্ন “সংশয়” প্রতৃতি আরও মোহ আছে, মোহের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার তাহা! বলিয়াছেন, সেগুলিও 
রাগ ও দ্বেষ জন্মায় এবং তত্জ্ঞানের দ্বারা সেগুলিরও নিবৃত্তি হয়! কিন্ত এখানে বিপরীত 
নিশ্চয়রূপ মিথ্যা জ্ঞানই মহধির বক্তব্য; কারণ, তাহাই সংসারের নিদান। এখানে মিথ্যা 
জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানরূপ বে তত্জ্ঞান মহধির বুদ্ধিস্থ, তাহা তত্বনিশ্চয় ৷ নিশ্চয়াত্মক মোহের 
বিপরীত জ্ঞানই তত্নিশ্চয় হইতে পারে। সুতরাং “মিথ্যাঙ্ঞান” শব্দের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের 
বিপরীত নিশ্চয়রূপ ততজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞানের নাশকরূপে স্চিত করিবার জন্য মহষি অন্যত্র 
স্ব্লাক্ষর “মোহ” শৰের প্রয়োগ করিলেও এই স্থত্রে “মিথ্যাজ্ঞান” শবেেরই প্রয়োগ করিয়াছেন । 
মহধষি পতঞ্জলিও “বিপর্য্যয়” বৃত্তির ব্যাখ্যায় “মিথ্যান্ঞান” শব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
( “বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতন্্রপপ্রতিষ্ঠং”__যোগস্থত্র ৷ ৮) ভাষ্যকার অন্যত্র মিথ্যা্তান অর্থে 
রি শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও কর! যাইতে পারে। কারণ, মিথ্যাক্তানও মোহ 

বং মোহের মধ্যে মিথ্যা জ্ঞানরূপ নিশ্চয়াত্মক মোহই প্রধান | 

স্তত্রে খন “মিথ্যাঙ্ঞানে”র নিবৃতিতে রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি দোষের দিতি 
মোক্ষলাভের কথা বলা! হইয়াছে, তখন যে সকল বিষয়ে যেরূপ মিথ্যাঙ্ঞান অনাদিকাল হইতে জীবের 
রাগ-দ্বেষাদির নিদান হইয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই এখানে মহধির অভিপ্রেত 
মিথ্যাজ্ঞান, ইহা! বুঝা! যায়। মহধি চতুর্থাধ্যায়ে বলিয়াছেন_-“দোষনিমিত্তানাং ততজ্ঞানাদহস্কার- 
নিবৃতিং” 01২)১)) অর্থাৎ যে সকল পদার্থ পূর্বোক্ত দোষের নিমিত, তাহাদিগের তত্বজ্ঞান 
হইলে অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। শরীরাদি পদার্থে জীবের যে আস্মবোধ বা আমিত্ববুদ্ধি আছে, 
তাহাই অহঙ্কার। জীব মাত্রেরই উহা! আজন্দরসিদ্ধ। মহ্ধি গোতমের মতে উহাই উপনিষছুক্ত 
“হৃদয়গ্রস্থি” | উহার নিবৃত্তি করিতে হইলে আত্মা শরীরাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন, এইরূপ তত্ব- 
সাক্ষাৎকার আবস্তক | আর কিছুতেই এ অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে না) যে বিষন্ন 
মিথ্যাঙ্ঞান হইয়াছে, সেই বিষয়ের তত্সাক্ষারৎ্কার ব্যতীত এ মিথ্যান্ভান আর কিছুতেই বিনষ্ট 
হুইতে পারে না, ইহা লোকদিদ্ব_সর্বসিদ্ধ। মহ্ষি গোতমোক্ত ছাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে 
শরীরাদি দশ প্রকার পদার্থ পূর্বোক্ত দোষের নিমিত্ত; এ জন্ত উহাদিগকে “হেয়” বলা হয়। 
ছুঃখই হেয় এবং দুঃখের নিমিত্তগুলিও হেয়। শরীরাদি দশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে একটি 
দুঃখ এবং আর নয়টি ছুঃখের হেতু ; সুতরাং এঁ দশটি হেয় এবং মোক্ষটি আত্মার “অধিগস্তব্য” 
অর্থাৎ লভ্য, জীবাত্মা উহা লাভ করিবেন। এই ছাদশ প্রকার পদার্থকেই মহষি গোতম 
প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। ইহাদিগের তত্সাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ 
কারণ। কারণ, এই সকল পদার্থ-বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত জীবের রাগদ্বেষ থাকিবেই। 
তন্মধ্যে শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিরপ মিথ্যাঙ্ভান যাহা সকল জীবের আজন্মসিদ্ধ এবং 
যাহা সকল মিথ্যাজ্ঞানের মুল, দেই অহস্কাররূপ মিথ্যা জ্ঞানবশতঃ জীব নিজের শরীরাদির 
উচ্ছেদকেই নিজের আত্মার উচ্ছেদ মনে করে। মুখে ধিনি যাহাই বলুল্স, আত্মার উচ্ছেদ কাহারই 
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কাম্য নহে। পরস্ত জীব মাত্রই আত্মার উচ্ছেদভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার অনুকুল 
বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ করে। এইরূপ নানাবিধ বাগ-দ্বেষের ফলে জীব 
নানাবিধ কর্ন করিয়া আবারও শরীর গ্রহণ করে। এইরূপ ভাবে অনাদি কাল হইতে 
জীবের জন্ম-মর্ণ-প্রবাহ চলিতেছে । এ প্রবাহ একেবারে রুদ্ধ করা ব্যতীত জীবের আত্যস্তিক 
ছুখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। উহ! রুদ্ধ করিতে হইলেও উহার মূল অহঙ্কারকে একেবারে 
রুদ্ধ করিতে, বিনষ্ট করিতে হইবে এবং জীবের আর৪ কতকগুলি মিথ্যা জ্ঞান আছে, যাহা 
আজন্মসিদ্ধ না হইলেও সমরে উপস্থিত হইয়! জীবের মোক্ষ-নাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয় । 
পুনর্জন্ম নাই, মোক্ষ নাই, ইত্যাদি প্রকার অনেক মিথ্যা জ্ঞান জীবকে মোক্ষসাধনে অনেক পশ্চাৎ- 
পদ করিয়া এবং আরও বিবিধ রাগদ্ধেষের উৎপাদন করিয়া সংসারের নিদান হয়। সুতরাং 
সংসারের নিদান মিথ্যাঙ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতীত মোক্ষের আশা নাই। এ জক্ঠ মহর্ষি গোতম 
যে সকল পদার্থের মিথ্যাঙ্জান সংসারের নিদান, সেই সকল পদার্থকেই দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত 
করিয়া “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। এই স্থত্রে মিথ্যাঙ্ঞানের নিবৃতিক্রমে মোক্ষের 
কথা বলায়, সেই সুখি «প্রমেরস্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই তাহার বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যায়। স্ৃতরাং 
এ প্রমেয় তত্বসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাও এই স্থত্রের দ্বারা বুঝা! যায়। আত্মাদি 
প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই যখন সংসারের নিদান, তখন প্রমাণ প্রত্তি পদার্থ সাক্ষাৎকার 
তাহা নিবৃত্ত করিতে পারে না। এক বিষয়ে মিথ্যান্ঞান অন্য বিষয়ের তত্বসাক্ষাৎকারে কখনই 
নষ্ট হয় না। সুতরাং মহর্ষিকখিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় তত্বসাক্ষার্কারই মোক্ষের 
সাক্ষাৎ কারণ, ইহ! দ্বিতীয় সুত্রে দ্বারা মহধি অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বুঝা গেল। “হেয়, 
প্হান, “উপায়, “অধিগত্তব্য”-_-এই চারিটিকে “অর্থপদ” বলে। ইহাদিগের তত্সাক্ষাৎকার 
মোক্ষে আবশ্তক এবং দ্বিতীয় স্থত্রে তাহা ব্যক্ত আছে, এ কথা ভাষ্যকারও পুর্বে বলিয়া 
আসিয়াছেন। হেয় কি, তাহা সম্যক্‌ না বুঝিলে, তাহার একেবারে ত্যাগ হইতে পারে ন! 
এবং যাহা৷ "অধিগস্তব্য”, তদ্বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান থাকিলেও তাহা পাওয়া যাঁয় না। সকল মিথ্যা- 
জ্ঞানের মূল অহঙ্কার নিবৃন্তি করিতে ন| পারিলেও শরীরাদি হেয় পদার্থকে ত্যাগ করিতে পারে 
না। সুতরাং ভাষ্যোক্ত চারিটি “অর্থপদকে” সম্যক বুঝিতে গেলে আত্মাদি ছাদশ “প্রমেয়” 
সাক্ষাৎকারই করিতে হইবে, ইহা বুঝা যার়। ফলকথা, মহধির সকল কথা৷ ( চতুর্থাধযায়ভ্র্টব্য ) 
পর্যযালোচন৷ করিলে বুঝা যায়, তিনি আত্মাদি “প্রমেয়”বিষয়ক মিথ্যাক্ঞানকেই সংসারের নিদান 
বলিয়া এ «প্রমেয়” তত্বসাক্ষাৎকারকেই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি 
প্রাচীন আচার্যগণও তাহাই বুঝিয়! গিয়ছেন। এ জন্য ভাষ্যকার এখানে মহ্্ষিকথিত আত্মাদি 
ঘাদশ «প্রমেয” বিষয়েই মিথ্যাজ্ঞানের প্রকার বর্ণনা করিয়া হুত্রোক্ত মিথ্যাঙ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানগুলির প্রকার দেখাইয়া! প্রমেয় তত্জ্ঞানের আকার 
দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ এ মিথ্যাক্তানের বিপরীত জ্ঞানগুলিকেই তহজ্ঞান বলিয়া ব্যাথ্য 
করিয়াছেন। 
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এখানে একটি বিশেষ প্রশ্ন এই যে, মহধষি গোতম যে প্রমেয় তত্বসাক্ষাৎকারক্ষে মোক্ষের 
সাক্ষাৎ কারণরূপে সুচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কেন? ঈশ্বর- 
ততবজ্ঞান কি মোক্ষের কারণ নহে? ঈশ্বর কি মুমুক্ষুর প্রমেয় নহেন? কেবল গোতমোক্ত 
প্রমেয় পদার্থের মধ্যেই নহে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যেই ঈশ্বর নাই, ইহার গুড় কারণ কি? 
মহধি গোতম কি নিরীশ্বরবাদী ? অথব! ঈশ্বর মানিয়াও মোক্ষে ঈশ্বরজ্ঞানের কোন আবকগ্তকতা 
স্বীকার করেন না? ভাষ্যকার প্রভৃতি স্তায়াচার্্যগণ এ প্রশ্নের কোন অবতারণাই করেন নাই। 
তাহার! ঈশ্বর প্রসঙ্গে (৪1১/১৯/২০1২১স্ুত্রে ) ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইশ্বর সমর্থন 
করিয়াছেন, কিন্ত গোতমোক্ত যোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই কেন, ইত্যাদি কথার 
কোন অবতারণাই করেন নাই। 

স্ায়বিদ্যার যথামতি পর্যালোচনার দ্বারা আমার যাহা! বোধ হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহার 
কিছু আভাস দিতেছি । পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহধষি “হেয়”, “অধিগন্তব্য” এবং “অধিগন্তা” 
এইগুলি ধরিয়াই দ্বাদশপ্রকার প্রমেয় বলিয়াছেন । তন্মধ্যে মোক্ষ “অধিগ্তব্য”, জীবাস্মা তাঁহার 
“ভাধিগত্ত।”, অর্থাৎ জীবাত্মাই মোক্ষলাভ করেন। শরীরাদি আর দশটি “হেয়”। যাহা ছুঃখ, 
তাহাই ত মুমুক্ষুর হেয় (ত্যাজ্য)। ছুঃখের হেতুগুলিও সেই জন্ত হেয়। ইশ্বর হেয় নেন, 
ইহা সর্বসম্মত। গৌতম মতে ঈশ্বর মুমুক্ষুর “অবিগন্তব্”ও নহেন, মোক্ষের “্অধিগন্তা” 
অর্থাৎ জীবাস্মাও নহেন। ধাঁহার! জীবাস্বা ও পরমাস্মার অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বর্ণনার জন্ত এবং 
সেই সিদ্ধান্তানুসারে মোক্ষের উপায় বর্ণনার জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাহারা ঈশ্বরকেই মুযুক্ষুর 
“অধিগস্তব্য” বলিয়াছেন এবং বলিতে পারেন। শুদ্ধাদ্বৈত মতে মোক্ষ ব্রহ্স্বরূপ, জীবাস্ম! ও 
ব্র্মে বাস্তব কোন ভেদ নাই, সুতরাং দে মতে ব্রন্ধসাক্ষাৎকারই জীবাস্মসান্মাৎকার। সে মতে 
ব্রনের কথা আর জীবাম্বার কথা ফলে একই কথ!। ব্রম্মসাক্ষাৎকার হইলেই সে মতে 
জীবাস্মসাক্ষাৎকার হুইল, সর্ধসাক্ষাৎকারই হইল। স্থতরাং সেই সকল শাস্ত্রে ব্রন্ধের কথাই 
প্রধানরূপে-_বিশেষরূপে বল! হইয়াছে। ব্রহ্গই মেই সকল শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য । কারণ, 
সে মতে ব্রন্ষের প্রতিপাদনেই জীবাস্মা ও মোক্ষের স্বরূপ প্রতিপাদন হয়। দে মতেও জীবাত্ম- 
সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, তবে ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকারই চরম কর্তব্য, এ জন্য ব্রহ্মসাক্ষার্থ- 
কারই মোক্ষের চরম কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাহারা পরমাত্ম! হইতে জীবাস্মার বাস্তব 
অত্যন্ত তেদ পক্ষ অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহার! এরূপ বলিতে পারেন 
না। তাহাদিগের মতে মোক্ষ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্গ, সুতরাং ব্রহ্ম মুমুক্ষুর অধিগন্তব্য নহেন। ব্রহ্ম 
হইতে ভিন্ন মোক্ষই মুমুক্ষুর অধিগন্তব্য অর্থাৎ লভ্য এবং তাহাদিগের মতে ব্রহ্ম সিদ্ধ পদার্থ 
বলিয়া অধিগন্তব্য হইতেও পারেন না। কারণ, সিদ্ধ পদার্থে ইচ্ছা হয় না। যাহা অসিদ্ধ, 
উপায়লভ্য, তাহাই ইচ্ছার বিষয় হইয়া অধিগন্তব্য হইতে পারে। আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্ভিরূপ মোক্ষ 
অসিদ্ধ বলিয়া, উপায়লত্য বলিয়া অধিগস্তব্য হইতে পারে। এ মোক্ষপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি 
বলা হয়। বস্ততঃ উহা ছাড়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি আর কিছু নাই-_বাহ! নিত্য-সিদ্ধ, বিশ্বব্যাপী পদার্থ, 
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তাহার অপ্রাপ্তি অসম্ভব, এ জন্য ব্রহ্মকে "্অধিগন্তব্য” বা প্রাপ্য বলা যায় না। মোক্ষবাদী সকল 
সম্প্রদাই মোক্ষকেই জীবের “অধিগস্তব্য” বলিয়াছেন | তন্মধ্যে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় মোক্ষকে 
্রহ্ধ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই “অধিগন্তব্য” বলিয়াছেন। সেই মোক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্ম 
উপান্ত, ব্রহ্ম ধ্যে, ব্রহ্ম ভে, কিন্ত বুহ্ম “অধিগন্তব্য” নহেন। ব্রহ্ম অসিদ্ধ নহেন বলিয়া মোক্ষের 
উপায়ের দ্বারা লভ্য নহেন। মহর্ষি গোতম দ্বৈত পক্ষ অবলম্বন করিয়াই মোক্ষের উপায় বলিয়াছেন 
এবং ন্যায়বিদ্যার “প্রস্থানা”নুসারে মোক্ষোপারের কৌন অংশবিশেষই বিশেষরূপে বলিরাছেন, এ জন্য 
তিনি “প্রমেয়”মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। জীবাস্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থকেই তিনি 
“প্রমেয়” বলিয়াছেন অর্থাৎ “হেয়”, “অধিগন্তব্য” এবং “অধিগন্তা” অর্থাৎ যিনি মোক্ষলাত করিবেন, 
এই গুলিকেই তিনি “প্রমেয়” বলিয়াছেন । উহাদিগের মিথ্যাঙ্ঞানই তাহার মতে সংসারের 
নিদান। তাহার মতে জীবাত্মবিষয়ে মিথ্যান্ঞান আর ব্রহ্মবিষয়ে মিথ্যান্ঞান একই পদার্থ নহে। 
কারণ জীবাস্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। স্থৃতরাং ত্রহ্মবিষয়ে মিথাজ্ঞানকে তিনি অদ্দৈতবাদীর সায় 
সংসারের নিদান বলিতে পারেন না । ক্রহ্মবিষয়ে আমিত্ব-বুদ্ধিরূপ অহঙ্কার জীবের আজন্ম-সিদ্ধ 
নহে। পরস্ত ব্রহ্মবিষয়ে ভেদবুদ্ধিই অসংখ্য জীবের বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু শরীরাদি 
পদার্থে আমিত্ব-ুদ্ধি সকল জীবেরই আজন্মসিদ্ধ। যে সকল জীবের ঈশ্বর বিষয়ে কোন জ্ঞানই 
নাই, তাহাদিগেরও জন্মাবধি শরীরাদি পদার্থে আমিত্ববুদ্ধি বা উন্ধপ সংস্কার বদ্ধমূল বলিয়া সর্ব- 
সন্মত। সুতরাং এরূপ অহস্কারই প্রধানতঃ সংসারের নিদান এবং ভাষ্যোক্ত আরও কতকগুলি 
মিথ্যাক্ঞানও জীবের মোক্ষ-দাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হইয়া সংসারের নিদান হইয়া পড়ে৷ ঈশ্বর- 
বিষয়ে প্রব্ূপ কোন মিথ্যাজ্ঞান কাহারও হইলেও যদি তাহার গোতমোক্ত দ্বাদশ প্রকার পপ্রমেয়” 
পদার্থে মিথ্যাজ্ঞান প্রবল না থাকে, তবে উহা! মোক্ষসাধনানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয় না। ঈশ্বর ন! 
মানিয়াও আস্তিক হওয়। যায়, নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য প্রভৃতি আস্তিক সম্প্রদায়ও মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান 
করিয়া গিয়াছেন। অনুষ্ঠানের ফলে শেষে তাহাদিগেরও কোন কালে এ মিথ্যাঙ্ঞান দুরীভূত হইয়া 
্রহ্ম জিজ্ঞাস! উপস্থিত হওয়ায় তাহারাও ব্রহ্গের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দারা ব্রহ্গসাক্ষাৎকার 
করিয়া এঁ মিথ্যাক্ঞান দূর করিয়াছেন, ইহ কিন্তু আমার বিশ্বাস। বাহার! শুভ অনুষ্ঠান করেন, 
ভগবান্‌ কপ করিয়া! তাহাদিগের ভ্রম দূর করিয়া থাকেন। ফলকথা, ঈশ্বর বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানকে 
সংসারের নিদান বলা অনাবশ্তক এবং পূর্বোক্ত প্রকারে উহ! সংসারের নিদান হইতেও পারে না। 
এজন্য মহ্ধি গোতম ঈশ্বরকে «প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। জীবাত্মাকেই প্রমেয় 
পদার্থের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। জীবাস্মারই মোক্ষ হইবে এবং শরীরাদি পদার্থে জীবাআার 
অহঙ্কার বা আমিত্ব-ুদ্ধিই মুযুক্ষুর চরমে বিনষ্ট করিতে হইবে । আমি আমার এ অহঙ্কার বিন 
করিতে না পারিলে কিছুতেই সংসারমুক্ত হইতে পারিব না। জীবাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে 
ভিন, সুতরাং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই জীবাত্মসাক্ষাৎকার নহে । ব্রহ্গসাক্ষাৎকার জীবাস্ুসাক্ষাৎকারের 
জন্য পুর্বে আবশ্তক হয়, সুতরাং উহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ নহে। জীবাত্মসাক্ষাৎকার 
. মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, এ জঙ্ক মহর্ষি গোতম তাহার প্প্রমেয”-পদার্থের মধ্যে জীবাত্মারই উল্লেখ 
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করিয়াছেন, ঈশ্বর বা পরমাত্মার উল্লেখ করেন নাই। ফল কথা, দ্বৈত পক্ষে যে আত্মার তত্ব- 
সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, মহষি গোতম সেই জীবাত্মাকেই “প্রমেয়”মধ্যে উলেখ করিয়া" 
ছেন। গোতমের পরিভাষিত “প্রমের” ভিন্ন আরও অনেক প্রমেয় আছে, সে সকল প্রমেয়ও মহধি 
গোতমের সম্মত । ঈশ্বরও তাহার সম্মত। তবে তিনি যে তাবে মোক্ষোপযোগী পদার্থের গ্রহণ 
করিয়াছেন, ঈশ্বর প্রভৃতি পদার্থ মোক্ষোপবোগী হইলেও সে ভাবে দে দিক্‌ দিয়া মোক্ষোপযোগী 
নহে। মহষি গোতমোক্ত “প্রমেয়”-পদার্থগুলির তন্বসাক্ষাৎকার করিতে হইবে । তত্বপাক্ষাৎকার 
ব্যতীত মানস প্ররত্যক্ষাত্বক মিথ্যাঙ্ঞান নিবৃন্তি হইতে-পারে না । জীব মনের দ্বারাই 
শরীরাদি পদার্কে আত্ম! বলিয়া বুঝিতেছে, স্ৃতরাং মনের দ্বারাই আত্মাদি পদার্থের 
তন্বপাক্ষাৎকার করিতে হইবে শ্মেনসৈবানুদ্রষ্টব্যং” )) সুতরাং মনকে সাধনের দ্বারা শী তন্ব 
সাক্ষাৎকারের যোগ্য করিতে হইবে, ঈশ্বর-প্রণিধানাদি নানাবিধ উপাঁয় অবলম্বন করিতে হইবে; 
সে সবগুলি ন্যায়বিদ্যার *প্রস্থান” নহে; কারণ, স্যায়বিদ্যা উপনিষদের স্তায় কেবল অধ্যাম্মবিদ্যা 
নহে, ইহা! গীতার ন্যায় পত্রহ্মবিদ্যা” বা “যোগশীস্ত্র নহে | পপ্রস্থান”-ভেদেই শাস্ত্রের ভেদ । 
এক শাস্ত্রের “প্রস্থান” অন্য শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইলে শাস্ত্রভেদ হইতে পারে না। 
গীতা প্রভৃতি শান্ত্রেও ন্যায়বিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক বিদ্যার পপ্রস্থান”গুলি বিশেষরূপে বর্নিত 
হয় নাই, তাহাতে সেই সকল শান্ত্রের কোন অসম্পূর্ণতাঁও হয় নাই । যে শাস্ত্রের যেগুলি 
“প্রস্থান”, সেইগুলিই তাহার বিশেষ প্রতিপাদ্য, অপাধারণ প্রতিপাদ্য । তাহাতে শাস্তাত্তরের 
“প্রস্থান”গুলি বিশেষরূপে বল! হয় নাই, তাহা বলাই উচিত নহে। অন্য শাস্ত্র হইতেই 
সেগুলি জানিতে হইবে ৷ খধিগণ এই প্রণালীতেই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বলিয়াছেন প্রস্থানভেদে 
এবং অধিকার-ভেদেই শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে, উপদেশের ভেদ হইয়াছে । মহর্ষি গোতমোস্ত 
“প্রমেয়”-তত্সাক্ষাৎকারের জন্য পুর্বে এ প্রমেয়গুলির শ্রবণ ও মনন করিতে হইবে। 
সেই প্রমেয় মননের জন্য মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
এ পঞ্চদশ পদার্থের তত্ৃজ্ঞানের সাহায্যে মুমুক্ষু প্রমে় পদার্থগুলির মনন করিবেন। মহর্ষি 
প্রমেয়-পরীক্ষার দ্বারা (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ) সেই মননের প্রণালী দেখাইয়াছেন। মুমুক্ষ 
এ প্রণালীতে আস্মাদি পদার্থের মনন করিবেন এবং যত দিন পর্য্যন্ত লোকসঙ্গ অপরিহার্ধ্য 
থাকিবে, তত দিন পর্যস্ত বিরুদ্ধবাদী নাস্তিক প্রভৃতির সহিত বাধ্য হইয়া! বিচার করিয়া! নিজের 
শ্রবণমনন-লব্ধ তন্বনিশ্চয় রক্ষা করিবেন। অন্য কোন উদ্দেশ্তে কখনও এরূপ অন্ন বিতণ্া করি- 
বেন না। গুরু প্রভৃতির সহিত “বাদ” পর্যাস্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থগুলি 
প্রমেয়বিচারের অঙ্গ, উহাদিগের তন্বজ্ঞানের সাহায্যে প্রমেয়গুলির মনন এবং নিজের 
যথার্থ বিশ্বাস রক্ষা করাই মুসুক্ষর কার্ধ্য। বিরুদ্ধবাদীদিগের দৌরাস্ম্ে বৈদিক সিদ্ধান্তে সুচির কাল 
হইতেই আঘাত পড়িতেছে, অনেক বিচারশক্তিশূন্য ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট হইতেছে, নাস্তিকতা 
উপস্থিত হইতেছে এবং এঁ দৌরাস্ম্ের আশঙ্কা চিরকালই আছে ও থাকিবে । এ জন্য ন্যাক্বিদ্যার 
আচার্য্য মহর্ধি বিচারাঙ্গ «প্রমাণা”দি পদার্থের তত জানিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং আত্মরক্ষার 


২ 


শপ শশা পাপা টি পিট পাজি িপিপাপপী পিপিপি ৮৩ 


৯০ স্যাঁয়দর্শন [ ১অ০, ১আ, 


জন্য, ধর্শ রক্ষার জন্ত, আস্তিকতা রক্ষার জন্য “জর”, “্বিতগ্ডা”, “ছিল”, “জাতি” প্রহথতিরও 
উপদেশ করিয়! গিয়াছেন ৷ শেষে তিনি * স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, যেমন কোন ক্ষুদ্র 
বৃক্ষা্দি রক্ষার জন্য লোকে কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ করিয়া রাখে, তদ্রপ নিজের আয়াস- 
লব তত্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে "জন্ল” ও “বিতগ্ডা”ও করিতে হইবে৷ ইশ্বর 
প্রমাণাদি পদার্থের স্তার “প্রমেয়”-মননোপযোগী বিচারাঙ্গ পদার্থ নহেন, এ জন্য প্রমাণাদি পঞ্চদশ 
পদার্থের মধ্যেও বিশেষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। তবে বিচারে সিদ্ধান্তরূপে ঈশ্বরের 
যেজ্ঞান আবশ্তক, তাহা মহধি-কঘিত “সিদ্ধান্ত” পদার্থের ততজ্ঞানেই হইবে। ঈশ্বর যখন 
সিদ্ধান্ত, মহধষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, তখন পিদ্ধান্তের তব বুঝিতে বলাতেই ঈশ্বরকে দিদ্ধাত্তরূপে 
বুঝিতে বলা হইয়াছে। অবস্ত তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু প্রমেয়'মননের জন্ত 
অথবা বাঁদিনিরাস করিয়া! নিজের আয়াসলব্ধ তত্বনিশ্চয় রক্ষা করিবার জন্য প্রমাণাদি পদার্গের 
ন্যায় এবং জল্প-বিতও। প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান আবশ্তক হয় না, তত্বজ্ঞান আবশ্তক 
হয় না। তজ্জন্যই মহর্ষি এ সকল পদার্থের মধ্যেও ঈশ্বরের বিশেষ উল্লেখ বা সংশয়াদি পদার্থের 
ন্যায় পৃথক্‌ উল্লেখ করেন নাই। ফল কথা, পৃর্বোক্ত প্রকারে যে সকল পদার্থ মোক্ষোপযোগী, মহর্ষি 
তাহাদিগেরই যোড়শ প্রকারে বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন । এ ভাবে যাহারা মোক্ষের উপযোগী নহে, 
তাহারা অন্য ভাবে মোক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও মহর্ষি সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। 
কারণ, সেগুলি তাহার ন্যারবিদ্যায় বক্তব্য নহে। মোক্ষে কত পদার্থ কত কর্ম উপযোগী 
অর্থাৎ আবশ্তক আছে, মোক্ষরাদী সকলেই কি তাহার সবগুলির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন ? 
নিজ শাস্ত্রের প্রস্থানান্গসারেই সকলে প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমের 
্তাযশাস্ত্র অধ্যাত্ম অংশে মনন-শীস্ত্র। শ্রুতির “মন্তব্যঃ” এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়াই 
এই ন্যারশাস্ত্রের গঠন ইহার সাহাধ্যে মুমুক্ষু “প্রমেয়” মনন করিবেন এবং সেই অপরিপক্ 
তত্বনিশ্চয়কে বিরুদ্ধবাদীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন, এই পর্য্যস্তই অধ্যাত্ম অংশে এই 
স্তায়শান্ত্রের মুখ্য ব্যাপার । শেষে মুযক্ষুর আর যাহা বাহা কর্তব্য, তাহার বিশেষ বিবরণ 
অন্য শাস্ত্রে আছে। মহষি গোতমও আবশ্তক বোধে সেগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন । 
তিনি চতুর্গাধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে, মোক্ষলাভের জন্য এই পর্য্ত্তই চরম অনুষ্ঠান 
নহে, ইহার জন্য যোগাত্যাস করিতে হইবে; যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগশাস্্োক্ত সমস্ত উপায় 
অবলম্বন কারিতে হইবে | ক্ৃতরাং মহধি গোতস ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়াই মোক্ষের উপায় বর্ণন 
করিয়াছেন, ঈশ্বরের সহিত ন্যায়দর্শনের মুক্তির কিছুমাত্র সংঅব নাই, এ কথাও জোর করিয়া 
সিদ্ধাত্তরূপে বলা যায় না। 

মুলকথা, এই ন্যায়বিদ্যমুযুক্ষকে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের মনন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়! বলিয়া 


গিগ্লাছেন যে_-“যাও, তুমি এখন নিদিব্যাসনের তৃতীয় সোপানে গিয়৷ বসিয়া পড়, এখন তোমার 
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সে অধিকার জন্মিয়াছে। প্রমেয় তত্বসাক্ষাৎকারের জন্য তোমাকে এখন এ পপ্রমেয়” 
পদার্থের ধ্যান, ধারণা ও সমাধি করিতে হইবে । গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা 
প্রথম হইতেই করিতেছ, এখন প্রমেয়তত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য ঈশ্বরে তোঁমার (প্রেমলক্ষণণ 
ভক্তির আবশ্তঠক হইবে | তাহার পরে ইশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাহারও তত্ব- 
সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। ভক্তির পরিপাঁকে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হইবে। তাহার পরে 
তোমার নিজের আত্মসাক্ষারৎ্কার হইবে,_ প্রমেয়তত্বসাক্ষাৎকার হইবে । সেই প্রমেয়তত্ব- 
সাক্ষাৎকাঁরই তোমার মোক্ষের চরম কারণ, তাহার জন্যই ঈশ্বরসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত আর সমস্ত 
সাধন আবশ্তক। আমি তোমাকে *প্রমেয়” পদার্থের “মনন” পর্য্যন্ত পৌছাইয়া৷ দিলাম, এখন 
তোমার আর যাহা বাহ! আবস্তক, তাহার জন্য অধ্যাত্মশাস্ত্র, যোগশাস্্র আছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু 
আছেন, তুমি সেখানে বাও। আমি এত দিনে তোমার যে বিশ্বাস জন্মাইয়াছি, তাহা রক্ষা করিব, 
তুমি যাহাতে যে কোন বাক্তির নিকটে প্রতারিত না৷ হও, প্রতারিত হইয়া যাহাতে অতীষ্ট-লাতে 
আবার অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া! না পড়, তোমার স্থিরীক্কত সাধনপ্রণালী হইতে, দিদ্ধান্ত হইতে 
রষ্ট না হও, তোমার গুরূপদিষ্ট তত্বে পদে পদে সন্দিহান হইয়া, পুৰঃ পুনঃ গুরুর অনুসন্ধানেই 
সমগ্র জীবন অতিবাহিত না কর, আমি সে বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিব। তুমি আমাকে ভুলিও না, 
আমাকে তোমার অনেক সময়েই আবশ্তক হইবে, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার 
অনেক অন্তরায় দুর করিব, যোগশান্ত্রোক্ত অনেক “অন্তরায়” দুর করিতে তুমি আমাকে আশ্রয় 
করিও। যাঁও, এখন তুমি নিদিধ্যাসনের তৃতীয় সোপানে গিয়া বপিয়া পড় । চতুর্থাধ্যায়ে যথাস্থানে 
এ সকল কথার বিশেষ আলোচন৷ দ্রষ্টব্য এখানে আর বেশী বলা যায় না। - সকল কথা 
বিশদ করাও এখানে সম্ভব নহে! 

কেহ বলেন, আম্মবিষয়ক মিথ্যাঙ্ঞানই স্থত্রে 'মিথ্যাঙ্ঞান, শবের দ্বারা কথিত হ্ইয়াছে। 
উহ! ছাড়া আর যে সকল মিথ্যাজ্ঞান আছে, পুর্ষোক্ত আত্মবিষয়ক মিথ্যাঙ্ঞানের নাশেই সে সমস্ত 
নষ্ট হইরা যার, সুতরাং ুত্রস্থ “দোষ” শবের দ্বারা আম্মবিষয়ক মিথ্যাঙ্ঞান ভিন্ন সমস্ত “মোহ” এবং 
প্ৰীগ” ও পদ্বেষ” বুঝিতে হইবে । বস্ততঃ মহর্ষিও পরে চতুর্ণাধ্যায়ে অহঙ্কারনিবৃত্তির কথাই 
বলিয়াছেন। শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিই অহঙ্কার । আত্মবিষরক এরূপ মিথ্যা জ্ঞান-বিশেষকেই 
মহধি “মিথ্যাজ্ঞান” শবের দ্বারা এখানে লক্ষ্য করিতে পারেন এবং এ জন্য তিনি স্বল্াক্ষর "মোহ? 
শব্দ ত্যাগ করিয়াও “মিথ্যাজ্ঞান”” শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন | কিন্ত আত্মবিষয়ক মিথ্যা, 
জ্ঞানের নাশে অর্থাৎ আত্মার তৰ্জ্ঞানে অন্যবিষয়ক মিথ্যাক্ঞানের নাঁশ হইতে পারে না। যে 
বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান ন্ট করিতে হইবে, সেই বিষয়েই তন্বজ্ঞান হওর! আবশ্যক । তবে আত্মতন্ব- 
জ্ঞান, ঈশ্বরতব্বজ্ঞান প্রভৃতি এঁ সমস্ত তত্বজ্ঞানের নিষ্পাদক হয় বটে, কিন্তু বে মিথ্যাজ্ঞানটি ন্ট 
হইবে, ঠিক্‌ তাহার বিপরীত জ্ঞানরূপ তৰজ্ঞানটি জন্মিলেই তাহা নষ্ট হইবে, এ জন্যই ভাষ্যকার 
আত্ম! প্রভৃতি সকল পপ্রমেয়ে”ই মিথ্যাপ্তানের বর্ণনা করিয়া, তাহাদিগের সকলেরই তবজ্ঞানের 
বর্ণনা করিয়াছেন । 
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এখন আর একটি কথা এই বে, মিথ্যাজ্ঞান পূর্বজাত এবং তত্বজ্ঞানৈর বিরোধী । তৰন্ঞান 
মিথযান্তানকে কি করিয়া বাধা দিবে? যেমন তৰজ্ঞান উপস্থিত হইলে আর মিথ্যা্তান জন্মিতেই 
পারিবে না বলা হইতেছে, তদ্জরপ মিথ্যাজ্ঞান বাহা পুর্ববেই 'অন্মিয়াছে এবং যাহা ততজ্ঞানের 
বিপরীত, স্মৃতরাং তত্বজ্ঞানের বাধক, তাহা থাকিতে ভুবজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে না বলিতে 
পারি? বে ছুইটি জ্ঞান পরস্পর বিরোধী, তাহাদিগের মধ্যে যেটি প্রবমে জন্মিয়াছে, সেইটিই 
প্রবল হয় যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান পরম্পর বিরোধী হইলে, সেখানে পূর্বজাত প্রত্যক্ষই প্রবল, 
এ জন্য সেখানে প্রত্যক্ষের বিরোধিতাবশতঃ অন্নুমান হইতেই পারে না । উদ্যোতকর এই প্রশ্নের 
অবতারণা করিয়া! বলিয়াছেন ধে, মিথ্যাজ্ঞান তত্জ্ঞানের বিপরীত হইলেও তত্বজ্ঞানের বাধক 
হইতে পারে না। কারণ, মিথ্যাজ্ঞান সহায়শূন্য বলিয়া দুর্বল, তৰজ্ঞান সহায়বুক্ত বলিয়া প্রবল, 
সুতরাং তত্বজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে বাধা দিবে। তত্বজ্ঞান প্রকৃত তত্বকে বিষয় করিয়া জন্মে, 
তাহা যথার্থ জ্ঞান, সুতরাং প্রকৃত তত বা প্রকৃত অর্থই তত্বজ্ঞানের সহায়। প্রকৃত পদার্থটি 
তত্বঙ্ঞানের বিষ হইয়া! তাহাকে প্রবল করে। মিথ্যান্ভান সেরূপ না হওয়ায় তদপেক্ষা দুর্বল ; 
স্থতরাং তাহা পূর্বজাত হইলেও পরজাত প্রবলের দ্বারা বাধিত হইতে পারে এবং তববজ্ঞানে 
বিশেষ বিশেষ প্রমাণের সাহাধ্য রহিয়াছে । প্রমের তবজ্ঞান করিতে হইলে শীস্-প্রমাণের 
দ্বার প্রথমে প্রমেরবিষয়ক শ্রবণ” করিতে হইবে। তাহার পরে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা 
& বিষয়ে “মনন” করিতে হইবে | শেষে এ বিষয়ে ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিতে হইবে। 
তাহার পরে প্রমের-তন্ব সাক্ষাৎকার হইবে। স্থৃতরাং এই প্রমেয়-তত্পাক্ষাৎ্কাররূপ তত্জ্ঞান 
আগমাদি প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইয়া দৃঢ়মূল হওয়ায়, ইহা পরজাত হইলেও পূর্ববজাত দুর্বল 
মিথ্যাঙ্ঞানকে বাধা দিয়া থাকে এবং দিতে পারে এবং মিথ্যাজ্ঞান পূর্বে জন্মিলেও এবং বদ্ধমূল 
হইয়া থাকিলেও প্রবল তত্জ্ঞান পরে জন্মিতে পারে। প্রবল হইলে সে পূর্বে বন্ধমূল হূর্বলকে 
উন্মূলন করিয়া তাহার স্থল অধিকার করিতে পারে ও করিয়া থাকে । এ কথারও যথাস্থানে 
: পুনরালোচনা দ্রষ্টব্য । পরস্পর নিরপেক্ষ জ্ঞানের মধ্যে পরজাত জ্ঞানের প্রাবল্য বিষয়ে তষ্ট 
কুমারিলও “তন্্বার্তিকে” অনেক কথা বলিয়াছেন । 

সথত্রে ছুঃখ' প্রসৃতি শব্ধ যে ক্রমে পঠিত, তদনুসারে প্ছ্ঃখ”্ই সর্বপ্রথম । জন্ম 
প্রবৃত্তি, “দোষ, 'মিথ্যান্তান”, এই চারিটি উত্তর) ফলে এ চারিটি কারণ উহাদিগের 
প্রত্যেকের পূর্বট প্রত্যেকের কার্ধ্য। উন্তরোন্তরাপায়ে' ইহার অর্থ কারণগুলির অপায়ে। 
“তদরনস্তরাপায়াৎ ইহার অর্দ তাহাদিগের কার্য্যগুলির অপায়বশতঃ। কারণের অনস্তরই কার্য্য 
হয় এ জন্ত প্রাচ'নগণ কার্ধ্য অর্থে শেষ” শব্দ এবং "অনন্তর শব্ধের প্রয়োগ করিতেন। আবার 
যাহার অন্তর নাই অর্গাৎ ব্যবধান নাই, অর্থাৎ বাহা!। অব্যবহিত, তাহাও অনন্তর শবের দ্বারা বুঝা 
যায়। যাহা অব্যবহিত পূর্ব, তাহাকেও এ অর্থে অনন্তর" বলা যায়। মহষি সেই অর্থেই 
এখানে অনন্তর শবের প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহা যাহারা বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে 
“তদনস্তরাপায়াৎ” ইহার অর্থ “তাহাদিগের পূর্ব পৃর্বব পদার্থের অপায়বশতঃ। এ পক্ষেও 
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ফলে “কার্য্যগুলির অপারবশতঃ এই অর্থই বল! হ্য়। কারণ, স্থত্রের পাঠক্রমানুসারে কার্য্যগুলিই 


পরপরটির পু্র্ব। এখন দেখুন,_- 
(পুর্ব) ছুঃখ, (উত্তর) জন্ম। 
(পূর্ব) জন্ম, (উত্তর) প্রবৃত্তি 
(পূর্ব ) প্রবৃত্তি, উেত্তর) দোষ। 
(পুর্ব) দোষ, (উত্তর) মিথ্যা্ঞান। 


উন্তরগুলি কারণ, পূর্বগুলি তাহার কার্ধ্য) কারণের অপায়ে কার্য্ের অপাঁয় হইয়া থাকে, 
যেমন কফনিমিন্তক অর হইলে সেখানে কফের অপায়ে জরের অপায় হয়। এখানেও স্থত্রোক্ত 
হুঃখাদি পদার্থ গুলির এরূপ নিমিন্তনৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহাদিগের এক একটি উত্তরের অপায়ে 
তৎপূর্বটির অর্থাৎ তাহার কার্য পুর্বাঁটর অপায় হইবে। “মিথ্যাঙ্ঞানে'র অপায়ে তাহার কার্ধ্য 
দোষের অপায় হইবে। দোষের অপায় হইলে তাহার কার্ধ্য প্রবৃত্তির অপায় হইবে। প্রবৃত্তির 
অপায় হইলে জন্মের অপায় হইবে। জন্মের অপায় হইলে ছুঃখের অপায় হইবে। জন্ম ন! 
হইলে আর ছুঃখের সস্তাবনাই নাই। তখন আর ছুঃখের হেতু কিছুই থাকে না। হুঃখ, 
জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, ইহারা মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক, এ মিথ্যাঙ্ঞান আবার ছুঃখাদিপূর্বক ৷ পূর্বে 
ছুঃখাদি, পরে মিথ্যাজ্ানের উৎপত্তি, অথবা পূর্বে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপতি, পরে ছুংখাদি, 
ইহা বলা যাইবে না। উহারা অনাদি। অনাদি কাল হইতে এ পদার্থগুলির কার্ধ্-কারণ ভাবই 
ংসার। উহাদিগের অনাদিত্ব সচনার জন্যই স্থত্রকার ছুঃখ হইতে মিথ্যাঙ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও 
তাষ্যকার সুত্রকারের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া! বলিয়াছেন, __“ত ইমে মিথ্যাক্ঞানাদয়ঃ1৮ ন্যায়বার্তিককার 
আবার এ অনাদিত্বকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য ভাষ্যকারোক্ত ক্রমের বিপরীত ক্রমে 
উ্ারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন__-ত ইমে ছুঃখাদয়ঃ1” 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সুত্রের “তদনস্তরাপায়াৎ” এই কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__“তদনস্তরন্ত 
তৎসগ্লিহিতন্ত পূর্বপূর্বস্তাপায়াৎ1” শেষে বলিয়াছেন যে, দুঃখের অপায়ই যখন অপবর্গ, 
তখন অপবর্গকে ছুঃখের অপায় প্রবুক্ত বলা যায় না, সৃতরাং শ্ত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ 
বুঝিতে হইবে । পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় না, ইহা মনে করিয়া আবার 
শেষে বলিয়াছেন যে, স্থত্রে অপবর্গ শব্দের দ্বারা অপবর্গব্যবহার পর্যন্তই বিবক্ষিত। মনের 
ভাব এই যে, অপবর্গ ছুঃখের অপায়স্বরূপ হইলেও অপবর্গ ব্যবহার অর্থাৎ অন্য লোকে যে 
'অমুকের অপবর্গ হইয়াছে” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগাদি করে, তাহা ছুঃখের অপায়প্রযুক্ত। কেহ 
বলিয়াছেন, সুত্রে “অপবর্গ, শবের দ্বারা এখানে অপবর্গের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিবক্ষিত। সুতরাং 
পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি নাই । মনে হয়, এই পঞ্চমী বিভক্তির গোলযোগ মনে করিয়াই 
শারীরক ভাষ্যের “রতরপ্রভা” টাকাকার শ্রীগোবিন্দ এই সুত্র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__ন্ত প্রবৃত্তি- 
রূপহেতোরনস্তরন্ত জন্মনোইপায়াৎ, ছঃখধবংসরূপোইপবর্গো ভবতীত্যর্থ; ৮ বেদাস্তদর্শন, চতুর্থ 
সুত্র, শারীরকভাষ্য প্রষ্টব্য)। অর্থাৎ তিনি সথতরস্থ “ত২” শব্দের ছ্বারা কেবল “প্রবৃত্তি”কে 
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ধরিয়া “তদনস্তর” অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তির কার্ধ্য এবং প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্বে উল্লিখিত 
“জন্মের অপায়বশতঃ দুঃখের ধ্বংসরূপ অপবর্গ হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা কত্রিস়াছেন ৷ কিন্তু হথত্রস্থ 
“তত” শব্দের দ্বারা তাহার পূর্ব্বে একযোগে কথিত “জন্ম”, “প্রবৃত্তি” “দোষ” ও “মিথ্যাজ্ঞান” 
এই চারিটিই গ্রীহ্থ হওয়া উচিত। এ চারিটিই “উত্তরৌন্তর” শব্ের প্রতিপাদ্য । সুতরাং মহধি 
এঁ চারিটিকেই “তৎ» শব্ধের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়] উহার মধ্যে একমাত্র 
*প্রবৃত্তি”ই “তৎ” শব্দের দ্বারা মহ্ষির বিবক্ষিত, ইহা কিছুতেই মনে আঁসে না । তাহার পরে 
বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাত পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থও সঙ্গত হয় না। এক ভুঃখাপায়ধের সহিত 
অপবর্গের অভে্দ খাটিলেও জন্মের অপায়্ প্রভৃতির সহিত খাটে না| কারণ, সেগুলি অপবর্গ- 
স্থরূপ নহে । একই পঞ্চমী বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে মহ্ধি প্রয়োগ করিয়াছেন, 
ইহা মনে হয় না। বৃত্তিকার তাহাই মনে করিদা ত্র কথা লিখিয়াছেন। শেষে তিনিও এ 
পক্ষ ত্যাগ করিয়া “অপবর্গ” শবে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু মহর্ষি অপবর্গ-বাবহারেরর 
প্রয়োজক বলেন নাই৷ পরা মুক্তির ক্রম প্রদর্শনের অন্ত অপবর্গেরই প্রযোজক বলিয়াছেন। ফল 
কথা, মহধি অপবর্গ ব্যবহার বুঝাইতেই “অপবর্গ” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে আঁসে না। 
মহর্ষি-ৃত্রের “অপবর্গ” শবে এরূপ আধুনিক লক্ষণা! অনুমোদন করা যায় না। 

বস্ততঃ সুত্রে “তদনস্তরাপায়” শব্দের প্রতিপাদ্য কেবল দুঃখের অপায় নহে, কেবল জন্মের 
অপায়ও নহে; দোষের অপায, প্রবৃত্তির অপায়, জন্মের অপায় এবং ছুঃখের অপায়, এই চারিটি 
অপায়ই উহার প্রতিপাদ্য । তন্মধ্যে হুঃখের অপায় স্বয়ং অপবর্গ-স্বর্ূপ হইলেও আর তিনটি 
অপান্ন এ অপবর্গের প্রযোজক | -উহ্থাদিগের এ প্রযোজকত্ব পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই প্রকাশ 
করিতে হইবে। অথচ ছুঃখাপায়ের কথাটাও উহার মধ্যে বলিতে হইবে। কারপ-দাঁশক্রমে 
কার্য্যনাশ হইয়া শেষে দুঃখ পর্যযস্ত ন্ট হইলেই পরা মুক্তি হয়, এই ক্রম প্রদর্শনও করিতে হইবে । 
'তদনত্তর শব্ষের ছারা দুঃখও ধর! পড়িয়াছে, কিন্তু দুঃখের অপায় অপবর্গ প্রযোজক নহে, 
এ জন্য প্রঁস্থলে পঞ্চমী বিভক্তি খাটে না। কিন্তু আর তিনটি অপায়ে অপবর্গের প্রযোজকত্ব 
খাঞ্ষা় সেই তিন স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি খাঁটে এবং পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ. আবশ্তক। একের 
বেলায় ন। খাঁটিলেও বহর অনুরোধে সর্ধন্র একরূপ ব্যবস্থা খষিগণ করিয়াছেন) তাই মনে হয়, 
এখানেও মহর্ষি গৌতম বহুর অনুরোধে একেবারে “তনস্তরাপায়াং» এইরূপ পঞ্চমী বিভুক্তিযুক্ত 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । উহার মধ্যে ছুঃখাপায়ের সহিত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থের কোন সম্বন্ধ 
বিবক্ষিত নহে) কারণ, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ হেতুত্ব ব! প্রযোজকত্ব এখানে সম্ভব হয় 
না। আর তিনটি অপায়ে সস্তব হন এবং তাহাদিগকেই প্রযোজক বলিতে হইবে, মহধির তাহাই 
বিব্িত। এ জন্ মহধি রূপে পঞ্চমী বিতক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন । ফলতঃ প্ছ্ঃখাপার়াদপবর্গঃ” 
এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইলেও “তদনস্তরাপায়াদপবর্গ£” এইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে 
কারণ উহার মধ্যে দুঃখের অপান্ন অপবর্গ প্রযোজক না হইলেও আর তিনটি অপার অপবর্গের 
প্রযোজফ, সেই ভিনটিকেই অপবর্গের প্রযোজক বিবার জন্য বছর অস্থুরৌধে মহ্ষি একবারে 
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“তদন্তরাপায়ং” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন । খবিগণ এইরূপ প্রয়োগ করিতে আমাদিগের 
ন্যায় সম্থৃচিত হইতেন না। মহর্ষি গোতমের অন্যত্রও এইবপ প্রয়োগ দেখা যায়। তাই মনে 
হয়, মহষি এখানেও বহুর অন্গুরৌধে একরপ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই যেন প্রকৃত কথা। 
স্থধীগণ এখানে বৃত্তিকার প্রভৃতির পঞ্চমী বিভক্তির সঙ্গতি ব্যাখ্যার সংগতি চিন্তা করিয়া 
এবং অন্ত কোনরূপ সংগতির চিস্তা করিয়া পূর্বোক্ত সমাধানের সমালোচনা! করিবেন। আর 
চিন্তা করিবেন, বৃত্তিকারের ন্যায় প্রাচীনগণ এখানে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি দেখাইতে যান 
নাই কেন? 
কেহ কেহ বলিয়াছেন, রাগ ও দ্বেষ ধর্ম ও অধর্মের কারণ নহে। ইচ্ছা ব্যতীতও গঙ্গা 

স্ানাদি কার্ষ্যের দ্বার! কর্ধশক্তিতে যখন ধর্ম হয় এবং দ্বেষ ব্যতীতও হিংসাদি ঘটিয়া' গেলে 
যখন তজ্জন্য অধর্ম্ম হয়, আবার জীবনুক্ত ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ থাকিলেও যখন ধর্ম্াধন্ম জন্মে না, 
তখন রাগ ও দ্বেষ ধর্ম অধর্থ্ের কারণ বলা যায় না। স্থত্রে “দোষ” শের দারা মিথ্যা জ্ঞান" 
জন্য সংস্কারই বিবক্ষিত। উহাই ধন্দাধর্ম্বর কারণ । জীবনুক্ত ব্যক্তির উহা! না থাকাতেই 
রাগ ও দ্বেষবশতঃ কর্ম করিলেও ধর্ম ও অধর্্ম হয় না। 

ইহাতে বক্তব্য এই যে, মহধি গোতমের পারঁরভাষান্থুদারে “দোষ” শবের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান- 
জন্য সংস্কার বুঝা যায় না। মহধি এরূপ অর্থে কোথায়ও দোষ শব্বের প্রয়োগ করেন নাই। 
পরন্ত এখানে মিথ্যান্জানের নাশে যখন দোষের নাশ বলিয়াছেন, তখন এখানে দোষ বলিতে 
মিথ্যান্তানজন্য সংস্কার বুঝাও যায় না| কারণ, জ্ঞানের নাশে এ জ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট 
হয়, এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান নষ্ট হুইরা গেলেও তজ্জন্য সংস্কার থাকিয়া! যায়। জ্ঞানের 
নাশ এ জ্ঞানজন্য সংস্কারের নাশক হয় না) তাহ! হইলে এ সংস্কার কোন দিনই স্থায়ী হইতে 
পারিত না । অবশ্ত তত্বজ্ঞানজন্য সংস্কারের দ্বারা মিথ্যাঙ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হইয়া থাকে, 
কিন্তু মহধি ত তাহা বলেন নাই। মহ্ধির সৃত্রের দ্বারা বুঝা গিয়াছে, মিথ্যান্ঞানের বিপরীত 
তত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে মিথ্যাঙ্জানের অপায় হয়, তজ্জন্ত দোষের অপায় হয়। তবজ্ঞানের দ্বারা 
মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, এ কথার দ্বার! বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মিতে পারে না এবং 
তত্বজ্ঞান যে সংস্কার উৎপন্ন করে, এঁ সংস্কার মিথ্যান্জানজন্ত সংস্কারকে বিনষ্ট করে। স্মুতরাং 
তত্বজ্ঞান মিথ্যাক্ঞানকে এঁরূপে বিন করে বল! যায়। শিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার নষ্ট হইয়া গেলে 
সেই সংস্কারজন্ত ম্মরণরূপ মিথ্যাজ্ঞানও আর জন্সিতে পারে না। তত্বজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকায় 
জীবনুক্তের আর উতৎকট রাগদ্েষও জন্মিতে পারেনা । যেরূপ দ্বেষ কর্মে আসক্ত করিয়া 
ধর্ম ও অধর্মের কারণ হয়, জীবন্ুক্তের তাহা জন্মিতে পারে না । সুতরাং তাহার ধর্ম ও অর্শ 
জন্মে না । স্থত্রে “দোষ” শবের দ্বারা ধর্শীধর্মের কারণরূপে সেইরূপ রাগ-দ্বেষই উল্লিখিত 
হইয়াছে। কারণ, এরূপ দোষই ধর্ম ও অধর্ম্ের কারণ। জীবনুক্তের রাগ-দ্বেষ সেরূপ নহে। 
আর থাহাদিগের স্থলবিশেষে নিজের রাগ বা দ্বেব ন থাকিলেও ধর্ম ও অধশ্ম জন্মিতেছে, তাহার! 
কিন্তু জীবনুক্তের ন্যায় এ সকল কার্য করিতেছেন ন!। তীহাদিগের কর্মে আসক্তি আছে, 


৯৬ : স্লাঁয়দর্শন [ ১০, ১আৎ 


ধর্জন্য সুখে আকাক্ষা আছে, অবর্শুন্য দুঃখে বিদ্বেষ আছে। মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার 
থাকার তীঁহাদিগের সেখানেও রাগ ও দেষের যোগ্যতা আছে এবং সেই কর্মে না হইলেও 
কর্ধান্তরে তখনও রাঁগ বা দ্বেষ আছে। তাহা! হইলে মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারসহিত রাগ ও 
দ্বেষ যাহা ধর্ম ও অধর্থের প্রতি কারণরূপে মহর্ষি বলিয়াছেন, তাহা! অসংগত হয় নাই। অবশ্ঠ 
মহষি রাগ ও দ্বেষকে ধর্মাধর্মের সাক্ষাৎ কারণ বলেন নাই। গুভাণুভ কর্ম দ্বারাই উহ্বারা 
ধর্ম ও অধর্শের কারণ। এ সঙ্গে মিথ্যাগ্াানজন্য সংস্কার প্রৃতিও তাহার কারণ । ফল কথা, 
মহ্ষিসত্রস্থ “দোষ” শবের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করার কারণ নাই। তবে ভাষ্যকার যে 
এখানে মহর্ষি-সুত্রস্থ *প্রবৃত্তি” শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। 
মহ্র্ধি তাহার «প্রমেয়” পদার্থের অন্তর্গত *প্রবৃত্তিকে” কারিক, বাচিক এবং মানসিক শুভাগুত কর্ম 
বনিয়্াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুন্তিকার বিশ্বনাথ সেখানে পপ্রবৃত্তিকে” প্রবত্ববিশেষ বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার গ্রভৃভি তাহা বলেন নাই। বস্ততঃ পপ্রবৃত্তি্বাগ বুদ্ধিশরীরারস্তঃ” 
(১১১৭ ) এই স্থত্রে “আর্ত” শবের দ্বারা কর্মনঢুকই মহধি-কথিত প্রবৃত্তি বলিয়া বুঝা যায়। 
এই কর্মনরূপ প্রবৃত্তিকে” কারণরূপ প্প্রবৃত্তি” বলা হইয়া থাকে। এই কর্মফল ধর্ম ও 
ভধর্শকেও এ কর্ম্মরূপ প্রবৃতিসাধ্য বলিয়! *প্রবৃতি” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মহষিও 
কোন কোন স্থলে তাহা করিয়াছেন । এই ধশ্মাধর্মরূপ *প্রবৃত্তিকে” কার্ধ্যরূপ প্রবৃত্তি বলা হ্য়। 
অবশ্ ইহা! প্রবৃত্তি” শবের মুখ্যার্থ নহে, মহষির প্রবৃত্তির লক্ষণৌক্ত কর্মরূপ প্রবৃত্তিও নহে। 
কিন্ত এই ধর্ম ও অধ্মরূপ প্রবৃত্তিই জন্মের সাক্ষাৎ কারণ। কর্ম জন্মের সাক্ষাৎ কারণ হইতে 
পারে না। কারণ, কর্ম জন্মের অব্যবহিত পূর্বে থাকে না, কর্মফল ধর্ম ও অধর্্ম থাকে । ্থত্রে 
প্রবৃত্তির অপায়ে জন্মের অপায় বলা হইয়াছে, সুতরাং জন্মের সাক্ষাৎ কারণ ধর্থাধর্মরূপ প্প্রবৃতিই” 
মহ্ষির এখানে বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়। পরন্ত তত্বন্তান হইলে পূর্ববসঞ্চিত ধর্ম ও অধশ্শুই 
নষ্ট হইয়া যায়। পক্তানাগ্রিঃ সর্বকর্মাণি তম্মসাৎ কুরুতে” এই ভগবদগীতাবাক্যেও কর্মের ফল 
ধর্দীধর্্ম অর্থেই “কর্মমন্” শবের প্রয়োগ হইয়াছে । কারণ, যাগ. দান, হিংসা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত কর্ম 
চিরস্থারী নহে, তাহ! কর্মান্তেই নষ্ট হুইয়া গিয়াছে । ততক্ঞাঁনের দ্বার! তাহার নাশ বলা যায় না। 
সেই কর্মের ফল সঞ্চিত ধর্মাধর্মুই তবজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। এইরূপ শান্তে “কর্নন্” শব ও 
*প্রবৃত্তি” শব্ধ কর্মফল ধর্মাধর্ম অর্থেও প্রবুক্ত আছে। এরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ বেদেও আছে। 
যেমন প্রাণ অন্ন না হইলেও বেদ প্রাণকে প্অন্ন” বলিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ন 
ব্যতীত প্রাণীদিগের প্রাণ থাকে না, অন্ন প্রাণের সাধন, অন্ন থাকিলেই প্রাণ থাকে, সুতরাং 
প্রীণকে অন্ন বলা হইয়াছে | এঁস্থলে “অন্ন” শবে লক্ষণার দ্বারা বুঝিতে হইবে-_অন্লসাব্য | 
এরূপ কর্রূপ প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্মাধন্্রকে পপ্রবৃত্তি” বলিয়! প্রকাশ করা হইয়াছে । তাহা কর! 
যাইতে পারে ; কারণ, প প্রকার লাক্ষণিক প্রয়োগ পূর্বব হইতেই হ্ইয়া আদিতেছে ; উহ! 
আধুনিক প্রক্নোগ নহে। তাষ্যে “প্রবৃতিসাধন” এই কথার দ্বারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ শুভাগুভ কর্ম 
যাহার সাধন, এইরূপ অর্থে বহুত্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে। 
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ভাষ্যকার এই স্ুত্রভাষ্যে শরীর, ইন্ছরির এবং বুদ্ধির নিকারবিশিষ্ট প্রাহ্র্তাবকে জন্ম 
বলিয়াছেন । কিন্তু প্রেত্যভাব-সথত্রে (১৯ স্থত্রে ) দেহ, ইন্জিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত আত্মার 
পুনঃ সম্বন্ধকে পুনর্জন্ম বলিয়াছেন । এখানেও প্রেত্যভাব বিষয়ে মিথ্যা্ঞান ও তব্জ্ঞানের ব্যাখ্যায় 
বুদ্ধির পরে বেদনারও উল্লেখ করিয়াছেন। আরও অনেক স্থলে বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন । 
্টাযবান্তিকে উদ্যোতকরও (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে ) অপূর্ব দেহ, ইন্জিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত 
সম্বন্ধবিশেষকে জন্ম বলিয়াছেন। সাংখ্যতব্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্রও (ঈশ্বরকুষ্ণের অষ্টাদশ- 
কারিকায়) জন্মের ব্যাখ্যায় বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন । মনে হয়, ভাষ্যকার এখানে জন্মের 
ব্যাখ্যায় বুদ্ধির পরে বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন । এ বেদনা শব্দটি এখানে বিলুপ্ত হইয়া! যাওয়ায় 
প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে উহা! পাওয়া যায় না। দেহাদির নিকায়-বিশিষ্ট প্রাছুর্ভাবকেই ভাষ্যকার 
এখানে জন্ম বলিয়াছেন। নিকায় শব্দের অর্থ সমানবধর্মী প্রাণিসমূহ। ( সধন্ষিণাং স্তান্লিকারঃ 
ইত্যমরঃ)| ভাষ্যকার (১৯ স্থত্রে) প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যায় এই অর্থেই নিকায় শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন বলিতে হয়। কারণ, প“নিকায়” শব্দের এ অর্থ সেখানে সংগত হইতে পারে। কিন্ত 
এখানে দেহাদির “নিকায়বিশিশ্ট” প্রাছুর্ভীবকে জন্ম বলিয়াছেন । প্রচলিত পাঠে তাহাই পাওয়। 
যায়। সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে জন্মের ব্যাখ্যায় দেহাদিকেই “নিকায়বিশিষ্ট” বলা হইয়াছে। 
মিলিত পদার্থের সমুচ্চয় অর্থেও “নিকায়” শবের প্রয়োগ করা যায়। কারণ, সে অর্থও অভিধানে 
পাওয়া যায় ( শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য )। সুতরাং “নিকায়বিশিষ্ট” বলিতে পরম্পর মিলিত বা মিলিত- 
ভাবাপন্ন, এইরূপ অর্থও বুঝা যায়। এখানে অনুবাদে এঁ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মিলিত 
দেহাদির সহিত সম্বন্ধবিশেষই আত্মার জন্ম। আত্মা নিত্য, তাহার উত্পত্তিরূ্প জন্ম হইতে 
পারে না। প্রাচীনগণ জন্মের বাখ্যা় জন্মের বিশদ পরিচয়ের জন্যই দেহ, ইন্জরিয় প্রভৃতি অনেক 
পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। জন্মের লক্ষণ বলিতে এ সকল পদার্থের উল্লেখ অবশ্ত কর্তব্য, 
উহার সবগুলিকে না বলিলে জন্মের লক্ষণ নির্দোষ হয় না, ইহা মনে হয় না। প্রাচীনগণ এ 
পদার্থগুলির প্রত্যেকটির উল্লেখের কোন প্রয়োজন বর্ণন করেন নাই। শ্রগুলির প্রত্যেকের 
উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে মনে হয়, তাৎপর্ধ্যটাকাকার অবস্তই তাহা বলিয়া যাইতেন। 
কারণ, তিনি এরূপ প্রয়োজন অনেক স্থলেই বলিয়া গিরাছেন। আধুনিক টীকাকারগণ প্রাচীন- 
গণের পরিচায়ক বাক্যকেও লক্ষণ-বাক্য ধরিয়া লইয়া, তাহার প্রত্যেক শব্দের প্রয়োজন প্রদর্শনের 
জন্য নানা কল্পনা, নানা কথার অবতারণা করিয়া! গিয়াছেন ) কিন্তু তাহাতেও অনেক স্থলে ইষ্টসিদ্ধি 
হয় নাই, কেবল পুথি বাড়িয়াছে। 

ভাষ্ে “বেদনা” শব্দের অর্থ কি? ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে । বেদন! শব্দের ছুঃখ 
এবং জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধ । কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকগণ পারিভাষিক অর্থেও বেদনা শবের প্রয়োগ 
করিতেন। সাংখ্যতত্বকৌমুদীর পপৃণিমা” টাকাকার সেই পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিতে 
“বেদনা”কে সংস্কার বলিয়াছেন) তিনিই -আবার বৈশেষিকের “উপস্কারের” টীকায় জন্মের 
ব্যাখ্যাতেই বেদনাকে “প্রাণসংহতি” বলিয়াছেন । শেষে তাহা সংগত বোধ না হওয়ায় পরিশেষে 
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আবার সেখানে বেদনা শবের 'ক্তান” অর্থের ব্যাখ্য। করিয়াছেন) এইরূপ অস্তান্ট কোন কোন 
আধুনিক ব্যাখ্যাকারও বেদনাকে সংস্কার বলিয়াছেন, কেহ বা “অনুভব” বলিয়াছেন। কিন্ত 
পারিভাষিক অর্থের ব্যাধ্যা করিতে তাহারা কেহই কোন প্ররুত প্রমাণ বা প্রাচীন সংবাদ 
প্রদর্শন করেন নাই। 

বৌদ্ধসন্প্রদায় এক সঙ্গে সুখ ও দুঃখ বুঝাইতে বেদনা শবের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার! স্ুখকেও ছুঃখ বলিয়৷ ভাবিতেন, সমস্তকেই ছুঃখ বলিয়া! ভাবিতেন। “ছুঃখং ছুঃখং” 
ইত্যাদি তাহাদিগের মন্ত্র! মনে হয়, এই জন্তই তীহারা ছুঃখবোধক বেদনা! শবের দ্বারা 
এক সঙ্গে স্থুখ ও দুঃখ উভয়কেই প্রকাশ করিতেন। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও সুখকে ছুঃখরূপে 
ভাবিবার কথা বলিয়া, মহষি গোতম ছাদশপ্রকার প্রমেয়ের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই, কেবল 
ছুঃখেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এই কথ! বলিয়াছেন (নবম স্ৃত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
“বেদনাস্থন্ধ” হইতে “সংস্কারস্ন্ধ” পৃথকৃ। উদ্যোতকরও বৌদ্ধমত-খগ্ডনে (তৃতীয়াধ্যায়ের 
প্রথমে ) “বেদনা” ও “সংস্কার”কে পৃথক করিয়া বলিয়াছেন এবং (৪1২।৩৩ শ্ুত্রভাষ্য বাস্তিকে ) 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতখগ্ুনে এক স্থলে বেদনার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন__-“বেদনা স্ুখ- 
£খে” । শারীরকতাষ্যেও জীবের কথায় বেদনার কথা পাওয়া যায়। সেখানে প্রত্বপ্রভা”য় 
শ্রীগোবিন্দ লিখিয়াছেন_-“বেদনা হর্শৌকাদি:। তিনি আবার “আদি” শবেরও প্রয়োগ 
করিয়াছেন। (বেদাস্তদর্শন, ১ অধ্যায়, ৩ পাদ, দহরাধিকরণের ১৯ স্ত্রের শারীরকভাষ্য 
ডরষ্টব্য)। এই সকল দেখিয়া অন্থ্বাদে বেদনার ব্যাখ্যায় স্থখছুঃখরূপ পারিভাষিক অর্থেরই গ্রহণ 
করা হইরাছে। জন্ম হইলেই আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান এবং সুখছুঃখাদির সহিত সম্বন্ধ হয়। 
এই জন্ত এরূপ সম্বন্ধবিশেষকে জন্ম বলা বায়! ভাষ্যের প্রচলিত পাঠে কোন স্থলে প্স্থখ” শব্দের 
উল্লেখ করিয়াও তাহার পরে “বেদনা” শকের প্রয়োগ দেখা যায়। সেখানে বেদনা শব্ের কেবল 
দুঃখরূপ প্রসিদ্ধ অর্থই বুঝিতে হয়। 

“প্রাতিসন্ধান” শব্দটি দার্শনিক ভাষায় প্রত্যতিজ্ঞা' অর্থেই অধিক প্রযুক্ত দেখা যাঁয়। স্থল- 
বিশেষে জ্ঞানমাত্র অর্থেও প্রযুক্ত দেখ! যায়। কিন্তু এখাঁনে “উচ্ছেদ” শব্দের পরবর্তী প্রতিসন্ধান” 
শব্দের এরূপ অর্থ সংগত হয় না। এখানে উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে উৎপত্তি । দেহাদি 
একটি সমষ্টর উচ্ছেদ হইলে পুনরায় আর একটি দেহাদিসমাষ্টর «প্রতিসন্ধান” ব! সংযোজন অর্থাৎ 
উৎপত্তি হয়, ইহাই তাৎপর্ধ্য । মহ্র্ষিশৃত্রেও পুনরুৎপন্ভি অর্থে *প্রতিসন্ধান” শবের প্রয়োগ দেখা 
যায়। ষথা--ন প্রবৃন্তিঃ প্রতিদন্ধানায় হীনক্রেশস্ত” (81১/৬৪)। সেখানে ভাষ্যকারও 
হুত্রোক্ত প্রতিদন্ধানকে প্্রতিসন্ধি' শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া, উহার পুনর্জন্ম অর্থেরই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ৃঁ 

সুত্রে “উিত্তরোত্তরাপায়ে” এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা প্রযোজকত্ব বুঝিতে হইবে। 
পরপরটির অপায়১ হইলে অর্থাৎ পরপরটির অপায়প্রযুক্ত। যেমন জল পাঁন করিলে পিপাসার 


১ সতি সপ্তসীর প্রযোজকতব অর্থ জনে» স্থলে দেখ বা। বখা-_-নীতে পাধনি তৃক শান্তি; (” অনুমিত 


২ স্থ*] বাত্ভায়ন ভাষ্য ৯৯ 


শাস্তি হয, এই কথা বলিলে পিপাসার শাস্তি জলপানপ্রযুক্র-_ইহা বুঝা যায়, তদ্রপ এখানেও 
এরূপ বুঝা যাইবে । 

প্রচলিত অনেক ভাষ্য-পুস্তক ও “্নায়স্চীনিবন্ধ” প্রভৃতি পুস্তকে দ্বিতীয় সথাত্রে “তদনস্তরা- 
ভাবাৎ” এইরূপ পাঠ দেখা যার়। কিন্তু এখানে "তদনস্তরাপায়াৎ” এইরূপ পাঠই প্রন্কৃত বলিয়া 
মনে হয়। মহধি ছুই স্থলেই “অপার” শব্দের প্রয়োগ করিক্নাছেন বলিয়া মনে হয় ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যা দেখিলে তাহাই মনে আসে । উদ্যোতকর, শঙ্করাচার্ধ্য এবং “ভামতী”তে বাঁচস্পতি 
মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও “তদনস্তরাপায়া্ এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয্নাছেন। স্মরণ 
করিতে হইবে, মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় স্থত্রের দ্বারা কি কি তত্বের স্থচনা করিয়াছেন । 

তত্তজ্ঞান স্বতঃই মোক্ষনাধন হয় না, উহা! মিথ্যান্তান নিবৃত্তি করে বলিয়াই মোক্ষসাধন হয় 
এবং দেই যুক্তিতেই তত্বজ্তানকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে । এই জন্য মিথ্যাঙ্তান নিবৃত্তিই 
তত্বজ্ঞানের ফল বলিতে, এ অংশ ধরিয়া ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যও ( বেদীস্তদর্শন, চতুর্থ সুত্রভাষ্যে ) 
্বদিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য মহর্ষি গোতমের এই স্থত্রটিকে “আচার্য্-প্রণীত” এবং দ্ুক্তিযুক্ত” বলিয়া 
বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই স্থত্রে তৰজ্ঞান অপবর্গের সাধন কেন, 
ইহার যুক্তি স্থঁচিত হওয়ায় এই স্থৃত্রের দ্বারা প্রথম স্ুত্রোক্ত অপবর্গরূপ মুখ্য প্রয়োজনের পরীক্ষা 
এবং প্রমাণাদি পদার্থ, তত্বজ্ঞানের সহিত তাহার সহন্ধ পরীক্ষ। হইয়াছে সুত্তরাং স্তায়বিদ্যার 
সহিত তাহার পরমপ্রয়োজন অপবর্গের সম্বন্ধও পরীক্ষিত হইয়াছে । মোক্ষসাধন তব্জ্ঞানে যখন 
্টায়বিদ্যা আবশ্তক, তখন মোক্ষের সহিতও ্ায়বিদ্যার সধ্বন্ধ স্বীকার্ধ্য | এবং মিথ্যাঞ্জানের 
নিবৃত্তির দ্বার! তত্বজ্ঞান মোক্ষসাবন হয় বলাতে আত্মাদি প্রমেয়তত্বসাক্ষাৎকারই যে মোক্ষের 
সাক্ষাৎ কারণ, ইহা স্থুচিত হইয়াছে । কারণ, তাহাই আত্মাদি “প্রমেয়” বিষয়ে সংসারের নিদান 
মিথ্যা জ্ঞানগুলিকে নিবৃত্ত করিতে পারে। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্বজ্ঞান ও প্রমেয়তত্বজ্ঞানে 
আবশ্তক হয়, স্থুতরাং উহা! মোক্ষের প্রযোজক,সাক্ষাৎ্কারণ নহে। এবং এই সুত্রে মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তিক্রমে অপবর্গের কথা বলায় এবং প্রথম স্থুত্রে তৰজ্ঞানবিশেষকে অপবর্গের কারণ বলার 
স্থৃচিত হইয়াছে যে, কোন মুক্তি তন্বজ্ঞানবিশেষের পরেই জন্মে, কোন মুক্তি তবজ্ঞানবিশেষের 
পরে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে কালবিশেষে জন্মে | তাহা হইলে স্থচিত হইয়াছে-মুক্তি দ্বিবিধ । 
অপরা মুক্তি তবজ্ঞানের পরেই জন্মে, সেই জীবব্ক্ত ব্যক্তিই শাস্রবক্তা | স্থতরাং শাস্ত্রের উপদেশ 
্রান্তের উপদেশ নহে। পরা মুক্তি নির্বাণ, উহা তববজ্তানের পরেই জন্মে না! উহা জীবন্থক্তের 
প্রারন্ন ভোগান্তে গৃহীত জন্মের অর্া গৃহীত দেহাদির উচ্ছেদ হইলেই জন্মে । এইরূপ বন্ধু 
তই মহর্ষি-্থত্রে স্থচিত হইয়া থাকে 1! বুঝিয়! লইতে পারিলে খবিস্থত্রের দ্বারা অনেক বুঝা 
যার়। অগ্ঠান্ত কধ। চতুরসাধ্যারে মোক্ষ ও তরজ্ঞান প্রপঙ্গে ভ্রব্য | ২। 
অভিধেষসম্বন্ধপ্রয়োজনপ্রকরণ সমাপ্ত । ১। 

দ্বীধিতির টীকায় গদাধর ভ্টাচার্যও লিখিয়াছেন-_-“নতিসপ্তম্যাঃ প্রযোজজকত্বস্থঃ।” ( যুলোক্তলক্ষণব্য।ধারস্তে গ 
শষ্বা )। 


৬ শািপাশিপাপিপাপশ শশিপিল 


১০০ স্যায়দর্শন [ ১অ* ১আ* 


ভাষ্য । ত্রিবিধা! চাস্ত শান্ত্রস্ত প্রবৃত্তিরদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি। 
তত্র নামধেয়েন পদার্ঘমাত্রস্তাঁভিধানমুদ্দেশঃ,-- তত্রোদ্দিষস্তাতত্বব্যব- 
চ্ছেদকো ধর্্ো লক্ষণং,লক্ষিতন্ত যথাঁলক্ষণমুপপদ্যতে ন বেতি প্রমাণৈরব- 
ধারণং পরীক্ষা । তত্রোদিস্টস্ত প্রবিভক্তস্ লক্ষণমুচ্যতে, যথা! প্রমাণানাং 
প্রমেয়স্য চ। উদ্দিষটস্ত লক্ষিতন্ত চ বিভাগবচনং, যথা ছলস্ত, “বচন- 


বিঘাতোহ্র্থবিকল্লোপপত্ত্া। ছলং”-_-“তত ভ্রিবিধ”মিতি | 

অনুবাদ। এই শাস্ত্রের (ন্তায়দর্শনের ) প্রবৃত্তি অর্থাৎ উপদেশ ব্যাপার 
তিবিধ, (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ এবং (৩) পরীক্ষা | তন্মধ্যে নামের দ্বারা পদার্থমাত্রের 
উল্লেখ অর্থাৎ পদার্থগুলির নামমাত্র কথন প্উদ্দেশ ”। তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট পদার্থের 
অর্থাৎ যাহার নাম বলা হইয়াছে, তাহার অতত্ব্যবচ্ছেদক ধর্ম অর্থাৎ সেই পদার্থ 
যে তশ্তিন্ন পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহার বোধক ( ইতরব্যাবর্তক ) অসাধারণ ধর্ম লক্ষণ”, 
( এই লক্ষণকথনই এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় উপদেশ ব্যাপার )। লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ 
উদ্দেশের পরে যাহার লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই পদার্থের লক্ষণানুসারে ( এ পদার্থ) 
উপপন্ন হয় কিনা, এজন্য অর্থাৎ এ সংশয় নিবৃত্তির জন্য প্রমাণসমূহের দ্বার! 
( প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা ) অবধারণ অর্থাৎ এ লক্ষিত পদার্থের লক্ষণানুসারে 
বিচারপূর্ববক তবনির্পয়-_প্পরীক্ষ। |৮ 

তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট হইয়া! বিভক্ত পদার্থের অর্থাৎ যে দকল পদার্থের সামান্য 
না কথনরূপ সামান্য উদ্দেশের পরে পৃথক্‌ সূত্রের দ্বারা তাহাঁদিগের লক্ষণ না 
বলিয়াই বিশেষ বিশেষ নামকথনরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাদিগের লক্ষণ 
(বিশেষ লক্ষণ) বল! হইয়াছে, যেমন “প্রমাণে”্র এবং গুমেয়ের। এবং উদ্দিষট হইয়া 
লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ ঘে সকল পদার্থের সামান্য নামকথনরূপ উদ্দেশ করিয়। 
পৃথক্‌ সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার বিভাগবচন অর্থাৎ বিভাগ- 
সূত্র বলা হইয়াছে । যেমন পছলে*র-_“বচনবিঘাতোহর্থবিকল্লোপপত্ত্া। ছলং* ( এই 
সামান্য লক্ষণ-সূত্র বলিয়! ) “তৎ ত্রিবিধং” ইত্যাদি (বিভাগসূত্র )১২১০।১১। )। 

টিপ্পনী। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের ততজ্ঞান নিঃশ্রেয়দ লাভের উপায়, এ কথা প্রধম স্তরে 
অভিহিত হইয়াছে । কিন্ত এ ষোড়শ পদার্থের নামমাত্র জ্ঞানে উহাদিগের কোন প্রকার তত্ব- 
জ্ঞানই হইতে পারে না। উহাদিগের লক্ষণকখন এবং পরীক্ষা তাহাতে আবশ্তক, স্থৃতরাং দে 
অন্ত মহষির পরবর্তী হুত্রসমূহ আবশ্তক। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি গোতমের পরবর্তী হুত্রসমূহের 
প্রয়োজন ব্যাধ্যার জন্ত এখানে বলিয়াছেন বে, এই স্থাযশান্ত্রের উপদেশ-ব্যাপার ভ্িবিধ। প্রথমতঃ 
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পদার্থ গুলির উদ্দেশ অর্থাৎ নামকথন, তাঁহার পরে তাহাদিগের লক্ষণকখন, তাহার পরে 
বিবিধ বিচারপূর্বর্ক পদার্থের পরাক্ষা, সুতরাং মহর্ষি গোতমের পরবর্তী সুত্রসমূহগুলি আবশ্তক 
হইয়াছে। উদ্দেশ, “লক্ষণ এবং “পরীক্ষা” এই ত্রিবিধ ব্যাপারেই স্থায়শাস্ত্রের সমাপ্তি হইয়াছে 
এবং এই প্রণালীতে উপদেশই স্তায়দর্শনের বৈশিষ্ট্য | পদার্থের বিভাগও উদ্দেশের মধ্যে গণ্য । 

পদার্থের বিভাগের পৃর্বে তাহার সামান্ত লক্ষণ বক্তব্য। কারণ, সামান্য লক্ষণ না! বলিলে 
পদার্থের সামান্য জ্ঞান হয় না। সামান্য জ্ঞান না হইলে বিশেষ জ্ঞানের জন্য পদার্থের বিভাগ কর! 
যায় না। কিন্তু সুৃত্রকার মহ্র্ষ অনেক পদার্গের সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগ করিয়াছেন, ইহ! 
কিরূপে সঙ্গত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর সুচনার জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন-__“তত্রোদদিস্টন্ত”” 
ইত্যাদি । ভাষ্যকারের কথার তীৎপর্ধ্য এই যে, মহর্ষি উদ্দিষ্ট পদার্থের বিভাগ ছুই প্রকারে 
করিয়াছেন ।--(১) পৃথক্‌ সুত্রের দ্বার! সামান্য লক্ষণ না বলিয়া বিভাগ এবং (২) পৃথক্‌ 
স্ত্রেব দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলিয়৷ বিভাগ ৷ যেমন “প্রমাণ” ও পপ্রমেয়ে”র পৃথক্‌ স্ুত্রের ছারা 
সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই, বিভাগ করিয়া, এ বিভক্ত বিশেষ প্রমাণ” ও বিশেষ “প্রমেয়”- 
গুলির লক্ষণ বলিয়াছেন । আবার “ছলে”্র পৃথক্‌ স্থৃত্রের দ্বারা, সামান্য লক্ষণ বলিয়াই বিভাগ 
করিয়া শেষে এ বিভক্ত ত্রিবিধ “্ছলের”ই লক্ষণ বলিয়াছেন । ভাষ্যে “প্রমাণ” “প্রমেয়”” ও 
“্ছলে”র কথা প্রদর্শন মাত্র। এরূপ অন্য পদার্থের বিভাগাদি বুঝিতে হইবে । যথাস্থানে 
এ সব কথা বুঝা! যাইবে । যে সকল পদার্থের পৃথক্‌ স্থত্রের দ্বারা সামান্ত লক্ষণ না বলিয়াই 
বিভাগস্থৃত্র বলিয়াছেন, তাহাদিগের এঁ বিভাগর-্ৃত্রের দ্বারাই সামান্য লক্ষণ স্ৃচিত হইয়াছে, 
ইহাও পরে বুঝা যাইবে। 

ভাষ্য । অধোর্দিষ্টস্ত বিভাগবচনং 

অন্ুবাদ। অনন্তর উদ্দিষ্টের অর্থাড প্রথম উদ্দিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগবচন 
(বিভাগ-সুত্র )। 


সুত্র। প্রত্যক্ষান্থমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি ।৩। 


অনুবাদ। (১) প্রত্যক্ষ, ২) অনুমান, (৩)উপমান, (৪) শব্দ, € এই চারিটি ) 
প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি নামে প্রমাণ চতুর্ব্ধ। 


টিগ্ননী। মহষির প্রথম উদ্দিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগের জন্ত এই তৃতীয় শ্ৃত্রের উল্লেখ | 
পদার্থের বিশেষ নামের কীর্ভনকে বিভাগ বলে, সুতরাং বিভাগও উদ্দেশ । অতএব পুর্ষোক্ত 
উদ্দেশ, লক্ষণ 'ও পরীক্ষারূপ ত্রিবিধ ব্যাপার হইতে বিভাগ কোন অতিরিক্ত ব্যাপার নহে । 

মহধি পরে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের লক্ষণ বলিলেও ইহাদিগের অতিরিক্ত কোন প্রমাণ 
তাহার স্বীকৃত কিনা? আপাততঃ এইরূপ সংশর হইতে পারে । কারণ, লক্ষণের দ্বারা কোন 
পদার্থের সংখ্যা নিয়ম নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না । লক্ষণের প্রয়োজন অন্তরূপ। সুতরাং এ সংশয় 
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নিবৃত্তির জন্ত প্রমাণের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ উচিত বলিয়া মহযি এই স্থত্রের দ্বারা তাহা 
করিয়াছেন । তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রমাণ এই চতুর্ববধই। ইহা! ভিন্ন আর কোন প্রকার 
প্রমাণ নাই। ইহা উদ্যোতকরের কথা । | 

মহষি পৃথক্‌ স্থৃত্রের ছারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বলেন নাই। এই বিভাগহ্র্রে “প্রমাণ” 
শবের দারাই প্রমাণের সামান্ঠি লক্ষণ সচিত হইব্াছে। প্রমাণ শব্দের বুৎ্পন্তি বুকিলেই 
“প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ বুঝা যায়। (প্রমীরতেইনেন এইরূপ ব্যুৎপত্ভিতে ) প্রমাণ শব্দটি 
প্র পূর্বক না ধাতুর উত্তর করণ অর্থে অনটপ্রত্যযসিদ্ধ। মা ধাতুর অর্থজ্ঞান। প্র শব্দের অর্থ 
প্রকর্ষ বা প্রকুষ্ট। যথার্থ ভ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। দেই জ্ঞান অনুভূতিরূপ হইলে আরও প্রকৃষ্ট হয়। 
অন্ুভূতিজনিত স্থতিরূপ জ্ঞান অনুভূতির অধীন বলিয়া! অনুত্তি হইতে নিকৃষ্ট । ফলকথা, যথার্থ 
অন্ুভূতিই এখানে প্র পুর্ববক মা ধাতুর দ্বারা বুঝিতে হইবে। তাহার পরে করণার্থ অন প্রত্যয়ের 
দ্বারা বুঝা যায় করণ। তাহা হইলে প্রমাণ শবের দারা বুঝা গেল, যথার্থ অনুভূতির করণ। 
সুতরাং যথার্থ অনুভূতির করণত্বই প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ | হত্রে পপ্রমাণ” শবের দ্বারাই তাহা 
স্থচিত হইগ়্াছে। “প্রমাণের” ফল প্রমাই” যথার্থ -অন্্ভুতি। সেই পপ্রমার” অর্থাৎ ষখার্থ 
অন্থৃভুতির কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা করিলে প্প্রমাতা* ও *প্রমেয়” 
প্রভৃতিও প্রমাণের লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া পড়ে । বস্ততঃ সেগুলি প্রমাণ হইতে ভিন্ন । যাহা যথার্থ 
অনুভূতির করণ, তাহাই প্রমাণ এ অন্থভূতির কর্তা ও কর্ম প্রভৃতি প্রমাণ নহে। তবে প্র 
পূর্বক “মাপ্ধাতুর উত্তর করণ অর্থ ভিন্ন অন্ত অর্থে অনট. প্রত্যয় করিয়া প্রমাতা প্রভৃতিতেও প্রমাণ 
শবের প্রয়োগ হইতে পারে। সেরূপ প্রয্নোগ স্থলবিশেষে দেখাও যায়। প্রমাত ব্যক্তিকেও 
প্রমাণ পুরুষ বলা হয়। আবার “প্রমা”কে ও অর্থাঞথ বধার্থ অন্ুভুতিকেও প্রমাণ বলা হয়। প্রমা 
অর্থে প্প্রমাণ” শব্দের প্রয়োগ নব্যগণও করিক্লাছেন। প্রাচীন মতে প্রমাও প্রমাণ হয়। 
অর্থাৎ, মহ্ধি-ত্োক্ত প্রমাকরণরপ প্রমাণও হয়। ক্রমে ইহা পরিস্কট হইবে। 

এখন বুঝিতে হইবে, “করণ” কাহাকে বলে। নব্যগণ বলিয়াছেন _-কারণের মধ্যে যেটি 
অসাধারণ কারণ, তাহাই “করণ” । ইহার ফলিতার্থ বলিয়াছেন যে, ষে কারণাট কোন একা 
ব্যাপারের দ্বারা কার্ধ্যজনক হয় অর্থাৎ যাহার ব্যাপারের অনস্তরই কার্ধ্য হয়, তাহাই করণ। যেমন 
কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিতে কাষ্ঠের সহিত কুঠারের যে বিলক্ষণ সংযোগ আবশ্তক হয়, 
তাহা কুঠারের ব্যাপার এ ব্যাপার দ্বারাই কুঠার কাষ্ঠ ছেদনের কারণ। ও ব্যাপারটি না! হইলে 
কুঠার কাষ্ঠছেদনকার্ধ্য জন্মাইতে পারে না, সুতরাং এঁ ছেদনকার্ষেয কুঠার করণ। এ বিলক্ষণ 
সংযোগ তাহার ব্যাপার। কুঠার এ স্থলে করণ বলিয়াই “কুঠারেণ ছিনত্তি” অর্থাত কুঠারের 
দ্বারা ছেদন করিতেছে, এইকপ প্রয়োগ হইয়া! থাকে | যে পদার্থটি করণ কারক হইবে, & পদার্থ 
তাহার কার্ধ্য সম্পাদন করিতে এঁ কার্যের অনুকূল যে ধর্মাটিকে অপেক্ষা করে, সেই ধর্শাকেই এ 
করণকারকের ব্যাপার বলে। ব্যাপারহীন পদার্থ করণ হইতে পারে না এবং ব্যাপারের দ্বারা 


 বাহা কাধ্যজনক, তাহাই করণ ? ইহ নব্য নৈয়াফ্িকগণের সিদ্ধান্ত । নব্যমতে করণত্বকে কারক 


৩ স্থ ] বাস্তায়ন ভাষ্য ১০৩ 


বল! হইলেও করণ পদার্থ পূর্বোক্ত প্রকারই বলা হইয়াছে । ব্যাপার দ্বারা কাধ্যজনক পদার্থ ই 
করণ। এই মতে ষখার্থ অনুভূতির করণ ইন্জিয় প্রসৃতিই প্রমাণ | ইন্ড্রিরই হইবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
কারণ, বিষযবের সহিত ইন্জিক্ের সন্বন্ববিশেষরূপ ব্যাপার দ্বারা ইন্জিয়ই প্রত্যক্ষের জনক, সুতরাং 
্রত্যক্ষে ইন্দ্িয়ই করণ। প্রত্যক্ষটি ষথার্থ হইলে সেখানে এ যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ ইক্জিরই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ ৷ জলে চক্ষুঃসংযোগ হইলে চক্ষুরিভ্দিয়্ এ সংযোগ-সন্বন্ধরূপ ব্যাপার দ্বারা জলের প্রত্যক্ষ 
জন্মায়, সুতরাং এ প্রত্যক্ষে চক্ষুরিক্ডরিয় করণ, এ সংযোগ তাহার ব্যাপার। এ স্থলে চক্ষুই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। এইরূপ অনুমানাদি স্থলেও পৃর্ষোক্ত প্রকারে যাহা৷ যেখানে বখার্থ অনুভূতির করণ 
হইবে, তাহাই সেখানে প্রমাণ হইবে। নব্য মতে ব্যাপ্ডিজ্ঞান অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্তজ্ঞান 
উপমান প্রমাণ । পদজ্ঞান শব্ধ প্রমাণ । এ বিষয়ে নব্যগণের মধ্যেও মতভেদ আছে। পরে 
যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। প্ররত্যক্ষাদি চাবিটি প্রমাণের লক্ষণ যথাক্রমে মহধি-সৃত্রেই 
সূচিত হইয়াছে। সুত্রে কেবল ্ৃচনাই থাকে । সুচনা থাকে বলিয়াই তাহার নাম সুত্র । 
ব্যাখ্যার দ্বারা, বিচারের দ্বারা সেই স্থচিত অর্থ বুঝিতে হয়। ব্যাখ্যার ভেদে, বুদ্ধির 
ভেদে সুত্রার্থবোধের ভেদ হওয়ায় স্তত্রসিদ্ধান্তে মতভেদ হ্ইয়াছে। তাহা চিরকীলই হইবে । 
ভাষ্যকার বাতস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীনদিগের কথায় বুঝ! যার, তীহারা ইঞ্জিরাদির ব্যাপারকেই মুখ্য 
করণ পদার্থ বলিতেন। সুতরাং এ ব্যাপারই তাহাদিগের মতে মুখ্য প্রমাণ । এই জন্থই ভাষ্যকার 
মহষি-সথতরস্থ “প্রত্যক্ষ” শব্দের ব্যুৎপন্তি প্রদর্শন করিতে অব্যয়ীভাব সমাসের অর্থ প্রকাশ করতঃ: 
ইন্জিয়ের ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়৷ প্রকাশ করিয়াছেন । ফলকথা, যাহা! চরম কারণ, 
অর্থাৎ যাহা উপস্থিত হইলে কার্ধ্য অবগ্তস্তাবী, সেই ব্যাপারই প্রাচীন মতে মুখ্য করণ পদার্থ । 
বৌদ্ধ সম্প্রদারও চরম কারণ ব্যাপারকে করণ বলিতেন। গঙ্গেশের শব্চিস্তামণির প্রারস্তে 
টাকাকার মথুরানাথের কথায় ইহা পাওয়া যায়। সেখানে টীকাকার মথুরানাথ বৌদ্ধমতান্ুসারে 
করণের লক্ষণ বলিক়াছেন। সে লক্ষণান্ুসারে কেবল চরম কারণ ব্যাপারই করণ হয়। 
বাৎস্তাযন ও উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ারিকগণ চরম কারণরূপ ব্যাপারকেই মুখ্য 
করণ বলিলেও .এঁ ব্যাপারের দ্বার৷ যে পদার্থ কার্যজনক হইয়া! থাকে, তাহাকেও কর্ণ 
বলিতেন। স্থতরাং তাহাদিগের মতে প্রত্যঞ্ষে ইন্ডরিয়ও করণ হওয়ায় প্রমাণ হইবে । প্রত্যক্ষ 
ইত্জিয়কে করণ না বলিলে “চক্ষুষ! পশ্যতি” অর্শাৎ চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইতে 
পারে না । তবে চক্ষুরা্দি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে চরম কারণ না হওয়ায় মুখ্য করণ নহে। মহর্ষি 
পাণিনি বলিয়াছেন_-“সাধকতমং করণং 1” কোষকার অমরপিংহও এ কথা লইয়া বলিয়াছেন__ 
“করণং সাধকতমং” | এই সাধকতম কাহাকে বলে, ইহা লইয়াই করণ বিষয়ে নানা মত হইয়াছে । 
যাহা সাধক অর্থাৎ কারণের মধ্যে সর্ধশ্রে্, তাহাই সাধকতম) কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা কি, তাহা 
বুঝিতে হইবে। ধাঁহার! ব্যাপারকে করণ বলেন নাই, চরম কারণরূপ ব্যাপার ব্যাপারশুন্য বলিয়া 
করণ হইতেই পারে ন বলিয়াছেন, তাহারা বলিতেন যে, যাহার ব্যাপারের পরেই কার্ধ্য হয়, 
ব্যাপার-বিশিষ্ট হইলেই যাহা অবস্থ কার্য জন্মায়, তাহাই কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং স্কাই 
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করণ। প্রাচীনগণ বলিতেন যে, প্রূপ পদার্থ ধ ভাবে সাধকতম হইলেও এবং পারিনি প্রসৃতি 
প্রয়োগ সাধনের জন্য ঁ ভাবে ত্ররূপ পদার্থকে সাধকতম বলিলেও বস্ততঃ এ স্থলে উহাদিগের 
ব্যাপারই চরম কারণ । এ ব্যাপার না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা কার্ধ্য সাধন করিতে পারে না । সংযোগ 
না হইলে কুঠার ছেদন জন্মাইতে পারে কি? স্তৃতরাং করণ কারক কার্য্য সাধন করিতে যে 
ব্যাপারকে নিয়ত অপেক্ষা! করে, সেই চরম কারণ ব্যাপারই সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়৷ বস্তুতঃ 
তাহাই সাধকতম | সুতরাং তাহা করণ। তবে প্র ব্যাপারের সাহায্যে যে পদার্থ কার্যজনক, 
তাহাও অন্ত কারণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এঁ ভাবে তাহাকেও “সাধকতম” বলা হইয়াছে । 
যেমন কুঠার কাষ্ঠের সহিত বিলক্ষণ সংযোগরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হইলে ছেদনকার্ধ্য অবস্ঠস্তাবী | 
এজন্য এরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট কুঠারকে কারণের মধ্যে সর্বশ্রে্ঠ বলিয়া “সাধকতম” বলা যায় । 
পাণিনি প্রভৃতি সেই ভাবেই কুঠার প্রভৃতি করণ কারককে সাধকতম বলিয়াছেন। কিন্তু 
অনেক স্থলে ব্যাপারটি যে পদার্থজন্ত, সেই পদার্থ না থাকিলেও ব্যাপারের দ্বার তাহাকেও 
কার্যাজনক বলা হইয়াছে। যেমন পূর্বান্ুভৃতি না থাকিলেও তজ্জন্ত সংস্কাররূপ ব্যাপার দ্বারা তাহা 
স্মরণ জন্মাইয়া৷ থাকে। যাগাদি ক্রিয়া না থাকিলে ও তজ্জন্ত ধর্মাধন্শরূপ ব্যাপার দ্বারা তাহা! স্বর্গাদি 
জন্মাইয়া থাকে । সুতরাং ব্যাপারেরই প্রীধান্ত স্বীকার্য্য এবং ব্যাপারই যে চরম কারণ, এ বিষয়েও 
কোন বিবাদ নাই) ন্থুতরাং ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিতে হইবে । উদ্যোতকর স্থায়বান্তিকের 
প্রথমে প্রমাতা প্রভৃতি? প্রমিতির কারণ, প্রমাণও প্রমিতির কারণ, তবে আর প্রমাতা প্রভৃতি 
হইতে প্রমাণের বিশেষ কি? এতছুতরে প্রীমাণকে “সাধকতম” বলিয়া প্রমাতা৷ প্রভৃতি হইতে 
তাহার বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রমাণ “সাধকতম”কেন, ইহার অনেক হেতু দেখাইয়াছেন। 
তাহাতে? স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি করণ-কারকের ব্যাপারকে “সাধকতম” বলিয়া করণ বলিয়াছেন, 
নচেৎ ইন্ডরিয়াদির ব্যাপারকে তিনি প্রমাণ বলিবেন কিরূপে ? এ সকল কথা ক্রমে আরও পরিক্ফট 
হইবে । ফলকথা» প্রাচীনগণ ইন্জিয়াদির ব্যাপারকে করণ বলিয়া প্রমাণ বলিলেও এঁ বযাপারজনক 
ইন্জিয়াদিও তাহাদিগের মূৃতে প্রমাণ | তাৎপর্ধ্টাকাকারের কথাতেও ইহা পাওয়া যাঁয়। ১ 
তাহা হইলে বুঝা গেল যে, চরম কারণই প্রাচীন মতে প্রধান করণ এবং যাহা সেই চরম কারণরূপ 
ব্যাপারের দ্বার! কার্ধজনক হয়, তাহা অপ্রধান করণ। নব্যগণ তাহাকেই করণ বলিয়াছেন 
এবং বৈয়াকরণগণ প্রয়োগ সাধনের জন্য এই অপ্রধান করণকেই করণ কারক বলিয়াছেন এবং 
এঁ করণকারকত্ব বক্তার বিবক্ষাধীন, বক্তার বিবক্ষান্ুসারে কর্তা ও অধিকরণ কারক প্রভৃতিও 
করণ কারকরূপে ভাষায় ব্যবহৃত হয়, এ কথা স্বীকার করিতে বৈয়াকরণগণও বাধ্য হইয়াছেন । 





১। “ইন্দরিয়াদিন। প্রঙ্গাণেন প্রমায়াং ফলে প্রবুত্েন তছৎপাদনানুকুলঃ সন্গিকর্ষো জ্ঞানং বা চরমভাবী ধর্ম 
ভেদোহপেক্ষাত ইতি ভবতি ব্যাপার; স এব বৃত্তিরিত্যাখ্যার়তে ।”--তাৎপর্ধাটীক1। *ন জব্যাদীনাষের করণত্বং 
অপি তু ব্যাপারস্তাপি, অন্ত কর্ণনামধেয়েমুদ্ভিদ| দিশবোযু ন করণবিভক্তিঃ জয়েত। উত্তিদা বজেত দর্শপৌর্ন- 
সাসাভ্যাং যজেতেতয।ছি। সম্ভবতি তক্তাপি সিদ্ধত্ত ফলভাবনায়াং নিঙ্গিতত্বং* ( তাপর্যাটীক। (অন্ুষান-সৃজ)। 
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ফলতঃ বৈয়াকরণ-সন্মত করণের মধ্যেও মুখ্য গৌণ ভেদ আছে। প্রাচীন মতে ইক্জিয়াদি প্রমাণ 
হইলেও তাহারা মুখ্য প্রমাণকে বলিবার জন্তই প্রত্যক্ষাি প্রমাণের ব্যাখ্যায় ইন্দিয়াদির ব্যাপারের 
উল্লেখ করিয়াছেন । ্ৃত্রে “প্রত্যক্ষ” শব্দাট অব্যয়ীভাব সমাস হইলেই তাহার দ্বারা ইন্ছিয়ের 
বৃত্তি অর্গাৎ ব্যাপার বুঝা যায়, তাই বান্তিকের ব্যাখ্যার তাৎ্পর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, 
অন্তর প্রত্যক্ষ” শব্দটি প্প্রাদি সমাস” হইলে? স্ত্রে প্রত্যক্ষ শব্দটি অব্যয়ীভাব সমাস। 
কারণ, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণই “প্রত্যক্ষ” শৰের প্রতিপাদ্য | অব্যয়ীভাব সমাস ব্যতীত ইব্জিয়ের 
ব্যাপাররপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহার দারা বুঝা যায় না। ইন্ডিয়ের ব্যাপার বুঝিলে ইন্িয়কেও সেই 
সঙ্গে বুঝা যাইবে । কারণ, ইন্ডিয় ব্যতীত ইঞ্জিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না, সুতরাং ব্যাপার দ্বারা 
পরম্পরায় ইন্জিয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে, ইহাও তাহাতে বুঝা যায়। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার 
প্রভৃতি ইন্জিয়ের ব্যাপারকেই স্থত্রস্থ “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা বুঝাইয়াছেন । আবার শব্দ প্রমাণের 
ব্যাখ্যায় শব্ধকেই প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, মহর্ষি-স্ত্রে তাহাই আছে (৭1৮ 
সুত্র ভ্রষ্টব্য 1) েখানেও শাব্দ বোধের চরম কারণরূপ করণই প্রাচীন মতে মুখ্য শব প্রমাণ 
বুঝিতে হইবে । সেই চরম কারণ যাহার ব্যাপার, সেই জ্ঞায়মান শব্বকেও প্রাীনগণ শাব্দ বোধের 
করণ বলিয়া স্বীকার করায় তাহাও শব্দপ্রমাণ হইবে । মহষি সেই অভিপ্রায়েই শব্ববিশেষকেই 
শব্ব-প্রমাণ বলিয়াছেন । 

ভাষ্যকার এই সুত্রে প্রত্যক্ষাদি শবের বুপন্তি মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষা্দি 
প্রমাণের লক্ষণ বলেন নাই। যথার্থ প্রত্যক্ষের করণত্বই প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ । এইরূপ 
যথার্থ অন্ুমিতির করণত্বই অন্থমানপ্রমাণের লক্ষণ ৷ এইরূপ যথার্থ উপমিতির করণন্বই উপমান- 
প্রমাণের লক্ষণ। এইবপ যথার্থ শাব্ব বোধের করণত্বই শব্প্রমাণের লক্ষণ | মহর্ষি-স্তত্রে পরে 
ইহা ব্যক্ত হইবে । তবে প্রাচীনগণ চরম কারণকেই মুখ্য করণ বলায় প্রাচীন মতে প্রত্যক্ষা্দ 
যথার্থ অনুভূতির চরম কারণই মুখ্য প্রমাণ, ইহা মনে রাখিতে হইবে । 

এখানে আর একটি কথা বুঝিয়! মনে রাখিতে হইবে । প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, 
তাহাকে *প্রমা” এবং প্প্রমিতি” বলে। প্রাচীন মতে এই পপ্রমিতি”9 প্রমাণ হয়। তাহার 
ফলকে অর্ণাৎ এ “গ্রমিতি”রূপ প্রমাণজন্ বে জ্ঞানরূপ ফল হর, তাহাকে প্রাচীনগণ বলিতেন-_ 
প্হানাদিবুদ্ধি” ৷ “হানাদিবুদ্ধি” বলিতে _“হানবুদ্ধি”, “উপাদানবুদ্ধি” এবং “উপেক্ষাবুদ্ধি” | 
“হা” ধাতুর উত্তর করণ অর্গে “অনট প্রত্যয় যোগে এই “হান” শব্দটি পিদ্ধ। “হাঁ” ধাতুর অর্থ 
ত্যাগ। “হীয়তেইনেন” এইরূপ বুৎ্পন্তিতে বাহার দ্বারা ত্যাগ করা হয়, তাহাই এখানে “হান” 
শব্দের অর্থ। “হান” এমন যে “বুদ্ধি” তাহাই “হানবুদ্ধি” | অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা হেয় 
বোধ করিয়! ত্যাগ করা হয়, তাহাই “হান বুদ্ধি।” এইরূপ থে বুদ্ধির দ্বারা উপাদান অর্থাৎ 
গ্রহণ হয় এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা হয়, এইরূপ ঝুৎ্পতিতে এ স্থলে যথাত্রমে 
“উপাদান” ও “উপেক্ষা” শবটি পিদ্ধ। এখন ইহার উদাহরণ বুঝিতে পারিলেই এ সকল কথা 
বুঝা যাইবে । জীবের বস্তবোধ হইলে এ বন্ত গ্রহণ করে, অথবা ত্যাগ করে, অথবা উপেক্ষা 
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করে। পরিজ্ঞাত বস্ত উপকারী বলিয়৷ মনে হইলে তাহা গ্রহণ করে, অপকারী বলিয়া বুঝিলে 
তাগ করে; উপকারীও নহে, অপকারীও নহে, এমন বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। এই পর্যন্তই 
জীবের বস্তবোধের কার্ধ্য। এই যে গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষা করে, তাহার পূর্বে জীবের সেই 
বন্ততে গ্রাহৃতা প্রভৃতির বোঁধ জন্মে, ইহা অবস্ত শ্বীকার্ধ্য। গ্রাহ্‌ বলিয়া না বুঝিলে জীব 
কখনই তাহা গ্রহণ করে না। কিন্তু এ গ্রাহৃতা বোধ কিরূপে হইবে? আমি জল দেখিয়া 
যখন গ্রহণ করি, তখন তৎপূর্বরে “এই জল গ্রাহ্” এইরূপ একটা বোধ আমার অবশ্তই হয় 
এবং ত্যাগ বা উপেক্ষা করিলেও তৎপূর্বে “এই জল ত্যাজ্য” অথবা "এই জল উপেক্ষ্য” 
এইরূপ বোধ অবশ্তই জন্মে। কিন্তু এ বোধকে সেখানে প্রত্যক্ষ বলা যায় না । কারণ, 
সেই জলের গ্রহণ প্রভৃতি তখন হয় নাই। সেই গ্রহণাদি সেখানে ভাবী । ভাবী বিষয়ে 
লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । লৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান বিষয়েই হয়। সুতরাং 
“এই জল গ্রাহ , এইরূপ বোধ যাহা জন্মে, তাহা গ্রহ্ণরূপ ভাবী পদার্থবিষয়ক হওয়ায় উহা 
প্রত্যক্ষ নহে, উহা! অন্রমিতি। এ অনুমিতিরপ বোধবশতঃই সেখানে জল গ্রহণ করে। 
এইরূপ “এই জল হেয়,” অথবা “উপেক্ষ্য,” এইরূপ বোধও অন্তমিতি, তাহার ফলে জলের 
ত্যাগ বা উপেক্ষা হইয়া! থাকে । এখন যদি “এই জল গ্রাহ্‌” ইত্যাদি প্রকার বোধকে অন্থ্মিতি 
বলিতে হইল, তাহা হইলে তৎপুর্কে তাহার কারণও দেখাইতে হইবে৷ তৎপূর্কণে এমন কোন 
বুদ্ধি জন্মে, যাহার ফলে “এই জল গ্রাহথ” ইত্যাদি প্রকার অন্মিতি হয়, ইহা! স্বীকার করিতেই 
হইবে। প্রাচীনগণ তাহাকেই বলিয়াছেন “হানাদিবুদ্ধি”। সে কিরূপ বুদ্ধি, তাহা বুঝিতে 
হইবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বৌধ হইলে সেখানে . ইক্জিয়-সন্বদ্ধের পরেই যে বোধটি জন্মে, 
তাহাকে “নির্বিকল্লক” প্রত্যক্ষ বলে। যেমন জলে চক্ষুঃ-সংযোগের পরেই জল ও জলত্ব- 
বিষয়ে একটা “আলোচন” হয়। “জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ বোব না হয়া কেবল পৃথক্ভাবে 
জল ও জলত্ববিষয়ে যে একটি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাঁকেই প্রাীনগণ “আলোচন” জ্ঞান এবং 
“নির্বিকল্নক” জ্ঞান বলিয়াছেন। এরূপ প্রত্যক্ষকে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষও বল! হয়। এ 
পনির্ববিকল্পক” বা অবিশিষ্ট গুত্যক্ষের পরেই “জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে । 
এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের নাম “সবিকল্পক প্রত্যক্ষ” ৷ পদার্থকে বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া কুঝিলে 
সে জ্ঞানে “বিকল্প” অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকিল, এ জন্য সেই জ্ঞানকে বলে “সবিকল্পক”। 
আর যে জ্ঞানে পদার্ঘদয়ের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বোধ হয় না, তাহ! নির্করিকল্পক | পূর্বোক্ত . 
প্রকারে যখন “জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন পূর্বান্ুতৃত জল 
বিষয়ে যে সংস্কার থাকে, তাহার উদ্বোধ হয়, তাহার ফলে একটি বিশিষ্ট স্থতি জন্মে। জলদর্শী 
পুর্বে জল দেখিয়াছিল, সেই জল পান করিয়া তাহার পিপাসা-নিবৃত্তিও হইয়াছিল। সুতরাং 
সেই জল পিপাসানিবর্তক, এ বিষয়ে তাহার সংস্কার জন্মিয়া! গিয়াছে । এবং প্তজ্জাতীয় জল মাত্রই 
পিপাসানিবর্তক,” এইৰপ একটা ব্যাপ্তিনিশ্চর হওয়ার তজ্জন্য এরূপ সংস্কারও তাহার 
রহিয়াছে। পুনরায় তজ্জাতীয় জল দেখিলে পরেই তাহার এঁ সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তাহার ফলে 
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পূর্বনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, তাহার পরেই “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ একটা জ্ঞান জন্মে) 
উহা পেখাঁনে গ্রত্যঙ্ষাত্বক এবং “পরামর্শ” নামক অঞ্মানপ্রমাণ এবং ইহাই প্র স্থলে 
“উপাদানবুদ্ধি” | কারণ, এ বুদ্ধির দ্বারা পরক্ষণেই “এই জল গ্রাহ” এইরূপ অন্ুমিতি জন্মে, 
তাহার ফলে দেই জলের উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে। এইরূপ জলদর্শী ব্যক্তি যদি তাহার 
পরিদৃষ্ট জলে তাহার পূর্বদৃষ্ট এবং পরিত্যক্ত জলের সাদৃগ্ত দেখিয়া “এই জল তজ্জাতী,” 
এইরূপ বোধ করে, অথবা! পূর্বৃষ্টি উপেক্ষিত জলের সা্ৃ্ত দেখিয়া “এই জুল তজ্জাতীয়” 
এইরূপ বোঁধ করে, তাহ! হইলে & ছুইটি বুদ্ধি তাহার যথাক্রমে “হানবুদ্ধি” এবং “উপেক্ষাবুদ্ধি” 
হইবে। উহার দ্বারা “এই জল হেয়” এবং “এই জল উপেক্য,” এইরূপ অনুমান করিনা সেই 
জলের ত্যাগ বা উপেক্ষা হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত স্থলে পৃর্বোক্ত প্রকার “হানাদিবুদ্ধি” 
প্রত্যক্ষ-প্রমিতি। এই পর্যন্তই খর স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। ইন্রি়গ্রাহ্হ জলের সহিত 
ইন্দডিয়ের সংবোগ-দন্বন্ধরূপ গন্নিকর্ষজন্য এ পর্য্যন্ত বুদ্ধি হয়। স্ৃতরাং উহাতেও এঁ সন্নিকর্ষ 
কারণ। তবে এ “হানাদিবুদ্ধি”র পূর্বে বে পনির্বিকল্নক” বা “দবিকল্পক” প্রত্যক্ষ-প্রমিতি 
জন্মে, তাহা এ হানাদি বুদ্ধির কারণ হওয়ার, এ হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে পূর্বজাত এ 
্রত্যক্ষ-প্রমিতিকেও প্রাচীনগণ প্রমাণ বলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনগণ চরম কারণ 
অর্থাৎ যে কারণটি উপস্থিত হইলে কার্য্য অবস্ঠস্তাবী, তাহাকেই মুখ্য করণ বলিতেন। স্ৃতরাং 
প্রত্যক্ষ-প্রমিতি হানাদি বুদ্ধির প্রতি চরম কারণ হওয়ায় তাহাদিগের মতে মুখ্য প্রমাণ হয়, 
এ জন্য তীহার! প্রমিতিবিশেষকেও প্রমাণ বলিয়াছেন । পূর্বোক্ত হানাদি বুদ্ধির প্রতি ইন্দ্রিয় 
বা ইন্জরিয়সন্গিকর্ষ চরম কারণ না! হওয়ার মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে না। এজন্য প্রাচীনগণ 
ইন্জিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার পর্যন্ত প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া এবং সেই ইন্দরিয়- 
সন্নিকর্ষজন্য প্রমিতিকে ও ইন্দ্িয়ের ব্যাপার বলিয়া হানাদি বুদ্ধির প্রতি মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। 
কিন্ত হানাদি বুদ্ধি প্রত্যফ প্রমিতি হইলে? প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে না। কারণ, তাহার ফল 
অন্থুমিতি। 

পূর্বোক্ত স্থলে জলের সহিত ইন্জিরের দন্িকর্ষ অর্ধান্ড সংযোগ-সনবন্ধ ইন্জিয়ের প্রথম ব্যাপার। 
তাহার পরেই জল ও জলত্ব বিষয়ে “আলোচন” বা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে এবং তাহার পরেই 
“্জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ জন্মে। একই ইন্দডরিয়-সন্নিকর্ষজন্ত যথাক্রমে 
পূর্বোক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে বলিয়া গ্রাচীনগণ এ দ্বিবিধ প্রতাক্ষকেই ইন্দিয়-সম্িকর্ষের ফল 
বলিয়াছেন এবং এ ইন্জিয়-সন্নিকর্ষকেই তাহার প্রতি মুখ্য করণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া মুখ্য প্রমাণ 
বলিয়াছেন এবং এ ইক্িয়-সন্নিকর্ষের কারণ ইন্দ্িয়ও তাহাতে করণ বলিয়া তাহাকেও এ স্থলে 
প্রমাণ বলিয়াছেন । অন্যান্ত অনেক পদার্থ এ দ্বিবিধ প্রত্যক্ষে কারণ হইলেও করণ না 
হওয়ায় সেগুলি এ স্থলে প্রমাণ নহে। পূর্বোক্ত বিবিধ প্রত্যক্ষের পরে ষে পূর্বোক্ত প্রকার 
“হানাদিবুদ্ধি” জন্মে, প্রাচীনগণ তাহাকে পুর্বজাত জ্ঞানেরই ফল বলিয়া এ জ্ঞানকেই তাহার 
প্রতি মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। এ জ্ঞানের সাধন পূর্বোক্ত ইন্জিয়-সন্নিকর্ধ এবং ইব্জিয়ও এ 
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হানাদি বুদ্ধির প্রতি পরম্পরায় করণ হওয়ার তাহাকেও উহার প্রতি প্রমাণ বলিয়াছেন) 
অন্যান্য কারণগুলি করণ না হওয়ায় তাহা এ স্থলে প্রমাণ হইবে না) মুখা ও গৌণ করণের 
লক্ষণ পূর্বেই বলিরাছি। খাহারা ব্যাপারের দ্বারা কার্ধযজনক না হইলে করণ বলেন নাঃ অর্গাৎ 
নির্ক্যাপার চরম কারণকে করণই বলেন না, তাহার! নির্বিকল্লক প্রত্যক্ষে ইন্ড্রিরকে এবং সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষে ইব্জির সন্নিকর্ষকে এবং হানাদি বুদ্ধিতে নির্বিকল্নক প্রত্যক্ষকে করণ বলিতে পারেন । 
তাহা হইলে প্রাসীনদিগের স্ার ইন্দরি-সন্নিকর্ষ এবং তজ্জনা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিতে 
হয়? কিন্তু নব্যগণ তাহা বলেন নাই, কেহ বলিলেও ব্যাখাকারগণ তাহা ব্যাথা করেন নাই; 
প্রাীনগণ উহ! কেন বলিয়াছেন, তাহা পূর্কেইি বলিয়াছি। প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ 
প্রচুর। জয়ন্ত ভ স্যারমঞ্জরীতে বহু মতের উরেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, 
প্রমিতির কর্তা, কর্ম ও সাধারণ কারণ ভিন্ন থে সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমূহ, তাহাই প্রমাণ । 
ফলকথা, তিনিও ইক্জিয়, ইক্ডির-সন্লিকর্ষ এবং তজ্জন্য জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিরাছেন। বাহা 
চরম কারণ অর্গা যাহা উপস্থিত হইলে কার্ধা না হওয়া আর ঘটিবে না, এমন পদার্থই মুখ্য 
করণ) এই মত জয়ন্তভট্রের ন্যায়মঞ্জরীতেও পাগয়া যায়। এ বিষয়ে বহু মতভেদ ও গ্রতিবাদ 
থাকিলেও প্রাচীন ভাষ্যকার বাত্ন্তায়ন ও উদ্যোতকরের মতে প্রমাণের ফল “প্রমিতি”ও 

পূর্বোক্ত “হানাদি বুদ্ধি”্র প্রতি প্রমাণ । অনুমানাদি স্থলে9 এরূপ হইবে অর্থাৎ অন্ুমিতিরূপ 

গ্রমিতি ও হানাদি বুদ্ধিরূপ অনুদিতির প্রতি অনুমান প্রমাণ হইবে । এইরূপ অন্তত্রও বুঝিতে 

হইবে । এই সকল প্রা9ীন মতের সকল কথা বুৰিতে হইলে অনুসন্ধিতস্থ স্ুবী “তাতপর্্যটীকা» 

প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন, কিন্তু বড় সাবধান হইয়া বুঝিতে হইবে। 


ভাষ্য । অক্ষস্তাক্ষম্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং। ব্বৃতিস্ত সম্গি- 
কর্ষো জ্বানং বা। যদা দন্নিকর্ষস্তদ! জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদ! জ্ঞানং তদা 
হাঁনোপাদাঁনোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং। 


অনুবাদ । প্রত্যেক ইন্ড্িয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি! ব্যাপার ) প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
পৰৃত্তি” কিন্তু সন্নিকর্ষ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ ), অথবা জ্ঞান 
( নির্বিবকল্পক ব| সবিকল্পক জ্ঞান )। যে সময়ে সন্নিকর্ষ (ব্যাপার হইবে ), তখন 
জ্ঞানরূপ প্রমিতি ( প্রমাণের ) ফল হইবে। যে সময়ে জ্ঞান (ব্যাপার হইবে ), 
তখন হানবুদ্ধি (যে বুদ্ধির ছারা ত্যাগ করে ), উপাদানবুদ্ধি (যে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ 


করে ) এবং উপেক্ষা-বুদ্ধি ( ধে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্গ। করে), ( প্রমাণের ) ফল 
হইবে। | 


টিপ্লনী। ভাষ্যকার এই সুত্রভাষো স্থৃত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবৌধক চারিটি সংজ্ঞার 
ব্যুৎপন্ভি-লভ্য অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন | ইহাদিগের নিষ্ৃষ্ট লক্ষণ মৃহযি্ৃত্রে পরে ব্যক্ত হইবে। 


১০ বাহস্যায়ন ভাষ্য ১০৯ 


“প্রতিগতনক্ষং” এইরূপ বিগ্রহে প্রাদি সমাস করিলে প্রতিগত অর্পাৎ বিষয়-সনিকুষ্ট “অক্ষ” 
অর্থাৎ ইন্ছিরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা যায়; কিন্তু তাহ্ণতে সমস্ত ইন্দিয়ই প্রতাক্ষ প্রমাণ, 
উহা পরিষ্ফুট হয় না এবং উক্জিয়জন্য জ্ঞানরপ বুন্তিও বে গ্রতক্ষ প্রমাণ হঈবে, তাহা বুঝা যায় 
না। “অক্ষমক্ং প্রতিবর্ততে” এইরূপ বিগ্রহে অব্যরীভাব সমাদদিদ্ধ প্রত্যক্ষ” শবের দ্বারা 
ইব্ছিরের গ্রমাণত্ব বোধ না হইলে? সমস্ত উত্জিয়ের স্ব স্ব বিষরে বৃন্তি শ্রতক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা 
যায়। তাই ভাষ্যকার “অক্ষত্তাক্ষম্ত প্রতিবিষরং বৃত্তি” এই বাকের দ্বারা পূর্বোক্ত অব্যয়ীভাব 
সমাসের বিগ্রহবাক্যের সুচনা করিয়াছেন । ভাষাকারের এ বাক্য পূর্বোক্ত বিগ্রহবাক্যের 
ফলিতার্গকথন মাত্র । উহী! অব্যয়ীভাব নমাসের বিগ্রহবাক্য নহে । তাহা হইলে “অক্ষস্ত অন্গস্ত” 
এই স্থলে যন্তী বিভক্তি প্রঘুক্ত হইত না । 

অব্যরীভাব সমাসের পূর্বোক্ত বিগ্রহ-বাক্যের দ্বারা বে “বৃত্তি” অর্স প্রতীত হইরাছে, ভাষ্যকার 
এখানে তাহ্‌কেই প্রত্যক্ প্রমাণ বলিরাহেন। কারণ, প্রমাণ-বোপক পপ্রত্যক” শব্দের উক্ত 
বুৎপন্ভির ছারা উহাই বুঝা গিয়াছে । “বৃত্তি” বলিতে ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত 
সন্নিকর্ষ যেমন ইক্জির-জন্য এবং ইন্দ্রির-জন্ত প্রত্যক্ষের জনক বলিরা ইন্ড্রিরের ব্যাপার হয়, 
তদ্রপ ইন্দরিপ্র-জন্ বে জ্ঞান জন্মে, তাহাও ইন্দ্রির-জন্ত চরম ফল হানাদি-বুদ্ধির জনক বলিয়! ইন্দ্িয়ের 
বাপার হইবে | প্রগীন স্থাপ্নাসারধ্যগণের মতে চ্ম কার্ণরূপ ব্যাপারই মুখ্য করণ। তাহা হইলে 
ইন্জরির-সন্নিকর্ষ ও তজ্জন্য জ্ঞানরূগ ব্যাপারই প্রমিতির মুখ্য করণ বলিয়া মুখ্য প্রমাণ বলা যায়। 
পরম প্রাগীন ভাষ্যকার এখানে তাহাই বলিয়াছেন ইন্দ্রির-দন্নিকর্ষরপ প্রমাণের ফল নির্বিকল্নক 
বা সবিকল্পক জ্ঞান এবং এ জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল হানাদি-বুদ্ধি। ন্যার়বান্তিক-কারও এখানে 
এইরূপ দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি লিখিরাছেন,_-“উভয়ং পরিস্ছেদকং সন্নিকর্ষো জ্ঞানঞ্চ।৮ 
ধাহারা কেবল ইন্দ্রি-সন্নিকর্ধকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন, উদ্যোতকর তীহাদিগের মত খণ্ডন 
করিরাছেন। এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উদাহরণ বুঝিয়া কথাগুলি বুঝিতে হইবে । আমি আমার 
মনঃপুত পানীর জলের অন্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে আমার জলে চক্ষুঃদংযোগ হইল, 
এইটিই আমার বিষয়ের সহিত ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ। তাহার পরক্ষণেই আমার জল ও জলত্ব বিষয়ে 
পৃথকৃভাবে একটি অবিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিল। এই জ্ঞনটির নাম “নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ।” তাহার 
পরক্ষণেই “জলত্ববিশি্ট জল” এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিল; এই জ্ঞনটির নাম “সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষ )” পূর্বে জলত্ব প্রত্যক্ষ ব্যতীত “জলত্ববিশিষ্ট” এইবপ প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না,_- 
কারণ, বিশিষ্ট বুদ্ধি মাত্রেই পূর্বে বিশেষণ জ্ঞান খকো! চাই। বে সর্প দেখে নাই, তাহার “এই স্থান 
সর্পবিশিষ্ট”, এইরপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । সুতরাং “জলস্থবিশি্ট” এইরূপ প্রত্যক্ষের পূর্বে 
পৃথকৃভাবে একটি জলন্ব প্রত্যক জন্মে, ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে । এরূপ প্রত্যক্ষের নাম 
নিব্বিকল্নক প্রত্যক্ষ, উহা! ইন্দিয়-সন্নিকর্ষজন্ট এবং উহার পরজাত “জলত্ববিশিষ্ট জল” এইরূপ 
সবিকল্পক প্রত্যকটিও পূর্বজাত দেই ইন্রির-সন্লিকর্ষজন্য ৷ সুতরাং এ স্থলে এঁ ছুই প্রত্যক্ষেই 
ইন্জিয়-সন্নিকর্ষ প্রধাণ | প্র প্রত্যক্ষের পরে তজ্জাতীয় অন্ত জলের পিপাসা-নিবর্ভকত্ব বিষয়ে আমার 
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যে সংস্কার আছে, এ সংস্কার উদ দ্ধ হইয়া আমার পূর্বান্থভূত জলের পিপাঁসা-নিবর্তকত্বের 
স্মরণ জন্মাইল, শেষে “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ একটা জ্ঞান জন্মাইল; ইহারই নাম 
“উপাদান-বুদ্ধি।” ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইহা অন্গুমিতির কারণ জ্ঞান, এই জ্ঞান জন্য শেষে আমার 
“ইহা গ্রাহ” এইরূপ অন্মিতি জন্মিল, আমি তখন পানের জন্ত এই জল গ্রহণ করিলাম | 
ভাষ্যে উপাদানবিষয়ক বুদ্ধিকেই উপাদান-বুদ্ধি বলা হয় নাই। “উপাদীয়তেহনেন” এইরূপ 
ব্ুৎপ্তিতে বে বুদ্ধির ছারা অনুমান করিয়া উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে, তাহাই উপাদানবুদ্ধি 
এবং ব্ূপে যে বুদ্ধির দ্বার ত্যাজ্য বলিয়া অন্্রমান করিরা ত্যাগ করে, তাহাই “হানবুদ্ধিণ এবং 
যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষ্য বলিয়া অনুমান করিরা উপেক্ষা করে, তাহাই “উপেক্ষা-বুদ্ধি 1” প্রত্যক্ষ- 
স্থলে পূর্বোক্ত এই তিনটি বুদ্ধি প্রত্যক্ষাত্মক | ইন্ডিয়-সনিকর্ষের পরে থে নির্বিকল্পক বা! সবিকল্পক 
্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা ইন্জিয়ের বাপার হইর! পূর্বোক্ত এ “হানাদি বুদ্ধিঠরূপ ফল জন্মায়। 
এ জন্য এ হানাদি বুদ্ধির পঞ্ষে পুর্বজাত সেই জ্ঞানই প্রমাণ । সুতরাং ইন্জির-সন্িকর্ষের স্তায় 
জ্জন্য যে প্রত্যক্ষ প্রমিতি জন্মে, তাহাকেও পরভাবী হানাদিবুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমিতির, পক্ষে 
প্রমাণ বলিয়াছেন। 


ভাষ্য । মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থম্য পশ্চান্মীনমনুমানং। উপ- 
মানং সামীপ্যজ্ঞানং যথা_-গৌরেবং গবয় ইতি। সামীপ্যন্ত সামান্য- 
যোগঃ। শব্দঃ শব্যতেহনেনার্থ ইত্যভিধীয়তে জ্ঞাপ্যতে । উপলক্ধি- 
সাধনানি প্রমাণানীতি সমাখ্যানির্ববচনসামর্থ্যাদৃবোদ্ধব্যম্‌ । প্রমীয়তে- 
হনেনেতি করণার্থাভিধানে! হি প্রমাণশব্দঃ। তদ্বিশেষসমাখ্যায়া অপি 
তখৈব ব্যাখ্যানিমৃ। 


অনুবাদ। মিত অর্থাৎ যথার্থরূপে জ্ঞাত হেতুর দ্বার! লিঙ্গী অর্থের অর্থাৎ ষে 
পদার্ধে হেতু আছে, সেই অর্থের ( সাধ্যের ) পশ্চাৎ জ্ঞান ( যাহার দ্বার! হয়, তাহা) 
অনুমান। “্উপমান” বলিতে যেমন গো, এইরূপ গবয়, এইরূপে সামীপ্য জ্ঞান। 
সামীপ্য কিন্তু সাদৃশ্য-সন্বন্ধ । ইহার দ্বারা পদার্থ শব্দিত হয়, অভিহিত হয়, জ্ঞীপিত 
হয়, এ জন্য “শব” € প্রমাণ )। উপলব্ধির সাধনগুলি প্রমাণ, ইহা! সমাখ্যার অর্থা 
“প্রমাণ” এই সংজ্ঞার নির্ববচন-সামথ্যবশতঃ অর্থাৎ ধাতু-প্রত্যয়ের শক্তিবশতঃ বুঝা 
যায়। কারণ, পপ্রমীয়তেহনেন” এই বুৎপন্তিতে (অর্থাৎ ইহার দ্বারা পদার্থ 
প্রমিত হয়, এই অর্থে) প্রমাণ শব্দটি করণার্থবোধক ; ( স্তরাং) সেই প্রমাণের 
বিশেষ সমাখ্যারও ( প্রত্যক্ষ,» “অনুমান”, “উপমান”, «শব্দ, এই চারিটি বিশেষ 
সংজ্ঞারও ) সেইরূপই (যেরূপে করণার্থ বুঝা যায় ) ব্যাখ্যা ( বুঝিতে হইবে )। 
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টিগ্নী। অনু শব্দের অর্থ পম্চাৎ, মান শবের অর্থ জ্ঞান । তাহা হইলে অনুমান শব্দের 
্বারা বুঝা যায় পশ্চাৎ জ্ঞান। অনুমানের হেতুকে “লিঙ্গ” বলে। লিঙ্গ-জ্ঞানের পরে অনুমান হয়, 
তাই উহার নাম ণঅন্মান” | সন্দিগ্ধ বা বিপরীতভাবে জ্ঞাত লিঙ্গের ছারা জ্ঞান, প্রকৃত অনুমান 
নহে; তাই বলিয়াছেন যে, লিঙ্গটি “মিত” অর্গাৎ্, বথার্ঘরূপে জ্ঞাত হওয়া চাই । শা বোধ 
যথার্থরূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা হর__কিন্তু সেখানে শব্দ লিঙ্গ হয় না, এ জন্য তাহা অন্ুমান হইতে 
পারিবে না। বে ধর্ীতে অনুমান হইবে, সেখানে লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু পদার্থ থাকা চাই, এ জন্ 
বলিয়াছেন__-“লিঙ্গী অর্থের পশ্চাৎ জ্ঞান” । ধন্ী লিঙ্গবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে “লিঙ্গী” বলা! যায়| 
কেবল ধর্ত্রীর অনুমান হয় না; কারণ, তাহা দিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু একটি অসিদ্ধ ধর্ম বিশিষ্টরূপেই 
ধর্মীর অনুমান হয়, এ জন্য বলিয়াছেন--“লিঙ্গী অর্গের অনুমান” । অর্থ বলিতে এখানে সাধ্য । 
কেবল ধর্্ী সাধ্য নহে। অন্রমেয় ধর্ম বিশিষ্টরূপে ধর্মী সাধ্য হইতে পারে। ভাষোক্ত অনুমান 
ব্যাখ্যা যদিও অন্গুমিতিবূপ ফলের ব্যাখ্যা, তাহা হইলেও ( “যতঃ” এই কথার অব্যাহার করিয়া ) 
যাহার দ্বার! এ অনুমিতি জন্মে, তাহাই অনুমান প্রমাণ--এই পর্যন্তই ভাষ্যকারের তাৎপর্্যার্থ 
বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন বে, যখন অন্ুমিতিরূপ ফলও হানাদি 
বুদ্ধির পক্ষে প্রমাণ হইবে, তখন “্যতঃ” এই কথার অধ্যাহার না করিলেও ভাষ্যার্থের অসংগতি 
নাই। 

ন্উপ” শব্দের অর্থ সামীপ্য, “মান” শব্দের অর্থ জ্ঞান। সামীপ্য এখানে সাদৃগ্ত, ইহা 
ভাষ্যকারই বলিয়াছেন । সুতরাং উপমান শবের দ্বারা বুঝা যায়, সাদৃশ্ত-জ্ঞান। গবয়-নামক 
গো-সদৃশ একপ্রকার পণ্ড আছে। প্ৰথা গৌরেবং গবরঃ” এই কথা বিনি শুনিয়াছেন, তিনি 
কখনও গো-দদৃশ এ পশুকে দেখিলে, গবয়ে গো-সাদৃগ্ত দেখিয়া, “গবয় গবয় শবর বাচ্য” 
এইরূপে গবয়মাত্রে গবয়-শব্ববাচ্যত্থ বুঝিয়া! থাকেন। ইহা এ সাদৃপ্ত-জ্ঞানরূপ উপমান-প্রমাণের 
ফল। পশব্যতেইনেনার্থ;”-_এইরূপ বুুৎপন্তিতে “শব্দ” শব্দটি দিদ্ধ। স্ৃতরাং জ্ঞায়মান পদ 
অথবা পদজ্ঞানই শব্মপ্রমাণ বলিয়া উহা দ্বারা বুঝা৷ বাইবে। ভাষ্যে “শব্ধ্যতে” ইহার বিবরণ 
অভিবীয়তে_-তাহার বিবরণ জ্ঞাপ্যতে। লক্ষণাজ্ঞান পুর্র্বক পদার্থের উপস্থিতি প্রযুক্তও শাব্ৰ 
বোধ হয়; সেখানে পদার্থ অভিধা-বোধিত না হইলেও জ্ঞাপিত হয়। তাই জজ্ঞাপ্যতে” বলিয়া 
উহারই পুনর্যখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ যাহার দ্বারা পদার্ জ্ঞাপিত হয় অর্গাৎ, পদার্পবিষ়ক 
শাব্দ বোধ হয়, তাহাই শব প্রমাণ | 

পপ্রমাণ” বলিতে যথার্থ অনুভূতির সাধন | ইহা প্রমাণ শব্দের ধাতু-প্রত্যয়ের শক্তিতেই বুঝা 
যায়। প্রমাণ-সামান্তবোধক 'প্রমাণ” শব্দটি যখন করণার্থবোধক, তখন তাহার বিশেষ নামগুলিও 
করণার্থবোধক, ইহা অবশ্তই স্থীকার্য। স্থতরাং দেগুলিরও সেইরূপ ব্যাথ্যা বুঝিতে হইবে। 
প্রমাণবোধক প্রত্যক্ষাদি শবের ব্যুৎপন্ভিমাত্রই এই ভাষো বণিত হইয়াছে। এগুলি প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের লক্ষণ নহে। স্ৃতরাং প্রমাণাভাসে অতিত্যাপ্তি-দোষের আশঙ্কা নাই। অর্থাত প্রমাণের 
প্রকৃত লক্ষণ প্রমাণাভাদে নাই । 


১১২ হ্যায়দর্শন [ ১অ০, ১আ* 


ভাষা । কিং পুনঃ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংপ্রবন্তেহথ প্রতিপ্রমেয়ং 
ব্যবতিষ্ঠন্ত ইতি । উ5য়থাদর্শনং | অস্ত্যাত্েত্যাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে | 
তত্রানুমানং_-“ইচ্ছা-দ্বেষ প্রযত্রন্থখছুঃখজ্ঞা নান্যা আনন! লিঙ্গ”*মিতি। প্রত্যক্ষং 
যুগ্জানস্ত যৌগসমাঁধিজমাত্মমনসোঃ সংযোগ-বিশেষাদাত্ম!। প্রত্যক্ষ ইতি। 
অগ্নিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তে অত্রাগ্রিরিতি | প্রত্যানীদতা ধুমদর্শনে- 
নানুসীয়তে | প্রত্যাসন্নেন চ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে | 

অনুবাদ । প্রমাণগুলি কি প্রমেয়কে অভিসংপ্লৰ করে ? অথবা প্রতিপ্রমেয়ে 
ব্যবস্থিত ? ( অর্থাৎ এক একটি প্রমেয়ে কি বনু প্রমাণের ব্যাপার হয় ? অথবা 
কৌন একটি বিশেষ প্রমাণেরই ব্যাপার হয় ?)। (উত্তর)-_ছুই প্রকারই দেখা যায়। 
(এক প্রমেয়ে বহু প্রমাণের ব্যাপাররূপ প্রমাণসংপ্লবের উদাহরণ দেখাইতেছেন ) 
আতু। আছে, ইহা শব্দ প্রম।ণ হইতে বুঝ! যায়। তদ্বিষয়ে ( আত্মবিষয়ে ) অনুমান 
উক্ত হইয়াছে, “ইচ্ছাদেযপ্রধ্রন্থখছুঃখজ্ঞানান্যাতবনে। লিঙ্গং৮ এই সূত্র (১, ১আঃ, 
১০সৃত্র )। ততদ্বিষয়ে যুগ্তান ব্যক্তির € যোগিবিশেষের ) যোৌগসমাধিজাত প্রত্যক্ষ 
আছে। আত্বা এবং মনের সংযোগ-বিশেষ প্রযুক্ত ষথার্থরূপে আতা প্রত্যক্ষ হয়। 
( লৌকিক বিষয়েও প্রামাণ-সংগ্লাবের উদাহরণ দেখাইতেছেন ) “এখানে অগ্নি আছে)” 
এইরূপ শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নি প্রতীত হর। নিকটবন্তী হইতে থাকিলে তৎকর্তৃক 
: ধুম দর্শনের দ্বারা (€ এ অগ্নি) অনুমিত হয় এবং নিকটবন্তী হইলে ততকর্তৃক (এ 
অগ্নি) প্রত্যক্ষের দ্বার উপলব্ধ হয় । 

টিগ্রনী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন গ্রমাণ নাই; স্থৃতরাং প্রনাণের চতুর্িধ বিভাগ উপপন্ন 
হর না, এ কথা ধাহারা বলিবেন, ভাষ্যকার তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রমাণ-সংগ্রব এবং প্রমাণ- 
ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন । যে বিষয়ে বহু প্রনাণের ব্যাপার আছে, সে বিষয়ে প্রমাত! তাহার 
যথার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার ইচ্ছাবশতঃ বহু প্রমাণের ছারাই তাহাকে বথার্সরূপে বুঝিয়া থাকেন ; 
সুতরাং এক বিষয়ে বহু প্রমাণের সংকররূপ প্রমাণ-সংপ্রব আছে এবং উহা ব্যর্গ নহে। যথার্থ 
জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার ইচ্ছাবশতঃই সন্ভবস্থলে বহু প্রমাণকে আশ্রর করা হয় । এই প্রমাণ-সংপ্রবের 
উদাহরণ অলৌকিক আত্মবিষয়ে এবং লৌকিক অগ্রিবিষরে ভাষ্যকার দেখাইগাছেন। উহা প্রদর্শন 
মাত্র। এরূপ বহু স্থলেই প্রমাণ-সংপ্লৰ আছে । বেখানে একমাত্র প্রদাণের ব্যাপার অর্দাৎ যে পদার্থ 
কোন একটি প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণান্তরের বিষরই নহে, অথবা বেখানে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা যথার্থ 
জ্ঞান হইলে তাহাতে প্রমাতার আর জিজ্ঞাসা থাকে না, সেখানে প্রমাণের ব্যবস্থা । এই প্রমাণ- 
ব্যবস্থার উদাহরণ ভাষ্যকার (অলৌকিক ও লৌকিক বিষরে) ইহার পরেই দেখাইতেছেন। দেগুলিও 
প্রদর্শন মাত্র। সেইরূপ বহু স্থলেই প্রমাণের ব্যবস্থা আছে, ইহা তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে। 


৩ স্০] বাৎ্ম্তায়ন ভাষ্য ১১৩ 


ভাষ্য । ব্যবস্থা পু্ন“রগ্িহৌত্রং জুনুয়াৎথ স্বর্গকাঁম” ইতি । 
লৌকিকন্ত স্বর্গে ন লিঙ্গদর্শনং ন প্রত্যক্ষমূ। স্তনয়িত্রশব্দে শ্রুয়মাণে 
শব্দহেতোরনুমানম্‌। তত্র ন প্রত্যক্ষং নাঁগমঃ। পাণো প্রত্যক্ষত 
উপলভ্যমানে নানুমানং নাঁগম ইতি । সা চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা। 
জিজ্ঞাসিতমর্থমাপ্তোপদেশাৎ প্রতিপদ্যমানে। লিঙ্গদর্শনেনাপি বুভূৎসতে, 
লিঙ্গদর্শনানুমিতঞ, প্রত্যক্ষতো দিদৃক্ষতে, প্রত্যক্ষত উপলবেহর্থে জিজ্ঞাপা 
নিবর্ততে | পুর্বোক্তমুদাহরণং অগ্নিরিতি। প্রমাতুঃ প্রমাতব্যেহর্থে 
প্রমাণানাং সংকরোহভিসংপ্রুবঃ অসংকরো ব্যবস্থেতি। ইতি ত্রিসৃত্রী- 
ভাষ্যমৃ। ৩। ূ 

অনুবাদ । ব্যবস্থ! (অর্থাৎ প্রমাণের অসংকর), কিন্তু “স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র 
হোম করিবে” এই স্থলে। লৌকিক ব্যক্তির স্বর্গবিষয়ে হেতুদর্শন অর্থাৎ অনুমান 
নাই, গ্রত্যক্ষও নাই; ( অর্থাৎ ধিনি স্বর্গপদার্থ প্রত্যক্ষ করেন নাই, অনুমাঁন-প্রমাণের 
দ্বারাও বুঝিতে পারেন নাই, সেই লৌকিক ব্যক্তির পক্ষে ব্বর্গরূপ প্রমেয়ে একমাত্র 
আ্তি-প্রমাণই ব্যবস্থিত। *অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ” এই শ্রুতি-প্রমাণের 
দ্বারাই তাহার স্বর্গবিষয়ক প্রমিতি হইয়া! থাকে )। ( লৌকিক বিষয়েও প্রমাণের 
ব্যবস্থা দেখাইতেছেন ) মেঘের শব্দ আঁয়মাণ হইলে ( সেই শব্দের দ্বার! ) শব্দহেতুর 
€( মেঘের ) অনুমান হয়। তদ্বিষয়ে ( তখন ) প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, শব্দ-প্রমাণ নাই। 
প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলভ্যমান (দৃশ্যমান ) হস্তে (তখন) অনুমান-প্রমাণ নাই, আগম- 
প্রমাণও নাই। সেই এই প্রমিতি (প্রমাণ-সংগ্লব স্থলে প্রমাণের ফল যথার্থ জ্ঞান) 
প্রত্যক্ষপরা অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রধানা। (কেন? তাহা বুঝাইতেছেন ) জিজ্ঞাসিত 
পদার্থকে শব্দ-প্রমাণ হইতে বৌধ করতঃ লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাও বুঝিতে 
ইচ্ছা করে। লিঙ্গ্দর্শনের দ্বারা অনুমিত পদার্থকে আবার প্রত্যক্ষের দ্বারা দেখিতে 
ইচ্ছা করে। প্রত্যক্ষের দ্বার উপলব্ধ পদার্থে জিত্ঞাস। নিবৃত্ত হয়। ( এ বিষয়ে ) 
অগ্নি উদাহরণ পূর্বের উক্ত হইয়াছে । প্রমাতার প্রমেয় বিষয়ে বহু প্রমাণের সংকরকে 
*অভিসংপ্লব” বলে, অসংকরকে “ব্যবস্থা” বলে। তিন সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত হইল। ৩। 

টিগ্ননী। প্রমাণ সংপ্রবস্থলে বে সমস্ত প্রমিতি হর, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান । কারণ, 
প্রত্যক্ষ হইলে আর তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে না। “অগ্রিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীরতে”, ইত্যাদি 
ভাষ্যের দ্বারা ভাষ্যকার অগ্বিকে ইহার লৌকিক উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া আসিরাছেন। 


১৫ 


১১৪ স্যায়দর্শন [ ১০ ১ আও 


অর্থাৎ শবপ্রমাণ হইতে অগ্নিকে জানিলেও অনুমানের দ্বার! আবার জানিতে ইচ্ছা হয়। 
এ ইচ্ছাবশতঃ কিছু নিকটে যাইবা! ধুম দর্শনের দ্বার অগ্নিকে অনুমান করে। তখন তাহার 
দ্বারা পূর্বজ্ঞান-জন সংস্কার দৃঢ় হয়। কিন্ত তখনও অগ্নিকে প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি করিবার 
ইচ্ছা থাকে৷ তাই একেবারে নিকটবর্তী হইয়া এ অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করে। তখন আর খঁ অগ্নি 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে না; কারণ, প্রত্যক্ষের বড় আর কোন প্রমাণ নাই। তাই প্র স্থলের 
প্রমিতির মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ | প্রমাণের ব্যবস্থাস্থলে এই প্রাধান্-বিগর নাই। ফারণ, সেখানে 
একমাত্র প্রমাণের দ্বারা একমাত্র প্রমিতিই হইয়া থাকে । ভাষ্যকার বাহাকে প্রমাণের “অভিসংগ্লব” 
বলিয়াছেন, তাহ! *প্রমাণসংপ্লব” শবের দ্বারাও অভিহিত হইয়া থাকে । প্রথম তিন ুত্রের 
দারা স্তায়দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য এবং তাহার ব্যবস্থাপক প্রমাণ হুচিত হইয়াছে। তাই বেদাস্ত- 
দর্শনের চতুঃস্থতরীর ন্যায় স্থায়দর্শনের “রিস্থত্রী” মহর্ষি গোতমের একটা বিশেষ প্রবন্ধ; ইহা সুচনা 
করিবার জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,_-“ইতি ক্রিস্ত্রীভাষ্যম্” | এ স্থলে “ইতি” শবের অর্থ 
সমাপ্তি । স্া়িবান্তিককার এবং তাৎপর্য্যটীকাঁকার এবং তাৎপর্ধ্-পরিশুদ্ধিকারও এই ত্রিহ্ৃত্রী 
ব্যাখ্যার পরে স্ব স্ব প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘোষণ! করিয়াছেন । ৩। 

ভাষ্য । অথ বিভক্তানাং লক্ষণবচনমূ | 

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রমাণের বিভাগের পরে বিভক্ত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের 
লক্ষণ বলিয়াছেন। (তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ এমাণই সর্বপ্রথম উদ্দিষ্ট হওয়ায় তদনুসারে 
সর্ববাগ্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই লক্ষণ বলিয়াছেন )। 


সুত্র। ইন্জরিয়ার্থসন্বিকর্ষোৎ্পন্নৎ জ্ঞানমব্যপদেশ্য- 
মব্যভিচারি ব্যবসায়াতবকৎ প্রত্যক্ষম্‌। ৪। 


অনুবাদ। ইন্জ্রিয়গ্রাহ পদার্থের সহিত ইন্ড্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষ 
হেতুক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং “অবাপদেশ্ট” অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের 
সংজ্ঞাবিষয়ক নহে বলিয়া! শাব্ধ নহে এবং “অব্যভিচারী” অর্থাৎ যে জ্ঞান বিপরীত- 
নিশ্যয়রূপ ভ্রম নহে এবং প্ব্যবসায়াতুক” অর্থাৎ যে জ্ঞীন সংশয়াত্বক নহে__ 
নিশ্চয়াত্বক, এমন জ্ঞানবিশেষ যাহার দ্বারা জন্মে, অর্থাৎ এতাদৃশ জ্ঞানের যাহা! 
করণ, তাহ৷ প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

টিগ্লনী। মহষি গোতম “উদ্দেশ”, প্লক্ষণ” এবং “পরীক্ষাপ্র দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের তত্ব 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার প্রথমোক্ত পদার্থ “প্রমাণ” ৷ তাহার সামান্ত উদ্দেশ প্রথম সুত্রের 
দ্বারা করিয়াছেন এবং তৃতীয় সূত্রের দ্বারা তাহার বিশেষ উদ্দেশ অর্থাৎ বিভাগ করিয়াছেন । 
তৃতীয় সুত্রে “প্রমাণ” শবের ছারা প্রমাণের সামান্ত লক্ষণও স্থচিত হ্ইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষাদি 
বিশেষ প্রমাণ-চতুষটয়ের লক্ষণ বলিতে হইবে, তাই মহষি তন্মধ্যে এই স্ুত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত 
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প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন । প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার 
লক্ষণ বুঝা আবশ্তক। লক্ষণের দ্বারাই পদার্থ তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে 
বিশিষ্ট হইয়! থাকে । পদার্থের লক্ষণ না বুঝিলে এ বিশিষ্টতা বা বিশেষ বুঝা যায় না । প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের লক্ষণ বলিলে তন্্বারা উহা তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা 
বুঝা যাইবে । সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণজ্ঞান তাহার একপ্রকার তত্বজ্ঞান। এইক্ধপ 
সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্গবর্গ হইতে পদার্ধের বিশেষ জ্ঞাপনই সর্ধত্র লক্ষণের প্রয়োজন | 
মহধির লক্ষণ-সুত্রগুলিরও উহাই প্রয়োজন | প্রমাণাদি পদার্থের তত্ব জানাইতে তাহাদিগের 
লক্ষণ বলিতে হর়,_-এ জন্ত মহর্ষি তাহাদিগের লক্ষণ-্থত্রগুলি বলিয়াছেন) প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের লক্ষণ দ্বারা বুঝ! যাইবে, উহা! তাহার সজাতীয় অনুমানাদি প্রমাণ এবং তাহার 
বিজাতীয় প্রা্তক্ষাভাদ এবং প্রমেয প্রভৃতি পদার্থবর্গ নহে, উহা তাহা হইতে বিশিষ্ট, তাহা হইতে 
ভিন্ন। এইরূপ বোধ উহার একপ্রকার তবজ্ঞান। এইরূপ সর্বত্রই লক্ষণের ইহাই প্রয়োজন 
বুঝিতে হইবে। 

এই সুত্রে পপ্রত্যক্ষ” শবে দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ করা হ্ইয়াছে। পপ্রত্যক্ষ” শব্দের অন্ঠান্ত 
অর্গ থাকিলেও এখানে উহার অর্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ । কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লঞ্গণই এই স্থত্রে 
মহ্ষির বক্তব্য স্থত্রের অন্য মংশের দ্বারা নেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
মহির তাতপর্য্য এই বে, এইরূপ জ্ঞানবিশেষ যাহার দ্বারা জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । অর্থাৎ 
সথত্রে যতঃ” এই কথার অধ্যাহার করিয়! প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই স্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে। 
তাতপর্ধ্যটীকাকারও ইহাই বলিয্নাছেন। নচেঙ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমিতির লক্ষণ বলা হয়| প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের লক্ষণই বে মহবির এই স্ত্রে বক্তব্য । বদিও প্রত্যন্গ প্রমিতিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় বটে, 
কিন্ত সেই প্রমিতি মাত্রই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে না । হানা বৃদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমিতি অন্মিতির 
করণ হওয়ায় অন্ুমান-প্রমাণই হইবে এবং ইন্দ্রির এবং তাহার সন্গিকর্ষবিশেষও প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
হইবে। সুতরাং সুত্রে “বত এই কথার অধ্যাহার ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণমাত্রের লক্ষণ বলা 
হয় না। ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির যখন এই সুত্রে বন্তব্য, তখন তাহার তাৎপর্ধ্য 
এ পর্যন্তই বুঝিতে হইবে এবং ত্স্থ “প্রত্যক্ষ” শব্দটি প্রত্যক্ষ প্রমাণবোধক বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। পরস্থ প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে তাহার ফল প্রত্যক্ষ প্রমিতির লক্ষণও এই স্থত্রের 
, দ্বারা স্থৃচিত হইয়াছে । একই স্বন্াক্ষর স্থত্রের দ্বারা অনেক ত্স্থচনা করাই স্ত্রকার মহ্ষিদিগের 
কৌশল স্থলবিশেষে অন্য বাক্যের অধ্যাহার কবিরা! মহর্ষি-সত্রের সেই সকল অর্থ বুঝিতে হয়। 


এরূপ অধ্যাহার শুত্রকারদিগের অভিপ্রেতই থাকে । এ জন্তই ভাষ্যকারগণ সুত্রার্থবর্ণনায় অনেক 


কথার পুরণ করিা স্থত্রের অবতারণা করেন এবং এরূপ করিয়া ব্যাখ্যাও করেন। মুলকথাঁ, 
যাহার দ্বারা এই স্থৃত্রোন্ত জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহ! প্রত্যক্ষ প্রমাণ__এই পর্ধ্যস্তই এখানে স্ত্রার্থ 
বুঝিতে হইবে । সে কিরূপ জ্ঞান? তাই প্রথমেই বলিয়াছেন, “ইন্ডিয়ার্থসন্নিকর্যোৎপন্ন জ্ঞান 1” 
ছরাপ, রসনা, চক্ষু, ত্বক, শ্রোব্র, এই পাঁচটি বহিরিজ্রির। ইহা ছাড়া আর একটি ইন্দ্রিয় আছে, 
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তাহা অন্তরিক্িয়, তাঁহার নাম মন। এই ছয়টি ইন্জিয়ের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মিত বিষয় আছে। 
সকল পদার্মই সকল ইব্জিয়ের বিষর হর না। আবার কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না অর্থাৎ 
লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হর না, এমনও বহু পদার্ম আছে) দেগুলিকে বলে অতীন্দ্রয় পদার্থ । 
যে পদার্থ যে ইন্দরিয়ের বিষয় হয়, দেই পদার্পের সহিত সেই ইন্্রির়ের সন্বন্ধ-বিশেষহেতুক যে 
জ্ঞান উৎপন্ন হর, এ সন্বন্ধবিশেষ ব্যতীত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাই ইক্জিরার্থসন্িকর্ষোত্পন্ন , 
জ্ঞান,” তাহাকেই বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ভাষ্যকার স্ুত্রার্ণ বর্ণনায় স্ত্রোক্ত প্রত্যক্ষ ভ্ঞানবিশেষেরই 
ব্যাখ্যা করিরাছেন। তাহার মতেও এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহার দ্বারা হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ 
প্রনাণ, এই পর্যন্তই স্থত্রার্থ বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত ইন্জরিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্থ বিষয়ের 
সন্বন্ববিশেষকেই “ইন্দরিরার্ঘ-সন্নিকর্ষ” বলে। উদ্যেতকর প্রভৃতি স্থায়াচার্যাগণ এই “সন্নিকর্ষপকে 
ছয় প্রকার বলিয়াছেন । যযাঁ_(১) “নংবোগ”” (২) “সংঘুক্ত সমবায়,” (৩) “সংঘুক্তসমবেত 
সমবায়, (8) “্দমবায়ণ, (৫) “নমবেতদমবার»” (১) “বিশেষণতা” | ইহাদিগের মধ্যে দ্রব্যের 
প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সন্বন্ধই “সন্িকর্ষ” এবং দ্রব্গত গুণ, 
ক্রিয়া ও জাতির প্রত্যক্ষে “সংযুক্তসমবায়-দন্বন্ধ”ই “দন্নিকর্ষ” | যেমন বৃক্ষের গুণ, ক্রিয়া 
এবং বৃক্ষত্ প্স্থতি জাতির প্রত্যক স্থলে বৃক্ষের সহিত ইক্জিরের সংযোগ হইলে বৃক্ষ ইক্জিয়সংবুক্ত 
হয়। প্র বৃক্ষের সহিত তাহার গুণ, ক্রিয়া ও জাতির “দমবার” নামক সম্বন্ধ থাকায় সেই 
সকল পদার্থে ইন্দিয-সংবুক্তের সমবার মন্বন্ধ আছে। এই জন্য সেখানে ইন্দিয়ের সংঘুক্ত-সমবায় 
সম্বন্ধকে “ইব্ডরিয়াদন্িকর্ষ” বলা হইয়াছে । এইরূপ দ্রব্যগত গুণ  ক্রিরাতে যে জাতি আছে, 
তাহার প্রত্যক্ষে "দংবুক্ত-সমবেত-দমবার” বন্বন্ধই সন্নিকর্ষ। যেমন গুরু রূপের গুরুত্ব ধর্মটি 
শুরুরপগত “জাতি” | এ শুরু রূপ গুণপদার্থ। উহা যে দ্রব্যে আছে, তাহাতে চক্ষরিজ্ডিয়ের 
সংযোগ-সন্বন্ধ হইলে সেই দ্রব্য ইন্দিয়সংযুক্ত হইল । সেই দ্রব্যের সহিত তাহার শুরু রূপের 
“সমবায়” নামক সধ্ন্ধ থাকায় এ শুরু রূপ ইন্্রিরপংযুক্ত ভ্রব্যে সমবেত অর্থাৎ, সমবায় নামক 
সম্বন্ধে অবস্থিত । দেই শুক্র রূপে শুর্রত্বজাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া এ শুক্ুত্বের সহিত 
চক্ষুরিক্িয়ের “সংঘুক্ত-সমবেত-দমবার” নামক সন্বন্ধ থাকিল। উহাই এ শুক্ুত্ব জাতির সহিত 
দেখানে চক্ষুরিত্দ্রিরের সন্নিকর্ষ। শ্রবণেন্ডিয়ের দ্বারা শবের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রবণেক্রিয় 
আকাশ । আকাশের সহিত শব্দের “সমবায়” নানক ্বন্ধই স্তাঁয় ও বৈশেষিকের দিদ্ধান্ত। 
স্থতরাং শব্দপ্রত্যক্ষে “্মমবায়”ই প্দন্নিকর্ষ” | শবগত শব্ত্ব প্রভৃতি'জাতিরও শ্রবণেক্িয়ের 
দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে “সমবেত-নমবায়” সন্বন্ধই সন্নিকর্ষ। " শব্দ শ্রবণেক্িয়ে সমবেত 
অর্থাৎ “সমবার”-সন্বন্ধে অবস্থিত, সেই শব্দে শব্বত্ব প্রহ্তি জাতিও সমবায় সম্বন্ধেই অবস্থিত, 
সুতরাং শন্দন্ব প্রহৃতি জাতির সহিত শ্রবণেক্জিয়ের “সমবেত-সমবার” নামক সম্বন্ধ আছে, উহ্াই 
সেখানে শব্ত্ব প্রভৃতির সহিত শ্রবণেক্দরিয়ের “সন্নিকর্ষ”। অনেক অভাব পদার্থেরও প্রত্যক্ষ 
হয়, যেখানে ভূতলে চক্ষুঃসংবোগের দ্বারাই এখানে সর্প নাই” এইরূপ বৌঁধ হয়, দেখানে উহা 
সর্পাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ । সেখানে ভূতল চক্ষুঃসংঘুক্ত। ভূতলের সহিত সর্পাভাবের "স্বরূপ- 
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সম্বন্ধ” কল্পনা করা হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধের নাম বলা হইন্নাছে “বিশেষণতা*। তাহা হইলে 
ভূতলগত সর্পাভাবের সহিত নেখানে চক্ষুরিন্রিরের “সংবুক্তবিশেষণতা” সনবন্ধ আছে। এইবূপ 
অন্তরূপেও অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের “বিশেষণতা"স্দন্বন্ধ ( “সংঘুক্তসমবেতবিশেষণতা,” 
“সমবেত-বিশেষণতা” প্রভৃতি ) হয়, এ জন্য অভাব প্রত্যক্ষে “বিশেষণতা” নামে সর্ববিধ 
বিশেষণতা ধরিয়া এক প্রকারই সন্নিকর্ধ বলা হইয়াছে এবং এই জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষ 
পৃর্ধোন্ত পসন্নিকর্ষ” ছয় প্রকারেই পরিগণিত হইগ়াছে। এবং এই “সন্িকর্ষ”গুলি লৌকিক 
প্রত্যক্ষের সাধন বলিয়া ইহাদিগকে “লৌকিক সন্নিকর্ষ” বলা হইয়াছে । এই "দন্নিকর্ষেশর 
কথা এবং দূরদ্থ চক্ষুর সহিত দ্রষ্টব্য দ্রব্যের সংযোগ কিরূপে হয়, ইত্যাদি কথা তৃতীক্াধ্যায়ে 
ইত্দ্রির-পরীক্ষা-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। এই শ্ত্রে মহষি প্সন্নিকর্ষ” শব্দের দ্বারাই পুর্ধোক্ত প্রকার 
ভিন্ন ভিন্ন সন্বন্ধবিশেষের সুচন। করিয়াছেন । “সন্নিকর্ধ” না বলিরা সংযোগ বা অন্ত কোন 
সম্বন্ধবিশেষের নাম করিলে উহ। বুঝা যাইত না । স্থত্রে "উত্পন্ন” শব্দের দ্বারা স্ুচিত হইয়াছে 
যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সন্গিকর্ম প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপাদক, তাহাই এখানে ইক্জিয়ার্থ- 
সন্নিকর্ষ” বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । কোন ভিন্ভিতে চক্ষুঃসংযোগ হইলেও ভিন্তির ব্যবহিত 
অথচ ভি্িসংঘুক্ত বঙ্গাদির প্রত্যক্ষ হয় না । কিন্তু সেখানে৪ চক্ষরিজ্ডিয়ের এ বস্ত্রের সহিত 
“সংঘুক্ত-সংযোগ” সম্বন্ধ আছে; তাহা হইলে ফলানুসারে কল্পন! করিরা বুঝা যায়, এরূপ “সংযুক্ত 
সংযোগ” সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের উৎপাদক নহে, সুতরাং সুত্রে এঁকুপ সন্ধন্ধ ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষ শব্দের 
দ্বারা গৃহীত হয় নাই এবং সুত্রে এ স্থলে “অর্থ” শব্ধের দ্বারা সচিত হইয়াছে যে, থে বস্ত 
- ইন্দিয়ের “অর্থ” অর্থাৎ গ্রাহ্য (গ্রহণবোগ্য ), তাহার সহিত ইন্জিরের সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
উৎপাদক । আকাশ প্রভৃতি অতীক্রিয় দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সংযোগ হইলেও তাহাদিগের প্রত্যক্ষ 
হয় না, স্থুতরাং এপ পসন্নিকর্ষ” সুত্রে গৃহীত হয় নাই। এই জন্তই ইন্জিয়সন্গিকর্ষ না বলিয়া 
মহর্ষি বলিয়াছেন -“ইক্জিয়ার্থসন্নিকর্ষ” | যথাস্থানে এ সকল কথার আলোচনা দ্রষটব্য। 

বিষয়ের সহিত ইন্ডরিয়ের সংযোগাদি সন্নিকর্ষ হেতুক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্ত তাহা ত 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, সুতরাং কেবল “ইস্তরিক়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন” বলিলে স্ুখ-ছুঃখবিশেষও প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইরা পড়ে । এজন্য মহষি “জ্ঞান” শব্ষের প্ররোগ করিয়াছেন। সুখ-দুঃখ 
জ্ঞান পদার্থ নহে, সুতরাং তাহা কোন স্থলে “ইন্দিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপনন” হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
লক্ষণীক্রান্ত হইবে না। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র সুত্রোক্ত *জ্ঞান” শব্দের এইরূপ 
প্রয়োজনই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন | "ন্তায়মঞ্জরী”কাঁর জয়স্তভট্র বলিয়াছেন যে, শ্থাত্রে 
যখন “ব্যবসায়াত্মক” শব্দ রহিয়াছে, তখন তাহাতেই “জ্ঞান” পাওরা গিয়াছে । কারণ, পব্যব- 
সায়াত্মক” শব্দের অর্থ নিশ্চয়ান্মক; তাহা হইলে বুঝা গেল, নিশ্চর নামক জ্ঞানবিশেষ | 
সুতরাং ন্ুখ-ছুঃখ প্রতৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইবে কিরূপে ? সেগুলি ত আর নিশ্চয় 
নামক জ্ঞানবিশেষ নহে? জরন্তভট্ট এ কথা লইরা বহু বিগার করিরা বলিয়াছেন যে, স্থত্রে 
জ্ঞান” শব্দের প্রয়োগ না করিলে বিশেষ্যবোধক কোন শব্দপ্রয়োগ হয় না, কেবল বিশেষণবোধক 
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শব্বগুলিই বলা হয়, তাহাতে স্ুত্রবাক্যের অপশ্পূর্ণতা হয়। এজগ্ঠ মহধি বিশেষ্যবোধক “জ্ঞান” 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা ছাড়া উহার আর কিছু প্রয়োজন নাই। তাঁৎপর্য্যটাকাকার 
প্রভৃতির মতে শ্ত্রে “অব্যপদেগ্ত” এবং পব্যবদায়াত্বক” এই ছুইটি কথার দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
দ্বিবিধ, ইহাই স্থৃচিত হইয়াছে । সুতরাং “ব্যবদারাস্মক” শবের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ বল! 
হয় নাই। স্ুখ-ছুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িলে “জ্ঞান” শবের দ্বারা সে 
দৌষ বারণ করা যাইতে পারে। উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র- সুত্রোক্ত “জ্ঞান” শবে 
তাহাই প্রয়োজন বলিয়াছেন । ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিতা, সুতরাং উহা! প্রমাণের ফল নহে। 
মহষি প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ বলিতে প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্ত গ্রত্যক্ষপ্রমিতির কথাই বলিবেন, 
তাই স্থৃত্রে তাহাই বলিয়াছেন। স্ৃতরাং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইন্দিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন ন! হওয়ায় 
মহষির এই স্থত্রের কোন দৌধ হয় নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কোন পুর্বাচার্ষ্যের ব্যাথ্যান্থসারে 
: এই -স্ত্রের দ্বারা যাহাতে নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ প্রত্যঞ্ষের লক্ষণই বুঝা. যার, সেই ভাবে 
শেষে ব্যাখ্যা করিয্নাছেন। কিন্তু মহধি-সুত্রের দ্বারা সহজে সে অর্থ কিছুতেই বুঝা যায় না। 
এইরূপ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন9 নাই। মহর্ষি এমন কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষের কথা 
বলিবেন, যাহার সাধন বা! করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে । ইশ্বর-প্রত্যক্ষের যখন কিছু সাধন নাই, 
তাহা নিত্য, তখন মহধি তাহার কথা বলিবেন কেন? তবে ঈশ্বরকে এবং তাহার জ্ঞানকে বে 
প্রমাণ বলা হয়, দেখানে “প্রমাণ” শবের অর্থ অন্তরূপ। বাহাঁ অন্রান্ত জ্ঞান, অথবা যিনি 
অন্রান্ত পুরুষ, তাহাকে “প্রমাণ” বলা হয়! কিন্তু মহষি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিয়াছেন, . 
তাহার অর্থ যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধন। সুতরাং তাহার লক্ষণ বলিতে প্রমাণজন্ত প্রত্যক্ষের 
কথাই মহষির বক্তব্য! তাই বলিয়াছেন-“ইন্দিয়ার্সসন্নিকর্ষোৎপন্ন”১ | সাংখ্যস্থত্রেও প্রত্যক্ষের 
লক্ষণে এইরূপে ঈশ্বরের কথা উঠিয়াছে। কিন্ত ্রমাণজন্য প্রত্যঞ্ষের কথাই ্ত্রকার বলিয়াছেন, 
প্রত্যক্ষপ্রমাণের কথা বলিতে তাহাই বক্তব্য, এইরূপ কথা বলিলে সেখানে ঈশ্বর লইয়া 
মারামারি হয় না। তবে অন্য উদ্দেপ্তে ঈপ্বরের অদিদ্ধি দনর্পনের জন্য সুত্রকার সেখানে 
ঈশ্বরের প্রদঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাই বুঝিতে হয় এবং বলিতে হয়। 

প্রাচীন মতে “নির্বিকল্নক” এবং “পবিকল্পক” প্রত্যক্ষ এবং তাহার পরজাত “হানাদি- 
বুদ্ধি”রপ প্রত্যক্ষ-_-এগুলি সমস্তই ইন্জরিয়ার্থসন্নিকর্ষোঞ্পন্ন জ্ঞান; সুতরাং উহাদিগের করণগুলি 
্রত্ক্ষ প্রমাণ হইবে। তবে এ সকল প্রত্যক্ষ সংশয়াম্ক হইলে তাহার করণ প্রমাণ হইতে 
পারে না। এ জন্য বলা হইনাছে-_ব্যবসাল়াত্মক” অর্গাৎ নিশয়াস্্ক হওয়া চাই । প্ব্যবসায়” 
শবের দ্বারা নিশ্চন্ অর্থ বুঝা যায়| আবার বিপরীত নিশ্চররূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষের (যেমন রস্ৃতে 
সপ্পভ্রম, মরীচিকায় জলত্রম প্রভৃতি) করণও প্রমাণ হইতে পারে না, এ জন্ত বলা হইয়াছে 





১। উদদননাচার্যা ঈশ্বর ও তাহার নিত্যজ্ঞানের প্রামাপা ব্যাধ্যা করিয়াছেন। কিন্ত তিনিও সেখানে মহর্ষি- 
শুত্রকে লক্ষ করিরা বলির! প্িযাছেন,--“ন্জিনরসস্রিকর্ষোৎপননস্ত চ লৌকি কমাত্রবিষয়ত্বাং | সেখানে বর্ধমান 
বঁজয়াছেন,-“বধ প্র হুত্রস্ত তৌবি কপ্তাক্ষবিষয মতযাহ ৮. স্থায়কুহমাঞ্রলি, ৪ স্তবক) ৫ কারিকা)। 


৪ সণ] বাঁৎস্তাঁয়ন ভাষ্য ১১৯ 
“অব্যভিচারী 1” অর্থাত প্রত্যক্ষটা বখার্য হওরা চাই। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জানের সাধনই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ৷ 

স্ৃত্রে “অব্যপদেগ্ত” শব্ধ কেন এবং উহার অর্থ কি, এ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে বহু মত- 
ভেদ ছিল! সে মতভেদগুলি এবং তাহার -সমর্ধন জযন্তভ্র স্তারমপ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন । 
তাঁৎপর্য্যটাকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিরাছেন বে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্ধ্য, ইহ! স্থচনা 
করিতেই মহধি সুত্রে “অব্যপদে্ঠ” শব্দের প্ররোগ করিয়াছেন | “অব্যপদেশ্ত* শব্দের দ্বারা 
বুঝিতে হইবে “নির্বিকল্নক 1৮ তাংপর্য্যটাকাকার ভাষ্যেরও দেই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
তাহার মতে ভাষ্যকারেরও উহাই তাশপর্যয। তাতপর্ধ্টাকাকারের ব্যাখ্যান্থুদারেই সেখানে 
অন্বাদে ভাষ্যার্থ বর্ণিত হইরাছে। দেই ব্যাখ্যা এবং প্রতাক্ষ-স্ত্রের অন্থযান্ট কথ! পরবর্তী ভাষ্য- 
ব্যাখাতেই দ্রষ্টব্য । 

ভাষ্য। ইন্জিয়ন্তার্থেন সন্নিকর্ধাদুৎপদ্যতে যজজ্ঞানং তত প্রত্যক্ষমূ। 
ন তহাঁদানীমিদং ভবতি, আত্ম! মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্ড্রিয়েণ, 
ইন্ড্রিয়মর্থেনেতি । নেদং কারণাবধারণমেতাবধ্প্রত্যক্ষে কারণমিতি, 
কিন্তু বিশিষ্টকাঁরণবচনমিতি | যৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ বিশিষ্টকাঁরণং তছুচ্যতে, 
যত্ত, সমানমনুমানাদিজ্ঞানস্ত ন তগগিবর্ভ্যত ইতি। মনসম্তহীশক্দিয়েণ 

ংযোগে। বক্তব্যঃ, ভিদ্যমানন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত নায়ং ভিদ্যত ইতি 
সমানত্বাম্নোক্ত ইতি । 

_ অন্ুবাদ। বিষয়ের সহিত ইন্জ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ( সংযোগাদি সম্বন্ধ ) হেতুক যে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা৷ প্রত্যক্ষ । (পুর্ববপক্ষ )__তাহা হইলে ( কেবল বিষয়েক্ড্িয়- 
সম্বন্ধই প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে ) এখন ইহা৷ হইল না_( কি হইল না তাহা বলিতে- 
ছেন)) আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্জ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইন্জ্িয় 
অর্থের (বিষয়ের ) সহিত সংযুক্ত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষে ইন্দরিয়ার্থ- 
. সন্গিকর্ষেব ন্যায় আত্মমনঃসংযোগ এবং ইন্দ্রিয-মনঃসংযোগও কারণ; মহর্ষি পরে 
নিজেও তাহ! বলিয়াছেন। এখন যাহা বলিলেন, তাহাতে ত সে কথা হইল না 
কারণ, এখানে প্রত্যক্ষে কেবল ইন্জ্িয়ার্থসন্নিকর্ষই কারণ বলিলেন )। 

(উত্তর )-_ইহা (দইনদরিযার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন” এই সূত্রবাক্য) এতাবনমাত্র প্রত্যক্ষে 
কারণ, এইরূপে কারণাবধারণ নহে অর্থাৎ কারণান্তর বারণ নহে। কিন্তু বিশিষ্ট 
কারণ বচন। বিশদার্থ এই যে, যেটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশিষ্ট কারণ € অসাধারণ 
কারণ ), তাহাই উক্ত হইয়াছে। যাহা কিন্তু অনুমানাদি জ্ঞানের সম্বন্ধে সমান 
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(সাধারণ কারণ), তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। (পূর্ববপক্ষ)__-তাহা হইলে ইন্জ্রিয়ের সহিত 
মনের সংযোগও ( প্রত্যক্ষলক্ষণঘটকরূপে ) বলিতে হয় ? € অর্থাৎ অসাধারণ কার- 
ণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ বক্তব্য হইলে ইন্ডরিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ন্যায় ইন্ড্রিয়মনঃসংযোগও 
প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ বলিয়া তাহাও প্রত্যক্ষলক্ষণে বলিতে হয় ?) 

(উত্তর )-__ভিদ্যমান অর্থাৎ রূপজ্ঞান অথব৷ চাক্ষুষ জ্ঞান এইরূপ সংজ্ঞার দ্বারা 
জ্ঞানান্তর হইতে বিশিষ্যমাণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ( রূপ-প্রত্যক্ষের) সম্বন্ধে ইহ! 
( ইন্দ্িয়মনঃসংযোগ ) ( আত্মমনঃসংযোগরূপ সাধারণ কারণ হইতে ) বিশিষ্ট হয় 
না; স্থৃতরাং ( আত্মমনঃসংযৌগের ) সমান বলিয়। ( প্রত্যক্ষলক্ষণঘটকরূপে এই 
সূত্রে) উক্ত হয় নাই। ৃ 

টিগ্ননী। আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতি সাধারণ কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে 
অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রত্যক্ষের অপাধারণ কারণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ 
লক্ষণ বলিতে হইবে । তন্মধ্যে ইন্দিরার্থপন্নিকর্ধের আধার যে ইন্ড্রির ও রূপাদি বিষয়, তাহার 
দ্বারা রূপাদি প্রত্যক্ষের ( রূপজ্ঞান, চাক্ষুষ জ্ঞান ইত্যাদিরূপে ) ব্যপদেশ (নামকরণ ) হইয়া থাকে । 
ইঞ্জিয়মনঃদংযোগের আধার মনের দ্বারা এ রূপাদিপ্রত্যক্ষের কোন ব্যপদেশ হয় না। সুতরাং 
এ অংশে ইন্দ্রিয়মনঃসংবোগ (প্রত্যক্ষের অদাণারণ কারণ হইলেও ) আত্মমনঃমংযোগের সমান । 
তাই মহর্ষি প্রত্যঞ্ষলক্ষণে আত্মমনঃসংযোগের স্তায় তাহাকে গ্রহণ করেন নাই, ইন্দরিয়ার্থসনিকর্ষকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই ভাষ্যকারের তাপর্ষ্য ৷ 

ভাষ্য। যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ তৈরর্থস্শ্রত্যয়ঃ, অর্থন্প্রত্যয়াচ্চ 
ব্যবহারঃ। তত্রেদমিক্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ধাছুৎপন্নমর্থজ্বানং রূপমিতি বা! রস 
ইত্যেবং বা ভবতি। রূপরসশব্দাশ্চ বিষয়নামধেয়মূ। তেন ব্যপদিশ্যতে 
জ্ঞানং বূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে। নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যমানং 
সংশাব্দং প্রসজ্যতে অত আঁহ অব্যপদেশ্যমিতি। 

অনুবাদ। বতগুলি পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে। 
সেই সংজ্ঞাশব্ গুলির সহিত অর্থের ( বিষয়ের ) সম্প্রত্যয় (সমধিক প্রতীতি) হয়। 
অর্থ সম্প্রত্যয়বশতঃ ( বিষয়ের সম্যক্‌ জ্বানবশতঃই ) ব্যবহার হয়। ( প্রকৃতস্থলে 
ইহার সংগতি করিতেছেন) তাহা হইলে এই ইন্দরিয়া্থসন্িকর্ষ-হেতুক উৎপন্ন 
বিষয়জ্ঞীন “রূপ” এই প্রকারে অথবা “রস” এই প্রকারে ( রূপাদি বিষয়ের সহিত 
রূপাদি সংজ্ঞার অভিনন্বরূপে ) হয়। (তাহাতে কি হইল, তাহা বুঝাইতেছেন ) 
রূপ, রস প্রভৃতি শব্দগুলি বিষয়ের সংভঞ। (তাহাতেই ঝা কি হইল, তাহা বলিতে- 


বং 
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ছেন ) সেই সংজ্ঞাদ্বারা “রূপ” ইহা জানিতেছে, “রস” ইহা! জানিতেছে। ( এইরূপে ) 
জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়! থাকে । সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা ব্যপদিশ্বমান অর্থাৎ বিশিষ্যমাণ 
হইয়া ( এই জ্ঞান) শাক € শব্দবিষয়ক হওয়ায় শব্দ জন্য ) হইয়া পড়ে, এ জন্ত 
মহধি (সূত্রে ) ণঅব্যপদেশ্যং” এই কথাটি বলিয়াছেন। 

টিগ্ননী। “নির্বিকল্পক” ও “সবিকল্পক” নামে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ মৃহষির লক্ষণের দ্বারা সংগৃহীত 
হইলেও এ প্রকারভেদে বিপ্রতিপত্তি থাকায়, মহষি “অব্যপদেস্ত” ও প্ব্যবসায়াত্মকং--এই 
দুইটি কথার দ্বারা স্পষ্টূপে এ প্রকারভেদের কীর্তন করিয়াছেন। এ ছুইটি কথা প্রত্যক্ষের 
লক্ষণের অন্তর্গত নহে । যে প্রত্যক্ষে বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব নাই, তাহাকে নির্বি- 
কল্পক প্রত্যক্ষ বলে। মহবি “অব্যপদেশ্ত” শব্দের দ্বারা এই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের হুচনা 
করিয়াছেন। অর্পাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্ত স্থীকার্ধ্য। ব্যপদেশ বলিতে বিশেষণ বা 
উপলক্ষণ, নাম ও জাতি প্রভৃতি | এ নাম, জাতি প্রত্ৃৃতি ব্যপদেশ-যুক্তকেই ব্যপদেশ্ত বলা যায়। 
ফলতঃ ব্যপদেশ্ত বলিতে বিশেষ্যই বুঝা যায়। বে জ্ঞানে ব্যপদেশ্ত অর্থাৎ বিশেষ্য নাই, 


, . তাহাই "্অব্যপদেশ্ত ।” নির্বিকল্নক জ্ঞানে নাম, জাতি প্রস্থতি কেহ বিশেষণ হয় না) সৃতরাং 


সেজ্জনে কোন বিশেষ্যও হর না) কেবল পদার্থের স্বরূপমাত্রই তাহাতে বিষয় হয়। তাই 
প্অব্যপদে্ত” শবের দ্বার উক্ত নির্কিকল্পক জ্ঞান বুঝা! যাইতে পারে। যাহারা এইরূপ 
প্রত্যক্ষ মানেন না, উহা অসম্ভব বলেন, তীহাদিগের মত নিরাকরণের জন্য ভাষ্যকার প্রথমতঃ 
প্যাবরর্যং বৈ নামধেরশন্ধাঃ”” ইত্যাদি ভাষ্য-দনর্ভের দ্বারা তাহাদিগের স্বপক্ষ-সমর্থনের যুক্তি 
দেখাইতেছেন। সে যুক্তির মন্ত্র এই যে, পদার্থমাত্রেরই নাম আছে, নামশূন্ত কোন পদার্থ 
নাই; এ নাম ও পদার্থ বন্ততঃ অভিন্ন । কারণ, “গো এই পদার্থ” “অশ্ব এই পদার্থ” 
ইত্যাদিরূপে নাম ও পদার্থ অভিন্নরূপেই প্রতীত হয় । ভাষ্যকার প্যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্বাঃ”__ 
এই অংশের দ্বার! বিরুদ্ধবাদি-দন্মত নাম ও পদার্থের পূর্বোক্ত অভিন্নতাই প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহাতে হেতু বলিরাছেন --“তৈরর্নন্প্রত্যয£,৮ অর্থ ধেহেতু সংজ্ঞা শব্দের সহিত অভিন্নভাবেই 
(গো এই পদার্থ, অশ্ব এই পদার্থ ইত্যাদিরূপে ) পদার্থের সশ্প্রত্যয় হর, অতএব নাম ও পদার্থ 
অভিন্ন! পরন্ত সংজ্ঞা শব্দের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশতঃ পদার্থ-প্রতীতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ 
হইরা থাকে। ইহাতেও বুঝা যাঁর যে, সংজ্ঞাশব্দ ও তত্প্রতিপাদ্য পদার্থ অভিন্ন। কারণ, 
জ্ঞতব্যের উৎকর্ই জ্ঞানের উংকর্ষের মূল। সংস্ঞ। শব্দ জ্ঞাতব্য পদার্থ হইতে অভিন্ন না হইলে 
তাহার উৎকর্ষে জ্ঞানের উৎকর্ষ হইবে কেন? তাই বলিয়াছেন,__“পম্প্রত্যয়” | উহার অর্থ, 
সমধিক প্রত্যয় । “সং” শবের দার! প্রত্যয়ের ( জ্ঞানের) উৎকর্ষ সুচনাপূর্বক বিরুদ্ধবাঁদিগণের 
পূর্বোক্ত যুক্তযন্তরই ্থচনা করিয়াছেন অভি্ত্বরূপে প্রতীতি হইলেই বা বস্ততঃ অভিন্ন হইবে 
কেন ?__-অনেক স্থলে ভিন্ন পদার্থেও এরূপ ভ্রম প্রতীতি হইয়া থাকে। তাই বলিয়াছেন, 
“অর্থসম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ”-_অর্থাৎথ সংজ্ঞা ও পদার্থের এরূপ অভিননভাবে প্রতীতিবশতঃ যখন 
ব্যবহার চলিতেছে, তখন এ প্রতীতিকে ভ্রম বলা যায় না, উহা! ষথার্থ। সুতরাং উহা দ্বারা 
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সংজ্ঞা ও পদার্থ যে অভিন্ন, তাহা যথার্থরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । পদার্থ ও তাঁহার নাম অভিন্ন 
হইলে পদার্থ-বিষরক জ্ঞান-মাত্রই নামবিষয়ক হইল। সুতরাং জ্ঞানমাত্রই নামের দ্বারা ব্যপদিষ্ট 
অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান পূর্বোক্ত যুক্তিতে নাম-বিষ়ক হওয়ায় নামবিশিষ্ট। তাহ! 
হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামাত্মক শব্ব-বিষয়ক হওয়ায় শব্দজন্ত হইয়া পড়িল। কারণ, প্রত্যক্ষে তাহার 
বিষয়গুলি কারণ নাম প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে প্রত্যক্ষমাত্রই নামজন্য হইবে । নাঁম-বিষয়ক 
হইলে আবার নাম-বিশিষ্ট হইবেই; সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অসম্ভব | অর্থাৎ নাম-রহিত 
অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ (যাহাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে) একটা হইতেই পারে না, উহা! অসিদ্ধান্ত। 
ভাষ্যে প্যাবদর্থং বৈ” এখানে ৭বৈ” শব'টি অবধারণ অর্গে প্রবুক্ত। াবদর্থং বৈ ইহার 
ব্যাখ্য। যাঁবদর্থমেব | 

ভাষ্য । যদিদমনুপযুক্তে শবদার্থসন্বদ্ধেহর্থজ্ঞানং তন্ন নাঁমধেয়শব্দেন 
ব্যপদিশ্টতে । গৃহীতেহপি চ শব্দার্থসন্বন্ধেইস্তার্থস্যায়ং শব্দো নামধেয়- 
মিতি। যদ! তু সোহর্থো গৃহতে তদা তৎপূর্ববম্মাদর্থজ্ঞানান্ন বিশ্ষ্যিতে, 
তদর্থবিজ্ঞানং তাঁদৃগেব ভবতি। তন্ত তর্থজ্ঞানস্তান্যঃ সমাখ্যাশন্দো 
নাস্তি যেন প্রতীয়মানং ব্যবহারায় কল্পেত। ন চাপ্রতীয়মানেন ব্যবহারঃ 
তস্মাজজ্েয়স্যার্থস্ত সংজ্ঞাশব্দেনেতিকরণযুক্তেন নিদ্দিশ্টতে রূপমিতি- 
জ্ঞানং রস ইতি জ্ঞানমিতি। তদেবমর্থজ্ঞানকালে সন সমাখ্যাশব্দো 
ব্যাপ্রিয়তে ব্যবহাঁরকালে তু ব্যাপ্রিয়তে ৷ তম্মাদশাব্দমর্থজ্ঞানসিন্ডরিয়ার্থ- 
সম্গিকর্ষোৎপন্নমিতি । 

অনুবাদ। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুপযুক্ত অর্থাৎ অগৃহীত হইলে ( যখন শব্দ ও 
অর্থের সন্বন্ধ-্ঞান নাই, সেই অবস্থাতে ) এই ষে অর্থজ্ঞান ( বালক ও মুক প্রভৃতির 
রূপাদিপ্রত্যক্ষ ), তাহা সংজ্ঞাশব্দের ছারা বিশিষ্ট হয় না। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ 
গৃহীত হইলেও (যখন শবদার্থ-সন্বন্ধ-ভ্ঞান আছে, সেই অবস্থাতেও ) এই পদার্থের 
এই শব্দটি নাম, ইহাই জ্ঞান হয়। কিন্তু যে সময়ে সেই পদার্থ গৃহীত হয় 
( নামস্মরণের পূর্বেই নির্বিবকল্পকের দ্বারা নাম-রহিত সেই পদার্থ জ্ঞাত হয়), 
তখন সেই জ্ঞান পূর্বতন অর্থজ্ঞান হইতে ( অবুযুৎপন্নাবস্থার অর্থজ্ঞান হইতে ) 
বিশিষ্ট হয় না। স্থৃতরাং সেই অর্থভ্ঞান সেইরূপই (পূর্বতন অর্থভ্ঞান সদৃশই ) হয়। 
সেই অর্থজ্ঞানের সম্বন্ধে কিন্তু অন্য ( অর্থ ভিন্ন) সংজ্ঞা শব্দ নাই, যাহার দ্বারা 
প্রতীয়মান অর্থাৎ পরকর্তৃক জ্ঞায়মান হইয়া! ( অর্থজ্ঞান ) ব্যবহারের নিমিত্ত সমর্থ 
হইবে। অপ্রতীয়মান পদার্থের দ্বারাও ব্যবহার হর না। অতএব জেরে পদার্থের 
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ইতিকরণযুক্ত অর্থাৎ ইতিশব্যুক্ত (রূপমিতি রস ইতি ) সংজ্ঞাশবের দ্বার! *্রূপ” 
এই জ্বীন, *রস” এই জ্ঞান এই ভাবে ( অর্থজ্ঞানকে ) নির্দেশ করা হয়! স্থতরাং 
এইরূপ অর্থজ্ঞানকালে সেই সংজ্ঞাশব্দ (প্রতীয়মান হইয়া ) ব্যাপাঁরবিশিষ্ট হয় না। 
কিন্তু ব্যবহারকালে অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার সময়ে (কারণ হইয়া) ব্যাপারবিশিষ্ট হয় । 
অতএব ইন্দ্রিয়ার্থনন্নিকর্ষোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শাব্দ নহে _অর্থাৎ শব্দবিষয়ক না হওয়ায় 
শবজন্য নহে। 


টিগ্লনী। মহর্ষি “অব্যপদেগ্তং” এই কথার দ্বারা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব সুচনা 
করিয়াছেন। ধাহারা তাহা মানেন না, তীহাদিগের যুক্তি ইতঃপৃর্কেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। 
এখন ভাষ্যকার মহ্ষির দিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য তীহাদিগের ঘুক্তি খণ্ডন করিতেছেন। ভাষ্যকারের 
কথা এই যে, শব্দার্থ সম্বন্ধ জ্ঞান ন! থাকিলেও বালকের রূপ প্রত্যক্ষ হয়। আবার শবের দ্বারা 
অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তিহীন মৃক প্রস্থৃতি ব্যক্তিরও কত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। স্ৃতরাং 
শব্দরহিত প্রত্যক্ষ নাই, এ কথা বলা যায় না। আবার কেবল থে বালক মৃক প্রন্থৃতিরই শব্বরহিত 
প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে। ধাহারা ব্যুৎপন্ন অর্থা অমুক শব্দ অমুক অর্থের বোধক, ইহা জানেন 
এবং শবের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাহারাও সেই শব্দ ও অর্থকে অভিন্ন বলিয়া বুঝেন 
না। তীহাদিগেরও এই শব্দটি এই পদার্থের নাম, এইরূপই জ্ঞান হয়। সুতরাং তাহাদিগেরও 
নানরহিত প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অবস্থ স্বীকার্য্য। প্রথমতঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার পরে এঁ পদার্থ 
দর্শনজন্য এ পদার্সের সংভ্ঞা স্মরণ হর, সুতরাং বালক মৃকাদিভিন্ন বুৎপন ব্যক্তিদিগেরও 
এ সংজ্ঞা স্মরণের জন্য পূর্বে নামরহিত বিষর-জ্ঞান অবশ্ত স্বীকার্ধ্য। সেই নাঁমর্হিত 
বিষয়জ্ঞান নির্বিরকল্নক প্রত্যক্ষ । বালক মূকাদির বিষয়জ্ঞান হইতে সেক্তানের কোন 
বিশেষ নাই৷ ফলতঃ ব্যুৎ্পন্ন ব্যক্তিদিগের পেই নির্বিকপ্নক প্রত্যক্ সেইরূপই হয়, অর্থাৎ 
তাহাও তখন কোন নামের দ্বারা প্রকাশ করা যাঁয় না। তাহাতে শব্দ-সম্বন্ধ নাই। বালক 
মুকাদির জ্ঞানের ন্যায় সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রথমজাত প্রত্যক্ষকে পনির্বিকল্পক” প্রত্যক্ষ 
বলিতেই হইবে । তাহাই পরে “সবিকল্পক” প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশেষণবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া 
থাকে । 

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে বে, যখন পরকে বুঝাইবার জন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে গেলে 
পদার্থের নামের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিতে হয়, তখন বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান পদার্থাকার এবং 
সংজ্ঞাকার। পদার্থ এবং তাহার সংস্ঞা অভিন্ন না হইলে এ ভাবে জ্ঞান পদার্থাকার হইবে কেন ? 
সুতরাং পদার্থ ও তাহার সংভ্তা অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । এই আঁশঙ্কানিরাসের জন্য 
বলিয়াছেন,_-“তন্ত তু” ইত্যাদি । সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ত প্রকারে পদার্থজ্ঞানের পরিচয় 
দেওয়া অসম্ভব বলিয়াই অর্থাকারে তাহার পরিচয় দিতে হয়; সেই পদার্থ্ঞানে পদার্গের সংস্ঞাশব 
বিষয় হয় না। পদার্থজ্ঞানকালে মংক্ঞাশবদের কোন ব্যাপার নাই) পরকৈ বুঝাইবার সময় 
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সংস্ঞাশব আবশ্তক। সে সময়ে তাহার ব্যাপার আছে-_কিন্তু তাহাতে পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞা 
অভিন্ন, ইহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না । * 

ভাষ্য । শ্রীঘ্ষে মরীচয়ো ভৌমেনোম্ণা সংস্ষ্টাঃ স্পন্দমানা 
দূরস্থম্য চক্ষুষা সন্গিকৃষ্যন্তে তত্রেক্দরিয়ার্থসন্নিকর্ধাভুদকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে। 
তচ্চ প্রত্যক্ষ প্রসজ্যত ইত্যত আহ অব্যভিচারীতি। যদতম্মিংস্তদিতি 
তদ্ব্যতিগারি। যত্তু তম্মিতস্তদ্িতি তদব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি। 
দরাচ্চক্ষুষা হায়মর্থং পশ্ঠন্নাবধারয়তি ধূম ইতি ব! রেণুরিতি বা, তদেতদি- 
ব্ডরিয়ার্থ-সঙ্গিকর্ষোৎপন্নমনবধাঁরণজ্ঞানং প্রত্যক্ষং প্রপজ্যত ইত্যত আহ 
“ব্যবসায়াতবক”মিতি | 

অনুবাদ । গ্রীপ্মকালে পার্থিব উত্মার সহিত সংস্্ট স্পন্দমমান (ক্রিয়াবিশিষ্ট ) 
সৌর-কিরণসমূহ দুরস্থ ব্যক্তির চক্ষুর সহিত সন্গিকৃষ্ট (সংযুক্ত) হয়। সেই সূর্্য-কিরণে 
ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য প্উদক” এই জ্ঞান জন্মে। তাহাঁও (সেই বিপরীত নিশ্চয়রূপ 
ভ্রজ্ঞানও ) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এজন্য মহঘি (সূত্রে ) “অব্যভিচারি” এই 
কথাটি বলিয়াছেন । তণ্ভিন্ন পদার্থে অর্থাৎ যাহা তাহা নহে, এমন পদার্থে যে ন্তীহা” 
একপ প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারী । যাহা কিন্তু সেই পদার্থে “সেই” এইরূপ প্রত্যক্ষ, 
তাহা অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ । এই ব্যক্তি (দ্রষ্টা ব্যক্তি ) দূর হইতে (দুরত্ব- 
দোধবশতঃ ) চক্ষুর ছারাই পদার্থ দর্শন করতঃ প্ধূম এই” বা প্রেণু এই” ঝা 
( এইন্ূপে ) অবধারণ করিতেছে না, অর্থাৎ অনবধারণ (সংশয় ) করিতেছে, সেই 
এই ইন্জরিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন অনবধাঁরণ জ্ঞান ( সংশয় ) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। এই 
জন্য মহধি ( সূত্রে ) প্ব্যবসায়াতুকং” এই কথাটি বলিয়াছেন। 

টিপ্ননী। ভ্রমপ্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ । কিন্তু এই স্থৃত্রে যথার্থ প্রত্যক্ষই লক্ষ্য! কারণ, 


প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের জন্যই স্তর) প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্ধাৎ ধার্ প্রত্যক্ষের করণই প্রত্যক্ষ 


ক প্রতাক্ষষাত্রই সবিকল্পক। কারণ, জ্ঞানমাত্রই জ্ঞের বিষয়ের সংজ্ঞবিশিষ্ট পদার্থবিষয়ক হইয়। থাকে 
হতরাং অবিশিষ্ট নির্বিল্পক প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না, এই মতটি অর্তি প্রাচীন শাক্িক মত। শাঁব্দিকশিরোষদি 
ভর্তৃহরি এই সতের সমর্থন করিয়! গিয়াছেন। তাৎপর্লাটীকাকার এই মতের সমর্থন ও খণ্ডনের তারাই এখানে ভা'বা- 
তাৎপর্ধা বর্ণন করিক়াছেন। এখানে তাৎপর্যাটাকাকারের ব্যখ্যান্সারেই ভা্যার্থ বাখা।ত হইল । শব্ধ ও তাহার 
অর্থ অভিন্ন; 'ইহ! শাক্িক মৃত বলিয়! কোন কেন গ্রাস।ণেক গ্রন্থে পাওয়া গেলেও মহা তাঁব্ো কিন্ত এই নত পাওয়া 
যায় না। তাৎপর্ধাটাকাকার নির্বিিকক্পক প্রত্যক্ষ নাই, এই সতের উল্লেখ করিয়া এখানে ভর্তৃহরির কারিক! 
উদ্ধত করিয়াছেন--“ন নোহস্তি প্রত্যয়! লোকে বঃ শব্যানুগমাদ্ৃতে | অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ববং শব্দেল গঙ্াতে ।”-- 
বাক্যপদীয় ॥ 
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প্রমাণ। স্থত্রে “যত” এই বাক্যের অপ্যাহার করিয়া, যাহার দ্বারা এই প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই শেষে হ্থত্রার্থ বুঝিত হইবে । এখন যদ্দি ভ্রমও মহষির প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণাক্রান্ত হইরা পড়ে, তাহা হইলে সেই ভ্রমের করণও প্রত্যক্ষ গ্রমাণ হইয়া পড়িবে । 
তাই মহ্ধি "অব্যতিগরি” শব্দের দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়াছেন ৷ “ব্যভিচারী” বলিতে বথার্থ ) 
মরীচিকাতে জলত্রম হয়, কিন্তু এ ভ্রমের বিষয় জল সেখানে নাই; সুতরাং ভ্রম, বিষয়ের 
ব্যভিগরী ! যথার্থ জ্ঞান তাহার বিষয়ের অব্যভিচারী। মরীচিকাতে জলল্রমস্থলে প্রথমতঃ 
ইঞ্জিরসন্নিকর্ববশতঃ বে নির্বিকল্পক জ্ঞান হর, তাহ! ভ্রম নহে। পরে চক্ষুর দোষে অথবা 
দুরহাদিদোষে তাহাতে বে "ইহা জল” এইরূপ সবিকল্পক প্রত্য-্চ হয়, তাহাই ভম। সেই ভ্রমের 
করণ প্রমাণ নহে, উহা! প্রমাণাভাস | সেখানে9 জলার্থর প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু সে প্রবৃত্তি 
সফল হয় না। যদিও প্রমাণের সামান্ত লক্ষণের দ্বারাই ভ্রম-প্রত্যক্ষের করণের প্রামাণ্য নিরস্ত 
হর কারণ, বিশেষ লক্ষণও সামান্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়া চাই,-ভ্রমের করণের প্রমাণত্বই 
নাই। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণত্ব সন্তবই নহে। বিশেষ লক্ষন ্রৰূপ বিশেষণ 
ক্রব্য হইলে অনুমানাদি প্রনাণের লক্ষণস্থত্রে্ড “অব্যভিচারি”-শবের প্রয়োগ করিতে হয়,-- 
তথাপি সকল জ্ঞানই নাক্ষাৎ বা পরম্পরায় প্রত্তক্ষমূলক, প্ররত্যক্ষের অবাভিচার বশতঃই 
অনুমানাদির অব্যভিচার | প্রত্যক্ষ ব্যভিচারী হইলে তন্মুলক অন্থমানার্দি অব্যতিচারী হইতে 
পারে না? এই বিশেষবোধের জন্যই মহষি প্রত্যক্ষন্থৃত্রে অতিরিক্ত “অব্যভিচারি” শবের 
প্রয়োগ করিয়াছেন | 

ভাষ্যকার স্তত্রস্থ “অব্যভিচারি” শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিপর্যয় জ্ঞানেরই 
্রত্যক্ষতা নিবারিত হইয়াছে,_সংশয়-জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা নিবারিত হয় নাই; কারণ, সংশয়- 
জ্ঞান ত যাহা তাহা! নহে, এমন পদার্থে “সেই” এইরূপ পব্যতিচারি” জ্ঞান নহে। সংশক্সজ্ঞান 
ব্যতিচারী না হইলে তাহাও সুত্রোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; তাহ! হইলে সংশয়- 
জ্ঞানের করণও প্রত্যক্ষ প্রমীণ হইর! পড়ে। বস্ততঃ সংশরজ্ঞানের করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে । 
কারণ, গরমাণের ফল নিশ্চয়ই হইবে। প্রমাণ কখনও সংশয় জন্মাইবে না । তাই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণের জন্যই মহষি-্থত্রে “ব্যবসায়াত্মকং” বলিয়াছেন। 
“ব্যবসায়” শব্দের অর্থ নিশ্চন়্। “ব্যবসায়াত্মক” বলিতে নিশ্চয়াত্মবক | সংশয়জ্ঞান ইক্জিক়ার্স- 
সন্নিকর্ষোতপন্ন এবং অব্যভিগরী হইলেও নিশ্য়াত্মক নহে। তাই উহা! প্রত্যক্ষ-লক্ষণাত্রাস্ত 
হুইল না। 

তাৎপর্য্য-টীকাকার বাঁচস্পতি মিশ্রের মতে প্রত্যকমত্রে “অব্যপদেশ্ঠম্‌” এবং “বাবসার়া স্বকম্”_- 
এই দুইটি কথ প্রত্যক্ষলক্ষণের জন্য নহে । তিনি বলেন,__“অব্যপদেশ্ঠং” এই কথার দ্বারা মহ্ষি, 
নির্বিকরনকপ্রত্যক্ষ প্রমাণপিদ্ধ, উহ! মানিতেই হইবে, এই তত্বটি সুচনা করিয়াছেন। এবং 
প্ব্যবসায়াত্মকম্” এই কথাটির দ্বার! সবিকল্পক প্রত্যপ্দ অবশ্ঠ-স্বীকাধ্য, এই তন্বটি হথচন! করিরা- 
ছেন। স্ত্রস্থ “অব্যভিচারী” শব্দের অর্থ ভ্রমতিনন । সংশয়জ্ঞান ভ্রম। সুতরাং “অব্যভিচারি” 
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শবের দ্বারাই সংশয়জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা নিরস্ত হইয়াছে । উহার জন্য “ব্যবসায়াত্মক” শবের প্রয়োগ 
নিশ্রয়োজন ৷ “নিশ্চয়” “বিকল্প,” প্ব্যবসায়”--এই তিনটি একার্থবোধক শব্। স্থৃতরাং 
প্ব্যবসায়াত্মক” শবের দ্বারা বিকল্প বা সবিকল্পক জ্ঞান অবশ্ঠ বুঝা যাইতে পারে! “অব্যপদেশ্ত” 
শবের দ্বারা েরপে নির্বিকল্পক জ্ঞান বুঝা যায়, তাহা পৃর্বেই উক্ত হইয়াছে । 

ফলতঃ বৌদ্ধবুগে এই নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ লইয়া বড় বিবাদ ছিল। সবিকল্পক 
্রত্যক্ষের প্রামাণ্য ধর্কীর্ডি, দিও নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ারিকগণ স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ 
নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধে দীড়াইয়া এখানে সর্কতন্্স্বতন্ব শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র বলিতে চাহেন যে, 
বহু পূর্বেই আমাদিগের মহধি গোতম এই বিবাদের চিন্তা করিয়া তাহার স্থত্রমধ্যে “ব্যবসায়াত্মকং” 
বলিয়া সবিকল্পক প্রতাক্ষের প্রামাণা জ্ঞাপন করিয়া গির়াছেন। মিশ্র মহোদয় মহধি-সত্রকে 
আশ্রয় করিয়া বোদ্ধসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন | বস্ততঃ দেখা যায়, আমাদিগের দর্শন- 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার আচাধ্যগণ দার্শনিক খি-সথত্রের দ্বারাই পরবর্টা বৌদ্ধ প্রভৃতি মত-বিশেষের 
নিরাকরণে যেন দৃটগ্রতিজ্ঞ। শারীরক-ভাষ্যে তগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের বৌদ্ধমত-থগন-প্রণালী 
দেখিলে ইহা আরও হ্বায়ঙ্গম হইবে । মিশ্র মহোদয় পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা করিয়া শেষে ইহাঁও 
বলিয়াছেন বে, সুত্রে “ব্যবসায়াত্মবুক” শবের উদ্দেশ ব্যাখ্যা যাহা করিলাম, ইহা অতি স্পষ্ট, 
শিষাগণ নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবে । এ জন্তই ভাষ্যকার 9 বান্তিককার এইরূপ ব্যাখ্যা 
করেন নাই। তীহারা সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণই স্থৃত্রে “ব্যবসায়াত্মক” শব্দ-গ্রয়োগের উদ্দেন্য 
বলিয়াছেন । উহা স্থত্রকারের উদ্দেস্ত না হইলেও অসংগত বা অসম্ভব নহে। প্ব্যবসায়াত্মক” 
শবের ঘারা সংশয়ের প্রত্যক্ষতা নিবারিত হইতে পারে; তাই ভাঁষ্যকাঁর ও বার্তিককার এরূপ 
বলিয়াছেন । প্রাচীনগণ ইহারই নাম বলিয়াছেন-_“অস্বাচয়” | যেটি প্ররুত উদ্দেশ্ত নহে, 
তাহার সংগ্রহের নাম অস্বাচয়। মিশ্র মহোদয় এই ভাবে ভাষ্যকার ও বার্তিককারের কথকঞ্চিৎ 
সম্মান রক্ষা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, “অস্মাভিঃ__ 

ব্রিলোচনগুরূন্নীতমার্গান্ুগমনোন্মুখৈঃ | 
যথামানং ষথাবস্ত ব্যাখ্যাতমিদমীদৃশম্‌।” 

অর্থাৎ তিনি ব্রিলোচন গুরুর উপদেশান্থুসারেই এখানে যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ত্রিলোচন 
গুরুর উপদেশ পাইয়াই বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের বার্তিকের উদ্ধার করেন, এ কথা তৎপর্য্য- 
পরিশুদ্ধির প্রথমে উদয়নের কথাতেও পাওয়া যায়। প্ত্রিলোচন” বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ছিলেন, 
ইহা সেখানে প্রকাশ টীকাকার বর্ঘমানও লিখিয়াছেন। 


ভাষ্য । ন চৈতম্মন্তব্যং আত্মমনঃ সন্গিকর্জমেবানবধারণজ্ঞানমিতি | 
চক্ষ্ষ! হয়মর্থং পশ্যন্নাবধারয়তি, যথা চেক্দ্রিয়েণোপলব্বমর্থং মনসোপ- 
লভতে, এবমিক্ড্িয়েণানবধারয়ন্‌ মনসা নাবধারয়তি | যচ্চ তদিক্বিয়।- 
নবধারণপুর্বকং মনসানবধারণং তদ্বিশেষাপেক্ষং বিমর্শমাত্রং সংশয়ো ন 


৪ সণ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১২৭ 
পূর্ববমিতি | সর্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিক্ডরিয়েণ ব্যবসায়ঃ, উপহতেক্জি-, 
য়াণামনুব্যবসায়াভাঁবাদিতি | 


অনুবাদ । অনবধারণ-জ্ঞান অর্থাৎ সংশয় আতুমন/-সন্নিকর্ষ জন্যই অর্থাৎ 
ইন্দিয়ার্থ-সঙ্গিকর্ষজন্য নহে, ইহা মনে করিও না; যেহেতু এই ব্যক্তি (দ্রষ্টা ব্যক্তি) 
চক্ষুর দ্বারা পদার্থ-বিশেষকে (€ সমান-ধন্্মী ধন্মীকে ) দর্শন করতঃ অনবধারণ করে 
অর্থাত সেই পদার্থে বিশেষরূপে সংশয় করে। এবং যেরূপ ইক্দ্িয়ের দ্বারা উপলব্ধ 
( ইক্ড্রিয়ের সহিত সন্িকৃষ্ট ) পদার্থকে মনের দ্বারা অর্থাৎ নেত্র-সহায় মনের দ্বারা 
উপলদ্ধি করে, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ 
(সংশয় ) করে। সেই যে ইন্ত্রিয়ের দ্বারা অনবধারণপুর্ববৰক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সমিকর্ষ- 
পূর্ববক মনের দ্বারা অনবধারণ, সেই বিশেষাপেক্ষ (যাহাতে বিশেষ-জ্ঞানের আকাঙক্ষা 
থাকে) বিমর্শই অর্থাৎ একধন্মীতে বিরুদ্ধ ধর্মদয়ের জ্ঞানই সংশয় অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় সংশয় । পূর্বটি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার 
নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃ-সংযোগ জন্য যে মানস-স:শর দৃষ্টান্তরূপে আপত্তি- 
কারীর মনে আছে, সেই সংশয় নহে, (প্রত্যক্ষলক্ষণীক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় 
সংশয় নহে )। সমস্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞজতার ( আত্তার ) ইন্ড্রিয়ের দ্বারাই ঝ্ুবসায় 
(বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান) হয়; কারণ, বিনফে্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের অনুব্যবসায় অর্থাৎ 
ইক্ড্রিয়ন্য ভ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষ হয় না। 

টিপ্লনী। আশঙ্ক! হইতে পারে বে, সংশরজ্ঞান মানস, উহা ইন্দরিরার্থ-সন্নিকর্ষ-জন্যই নহে; 
সুতরাং সংশয় মহর্ির প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হইতেই পারে না। সংশয়ের প্রত্যক্ষতা বারণের জন্ত 
সৃত্রে “ব্যবসায়াত্মক” শৰের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার কি করিরা বলেন? তাই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন-_“ন চৈতন্মস্তব্যম্” ইত্যাদি । ভাব্যকারের কথা এই বে, সংশয় মাত্রেই মন কারণ 
হঈলেও সংশরমাত্রই মানপ নহে । ইন্ডরিয়ের ম্যে কেবল মনোজন্ত হইলেই সেই জ্ঞানকে মানস 
বলে। বেখানে চক্ষুর দ্বারা পদার্থ দর্শন করতঃ সংশর করে, তাহাকে চাক্ষুষ সংশয় বলিতেই 
হইবে । তাহাতে চক্ষুরিক্রিয় ও সেই সংশয়-বিষয়ের সন্নিকর্ষও কারস,স্থতরাং সেই ইক্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ- 
জন্য সংশয় জ্ঞান সৃত্রোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণা্রাস্ত হইরা পড়ে; সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষতা বারণ 
করিতে হইবে ইন্জিয়ব্যাপারনিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃদংযোগ জস্ত যে মানস সংশয় হয়, 
তাহাকে দৃষ্টান্ত করিরা সংশয় মাত্রই মানদ, ইহাঁও দিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, বে সংশয়ে 
চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের ব্যাপার কারণ, তাহা কোন মতেই মানস হইতে পারে না; তাহাকে ইন্জিয়ার্থ- 
সন্লিকর্ষজন্ত বলিতেই হইবে । সেই ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্ চাক্ষুষাদি সংশরকে মনে করিয়াই 
অর্থাৎ তাহার সুত্রোক্ত প্রত্যক্ষতা নিবারণের অভিপ্রায়েই স্থত্রে “ব্যবসায়াত্মক” শবে প্রয়োগ করা 
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হইর়াছে অর্থাৎ সেই ইঞ্জিয়ার্থ-সরিকর্ষজন্য সংশয়ই এখানে বুদ্ধিস্থ ; পর্বটি অর্থাৎ আপন্তিকারী 
' যাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া সংশর মাত্রই মানস বলিতে চাহেন, সেই মানস-সংশয় এখানে বুদ্িস্থ 
নহে। দৃষ্টাস্ততাবশতঃ শী সংশয়কে ভাষ্যকার “পুর্ব” শবের দ্বারা প্রকাশ করিন্াছেন। 
ষ্টস্তুটি পূর্ববসিদ্ধ বলিয়া তাহাকে “পুর্ব” বলা যায়। 

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয়-মাত্রই মানপ। মনই বহিরিত্দি়-নিরপেক্ষ হইয়া 
বাহ পদার্থে প্রবৃত্ত হয়। অন্তথা আমি ঘট জানিতেছি” ইত্যাদি রূপে বে জ্ঞানের মানসং-প্রত্যক্ষ 
হয়, তাহাতে ঘটাদি বাহ পদার্থ বিষর হইতে পারে না; স্বতরাং বলিতে হইবে, বান্থ পদার্থেও 
মনের প্রবৃত্তি হয়। তাহা হইলে সর্বত্র সংশয়কে মানসই বলা বার়। এই জন্ত বলিয়াছেন_- 
সর্বত্র ইত্যাদি ৷ ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্থলে সর্বত্রই ইঞ্জিয়ের দ্বারা 
ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান হয়। পরে তাহার অম্ব্যবপায় অর্থাৎ আমি চক্ষু 
দ্বারা ঘট জানিতেছি* ইত্যাদদিরপে এ জ্ঞানের মানদ-প্রত্যক্ষ ইর।  বিনষ্টেন্ত্রিয় অন্ধ, বধির 
প্রভৃতির মন থাঁকিলেও এরূপ অন্ুব্যবসায় হয় না; কারণ, তাহাদিগের সেই সেই ইন্জিয় না 
থাকার তন্তদিকি-জন্ত ব্যবসায়ই হইতে পারে না। অতএব এরূপ অন্তব্যবদায়ের মূলে চক্ষুরাদি 
বহিরিব্রিয় আবস্ঠক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । তাহা হইলে অন্ুব্যবসায়ের দৃষ্টান্তে সংশয়ে 
বহিরিক্ডি়নিরপেক্ষ মনই করণ, ইহা বলা যাইবে না। মূল কথা, প্রত্যক্ষের মানস-প্রত্যক্ষে বাহ 
পদার্থ বিষয় হর বলিয়া নেই দৃষ্টান্তে বাহ্‌ পদার্গের বহিরিষ্সিরজন্য সংশয়কেও মানস বলা যায় না 
কারণ, সেখানে বহিরিক্িয়-জন্য ব্যবসায়ের বিষয় বাহ্থ পদার্থই অনুব্যবায়ে বিষয় হইয়া থাকে৷ 
এইরূপ বাস্থ পদার্ণের চাক্ষুষাদি সংশর৪ কেবল মনোজন্য নহে । উহা! ইঞ্জিয়ার্গপন্লিকর্ষোৎপন্ন ; 
সুতরাং উহাকে মানস বলা যায় না। 


ভাষ্য । আত্মাদিযু স্থখাঁদিযু চ প্রত্যক্ষলক্ষণং বক্তব্যমনিক্ডরিয়ার্থ- 
সম্নিকর্ষজং হি তদিতি। ইন্দরিয়স্ত বৈ সতো! মনস ইন্দ্রিয়েত্যঃ পৃথগুপ- 
দেশো ধর্শভেদাৎ | ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি নিয়তবিষয়াণি, সগুণানাঞ্ধ- 
ষামিক্দরিয়ভাব ইতি । মনস্তভৌতিকং সর্বববিষয়ঞ্চ, নাস্ত সগুণস্তেক্দ্িয়ভাঁব 
ইতি। সতি ভেক্ডিয়ার্থনন্নিকর্ধে সম্গিধিমসন্নিধিথস্ত সুগপজ্জ্ঞানাইনু- 
পত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি। মনসশ্চেক্দ্রিয়ভীবান্ন বাচ্যং লক্ষণান্তরমিতি। 
তন্ত্ান্তরদমাচারাচচৈতৎ প্রত্যেতব্যমিতি । পরমতমপ্রতিষিদ্ধমন্ুম তমিতি 
হি তত্তরযুক্তিঃ। ব্যাখ্যাতং প্রত্যক্ষম্‌ ॥ 

অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) আত্তা প্রভৃতি এবং সখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্ক্ষের 
লক্ষণ . প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর ) বলিতে হয়? কারণ, তাহা (আত্মাদি এব* 
সৃখাদির প্রত্যক্ষ ) ইন্জিয়ার্থ-নন্িকর্ষজন্য নহে! (উত্তর) ইন্দ্িয়ূপেই বিদামান 
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মনের ধর্ম্মভেদবশতঃ ( স্বাণীদি ইন্দ্রিয়ের নৈধন্দর্যবশতঃ ) ইন্দ্িয়বর্গ হইতে পৃথক্‌ 
উপদেশ হইয়াছে । (ষে ধর্ম্মভেরবণতঃ মনের পৃথক্‌ উপদেশ হইয়াছে, সেই 
ধর্মভেদগুলি ক্রমশঃ দেখাইতেছেন )। ইন্দ্রিয়গুলি ( ইন্দ্রিয়সূত্রে পঠিত স্রাণ 
প্রভৃতি পাঁচটি বহিরি্দ্িয়) ভৌতিক, (ভূত-জন্য বা ভূতাত্বক ) নিয়ত বিষয়, 
€(যাহাদিগের বিষয়ের নিয়ম আছে ) এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াই ইহাদিগের (স্রাণাদির ) 
ইন্জ্রিয়ত্ব। মন কিন্তু অভৌতিক এবং সর্বববিষয়, গুণবিশিষ্ট হইয়! ইহার ইন্জিয়ত্ব 
নাই এবং ইন্দরিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকিলে ইহার (মনের) সন্গিধি ও অসন্নিধি অর্থাৎ 
বহিরিক্দিয়ের সহিত সন্বন্ধ ও অমন্বন্ধই যুগপৎজ্ঞানানুৎপত্তির অর্থাৎ এক সময়ে 
বিজাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষ না হওয়ার কারণ (প্রয়োজক ) বলিব । ফলকথা, 
মনের ইন্দ্িয়ত্ব আছে বলিয়াই (আত্মাদি ও স্থুখাদি প্রত্যক্ষের ) লক্ষণীন্তর বলিতে 
হইবে না। তন্তান্তর অর্থাৎ শাস্ত্ান্তরের সমাচার (সংবাদ ) বশতঃও ইহা 
( গোতম-সম্মত মনের ইন্দ্রিয়তব) বুঝা যায়। কারণ, অপ্রতিষিদ্ধ € অখগ্ডিত ) 
পরের মত অনুমত অর্থাৎ নিজ সম্মত,_ইহাঁকে “তন্যুক্তি” বলে। প্রত্যক্ষ 
ব্যাখ্যাত হইল। 

টিগ্ননী) পূর্বপক্ষের তাতপরধ্য এই যে, মহর্ষি ইন্জিয়স্থত্রে মনকে ইন্ছিয়ের মধ্যে উল্লেখ 
করেন নাই; সুতরাং তীহার মতে মন ইন্দ্রিয় নহে। আত্মাদি এবং স্থখাদিরও প্রত্যক্ষ হয়, 
উহ! মানপ প্রত্যক্ষ । মনের ইন্জিয়ত্ব না থাকার এ প্রত্যক্ষকে ইক্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য বলা যায় না। 
স্থতরাং মহষির এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ এ মানপ-প্রত্তক্ষে অব্যাপ্ত হইল। উহাকে এই লক্ষণের 
লক্ষ্য না বলিলে উহার জন্য আবার পৃথক্‌ প্রত্যক্ষ লক্ষন বলিতে হয়। উত্তরের ভাতপর্যয এই যে, 
মনের ইন্ডরিয়ত্ব মহধির সম্মত। মনোরূপ ইন্দড্রিরের সহিত আয্মাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষবশতঃই 
আত্মাদির মানদ-প্রত্য ক হয় । সুতরাং মহর্ষির এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণই তাহাতে অব্যাহত আছে, 
তাহার জন্ত আর পৃথক্‌ কোন লক্ষণ বলিবার প্ররোজন নাই। মন ইন্দ্রির হইলেও প্বাণাদি 
ইন্্িয়ের মধ্যে তাঁহার উল্লেখ ন। করি! থে পৃধক্‌ উপদেশ করিরাছেন, তাহার কারণ ধর্ম্মভেদ। 
অর্থাৎ মন ঘরাঁণাদি ইন্ছিয়ের বৈধন্থ্য বা বিরুদ্ধধন্মরবিশিষ্ট বলিয়াই প্রাণাদি ইন্ডির়ের মধ্যে তাহার 
উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে মন ইন্দ্রিয় নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। প্রাণাদি পাঁচটি ইন্জরিকস 
- ভৌতিক, মন অভৌতিক। মন ক্ষিত্যাদি কোন ভূতজন্য নহে, ভূতাআ্কও নহে এবং 
স্বাণেন্দ্ির গন্ধের গ্রাহক, রূপাদির গ্রাহক নহে; চক্ষুরিক্দ্িয় রূপের গ্রাহক, গন্ধাদির গ্রাহক নহে, 
ইত্যাদিরূপে ঘ্রাণাদি ইন্দরিয়ের বিষরগুলি নিরত। মনের বিষয় নিরম নাই, সর্বববিষরক জ্ঞানেই 
মন আবশ্যক; সুতরাং সকল পদার্থই মনের বিষয় এবং প্রাণীদি গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াই 
ইন্জিয়, মন তদ্ধপ ইন্দ্রিয় নহে। অর্থাৎ, প্রাণাদি ইন্দ্রিয় যেমন স্ব স্ব ৭ গন্ধাদির ছারা 


১৭ 


পি 


শপে পাপী তি শশী তত ৩৩৩ 
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বাহ গন্ধাদির গ্রহণ করায়, তাহারা যে যে গুণের গ্রাহক, সেই সেই গুণ তাহাদিগেরও আছে, 
মন তদ্রপ নহে। মনে গন্ধ প্রনতি কোন বিশেষ গুণ নাই। স্থায়বান্তিককার উদ্যোতকর 
বলিয়াছেন যে, ভাষ্যোক্ত বৈধন্ত্যগুলির মধ্যে সর্ববিষয়ত্ব ও অসর্ববিষত্বই মনের পৃথক্‌ 
উপদেশের প্ররুত হেতু । অন্যগুলি সংগত হর না । “মনঃ সর্ধবিষরং স্বৃতিকারণসংযোগা- 
ধারত্বাৎ আত্মবৎ স্ুখগ্রাহকসংযোগাধিকরণত্বাৎ সমস্তেব্জিয়াধিষঠাতৃত্বাচ্চ”, এই প্রকারে বান্তিক- 
কার মনের সর্ববিষয়ত্ব সাধন করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত অন্য বৈধন্ম্যগুলি তিনি খণ্ডন 
করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে_মনের পৃথক উপদেশই বা কোথার? মহর্ষি-ুত্রে 
তাহাও ত দেখি না? এতছুরে বলিয়াছেন_-“সতি চ ইন্দরিয়ার্থসনিকর্ষে” ইত্যাদি । অর্থাৎ 
“ঘুগ্পজ্জ্ঞানান্ৎপ্ির্মনসে! লিঙ্গম্” (১1 ১। ১৬) এই স্ুত্রের দ্বারাই মহর্ষি মনের উপদেশ 
করিয়াছেন। এক সময়ে চাক্ষুষ প্রভৃতি বিজাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষ হর না, ইহা অনেকের 
অন্তব-পিদ্ধ। এই অনুভব মানিয়া মহাষ বলিরাছেন, মন অতি সথক্ম। প্রত্যক্ষে ইন্জিয়ের 
সহিত মনের সংযোগ কারণ। এক সময়ে একাধিক ইন্দ্রিরে অতি সৃক্ষ মনের সংযোগ 
অপস্তব, তাই এক সময়ে বিজাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । যে ইন্দ্রিয়ের সহিত 
মন সংযুক্ত হয়, দেই ইব্জিয়জঙ্ত প্রত্যঞ্ষই হয়। যে ইন্দ্রের সহিত তখন মনের সংযোগ 
থাকে না, পেই ইন্দিয়-জন্ত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । তাই বলিয়াছেন যে, এক ইন্দ্রিয়ে 
মনের সন্গিধি এবং অন্য ইন্জিয়ে অগন্িবিই এ স্থলে এপ প্রত্যক্ষ না হওয়ার মূল, তাই এ 
ভরকেই উহাতে প্রযোজক বলিব। ভাষ্যোক্ত “কারণ” শব্দের অর্দ এখানে প্রযোজক । 
যথাস্থানে এ কথা বিশদরূপে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। প্রপ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি গোতম 
মনের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ত মনকে ইন্ডিয় বলিয়া কোথায়ও বলেন নাই, তবে 
আর কি করিয়৷ তাহার মতে মন ইন্জির, ইহা ধরিরা লইব? এতছুত্তরে শেষে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, “তস্থান্তর-সমাচার” অর্থাৎ শাস্্াত্তরদংবাদ হইতেও মনের ইন্দ্িয়ত্ব বুঝা যায়। 
মহর্ষি সেই পরমত থণ্ডন করেন নাই, সুতরাং উহা! তাহার অনুমত, ইহা বুঝা যায়। পরের 
মত খণ্ডন না করিলে অস্থমত হয়, ইহাকে “তন্বুক্তি” বলে ।১ এই তন্ত্যুক্তির দ্বারাও মনের 
ইন্রিয়ত্ব মহর্ষি গোতমের সম্মত, ইহা বুঝা বায়। তাৎপর্ধ্যটাকাকার এইরপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এবং ভাষ্যোক্ত “তন্ন” শবের অর্থ (“তন্ত্রতে বুৎপাদ্যতেইনেন” এইরূপ ব্যুৎপন্তিতে ) 
বলিয়াছেন শান্্র। কিন্তু কোন্‌ শাস্ত্রে মনের ইন্জিযত্ব কথিত হইয়াছে, ইত্যাদি কথা কিছুই বলেন 
নাই। গোতম মুনি খণ্ডন করিলে তাহার পূর্ববর্তী শাস্্রমতই খণ্ডন করিতেন, সুতরাং ভাষ্য- 
কারোক্ত “তন্্” শব্দের দ্বারা গোতমের পূর্ববর্তী “তন্র”ই বুঝিতে হইবে । মনুস্মতিতে আছে,__ 





১। সবশ্রুতগ্স্থের উত্তরতস্্ে ত্ুক্তি অধায়ে ৩২ প্রকর তৃত্যুক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ কথিত হ্ইয়াছে। 
তথ একটির নাষ “অনুমত*। *পরমতম প্রতি িদ্ধমনু্তং ভবতি বখানো। ব্য়াৎ সপ্তরসা ইতি”।-_হুশ্রুত। 
কৌচিল্যের অর্থশাস্ত্রের শেষেও £ রূপে ত্্যুক্তিগুলির উল্লেখ দেখ! যায়। 
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“একাদশেক্জিয়াণ্যানুর্যানি পূর্বে মনীধিণ্ঃ ৷ একাদশং মনো জ্রেয়ম্” | (২অ:--৮৯৯২ 1) এখানে 
কর্েদিয়গুলিকে ধরিয়া মনকে একাদশ ইন্দিয় বল! হইয়াছে। এবং ইহা যে অতি পূর্ববর্তী 
মত, ইহাও বলা হইয়াছে । প্তন্ব” বলিতে কোন দর্শনশীস্্র ধরিলেও সাংখ্য-স্থত্রে আছে»_ 
“উত্তয়াত্মকং মনঃ৮। প্রচলিত সাংখ্যক্ত্র কপিল-প্রণীত নহে, এই মত প্রবল হইলেও মনের 
ইন্জিয়ত্ব যে কপিল-তন্্-সম্মত, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। সাংখ্যের প্রামাণিক গ্রন্থ ঈশ্বর- 
কৃষ্ণের কারিকাতেও পূর্বোক্ত সাংখ্যস্থত্রের স্তায় “উভয়াত্মকমত্র মনঃ” (২৭) এইরূপ কথাই রহি- 
য়াছে। পূর্বের পঞ্চ জ্ঞানেক্র্িয় এবং পঞ্চ কর্শেক্িয়ের উল্লেখ করিয়া শেষে বলা হইয়াছে,_“মন 
উভরাত্মক” | অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্মেক্ডিয়ও বটে । মহধি গোতম কেবল জ্ঞানেক্দরিয়েরই 
উল্লেখ করিয়াছেন । প্বাক্‌,” “পারি,” “পাদ,” “পায়ু” “উপস্থ” এই পীঁচটি (যাহারা কর্েন্দরিয় 
নামে শাস্তাস্তরে উক্ত হইয়াছে ) তিনি বলেন নাই। ভাষ্যকার যেরূপ “তন্ববুক্তির” কথা৷ বলিয়া- 
ছেন, তাহাতে এ সকল কন্মেন্রিয়ও গোতমের অন্ুমত, ইহা৷ বলিতে হয়। কারণ, গোতম মুনি 
এ মতের খণ্ডনও করেন নাই । আমার মনে হয়, ভাষ্যকার যে পতন্ত্রযুক্তি”র কথা বলিয়াছেন, 
উহাই মনের ইন্জরিযত্বে গৌতমসম্মতি বিষয়ে তীহার মুখ্য যুক্তি নহে। এ জন্য তিনি “তনাস্তর- 
সমাচারাচ্চ” এই স্থানে “৮” শব্দের দ্বার! এ যুক্তির অগ্রাধান্য স্থচন! করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ 
গোতম মুনি বখন জ্ঞানেন্দ্িয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং শীস্াত্তরোক্ত মনের ইন্জিয়ত্ব মতকে 
খণ্ডন করেন নাই, মন জ্ঞানেক্িয়ও বটে, তখন তাহাতে ও মনের ইন্দিয়ত্ব গৌতম মত বলিয়া 
বুঝা বায়। ফলতঃ ইহাই মনের ইন্জিযত্ব বিষয়ে গৌতম-সম্মতি নির্ণয়ে একমাত্র অথবা মুখ্য 
যুক্তি নহে। তাহা হইলে বে শাস্ত্রে মনের ইন্জিয়ত্ব মত কথিত আছে, তাহাতে “বাক্‌,” "পাণি” 
প্রভৃতি পূর্বোক্ত পাঁচটিকেও কর্শৌন্ডরিয় বলিয়া বলা হইয়াছে, সেগুলিকেও গোতমের অন্ুমত 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদ্দি তাহা স্থীক্ৃতই হয়, তবে ভাষ্যকার প্রতি মনের ইঞ্জিয়ত্বের 
স্তায় সেগুলির ইন্ডিরত্ব বলেন নাই কেন? কোন স্তায়াচাধ্যই ত তাহা বলেন নাই। বস্তুতঃ 
মনের ইন্দিরত্ব মহর্ষি-হ্ত্রেই হুচিত হইয়াছে । মহর্ষি গোতম মানস প্রত্যক্ষের লক্ষণাস্তর বলেন 
নাই কেন? মন যখন ইঞ্জ্রির নহে অর্থাৎ তিনি যখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন 
নাই, তখন তাহার মতে মানপ প্রত্যক্ষকে “ইজ্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান” বলা যায় না, 
সুতরাং মানন প্রত্যক্ষের একটি পৃথক্‌ লক্ষণ তাহার বলা উচিত ছিল। এই পূর্ববপক্ষের 
সমাধানের জন্যই ভাঁষ্যকাঁর মনের ইন্জিয়ত্ব গোতমের মত, ইহা বুঝাইয়াছেন। সেখানে বলিতে 
পারি যে, মহর্ষি যখন ইস্িয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎুপন্ন জ্ঞানকেই প্রত্যক্ জ্ঞান বলিয়াছেন এবং মানস 
প্রত্যক্ষের আর কোন পৃথক্‌ লক্ষণ বলেন নাই, তখন মহ্র্ষির এই স্ুত্রের ছবারাই মনও যে তীঁহার 
মতে ইন্জ্ির, ইহা চিত হইয়াছে এবং রূপে উহা বুঝা গিরাছে। স্থত্রে এই ভাবে সুচনা 
থাকে | তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত “ত্ত্ত্বুক্তি”র কথাটাও শেষে গৌণভাবে বলা যায়। ভাষ্যকার 
নিজের বক্তব্য সমর্গনে আর বেটুকু বলিতে পারেন, তাহা এখানে বলিতে ছাড়িবেন কেন? 
মনে হয়, সেই ভাবেই ভাষ্যকার এখানে “তন্থবুক্তি”র কথাটা শেষে বলিয়াছেন । “তন্ত্যুক্তি”্র 


শা পাশ শী পি সির. 
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কথাটা মুখ্যরূপে বলিলে অর্থাৎ তনযুক্তির দ্বারাই যদি সর্বত্র গ্রস্থকারের মত নির্ণর করিতে হয়, 


. তাহা হইলে অনেক স্থলে গোঁল উপস্থিত হইবে। তাৎ্পর্য)টা কাঁকার প্রসৃতি কেহই এখানে 


সে সব কথার কোনই অবতারণা করেন নাই। এবং ভাষ্যকারোক্ত “তন্্ুক্তি” অনুসারে 
শাসতাত্তরোস্ত অন্তান্ত মতকেও গোতমের মতের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করেন নাই। স্ুধীগণ 
এখানে এ সকল কথার চিন্তা করিবেন। অবশ্ত শীস্তাত্তরোক্ত বিভিন্ন মতের অনেকগুলিকেই 
তাষ্যকারোক্ত “ন্তযুক্তি* অনুসারে গোতমের সন্মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। স্থায়সথতর 


অনেক প্রাচীন মতেরই বিরুদ্ধ নহে, ইহা আমরা ভিন্ন স্থানে আলোচনা! করিব । 


মুল কথা, ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায়, তিনি মনের ইন্জিয়ত্বকে সর্বত্সিদধাস্তই বলিতেন | 
ভাষ্যে “ইক্জিয়ন্ত বৈ” এখানে ণবৈ” শবের অর্থ অবধারণ। “ইন্দিযস্ত বৈ” ইহার ব্যাথ্যা 
*ইন্দরিয়ন্ৈব” | উপনিষদে এবং খষিস্থত্রে বহিরিক্ডরিয় হইতে মনের বিশেষ প্রদর্শনের জন্যই মনের 
পৃথথকৃ উল্লেখ হইয়াছে । বস্তুতঃ মনের ইনজিয়্ব শ্ুতিমূলক স্থৃতিংপ্রমাণসিদ্ধ। উহাতে কাহারও 
বিবাদ হইতে পারে না-_বিবাদ করিলে তাহা শাল্ত্রবিরুদ্ধ বিবাদ হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের চরম 
কথার চরম তাৎ্পর্য্য। ইহাই ভাষ্যকারোক্ত “তত্বুক্তি”র গু তাৎপর্য । 

পরবর্তী কালে প্বেদাস্তপরিভাষ1”কার ধর্ম্রাজাধবরীন্দর মনের ইন্ডিয়ত্বে বিবাদ করিয়াছেন__ 
তিনি উপনিষদে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্‌ উল্লেখ দেখাইয়া শেষে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন 
বেদাত্তদর্শনের ইন্জিয়াধিকরণে কিন্তু (২ অঃ, ৪ পাদ, ১৭ সুত্র) মনের ইন্দিয়ত্বের কথা 
পাওয়া যায়। দেখানে ভাব্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য মনের ইন্জিয়ত্ব বিষয়ে পূর্বোক্ত স্তি- 
প্রমাণের উল্লেখপুর্বক মনকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । ্রমদাচস্পতি মিশ্রও সেখানে 
প্ভামতী”তে মনের ইন্রিয়্ব বিষয়ে স্থতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক শাস্ত্রে অনেক স্থলে যে ইন্জির 
হইতে মনের পৃথক্‌ উল্লেখ আছে, তদ্ধিষয়ে ভাষ্যকার বাৎস্তারনের স্ায়ই কারণ বর্ণনা করিয়াছেন । 
গীতায় ভগবদধাক্য ও রহিয়াছে-_“ইক্রিয়াণাং মনশ্চাম্মি” | ইন্জিয়ের মদ্যে আমি মন, এ কথা 
বলিলে মনের ইঞ্জিয়ত্ব স্পষ্টই প্রকটিত হয়। বেদাস্তপরিভাষাকার গীতার ”মনঃ যঞ্ঠানীব্দিয়াণি” 
এই কথাটির উল্লেখ করিরা৷ তাহার নিজ মতের বিরোধ ভগ্ন করিতে গিয়াছেন, কিন্ত পূর্বোক্ত 
*ইক্জিয়াপাং মনশ্চাস্মি” এই কথাটির কোন উল্লেখ করেন নাই; কেন করেন নাই, তাহা! ভাবিবার 
বিষয়। কোন আধুনিক টাকাকার “ইন্্িয়াণাং” এই স্থলে সন্ধে যণঠীর ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ 
“ইন্্রিয়ের সম্বন্ধে আমি মন” ইহাই এ ভগবদ্বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গ্রস্থকারের মত রক্ষা ' 
করিতে গিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা যে এ স্থলে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, ইহা সুধীগণ অবস্ঠ বুঝিয়া 
থাকেন । ভগবান্‌ শঙ্করও সেখানে এ ভাবের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি শারীরকভাষ্যে 
মনের ইন্জিন স্বীকার করিয়াছেন, এখানে অন্তর্ূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন কেন? বেদাস্ত- 
পরিভাষাকার এই সকল দেখিয়াও বেদাস্তগ্রস্থে-_-শঙ্করের মতসমর্গক গ্রস্থে মনের ইন্জরিয়ত্ববাদ খণ্ডনে 
এত বদ্ধপরিকর হইরাছিলেন কেন, ইহা চিন্তুনীর়। তগবান্‌ শঙ্কর ্রতিমূলক স্থতির মতান্থসারে 
মনের ইন্জিয়ত্ব মানিয়৷ লইয়া উপনিষদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেন, আর ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাহা! 
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মানিলেন না, নৃতন মতের স্থষ্টি করিলেন, ইহা! তাহার প্রৌট়িবাদ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে 
পারে, সুধীগণের ইহা চিন্তা করা উচিত। 

ভাষ্যকার বে “তন্ববুক্তি”র কথা বলিয়াছেন,তাহাতে ভাষ্যকারের প্রতিবাদী বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক 
দিও নাগ তাহার *প্রমাণসমুচ্চর” গ্রস্থে প্রাতিবাদ করিয়াছিলেন, 

“ন স্থুখাদিপ্রমেয়ং বা মনো বাইস্তীক্দিয়ান্তরম্‌। 
অনিষেবাদ্রপাতধেদন্তেক্িররুতং বৃথা ॥৮ 

দি লাগের কথা এই বে, যদি গোতম মুনি মনের ইন্জিয়ত্তের নিষেধ না করাতেই উহা! তাহার 
মত বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে তিনি বে দ্রাণাদি পীঁচটি ইন্রিয়ের কথা৷ বলিয়াছেন, তাহা না 
বলিলেও চলিত, তাহা বলিলেন না এবং নিষেধও করিলেন না, এইরূপ করিলেই ত মনের 
ইত্রিযত্বের স্তায প্রাণ গ্রভৃতি পাঁচটির9 ইন্দিয়ত্ব তাহার মত বলিয়৷ বুঝা যাইত। যে কোনরূপে 
নিজের মত জ্ঞাপনই ত তাহার উদ্দেস্ত ছিল, তাহা৷ যদি এ রূপেই হইয়া যায়, তাহা হইলে আর 
ঘ্রাণাদি পাঁচটিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা কেন? দি আাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর 
এতদুন্তরে বলিয়াছেন যে, দি রাগ ভাষ্যকারোক্ত “তন্ববুক্তি” না বুঝিয়াই এরূপ প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। বেখানে নিজের মত ব্যক্ত কর! হইরাছে, দেখানে পরের কোন একটি মত যদি এ 
মতের অবিরুদ্ধ হয় এবং গ্রন্থকার কর্তৃক খণ্ডিত না হয়, তাহ হইলে সেখানেই এঁ পরের মতটি 
অন্ুমত হয় ইহাই ভাষ্যকারোক্ত “তন্বযুক্তি” ৷ গোতম মুনি যদি ইন্ডিয়ের কথা একেবারেই 
না বলিতেন, তাহা হইলে এই “তন্ত্যুক্তি”র কোন স্থলই হইত না। যেখানে নিজের কোন মতই 
নাই, সেখানে “পরের মত__অঙ্গুমত হইয়াছে” এ কথা৷ বলা যায় না। কোন বিষয়ে একেবারে 
নীরব থাকিলে তদ্বিষয়ে কোন্টি নিজ মত, আর কোন্টি পর-মত, তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে? 
স্থতরাং নিজের মতটি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে । তাহা হইলে নিজ মত ও পর-মত 
বুঝিয়! তন্্যুক্তির কথা বুঝা যাইতে পারে। উদ্যেতকর এই ভাবে দিও লাগের প্রতিবাদ করিয়। 
শেষে দি জাগের প্রত্যফ লক্ষণ১ বিশেষ বিচার দ্বার! খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে জৈমিনির এবং 
বার্ষগণ্যের প্রত্যক্ষ লক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিরা প্রত্যক্ষ-স্ত্রভাষ্য-বান্তিক সমাপ্ত করিয়াছেন। 
সুধীগণ স্তারবার্ভিকে সে সকল কথা দেখিতে পাইবেন । 

তাষ্যকারের তন্ঘুক্তির কথা পুর্বে যাহা বলিরাছি, তাহাতে দিঙ্নাগের আপত্তি গ্রাহাই হয় না। 
কারণ, ভাষাকারের “তন্বযুক্তি” মৃখ্য ঘুক্তি নহে। পরন্ত মহর্ষি ইন্জিয়ের কোনরূপ উল্লেখ না 
করিলে তাহার মতে মুুক্ষুর দ্বাদশ প্রকার “প্রমেরে”্র মন্যে “ইন্জির” একপ্রকার প্প্রমেয়” ইহা 
বলা হয় না। তন্মধ্যে মন আবার বহিরিজ্দ্ির হইতে বিশেষরূপে পপ্রমের,” এই জন্য যনের বিশেষ 
করিয়া উল্লেখ করিরাছেন এবং নেই জন্তই ইন্জিযের মন্যে মনের উপ্লেখ করেন নাই, প্রমেয়- 
মধ্যে মনের পৃথক্‌ উপেখ করিতে হইবে বলিয়াও ইন্ড্িরের মধ্যে মনের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। 
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নুত্র। অথ তৎপুর্বকৎ ত্রিবিধমন্্মানৎ পূর্বব- 
চ্ছেষবহ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ । ৫। 


অন্থুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরে (অনুমান নিরূপণ 
করিতেছি )। “তৎপুর্ববক” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষমূলক জ্ঞান_অনুমান-প্রমাণ। 
(তাহা )ভ্রিবিধ। (১) “পুর্ববব,” (২) ৭শেষবৎ»৮ (৩) পসামান্যতো দৃষি”। 

টিগ্লনী। প্রত্যক্ষ জান নহে, কিন্ত প্রত্যঙ্ষবিশেষমূলক এক প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, 
তাহাকে বলে "অনুমিতি” । আবার ইহাকে “অনুমান”ও বলা হয় । “অন্থ” পূর্বক “মা” ধাতুর 
উত্তর ভাব অর্থে “অনট” প্রত্যর যোগে প্অন্তমান”্শব্দটি পিদ্ধ হইলে “অনুমান” বলিতে অন্ুমিতিই 
বুঝা ধায়। এরূপে অন্ুমিতি অর্থে “অনুমান” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণের 
বিভাগান্ুসারে এই স্থত্রে যখন অন্ুমান-প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য, তখন এই স্থত্রে “অনুমান” 
শবের দারা বুঝিতে হইবে অন্রমান-প্রমাণ | এই অর্থে “অনুমান” শব্দটি “অন্তু” পূর্বক “মা” 
ধাতুর উত্তর করণ অর্গে অনট, প্রত্যয়পিদ্ধ । অর্থাৎ যাহা বথার্গ অন্্ুমিতির করণ, তাহাই অন্ুমান- 
গ€মাণ। পুর্ধোক্ত অন্থুমিতির স্তার তাহাও প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞান। সে কিরূপ জ্ঞান, তাহা 
পরে ব্যক্ত হইবে। 

অনুমান মাত্রেই ছুইটি পদার্থের পরস্পর সন্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান আবগ্রক। একটি পদার্থ ব্যাপ্য বা 
ব্যাপ্ত, আর একটি পদার্থ তাহার ব্যাপক। ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত ঝলিলে বুঝা! যার-_যাহাকে কেহ 
ব্যাপিয়া থাকে । ব্যাপিরা থাকে বলিলে বুঝা যার, দেই পদার্থটির সমস্ত আধারেই সম্বন্ধ বুক্ত থাকে। 
ব্যাপক বলিলে বুঝা যাঁর, যে পদার্থটি ব্যাপিয়। থাকে । অর্ধাৎ কোন পদার্থের সমস্ত আবারেই 
যাহার সম্বন্ধ আছে। বেমন বিশিষ্ট ধূম ব্যাপ্য, বহ্ছি তাহার বাপক ) বঙ্ছি বিশিষ্ট ধূমকে বাপিয়া 
থাকে অর্থাৎ, যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধুম থাকে, পেই সকল স্থানেই বহ্ছি থাকে,__বহিশূন্ 
কোন স্থানেই বিশিষ্ট বূম থাকে না, থাকিতেই পারে না; কারণ, বহ্ছি ধূমের কারণ, বন্ধি ব্যতীত 
ধূম জন্সিতেই পারে না। তাহা হইলে বিশিষ্ট ধুমের সকল আধারেই বহ্ছির সম্বন্ধ থাকে বলিয়া 
বিশিষ্ট ধূমকে বহর ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত বলা যায়। এবং বহ্িকে বিশিষ্ট ধূমের ব্যাপক বলা যায়। 
বিশিষ্ট ধূমে বির এরূপ সনধন্ধকে পব্যাপ্তি” বলা হইয়াছে। সর্বত্র সম্বন্ধের নামই ত “ব্যাপ্তি”। 
এই অর্থে প্রচলিত ভাষাতে ও পব্যাপ্তি” শৰের ব্যবহার হইরা৷ থাকে । উহা! নব্য নৈরাধ়িকদিগের 
আবিষ্কৃত কোন নূতন শব্ধ নহে। নব্য নৈয়ারিকগণ এ ব্যাপ্তি পদার্থের স্বরূপ বর্ণনায় সর্বাপেক্ষা 
সমধিক পরিশ্রম করিয়াছেন মাত্র। অনুমানের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়ই এই ব্যাপ্তি পদার্থকে 
ভিন্ন ভিন্ন শবের ছারা প্রকাশ করিল্নাছেন এবং ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন (২ আ*__৫ 
স্তর ভুষ্টব্য)। মূল কথা, অনুমান মাত্রেই পূর্বোক্ত ব্যাপ্যব্যাপক ভাবরূপ সন্বন্ধবিশেষের 
জ্ঞান আবস্তক। এ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান হইলে যেখানে ব্যাপক পদার্গটি প্রত্যক্ষ হইতেছে না, 
কিন্ত তাহার ব্যাপ্য পদা্থটির প্রত্যক্ষ বাঁ অন্তরূপ জ্ঞান হইল, সেখানে এ ব্যাপ্য পদার্থের 
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জ্ঞানবিশেষ প্রবুক্ত তাহাঁর ব্যাপক পদার্থটর যে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাই অগ্নুমিতি। ব্যাপ্য 
পদার্থটিই অন্ুমানে হেতু-পদার্থরূপে গৃহীত হয় ; এ জন ব্যাপ্য পদার্কে “লিঙ্গ” বলে, ব্যাপক 
পদার্থ টিকে “লিঙ্গী” বলে। “লিঙ্গ” ও “লিঙ্গী”্র সম্বন্ধ বলিতে পুর্ববো্ত ব্যাপ্য-্যাপক-ভাব- 
সন্বন্ধ। কোন স্থানে বিশিষ্ট ধুম দেখিলেই এই স্থানে বন্ছি আছে, এইবূপ জ্ঞান অনেকেরই হইয়া 
থাকে, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে । আবার ধূমবিশেষ দেখিরা অথবা 
শব্ববিশেষ শুনিয়া রেল বা ই্রামারের শীত্র আগমনের অনুমান করিয়া অনেকেই আশ্বস্ত ও 
ব্যতিব্যস্ত হইন্ থাকেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন এমন হয়? দুর হইতে 
বৃক্ষের স্পন্দন দেখিরা অথবা কাহা?9 শখ বনি শুনিয়া রেল বা! ষ্টামারের শীন্ব আগমনের নিশ্চয় 
করিয়া কোন বিজ্ঞ লোক আশ্বস্ত হন না কেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে, এ স্থলে অন্থমেয় 
ধর্থের ব্যাপ্য পদার্থ টির জ্ঞান হর নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাপ পদার্থের জ্ঞান- 
প্যুক্তই তাহার ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাহাকেই বলে অন্তমিতি। আরও 
বলিতে হইবে, সকল পদার্ঘই সকল পদার্থের বাপ্য নহে, অর্থাৎ, যেকোন পদার্থই যে কোন 
পদার্থের ব্যাপ্য হয় না এবং কোন্‌ পদার্থ কাহার ব্যাপ্য, তাহা না বুঝিলেও অন্থমিতি হয় না। 
অন্ুমিতি মাত্রেই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ( হেতুর ও সাধ্য ধর্শের) বাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধের জ্ঞান 
আবশ্তক। বিশিষ্ট ধূম বহ্ছির ব্যাপা, অর্থাৎ, যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধুম থাকে, সেই সমস্ত 
স্থানেই বি থাকে, ইহ! ধাহারা বুঝির়াছেন, তাহাদিগের এ বিষরে একটা সংস্কার জন্মিয়া 
গিয়ছে। তীহারা কোন স্থানে বিশিষ্ট ধুম দেখিলে বা অন্য প্রমাণের দ্বারা জানিলে 
সামান্ততঃ বিশিষ্ট ধুমমাত্রেই তাহাদিগের পূর্ববজ্ঞত বে বহিব্যাপ্যতা বা বহ্ির ব্যাপ্তি, তাহার 
স্মরণ হয়, অর্গাৎ বিশিষ্ট ধুম থাকিলেই সেখানে বহি থাকিবে, ইহা! তাহাদিগের মনে পড়ে । 
তাহার পরে “এই স্থান বহিব্যাপ্যবিশিষ্ট ধূমঘুত্ত,* এইরূপ জ্ঞান হয়। এইরূপ জ্ঞানকেই “লিঙ্গ- 
পরামর্শ” বলা হইয়াছে। ইহার পরেই *এই স্থান বহিযুক্ত” এইরূপ জ্ঞান জন্মে। এইরূপ জ্ঞানই 
অন্ুমিতি। পূর্বোক্ত প্লিঙ্গপরামর্শ” এই অনুমিতির চরম কারণ, এ জন্য উদ্যোতকর উহাকেই 
মুখ্য অন্ুমান-প্রমাণ বলিরাছেন।  স্থত্রকার ও ভাষ্যকারের কথাতেও উহা অনুমান-প্রমাণ 
বলিয়া বুঝা! যায়। অনুমানের স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে বহু মতভেদ থাকিলেও 
উদ্যোতকর সেগুলির উল্লেখ করিয়া১ বলিয়াছেন যে, লিঙ্গদর্শন, ব্যাণ্ডি স্মরণ এবং চরম কারণ 
নিঙ্গপরামর্শ, ইহারা সকলেই অন্ুমান-প্রমাণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্মধ্যে চরম কারণ 
নিঙ্গপরামর্শই প্রধান। অনেক স্থলে ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই প্রধান প্রমাণকেই 
প্রগানতঃ আশ্রয় করিরা প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন_(তৃতীর স্থত্রটিগ্লনী জর্টব্য )] 








১। পযন্ত পঞ্ঠামও সর্বমনুষানমনু মিতেম্তননান্তরীয়কতবাৎ প্রধানোপসর্জনতাবিবক্ষয়ং গিঙ্গপরামর্শ ইতি 
স্কাধাং, কঃ পুনত্র স্তারঃ ? আনন্তর্ধা প্রতিপত্তিঃ হস্মালিক্গ পরামর্শদনন্তরং শেষার্থপ্রতিপত্তিরিতি তন্সালিঙ্সপরামর্শে। 
্'য্য ইতি স্থৃতির্ণ প্রধানম্” ইত্যাদি | স্তায়বার্তিক, « সুত্র।) 
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উষ্র কুমারিল ধূম, ধূমজ্ঞান এবং বহ্ছি ধূমের পূর্বোক্ত সন্বন্ধের স্মরণকে অন্থুমান-প্রমাণ বলিয়া 
কৌন স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন । অর্থাৎ কুমারিলও একটিমাত্রকে অনুমান-প্রমাণ বলেন নাই; 
সুতরাং তাহার মতেও অনুমান-প্রমাণের মুখ্য গৌণ ভাব আছে বলিয়াই বুঝিতে হয়। নব্য 
নৈয়ায়িক একমাত্র ব্যাপ্তিজ্ঞানবিশেষকেই অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। লিঙ্গপরামর্শ তাহার 
ব্যাপার। লিঙ্গপরামর্শের পরেই অস্ক্মিতি জন্মে ; সুতরাং উহা কোন ব্যাপার দ্বার! অন্ুমিতি 
জন্মায় না; এ জন্য অনুমিতির করণ না হওয়া অনুমান-প্রমাণ হইতে পারে না, ইহাই তীহাদিগের 
বুক্তি। এ বিষয়ে প্রাচীন মতের যুক্তি ! তৃতীয় স্ৃত্রে) পুর্কেই বলা হইয়াছে। নব্য স্তায়ের মূল 
আচার্ধ্য গঙ্গেশ কিন্তুং “লিঙ্গপরামর্শ” শব্দের দ্বারাই অন্ুমান-প্রমাণের নির্দেশ করিয়াছেন । 
গঙ্গেশ বহু স্থলেই উদ্যোতকরের মত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুমানত্ববিষয়ে তাহার 
মত ও সমর্থন থাকিলেও উদ্যেতকরের মতাস্থ্দারে তিনিও “লিঙ্গপরামর্শ”কে প্রধান অনুমান- 
প্রমাণ বলিতে পারেন। টীকাকারগণ তাহা না বলিলেও গঙ্গেশ প্রথমে “লিঙ্গপরামর্শশব্ের 
দ্বারা অনুমান-প্রমাণের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন কেন? ইহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। 
পরবর্তী প্রাচীন নৈয়ারিক উদরনাচারধ্য “হেতু”কে অনুমান প্রমাণ বলিলেও ফলতঃ তাহার মতেও 
পূর্বোক্ত প্রকার “লিগপরামর্শ”ও অন্থমান-প্রনান বণিতে হইবে। কারণ, “হেতু” থাকিলেই 
অন্থমিতি জন্মে না। বিশি্ট ধুম পর্বতে থাকিলেও বে ব্যক্তি তাহাকে বহর ব্যাপ্য বলিয়া 
জানে না, অর্থা বিশিষ্ট ধুম থাকিলেই সেখানে বহি থাকিবেই, ইহা যাহার জানা নাই এবং বির 
্াপযবিশিষ্ট ধৃম পর্বতে আছে, ইহা যে ব্যক্তি জানিতে পারে নাই, তাহার পর্বতে বির অন্তমিতি 
জন্মে না, এ জগ্ত এরূপে ভ্ঞারমান বিশিষ্ট ধূমকেই উদয়ন ও স্থলে অন্মিতির করণ বলিরা অন্ুমান- 
প্রমাণ বণিয়াছেন। কিন্তু চরম কারণকে “করণ” বলিলে এ স্থলে বে জ্ঞানটির পরেই অন্থৃমিতি 
জন্মে, সেই “লিষপরামর্শ”নামক জ্ঞানকেও অন্ুমান-গ্রমাণ বলিতে হয়। বস্তুতঃ উদরন তাহাও 
বলিতেন। "লিক্গপরামর্শেশ্র বিষয় “লিঙ্গ”কে অন্ুমান-প্রমাণ বলিলে এ “লিঙ্গপরামর্শকেও ফলতঃ 
অনুমান-গ্রমাণ বলা হর। উদরনের “তাৎপর্য্যপরিগুদ্ধি”র টাকায় বর্ধমান উপাধ্যারও অনুমানরূপ 
্ায়'কে “লিঙ্বপরামর্শ” স্বরূপ বলিয়াছেন। প্তাকিকরক্া”কার বরদরাজও লিখিয়াছেন,__ 
“লিঙ্গপরামর্শোহগমানমিত্যাচার্য্যাঃ* | দেখানে প্রখ্যাতনামা টাকাকার মল্লিনাথ ও লিখির়াছেন যে, 
প্রকারাস্তরে উদয়নাচার্ধ্যও “লিঙ্গপরামর্শ”কে অন্থ্মানগ্রমাণ বলিয়াছেন। বস্ততঃ যেখানে অতীত 
অথবা ভাবী হেতুর জ্ঞানপুর্বরক অন্ত্রমিতি জন্মে, সেখানে এ হেতুকে অস্থ্মিতির করণ বলা যাঁয় না। 
যাহা কার্ধ্যের পূর্বে থাকে না, তাহা কারণই হইতে পারে না। অতীত এবং ভাবী পদার্থ যে 
কারণই হইতে পারে না, এ কথা উদরন৪ তাংপর্য্যপরিগুদ্ধিতে অন্ত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন। 
স্থতরাং অতীত ও ভাবী পদার্থ হেতু হইলে দেখানে উদর়নও *নিঙ্গপরামর্শ“কে অথবা তৎপুর্বরজাত 
পবাপ্তিম্মরণ”কে অন্ত্রনান-প্রমাণ বলিতেন ৷ তাহা হইলে নব্য নৈয়ায়িকগণ যে অতীত ও ভাবী 
রবে “ধৃমতজ জজঞানসন্বনস্ৃত প্রামাপ্যকল্পনে ।+--( ল্লোকবাত্তিক, অনুমান-পরিচ্ছেদ, ৫২। ) 
ই "ত4করণমনুমানং তচ্চ লি্গপরান্শে। নতু পরামুসানং লিঙ্গ িতি বঙ্গাতে।*-_(অনথুষানচিস্তাব, ১ম খড।) 
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হেতু পূর্বে না থাকায় অনুমতির করণ অর্গাৎ অন্রমানপ্রমাণ হইতে পারে না, এই থা 
বলিয়া উদয়নের মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই দৌষও থাকে না। কারণ, উদয়ন সর্বত্র 
হেতুকেই অন্্মান-গ্রমাণ বলেন নাই। তবে সাধ্যদাধন হেতুপদার্থ অসিদ্ধ হইলে বথার্থ 
অন্মিতির সম্ভাবনাই নাই, প্রকৃত হেতুই__অনুমানকারীর অনুমান-কার্ধ্যে মূল অবলম্বন, এই 
অভিপ্রায়ে হেতুকে প্রধানরূপে বিবক্ষা করিয়৷ তিনি প্রধানতঃ জ্ঞার়মান হেতুকে অন্মান-প্রমাণ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেনু। প্রাচীনগণও এঁ অভিপ্রায়েই অন্ুমান-প্রমাণ অর্থে কোন কোন স্থলে 
“হেতু” শৰেরও প্রয়োগ করিয়া গরিয়াছেন। জ্ঞারমান হেতুই অন্ুমান-প্রমাণ, এই মতটি জৈন হ্যাঁয়- 
গ্রন্থেও দেখা যায়। জৈন ন্যায়ের “শ্লোকবান্তিক” গ্রন্থে আছে,__“সাধনাঁৎ সাধ্যবিজ্ঞানমনমানং 
বিদুর্বধাঃ” ॥  দেখানে ন্যাক়দীপিকাকার ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, জ্ঞা়মান হেতু হইতে 
সাধ্যের জ্ঞানই অন্ুমিতি | অর্থাৎ জ্ঞার়মান হেতুকেই তাহারা অন্কুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং 
নৈয়ায়িকগণ যে “লিঙ্গপরামর্শ”কে অন্মান-প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা ভ্রম-কল্পিত, এ কথাও বলি়া- 
ছেন। এই মতাবলম্বিগণ যাহাই বলুন, পূর্বোক্ত প্রকার “লিঙ্গপরামর্শ” না হইলে যখন কোনমতেই 
 অগ্ুমিতি হর না এবং উহাই অন্ুমিতির চরম কারণ প্রধান কারণ এবং হেতু পদার্থ অতীত 
অথবা ভাবী হইলে? এ লিগপরামর্শের দ্বারাই যখন অন্থুমিতি জন্মে, তখন প্র প্রধান কারণ “লিঙ্গ- 
পরামর্শ”কে প্রধান অন্তমান-প্রমাণ বলিতেই হইবে। উহীর পূর্জাত লিঙ্গলিঙ্সীর সম্বন্ধ দর্শন 
প্রসতিকেও অনুমান-প্রমাণ বলিতে হইবে । মহ্ধি-স্ুত্র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও 
তাহাই পারা যায়। উদ্যোতকরও তাহাই মীমাংসা করিরাছেন। তবে ধাহার! চরম কারণকে 
করণই বলেন না, পেই নব্য মতে লিঙ্গপরামর্শ অন্ুমান-প্রমাণ হইবে না। তীাহাদিগের মতে 
এঁ পরামর্শের জনক তৎপুর্বজাত ব্যাপ্ডিজ্ঞানই অন্থমান-প্রমাণ ) 
অন্তুমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে প্রাচীনগণের মধ্যে যেমন বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 
তদ্রপ অনুমান-প্রমাণের প্রমেয় বিষয়েও ততোইধিক মতভেদ পাওয়া যায় । বৌদ্ধ নৈয়ারিক 
দিও লাগ তাহার “প্রমাণপমুচ্চয়” গ্রন্থে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীকেই অন্রমেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
অর্থাৎ, পর্বতে বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া যেখানে অগ্রমিতি হয়, সেখানে কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, 
পর্বতে বহিরূপ ধর্মাত্তরের অনুমিতি হয়; কোন সম্প্রদায় বলিতেন, পর্ধতরপ ধর্মী এবং বহ্ি- 
রূপ ধর্ষ্ের সন্বন্ধের অন্ুমিতি হয়। দিউমাগ এই মতদ্বয় খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
এঁ স্থলে বহনিরূপ ধর্ম্নবিশিষ্ট পর্তরূপ ধন্মীরই অন্ুমিতি হয়১ ৷ পর্বতরূপ ধর্মী এবং বহিরূপ 








১। কেছিদ্ধন্্াস্তরং নেয়ং লিঙ্গম্য'বাভিচারতঃ। 
সম্বন্ধ: কেচিদচ্ছন্তি সিদ্ধত্বাৎ ধর্দধর্দ্পোঃ | 
জিঙ্গং ধর্থে প্রসিদ্ধঞ্জেৎ কিমন্ৎ তেন মীয়তে। 
অথ ধর্দিণি তন্তৈব কিমর্থং নানুমেয়ত| ॥ 
সম্বন্ধেংপি ্বয়ং নাস্তি যী শ্রুয়েত তদ্বতি। 
অবাচ্যোইনুগৃহীতত্বান্ন চাসৌ লিঙ্গনংগতঃ ॥ 


১৩৮ হ্যায়দর্শন [ ১০ ১আশ 


ধর্ম পুর্বসিদ্ধ পদার্ঘ হইলেও বহিবিশিষ্ট পর্বত পূর্বে অসিদ্ধ থাকায় অনুমান-প্রমাণের দ্বারা তাহাই 
দিদ্ধ করা হয়। যাহা দিদ্ধ, তাহা সাধ্য হইতে পারে না। ধর্শ-বিশিষ্ট ধর্মী অদিদ্ধ বলিয়া সাধ্য 
হইতে পারে। ভট্ট কুমারিলও শ্লোকবান্তিকে এই বিষয়ে বহু মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়া 
শেষে ধর্্মবিশিষ্ট ধন্মীকেই অনুমেয় বলিয়া সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন১ । 
দিও লাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর “ন্ারবান্তিকে বহু বিচারপুর্ধক দিও াগের মত এবং 
ভন্যান্য মতের প্রতিবাদ করিয়া গত্যন্তর নাই বলিয্না শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হেতুকে সাধ্যধশ্ম- 
বিশিষ্ট বলিয়্াই অন্ুমিতি হয়। অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন বে, বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া যেখানে বহর 
অন্ুমিতি হয়, সেখানে “এই ধূমবিশেষ বহ্ছিবিশিষ্ট” এইরূপই অন্ুমিতি হয়। ভর কুমারিলও 
শেষে উদ্যোতকরের এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই মতে ধূমবিশেষই অগ্নি'বশিষ্ট 
বলিয়া সাধ্যমান হয় এবং ধূমত্বরূপ সামান্য ধর্মই হেতু হয়, এই কথা বলিয়াছেন । 
ভাষ্যকার বাতস্তায়ন (৩৬ স্থত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন যে, সাধ্য দিবিধ--€১) ধর্দিবিশিষ্ট ধর্ম 
এবং (২) ধর্মবিশিষ্ট ধন্টী। এবং তৃতীয় সুত্ুভাষ্যে লিঙ্গী অর্থের অনুমান হয়, এই কথা 
বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্যযটীকাকার ভাষ্যকারোক্ত লিঙগীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,_হেতৃবিশিষ্ট 
ধর্টী। ভাষ্যকার কিন্তু এই স্থৃ্ভাষ্যে সাধ্য ধর্ম অঞ্গেই “লিঙ্গিন্” শবের প্রয়োগ করিরাছেন। 
ব্যাপ্য হেতুকে “লিঙ্গ” বলে। এ লিঙ্গটি যাহার সাধন হইরা যাহার “লিঙ্গ” হয়, তাহাকে “লিঙ্গী” 
বলা যায়। এই প্লিঙ্গ” ও পলিঙ্গী”্র সম্বন্ধ বলিতে হেতু ও সাধ্য ধর্শের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব সম্বন্ধ । 
বাহারা সাধ্যধর্্মবিশিষ্ট ধর্্ীকেই অন্তমেয় বলিয়াছেন, তীহাদিগের মতে হেতু পদার্চটি অনুমেয় 
পদার্থের ব্যাপ্য হয় না। যেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহি থাকে, কিন্ত 
সেই সমস্ত স্থানেই বহ্িবিশিষ্ট পর্বত থাকে না, সুতরাং বিশিষ্ট ধূম বহিবিশিষ্ট পর্বতের ব্যাপ্য 
নহে। তাহা হইলে বিশিষ্ট ধূম দেখিয়া বহ্ছিবিশিষ্ট পর্বতের অন্রুমিতি হইতে পারে না। 
পূর্বোক্ত বাদিগণ বিশিষ্ট ধূম ও বক্র ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-মন্বন্ব-্তানের ফলেই বহ্িবিশিষ্ট 
পর্বতের অন্ুমিতি হয় বলিয়াছেন । জৈম্য স্যগস্থে এই মত পরিষ্কট দেখা যায়। জৈন ন্যায়- 
গ্রন্থ “পরীক্ষা-মুখসথত্রে” আছে__“ব্যাপ্তো তু সাধ্যং ধর্ম এব” (৩২ সুত্র )। অর্থাৎ ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের 
সময়ে ধর্মরূপ সাধ্যই গ্রাহা। কারণ, ধন্্ীরপ সাধ্যের ব্যাপ্যত বা ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে না। 
ফলতঃ ব্যাপ্ডতিনিশ্চয্কালে ধন্মরূপ সাধ্যই যে গ্রাহা, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। নব্যগণ বলিয়াছেন 
যে, খন সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্ডতিনিশ্চর বশতঃই অস্ুমিতি হয়, তখন সাধ্য ধর্মেরই অন্ুুমিতি হ্য়। 
হেতুকে যাহার ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিয়৷ অন্থুমিতি হয়, সেই পদার্থই ইজি বিধেরং এবং পর্ধতে 








লিঙ্গস্তাবাভিচাকল্ত ধর্দপান'ত্র দৃষ্ঠত ] 
- তত্র প্রসিদ্ধং তদ্যুক্তং ধর্্ণং গমব্ধাতি ॥--প্রমাণনমুচ্চয়, ত্র পরিচ্ছেদ। 
১ *তক্মাদধর্বিশিষটন্ ধর্ষিপঃ স্তাৎ প্রমেয়তা | সাদেশস্তাগিযুক্তস্ত ।৮-_ 


মীম।ংসাঙ্পে।কবার্তিক, অনুমান রি 
২ *বদয্যাপযবতত/জঞানজন্ত্বমনুসিতৌ তদংশ এব বিধেরতাখ্য বিষযতা ্বীকার!ৎ৮--€ পক্ষতাবিচারে জাগদীসী ) ॥ 


৫ সু» | বাঁতস্থায়ন ভাষ্য ১৩৯ 


বহিকে অনুমান করিতেছি, এইরূপই শেষে মানদ অনুভব হওয়ায় পর্বত ধর্মীতে বহিরিপ ধর্মই 
অন্ুমের, স্বতরাং উহাই সাধ্য । ভাষ্যকার গ্রভৃতি প্রাচীনগণ সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্্াকেও পদাধ্য” 
বলিয়াছেন । কারণ, মহ্ষি-্ত্রে এ অর্থেও “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ আছে) এ সকল কথা 
যথাস্থানে ( অবয়ব প্রকরণে ) প্রষ্টব্য। উদ্যোতকর যে হেতুকেই সাধ্যবন্মাবিশিষ্টরূপে অনুমেয় 
বলিয়াছেন অর্থাৎ, “এই ধূমবিশেষ বহিযুক্ত” এইব্ধপই অন্গমিতি হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
ইহা কিন্তু সথত্রকার ও ভাষ্যকারের কথায় কোথারও পাওয়া যায় না। এবং এই মত লোক- 
বিরুদ্ধ বলিয়া উদ্যোতকরও আপত্তির উত্থাপন পূর্বক তাহারও সমাধান করিতে গিষ্লাছেন। 
বন্ততঃ বিশিষ্ট ধূমের দ্বারা পর্বতাদি স্থানে বহ্িরই অন্গমিতি হর, এই নব্য মতই লোকসিদ্ধ ও 
অন্থভব-সিদ্ধ। অন্ধুমিতির পূর্বে বহি অন্থত্র দিদ্ধ হইলেও পর্বতাদি ধর্মীতে অসিদ্ধ থাকায় 
এঁ সকল স্থানে বহ্ছি অনুমানের সাব্য হইতে পারে, ইহাই নব্য নৈয়ায়িকদিগের কথা । 
ভাষ্যকারও কএক স্থানে সাধ্যধর্রূপ লিঙ্গীরই অনুমানের কথা বলিয়াছেন । 

প্রত্যক্ষ অনুমানের মূল; সুতরাং প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরেই অনুমান নিরূপণ সংগত ৷ 
এই সংগতি সুচনার জন্তই স্ৃত্রে অথ” শব প্রবুক্ত হইস্সাছে। পঅন্সমান-চিন্তামণি”র প্রারস্তে 
উপাধ্যায় গঞ্দেশ মহষি-্থচিত এই সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন । সেখানে দীধিতিকার 
রঘুনাথ ও তাহার টীকাকার গদাধর এই সংগতির বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন। গ্াষ্যকার 
প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই সংগতি বিষয়ে কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। স্থত্রে “অনুমান” 
এই অংশের দ্বারা লক্ষ্যনির্দেশ হইয়াছে । “ততপুর্বকং” এই অংশের দ্বারা অনুমান প্রমাণের 
সামান্ত লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে । অন্ত অংশের দ্বারা! অনুমান প্রমাণের বিভাগ করা হইয়াছে 


ভাষ্য । তৎপূর্ববকমিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গ- 
দর্শপ্াভিসন্বধ্যতে | লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সন্বদ্ধয়োরদর্শনেন লিঙ্গস্মতিরভি- 
সম্বধ্যতে | স্বৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোহর৫ধোহনুমীয়তে | 

অন্ধুবাদ | “তৎপূর্ববক” এই কথার দ্বারা অর্থাৎ সূত্রস্থ “তৎপূর্ববকং” এই 
কথার আদিস্থিত “তত” শব্দটির দ্বার পলিঙ্গ”ও পলিঙ্গী”র (হেতু ও সাধ্য ধর্মের) 
সম্বন্ধ দর্শন অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গদর্শন ( হেতুর 
প্রতক্ষ ) অভিসন্বদ্ধ অর্থাৎ সুত্রকারের অভিপ্রেত বা তাৎপর্ধ্যবিষয়ীভূত হইয়াছে। 
সম্বদ্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ( হেতু ও সাধ্য- 
ধর্মের ) দর্শনের দ্বারা লিঙ্গস্থৃতি অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া হেতুর স্মরণ 
অভিসম্বদ্ধ (সৃত্রকারের অভিপ্রেত ) হইয়াছে । স্থৃতির দ্বারা অর্থাৎ পূর্বেবোক্ত 
লিঙ্গস্ৃতির দ্বারা এবং লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ “এই হেতু এই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য” 
এইরূপে হেতু স্মরণের পরে “এই স্থানে সাধ্য ধর্ষ্ের ব্যাপ্য হেতু আছে”, এইরূপে 


১৪০ নু ন্যায়দর্শন [১ অণ, ১ আঁ, 


11 ষে তৃতীয় লিঙ্গদর্শন হয়, সেই পলিঙ্গপরামর্শ” নামক জ্ঞানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ 
ৰ া অনুমিত হইয়া থাকে। 





1 টিগ্লনী। পূর্বস্ত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ প্রমিতিরও 
1 স্বরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই স্থত্রে "তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বস্থত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমিতিকেও 
ণ গ্রহণ করা বাইতে পারে। যেখানে পূর্ব্রে কোন পদার্থ বলিয়া শেষে “তৎ” শৰের প্রয়োগ করা 
হয়, দেখানে “তৎ” শবের দ্বারা পূর্বোক্ত পদার্থ বুঝা যায়। কিন্তু পুর্ববোক্ত পদার্থমাত্রই “তৎ" 
শব্দের বাচ্য নহে। যে পদার্থ বক্তার বুদ্ধিস্থ, “ত২” শব্দের দ্বারা সেখানে সেই পদার্থকেই 
বুঝিতে হঈবে। কোন্‌ পদার্থ বক্তার বুদিস্ তাহাও বুঝিয়া লইতে হইবে। বক্তা মহ পূর্ব- 
স্ত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমিতি মাত্রকেই বলিয়াছেন, কিন্ত অন্ুমানপ্রমাণ যখন 
প্ত্যক্ষমাত্রপূর্বক নহে, তখন এই সুত্রে “তৎপুর্বকং” এই কথার আদিস্কিত “তৎ” শবের 
দ্বারা প্রত্যক্ষ সামান্তই গ্রহণ করা যায় না। তাহা সম্ভব নহে বলিয়া মহষির এখানে বুদ্িস্থ নহে। 
অনুমান প্রমাণ যেরপ প্রত্ক্ষপূর্ববক হইয়া থাকে এবং হইতে পারে, সেইরূপ প্ররত্যক্ষবিশেষকেই 
মহধি এই স্থত্রে “তৎ৮ শবের দারা লক্ষ্য করিয়াছেন । যে কোন প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে 
অনুমানপ্রমাণ বলিলে শব শ্রবণাদিরূপ প্রত্যক্ষপূর্ববক শাব্দ বোৰ প্রভৃতি জ্ঞান অনুমান-প্রমাণের 
লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে । সুতরাং বিশেষ প্রত্যক্ষই মহধি এই স্থত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য 
. করিয়াছেন সেই বিশেষ প্রত্যক্ষ কি? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,_-পলিঙ্গলিগ্িনোঃ সমবনধদর্শনং 
লিঙ্দর্শনধচ ” শী বোধ প্রভৃতি জ্ঞান এ বিশেষ প্রত্যক্ষপৃব্বক নহে, তাই অনুমান নহে। এ 
ছইটি বিশেষ প্রত্যক্ষ যে সংস্কার হয়, তাহাও এ প্রত্যক্ষ-বিশেষপুর্বক বলিয়া অনুমান- 
ক্ষণক্ন্ত হইয়া পড়ে) ভাই পুর্ব হইতে ভান" এই কথাটির অনুর দ্বার 
বুঝিতে হইবে (”তৎপূর্বকং জ্ঞানং” ), তৎপূর্বক জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ। সংস্কার জ্ঞানপদার্থ 
নহে; সুতরাং তাহা অন্ুমান-লক্ষণাক্রান্ত হইল নাঁ। অনুমাপক হেতুকে প্লিঙ্গ” বলে। তাহা 
থে পদার্থের “লিঙ্গ”, সেই সাধ্যধর্্াটকে “লিঙ্গী” বলে। যেমন বহি “লিঙ্গী”, বিশিষ্ট ধূম তাহার 
“নিঙ্গ” | এ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যধর্শের যে ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-স্স্ক, তাহাই 
অন্মানের অঙ্গ ; সুতরাং ভাষ্যে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ কথার দারা এ সম্বন্ধবিশেষই উক্ত 
হইয়াছে। সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকিয়া সাধ্যশূন্ স্থানে হেতুর অবর্তমানতা বা না থাকাই হেতুতে 
সাধ্যের ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিবিশিষ্টকে “ব্যাপ্য” বলে। সেটি যাহার ব্যাপ্য, তাহাকে প্ব্যাপক” 
বলে) যেমন বিশিষ্ট ধূম (লিঙ্গ ) “ব্যাপ্য”-__বহ্ছি (লিঙ্গী ) তাহার “ব্যাপক ।” বহ্ছিশৃন্ কোন 
স্থানেই বিশিষ্ট ধূম অর্থাৎ যে ধূম তাহার উৎপ্তিস্থান হইতে একেবারে বিছ্যুত হইয়া স্থানান্তরে যাঁ় 
মাই, তাহা থাকে না,থাকিতেই পারে না? হুতরাং তাহা বহর ্যপ্য, বহি তাহার ব্যাপক বিশিষ্ট 
ধুম ও বহর এই ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ প্রথমত: রন্ধনশালা প্রতৃতি স্থানে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সঙ্গে 
বিশিষ্ট ঘুমের যে পরতাক্ষ হয, তাহাই প্রথম লিষগদশন (হেডুপরতক্ষ)। পরে পর্ভাদি কোন 
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৫ স্ব ] বাতস্তায়ন ভাষ্য ১৪১ 


স্থানে বিশিষ্ট ধূম দর্শন হইলে তাহা দ্বিতীয় লিঙ্গ-দর্শন। এই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনই ভাষ্যে 
“লিঙ্দর্নঞ্চ'* এই কথার ছারা প্রকটিত হইয়াছে । বিশিষ্ট ধুম ও বহ্ছির পূর্বোক্ত ব্যাপ্যব্যাপক- 
ভাব-সম্বন্ধ দর্শন এবং পর্বতাদিতে দ্বিতীয় বিশিষ্ট ধুম দর্শন, এই ছুইটি প্রত্যক্ষবশতঃ শেষে 
পর্বতা দতে 'বহিব্যাপ্যবিশিষ্ট ধৃমবান্‌ পর্বত” ইত্যাদি প্রকারে পুনরায় লিঙ্গদর্শন হয়, ইহাই তৃতীয় 
লিঙ্গদর্শন। এবং ইহাই “তৃতীয় লিঙ্গপরীমর্শ”, “লিঙ্গপরামর্শ” ও “পরামর্শ: নামে অন্ভিহিত 
হয়। এ পরামর্শ নামক জ্ঞানের পরেই পপর্ক্রতো বহিমান্” ইতাদি প্রকারে পর্ধতাদি স্থানে বন্ছির 
অন্ুমিতি হয়; সুতরাং উহাই এ অন্ুমিতির চরম কারণ । প্রাচীন মতে চরম কারণই মুখ্য করণ- 
পদার্থ (তৃতীয় সথত্রভাষ্য ্রষ্টব্য )। তাই পরম প্রাচীন ভাষ্যকার এখানে অন্থমিতির চরম-কারণ 
পরামর্শকেই মুখ “অনুমান প্রমাণ” বলিয়। ব্যাথ্যা করিরাছেন। স্থায়বার্তিককারের শেষ সিদ্ধান্তও 
এই 1 বস্ত5ঃ এ তৃতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষরপ পরামর্শ নামক জ্ঞান পুর্বোত্পন পুর্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্য়- 
জনিত। স্থৃতরাং উহাই স্থুত্রোক্ত “তৎপুর্বক জ্ঞান”, তাই ্ুত্রান্্রপারেও উহা! অনুমানপ্রমাণ 
হইবে। পূর্বোক্ত ব্যাপ্যবাপক-ভাব সন্ন্ধদর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন, পুর্বোন্ত তৃতীয় 
লিঙ্গদর্শনের পূর্বেই বিনষ্ট হয়; স্ৃতরাৎ সেই প্রত্যক্ষদ্বর এ তৃতীয় লিঙ্গদর্শনের কারণ হইতে পারে 
না। তাই বলিয়াছেন--“লিঙগ্থতি রভিদন্বধাতে 1” অর্থাঞথ এ প্রত্যক্ষ পুর্বে বিনিষ্ট হইলেও 
তজ্জন্য যে সংস্কার থাকে, "াহাই উদ্ধদ্ধ হইরা তখন “বহ্রিব্যাপ্য বিশিষ্ট ধুম” ইত্যাদিরূপে িঙ্গস্থাতি 
জন্মায়। এ লিঙ্গস্থৃতির সাহায্যে 'বহ্ছিব্যাপ্য বিশিষ্ট ধূমবান্‌ পর্বত” ইত্যাদি প্রকার তৃতীয় লিঙ্গ 
প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং এ তৃতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমান প্রমাণ সুত্রোক্ত “তৎপুর্বক জ্ঞান” 
হইতে পারে অর্গাৎ এই অভিপ্রায়েই মহষি তাহাকে “তৎপুর্বক জ্ঞান” বলিয়াছেন) কার্ধ্য ও 
কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ব, তাই কারণার্থে “পুর্ব” শব প্রবুক্ত হইয়া থাকে । যাহা পরম্পরায় 
বা অতি পরম্পরায় আবশ্তক, তাহাকেও কারণের কারণ বলিয়া “পূর্ব” বলা হইয়া থাকে। 
্যায়বান্তিককার বলিয়াছেন যে, “তানি পূর্বাণি যস্ত”, “তে পূর্বে যস্ত”, তিৎ পুর্বং যস্ত+_এই ত্রিবিধ 
বিগ্রহদিদ্ধ “তৎপুর্বক” শব্দের তিন বার আবৃতি করিয়! উহার দ্বারা ত্রিবিধ অর্থ ই গ্রহণ করিতে 
হইবে। “তানি পুর্বাণি যস্ত” এই বিগ্রহ পক্ষে “তং” শব্দের ছারা তৃতীয় হৃত্োক্ত প্রত্যক্ষা্দ 
চারিট প্রমাণই গ্রাহ্থ। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রত্যক্ষাদি যে কোন "প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্ডিজ্ঞানাদি 
পূর্বক যে কোন প্রমাণ জন্য লিঙ্গ-পরামর্শও অনুমান-প্রমাণ, ইহাও “তৎ পূর্বক” শবের দ্বারা মহষি 
প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অন্ুমানাদি পূর্বক অন্ুমান-প্রমাণেও মহষির এই অন্রমান-প্রমাণের 
লক্ষণ অব্যাহত আছে, তবে পরম্পরায় সকল অন্তুমান-প্রমাণই প্রত্যক্ষপূর্বক,অন্ুমানের মূলে প্রত্যক্ষ 
আছেই, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার কেবল প্রত্যক্ষবিশেষপূর্বক জ্ঞান বলিয়াই অন্কুমান-প্রমাণের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয় নাই। তাতপর্ধ্য-টীকাকার 
বলিয়াছেন যে, “তে রা যন্ত” $ এই বিগ্রহ পক্ষেও “তৎ” শবের দ্বারা অন্ুমানাদিও বুঝিতে 
হইবে। স্তায়বান্তিকে “তে দ্বধে প্রত্যক্ষে পূর্বে যস্ত” এই বাক্যে প্রত্যক্ষ শব্দটি প্রদর্শন মাত্র । 
বন্ততঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা যে কোনরূপে যথার্থ লিঙ্গপরামর্শ হইলেই তাহা যথার্থ অন্থমিতি 
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জন্মাইয়া থাকে; স্থৃতরাং তাহা অন্ুমান-প্রমাণ | প্তৎপূর্বং যস্ত” এই বিগ্রহপক্ষে "তত শব্দের 
দ্বারা ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সন্ন্ধ প্রত্যক্ষ এবং দ্বিতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষ এবং পূর্বোক্ত প্রকার লিঙ্গস্থৃতি 
এই তিনটিকে এক সঙ্গে ধরিয়া তজ্জনিত লিঙ্গপরামর্শ ই অগ্ুমান-প্রমাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে ) 
& তিনাট ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইলেও উহাঁদিগের ভেদ বিবক্ষাঁ না করিল্লাই “তত” শব্দের দ্বারা এক 
সঙ্গে ্ব তিনটি গ্রহণ করা হইয়াছে । 


ভাষ্য। পূর্বববদ্িতি ঘত্র কারণেন কাঁ্ধ্যমন্ুমীয়তে যথা! মেঘোন্সত্যা 
ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি। *শেষবত” তত যত্র কার্ধ্যেণ কারণমনুমীয়তে, 
পুর্ব্বোদকবিপরীতমুদকং নদ্যাঃ পুর্ণত্বং শীসতত্ব্চ দুষ্ট আোতসোইনুমীয়তে 
ভূতা বৃষ্টিরিতি। “দামান্যতো দৃষ্টং বরজ্যাপুর্ববকম্যা্রদৃষ্ট্ান্ত্ দর্শন- 
মিতি তথা চাঁদিত্যস্ত, তস্মাদস্তযপ্রত্যক্ষাপ্যাদিত্যন্ত ব্রজ্যেতি | 


অনুবাদ। যে স্থলে (যে অনুমানস্থলে ) কারণের দ্বারা ( কারণবিশেষের 
জ্ঞানের দ্বারা ) কার্ধ্য (সেই কারণের ব্যাপক কার্ধ্য ) অনুমিত হইয়! থাকে, সেই 
অনুমীন *পুর্বববৎ” এই নামে কথিত। (উদাহরণ ) যেমন মেঘের উন্নতি-বিশেষের 
দ্বার ( তাহার জ্ঞানের দ্বারা ) বৃষ্তি হইবে,ইহা৷ অনুমিত হয়। যে স্থলে কার্য্যের 
দ্বার! ( কার্ধ্যবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা ) কারণ (সেই কার্য্যের ব্যাপক কারণ) অনুমিত 
হইয়া থাকে, সেই অনুমান “শেষবং” | ( উদীহরণ ) যেমন নদীর পুর্ববস্থিত জলের 
বিপরীত জলরূপ পূর্ণতা এবং জোতের প্রথরতা-বিশেষ দেখিয়া! বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা 
অনুমিত হয়। অন্যত্র দৃষ্ট পদার্থের অন্থাত্র অর্থাৎ অপর স্থানে দর্শন বরজ্যাপুর্ববক, 
অর্থাৎ তাহার গতিপূর্ববক হয়; সূর্য্যেরও তন্ত্রপ, অর্থাৎ এক স্থানে দুষ্ট সূর্য্যের 
স্থানান্তরে দর্শন হয়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও অর্থাৎ সূর্যের গতি প্রত্যক্ষ না 
হইলেও সূর্য্যের গতি আছে, এই প্রকার অনুমান পসামান্যতো দৃষ্”। 

টিগ্ননী। অনুমান-প্রমাণের “পুর্ব” প্রভৃতি হুত্রোক্ত প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতেছেন। 
কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কারণটি “পূর্বব”, কার্ধ্যাট “শেষ” তাই “পূর্ব” শব্ধ কারণার্থে এবং “শেষ” 
শব্ধ কার্্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে৷ পূর্ব” ও “শেষবৎ” এই ছুই স্থলে অস্তযর্গে “মতুপ্‌” 
প্রত্যর বিহিত হইলে “পুর্ব” অর্থাৎ কারণ যাহাতে বিষয়রূপে বিদামান এবং “শেষ” অর্থাৎ 
কারধ্য যাহাতে বিষয়রপে বিদ্যমান, এইরূপ অর্থ যথাক্রমে এঁ ছইটি শবের দারা বুঝা যাইতে 
পারে। তাহ! হইলে “পুর্ব” বলিতে কারণ-বিষয়ক জ্ঞান এবং “শেষবৎ” বলিতে কার্য্য- 
বিষয়ক জ্ঞান, ইহা বুঝা যায়। কারণহেতুক অনুমান কারণবিষয়ক জ্ঞানবিশেষ এবং কার্য্যহেতুক 
অনুমান কা্যবিষয়ক জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং এ পক্ষে কারণহেতুক অনুমান ও কাঁধ্যহেতুক 
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অস্থ্মানই বখাক্রমে “পুর্ব” ও “শেষ” এই ছুইটি নামের ছারা বুঝা যাঁয়। ভাষ্যকার 
প্রথমতঃ এইরপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কার্ধ্যমাত্রই কারণের অন্থমাপক্ষ নহে। ধূমমাত্রই বহর 
কার্ধ্য হইলেও যে কোন ধুমজ্ঞানে বহ্ির অনুমান হয় না। কারণ, বহি ধৃমমাত্রের ব্যাপক নহে, 
বিশিষ্ট ধূমেরই ব্যাপক । নব্য নৈর়ায়িক রধুনাথ শিরোমণিও “হেস্বাভাসসামান্তনিরুক্তিদীধিতি” 
গ্রন্থে বিশিষ্ট ধূমকেই বন্ছির অন্থুমানে “সৎ হেতু” বলিয়াছেন । ফলতঃ কার্য্যবিশেষই তাহার 
ব্যাপক কারণের অন্থমাপক এবং কারণ-বিশেষই তাহার ব্যাপক কার্য্ের অনুমাপক। এবং 
এ কার্য্যবিশেষ এবং কারণ-বিশেষের জ্ঞানের দ্বারাই অন্ুমিতি হর়। কার্ধ্য ও কারণ পদার্থের 
দ্বারা অন্রমিতি হয় না। স্থুতরাং-_“্যত্র কারণেন কার্ধ্যমন্থমীয়তে” এবং “যত্র কার্য্যেণ 
কারণমন্মীর়তে,” এই ভাষ্যপন্দর্ভের দ্বারা সেইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে । মেঘের উন্নতি- 
বিশেষ বৃষ্টির কারণ এবং নদীর পুর্ণতা-বিশেষ ও আত্রোতের প্রখরতা-বিশেষ বৃষ্টির কার্য্য। 
ভাষ্যে পপুর্ববদিতি” এই স্থলের “ইতি” শব্দটি নামব্যঞ্ক ৷ যেখানে প্রক্কৃতদাধ্য ব্যক্তি লৌকিক 
প্রত্যক্ষের অযোগ্য, কোন হেতুতেই তাহার ব্যাপ্রিনিশ্চর সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সামান্ুতঃ ব্যাপ্তি- 
নিশ্চয়বশতঃ তাহার অন্মিতি হয়__সেই স্থলীয় অনুমানের নাম “সাসান্রতো দৃষ্ট।” সুর্যের গতি 
লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য । সুতরাং তাহার ব্যাপ্রিনিশ্চর কোনও পদার্গেই সম্ভব নহে। কিন্ত 
সামান্ততঃ দেখা যায়, এক স্থানে দুষ্ট পদার্থের অন্ত স্থানে দশন তাহার গতি ব্যতীত হয় না। এক 
স্থানে দৃষ্টস্য্যের অনয স্থানে দর্শন হইতেছে, স্থতনবং হয গতিমান্। এইরূপ অনুমান সামান্তঃ 
ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য | স্টায়বার্তিককার ভাষ্যকারের এই অন্গুমানে দৌষ প্রদর্শন করিয়া! প্রকারান্তরে 
অন্থুমান-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন । ভাষ্যকারও ইহার পরেই কন্সানস্তরে অন্যরূপ উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 

ভাষ্য । অথবা! পূর্ব্ববিতি যত্র যথাপুর্ব্ং প্রত্যক্ষভূতয়োরন্যতর- 
দর্শনেনান্যতরস্থাপ্রত্যক্ষস্যানুমাঁনং, যথা ধুমেনাগ্রিরিতি। 

অনুবাদ । অথবা যে স্থলে (যে অনুমান স্থলে ) যথাপুরবব প্রত্যক্ষ ভূতপদার্থ- 
দ্বয়ের__অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে যে দুইটি পদার্থ যেরূপে প্রত্যক্ষ বা প্রমাণা- 
স্তরের দ্বার জ্ঞাত হইয়াছিল, ব্যাপ্যব্যাপকভাব-সম্বন্ধযুত্ত সেই ছুইটি পদার্থের 
একতর পদার্থ দর্শনের দ্বার! অর্থাৎ কোন স্থানে সেই পূর্ববজ্ঞগাত ব্যাপ্য পদার্থের 
সজাতীয় পদার্ঘটির সেইরূপে প্রত্যক্ষ বা যে কোন প্রমাণ-জন্ জ্ঞানের দ্বার 
অপ্রত্যক্ষ ( অনুমিতি স্থানে অদৃষ্ট বা! অজ্ঞাত ) অপর পদার্থটার অনুমিতি হয় অর্থাৎ 
প্রথম ব্যাপ্ডিজ্ঞানকালে ব্যাপক পদার্ঘটি যেরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, সেইরূপে তাহার 
সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হয়; সেই অনুমান পপূর্বববৎ৮ এই নামে কথিত। 
( উদাহরণ ) যেমন ধুমের দ্বারা অর্থাৎ রন্ধনশাল! প্রভৃতি শ্থানে দৃষ্ট বিশিষ্ট ধূমের 
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সজাতীয় পর্ববতাদিগত বিশিষট-ধুমের বিশিষ্ট ধুমত্বরূপে জ্ঞানের দ্বারা অগ্মি (রন্ধন- 
শালা প্রভৃতি স্থানে দৃষঁ অগ্নির সজাতীয় পর্ববতাদিস্থিত বহ্ছি ) অনুমিত হয় ( অর্থাৎ 
রন্ধনশীলা৷ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকত্বজ্ঞানকালে বহ্ছি যে প্রকারে ব্যাপক বলিয়! নির্ণীত 
হইয়াছিল, সেই বহ্িত্ব প্রকারেই তাহ পর্ববতাদি স্থানে অনুমিত হয় )। 

টিপ্লনী। পপুর্বব্” শবটি অন্ত্র্থে “মতুপ্” শ্রত্যর় ও ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে “বতি” 
প্রত্যয়ের দ্বার! নিষ্পন্ন হইতে পারে৷ “বতি”” প্রত্যয়পক্ষে “পুর্ব” শব্দের অর্থ পুর্বতুল্য 1 
ভাষ্যকার কনাস্তরে সুত্রোক্ত “পূর্ব” শব্দের এই অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।__যে স্থলে পূর্বে 
অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যপক-ভাব-সন্বন্ধ জ্ঞানকালে হেতু ও সাধ্য যেরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, 
সেইরূপে সেই পূর্বজ্ঞাত হেতুর তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের কোন স্থানে সেইরূপে জ্ঞান হইলে 
সেই পূর্বজ্ঞাত সাধ্যের তুল্য বা সঙ্ঞাতীয় পদার্থের সেইরূপে অন্ুমিতি হয়, সেই স্থলীয় অন্থমান 
প্রমাণ পুর্বতুল্য বলিয়া “পুর্ববৎ” নামে কথিত। রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানে যে ধূম ও থে বন্ি 
দেখিয়া বিশিষ্ট ধূম মাত্রেই বন্ছির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে, পর্বতের ধূম ও বহ্ছি সে ধূম ও সেই 
বহি নহে। কিন্তু বিশিষ্ট ধ্মত্বরূপে পর্বতের ধৃম দেই পূর্বদৃষ্ট বিশিষ্ট ধূমের তুল্য বা! সজাতীয়। 
এবং বস্িত্বরূপে পর্বতের বঙ্ছি সেই পুর্ববদৃষ্ট বির তুল্য বা সজাতীয়। সুতরাং পর্বতে পূর্বজ্ঞাত 
বিশিষ্ট ধূমের সজাতীর বিশিষ্ট ধুমের জ্ঞানবশতঃ বখন পূর্কজ্ঞাত বির সজ'তীয় বঞ্ছির দেই বহ্িত্ব- 
রূপেই অন্ুমিতি হর, তখন সেই স্থলের “লিঙ্গপরামর্শ"রূপ অনুমান “পুর্ব” | রন্ধনশাল! 
্রসৃতি স্থানে ধৃমদর্শন এবং পর্বতে ধূমদর্শন, একপদার্গবিষয়ক না হইলেও তুল্য বা সজাতীক় 
পদীর্ঘবিষয়ক স্থৃতরাং এ উত্তর দর্শন-ক্রিয়াতে ও তুল্যতা আছে। এ জন্য পূর্বোক্ত “পরামর্শ”রূপ 
অনুমানপ্রমাণ ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে “বতি"প্রত্য়াস্ত “পৃর্ববৎ”শব্দের ছার! প্রতিপাদিত হইতে পারে! 
তাষ্যে “বথাপূর্বৎ প্রত্যক্ষভৃতয়ো৮” এই স্থলে তাৎপর্ধযটাকাকার বলিয়াছেন যে, “প্রত্যগতৃত” 
কথাটা প্রদর্শন মাত্র। যে কোন প্রমাণের ছারা জ্ঞাত, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বুঝিতে 
হইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের এবং অন্ুমিতির আশ্রয়ে পুর্ঝজ্ঞাত ব্যাপ্য পদার্ঘটির 
সজাতীয় পদার্গের অনুমানাদির দ্বারা জ্ঞান হইলেও *পুর্বব২” অনুমান হইতে পারে। পূর্বে 
যেরূপে ব্যাপ্যতা 'ও ব্যাপকতার জ্ঞান হইয়াছিল, সেইরূপে ব্যাপ্য পদার্গের সশাহীর পদার্গের 
জ্ঞানবশতঃ সেইরূপে ব্যাপক পদার্গটির সজাতীয় পদার্ের অন্থুমিতি হইলেই “পূর্বরবৎ” অনুমান হয় । 


ভাষ্য । শেষবন্নাম পরিশেষঃ, স চ প্রসক্তপ্রতিষেধেহন্যযত্রাপ্রসঙ্গাৎ 
শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ-যথা “সদনিত্যমিত্যেবমাদিন! দ্রবাগুণকর্মণা- 
মবিশেষেণ সামান্যবিশেষপমবায়েভ্যে। নির্ভক্তস্ত, শব্স্ত তন্মিন্‌ দ্রব্যকর্মম- 


গুণসংশয়ে ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম, শব্দান্তরহেতুত্বা, যস্ত শিষ্যতে 
সোহয়মিতি শবস্ত গুণত্বপ্রতিপতিঃ | 
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অনুবাদ । “পরিশেষ” অনুমানের নাম *শেষব”। সেই “পরিশেষ” বলিতে 
গ্রসক্তের অর্থাৎ যে পদীর্ঘ কোন স্থানে সন্দেহের বিষয় বা আপত্তির বিষয় হয়, এমন 
পদার্থের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা সে স্থানে তাহার অভাব নিশ্চয় 
হইলে অন্যত্র অপ্রসঙ্গবশতঃ অর্থাৎ যে পদার্থ প্রসক্ত হয় না, তাহাতে সন্দেহ ব! 
আপঞ্তিবিষয়তা না থাকায়, শিষ্যমাণ পদার্থে অর্থাৎ গুসক্ত পদার্থের মধ্যে যেটি 
অবশিষ্ট থাকে, প্রতিষিদ্ধ হয় না, এমন পদার্থ বিষয়ে *সম্প্রত্যয়”_অর্থাৎ সম্যক্‌ 
প্রতীতির (যথার্থ অন্ুমিতির ) সাধন। ( উদাহরণস্থল দেখাইতেছেন ) যেমন-_ 
সত্ত। ও অনিত্যন্থ ইত্যাদি প্রকার দ্রব্য, গুণ ও কর্মের অবিশেষ ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মনামক কণাদসৃত্রোক্ত পদার্থত্রয়ের প্পদনিত্যং” ইত্যাদি কণাদসূত্র 
(বৈশেষিক দর্শন, ৮ম সূত্র) বণিত সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি সাধারণ ধর্মরজ্ঞানের 
দ্বারা জাতি, বিশেষ ও সমবায় হইতে ( কণ!দৌক্ত জাতি প্রভৃতি তিনটি নিত্য ভাব- 
পদার্থ হইতে ) “নির্ভক্ত” অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়! নিশ্চিত শব্দের শব্দের কি, তাহ 
বলিতেছেন) তাহাতে অর্থাৎ শব্দে (পুর্বেবাক্ত সন্তা ও অনিত্যন্ব প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও 
কনম্মের সাধারণ ধন্মজ্ঞানবশতঃ ) দ্রব্যকন্ম্নগুণ সংশয় হইলে অর্থাৎ শব্দ দ্রব্য কিনা ? 
কন্মকিনা? গুণকিনা? এইরূপে শব্দে দ্রব্যত্ব, কর্ত্ব ও গুণত্বের সংশয় 
হইল শব্দ--একদ্রব্যন্ব-হেতুক অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্য আকাশের ধন্ম বলিয়া দ্রব্য 
নহে; শব্দ--শব্দান্তরের কারণত্ব-হেতুক অর্থাৎ সঙ্াতীয্বের উৎপাদক বলিয়া কম্ম 
নহে; যাহা কিন্তু অর্থাৎ দ্রব্য, কণ্্ন ও গুণের মধ্যে যে পদার্থটি অবশিষ্ট থাকিল, 
এই শব্দ তাহা! অর্থাৎ গুণ, এইরূপে (*শেষবৎ” অনুমানের দ্বার ) শব্দের গুণত্ব 
প্রতিপত্তি অর্থাৎ গুণত্ব সিদ্ধি হইয়। থাকে । 

টিগ্রনী। “শিষ্যতে অবশিষ্যতে” এইরূপ ব্যুৎপন্তিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ প্রদক্তের 
মধ্যে যেটি কোন প্রমাণের দ্বার! প্রতিষিদ্ধ হর না, এমন পদার্থকে “শেষ” বলা যায়্। “শেষঃ অস্তি 
অন্ত অন্ুমানন্ত প্রতিপাদ্যতয়া” এইরূপ বুৎপন্তিতে পৃর্ধোক্ত “শেষ” পদার্থটি যে অনুমানের 
প্রতিপাদ্য, তাহাকে “শেষবৎ” অনুমান বল! যায়। ভাষ্যকার এই কল্পে সুত্রোক্ত “শেষব্ঠ 
শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এই শেষবৎ অনুমানের আর একটি প্রসিদ্ধ নাম 
“পরিশেষ 1৮ তাই বলিয়াছেন _-“শেষবন্াম পরিশেষ2” | এ “পরিশেষ” কাহাকে বলে, তাহা 
বুঝিলেই “শেষবৎ অন্থুমানকে বুঝ বাইবে। তাই বলিয়াছেন--“স চ প্রসক্তপ্রতিষেধে” ইত্যাদি । 
“পরিশেষ* অনুমানের স্বরূপ প্রকাশ করিষা_-“বথা সদনিত্যং” ইত্যাদি “নির্ভক্রস্ত শব্বন্ত” ইত্যন্ত 
সন্দর্ভের দ্বার! শব্দের গুণত্ব-সাঁধক অন্মানকে তাহার উদাহরণরূপে স্চনা করিয়াছেন। “তন্মিন্‌ 
্রব্যকর্মগুণপংশয়ে” ইতাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই গুণত্ব-সাধক “শেষব” অনুমানের প্রণালী 
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প্রদর্শন পূর্বক এ উদ্াহরণটি বুঝাইযাছেন । অর্থাৎ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহষি কণাদ 
দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, বিশেষ, সমবার, এই বে ছরটি ভাব-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে তাহার মতে শব্দ গুণপদার্থ, ইহা “শেষব২” অনুমানের দ্বারাই বুঝা যায়। কারণ, মহ্ষি 
কণাদ “সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কাধ্যং কারণং সামাহ্ভবিশেষব্দিতি দ্রব্যগুণ-কন্মরণামবিশেষ2 
(৮ম স্থত্র) এই স্ত্রটির দ্বারা সন্তা 'ও অনিত্যন্ব প্রভৃতি ধর্মকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের অবিশেষ 
অর্থাৎ সাধন্দ্য বলিরাছেন, অর্থাৎ এ ধর্গুলি দ্রব্য, গুণ ও কর্মপদার্থেই থাকে, জাতি, বিশেষ, 
সমবার এই তিন পদার্থে থাকে না। এ ধর্মগুলি এঁ জাতি প্রভৃতি তিনটি নিত্য পদার্থের 
বৈধন্ধ্য । স্ৃতরাং এ সন্তা ও অনিত্যত্ব প্রসৃতি সাধন্দ্যগুলি বে পদার্থে আছে. ইহা! বথার্থরূপে 
বুঝা যাইবে, সে পদার্থে জাতিত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্তের 'প্রদক্তিই হইবে না, অর্থাৎ এ পদার্থটি 
জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিতই থাকিবে । শব্দ নানাজাতীয় 

পদার্থ, এবং তাহার অনিত্যত্ব প্রতৃতিও কণাদের সমর্থিত দিদ্ধান্ত। সুতরাং পূর্বোক্ত সত্তা 
অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধশ্ব্য গুলি যখন কণাদের মতে শব্দে আছে, তখন শব্ধ 
জাতি, বিশেব 'ও সমবায় নামক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু শবে পূর্বোক্ত সত্তা, অনিত্যত্ 
প্রতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধন্থ্য থাকায়, তাহাতে দ্রব্যত্ব, কর্মত্ব ও গুত্ব “প্রসত্ত” হইতেছে । 
অর্থাৎ শবে পূর্বোক্ত সন্তা, অনিত্যত্ প্রভৃতি দ্রব্য, গুণ ও করের সাধারণণর্শের জ্ঞানবশতঃ শব্দ 
দ্রব্য কিনা? শব্বকর্শকিনা? শব্গুণ কিনা? এইকপে শবে জব্যত্ব, কর্শত্থ ও গুণত্বের 
সংশর হইতেছে | এখন যদি শব্দ দ্রব্য নহে এবং কর্ম নহে, ইহা বধার্গরূপে বুঝা যায়, তাহা 
হইলে শব্দ গুণপদার্চ, ইহ! নিশ্চিত হইয়। যায় । ফলতঃ তাহাই হইতেছে । কাঁরণ, শব্ধ আকাশে 
উৎপন্ন হর, অর্থাৎ আকাশই শবের উপাদান কারণ, ইহাই কণাদের সিদ্ধান্ত। আকাশ দ্রব্যপদার্থ 
এবং এক। সুতরাং শব্দ একমাত্র দ্রব্যদমবেত | অর্থাৎ আকাশনামক একটিমাত্র উ্রব্যই শব্দের 
উপাদান কারণ) স্থতরাং বুঝা গেল, শব্ধ দ্রব্যপদার্থ নহে । কার” দ্রব্য-পদার্থের উপাদান কারণ 
একটিমাত্র দ্রব্য হইতে পারে না, একাধিক দ্রব্যেই জন্ত-দব্যগুলি গঠিত হয়৷ ভাষ্যে “একভ্বযস্বা” 
এই স্থলে “একং ভ্রব্যং (সমবায়িতরা ) যন্ত” এইবপ বিগ্রহে «একড্ব্যত্ব” কথার দ্বারা একমাত্র 
দরব্যপমবেতত্ব অর্থই বুঝিতে হইবে । এবং শব্দ কর্ণ অর্থাত ক্রিরাপদার্ঘও নহে । কারণ, শব 
শন্যান্তরের উৎপাদক। ভাষ্যে “শবাস্তরহেতুত্বাৎ” এই কথার দ্বারা সজাতীর পদার্থের উৎপাদকন্ধ 
হেতুই সথচিত হইয়াছে। উদ্যোতকর প্রভৃতিও তাহাই বলিয়াছেন। কারণ, সজাতীয়োৎপাদকত্ব- 
হেতুই শব্দে কর্মত্বাভাবের অন্থুমাপক হর প্রথম উৎপন্ন শব্দ তাহার সজাতীয় শব্দান্তর জন্মায়, 
সেই দ্বিতীর শব্দটি আবার তাহার সজাতীয় শব্ান্তর জন্মায়, এইরূপে বীচিতরগের স্তায় শব্দ হইতে 
শবধাস্তরের উৎপন্তি হইয়া খাকে। এইরপে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই শ্রুতিগোচর হইয়া 
থাকে, এই সিদ্ধাস্তানুদারে শব সজাতীয়ের উৎপাদক । এই সজাতীয়োৎপাদকত্ব কম্ম্পদার্থে নাই। 
কারণ, কণাদের মতে উহা দ্রব্য ৪ গুণপদার্গেরই সাধশ্র্য । কণাদ বলিয়াছেন, _প্দ্রব্যগুণয়োঃ 
সজাতীয়ার্তকত্ং সাধ্য” | “দ্ব্যাণি দরবযত্তরমারভস্তে গুণাশ্চ গুণাস্তরম্” ॥ কর্ম কর্মসাধাং 
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ন বিদ্যতে”। ৯1১০1১১ ত্র) কর্মকে কন্মাস্তরের উৎপাদক বলা যায় না। কারণ ক্রিরা- 
মাত্রই বিভাগজনক| বিভাগ না জন্মাইলে তাহাকে কর্ণ বলা যায় না। যখন প্রবম ক্রিয়াই 
ভাগ জন্মাইনাছে, তখন ক্রিরাজন্য দ্বিতীয় কির স্বীকার করিলে তাহা আবার কিসের সহিত 
বিভাগ জন্মাইবে ? সংযুক্ত পদার্চেরই বিভাগ হইরা থাকে, বিভক্রের আবার বিভাগ কি? এই 
যুক্তি অনুসারে মহষি কণাদ বলিয়াছেন, কর্ম কণ্াস্তরের উৎপাদক নহে। স্থৃতরাং সজা ভীয্বোখ- 
পাদকত্ব কর্মে নাই। পূর্বোক্ত বুক্তিতে শব্দে উহা আছে; স্থতরাং শব্দ কর্ম নহে। শব্ধ কর্ম 
হইলে সজতীব শব্দান্তর জন্মাইত না! এইন্ধপে অনুমানের দ্বারা শব্দে “প্রপক্ত” উরব্যত্ব ও কর্মত্বের 
«প্রতিষেধ” অর্থাৎ অভাব নিশ্চর হইলে পমন্ঠত্র” অর্থাৎ জাতিত্ব, বিশেষস্ব ও সমবারত্বে “অপ্রপঙ্গ”- 
বশতঃ অর্থা প্রনক্তি না! থাকায় প্রসন্ত দ্রব্য, কর্মন্থ ও গুণত্বের মধ্যে কেবল গুণত্বই “শিষ্যমাণ” 
অর্থাৎ “শেষ” থাকিল। শব্দের গুণত্ব-প্রতিষেদক কোন প্রমাণ ও নাই, সুতরাং শব্দ গুণপদার্থ, 
ইহা যথার্ঘরূপে বুঝা গেল। এইরূপে শব্দে গুণত্বরূপ “শেষ” পদার্থ-বিষ়ক যে অন্ুমিতি, 
তাহার করণ লিঙ্গপরামর্শকে “শেষ” পদার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া ভাষ্যকার “শেষবত” অনুমানের 
উদ্দাহ্রণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন বে, "শেষব২” অনুমানের ভাষ্যোক্ত এই উদাহরণ আদরণীয় 
নহে। কারণ, "শেববং” ও প্পরিশেষ” প্ব্যতিরেকী” অন্ত্মানেরই নামান্তর । ভাষ্যকারের 
প্রদর্শিত উদাহরণটি “্ব্যতিরেকী” অনুমান নহে? এটি “অন্বয়-ব্যতিরেকী” | তাংপর্য্য-টাকাকার 
পরে "সাংখ্যতব্ব-কৌদুদী"তেও "শেষব২* অন্থুমানের ব্যাখ্যান্ন ভাষ্যকার বাংস্তায়নের “প্রসক্ত 
গ্রতিষেধে" ইত্যাদি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিরাছেন ; কিন্তু ভাষ্যকারের এই উদাহরণটি সেখানে গ্রহণ 
করেন নাই। প্অন্বরী”, প্যতিরেকী” এবং "স্বর-ব্যতিরেকী* এই ভ্রিবিধ নামেও অঙ্গমান ভ্রিবিধ 
বলিয়া ব্যাখ্যাত হইরাছে ৷ নব্য নৈয়ার়িকগণ এই ভ্রিবিধ নামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেও এ তিনটি 
নাম তাহাদিগেরই আবিষ্কত নহে । পরমপ্রাচীন উদ্যোতকর পন্ঠায়বার্ভিকে" সৃতোক্ত “ত্রিবিধংগ 
এই কথার ব্যাথ্যায় প্রথমতঃ পঅন্য়ী ব্যতিরেকী অন্বয়ব্যতিরেকী চ* এইরূপ বিভাগ প্রদর্শন করিয়া 
গিয়াছেন। ইহাদিগের ব্যাখ্যা “অবয়ব” পরার্থের ব্যাখ্যাস্থলে প্রকটিত হইবে | ভাষ্যকার বাংস্ার়ন 
এখানে “পরিশেষ” অন্ুমানকেই “শেষবহ” বলিরা ব্যাথা! করিরাছেন। তাহার মতে প্রসক্তের মধ্যে 
যেটি শেষ থাকে, সেই শেষ পদীর্গের প্রতিপাঁদক অন্ুুমানই “পরিশেষ”, তাহাই ”শেষব২”১ ) 


ভাষ্য । সামান্যতো! দৃষ্টং নাম যত্রাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে 
কেনচিদর্থেন লিঙ্গস্ সামান্যাদপ্রত্যক্ষে। লিঙ্গী গম্যতে, যথেচ্ছাদিভিরাত্মা, 


ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ, গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ, তদ্যদেষাং স্থানং স আত্মেতি । 


১। *পরিশেধ” শব্দটি মহধি গোতমের স্ুত্রেও পাওয়া ধায়। “পয়িশেষাদ্যথোক্তহেতুপপত্রেশ্চ” । ৩২1৪১ 
সুত্র। এই সুত্রে “পরিশেষ” শকোর দ্বারা! মহর্ষি যে প্রকার অনুম'ন-প্রমাণ শুনা করিয়াছেন, ভাষাকার হুতানসারে 
তাহা লক্গা করিয়া এখানে "শেষবৎ” অনুমানের এ প্রকার ব্যাখা। করিয়াছেন, ইহা সনে হয়। 


১৪৮ ন্যায়দর্শন [ ১অ০ ১আও 


_ অনুবাদ। যেস্থলে ( যে অনুমানস্থলে ) লিঙ্গ ও লিঙগীর ( প্রকৃত হেতু ও 
প্রকৃত সাধ্যের) সম্বন্ধ (পুর্বববর্ণিত ব্যাপ্যব্যাপকভাবসন্বন্ধ ) অগ্রত্যক্ষ হইলে 
(লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলে) কোন পদার্থের সহিত (ব্যাপ্ডি-বিশিষ্ট বলিয়। 
জ্ঞায়মান যে কোন পদার্থের সহিত ) লিঙ্গের অর্থাৎ প্রব্কত হেতুর সমানতা প্রযুক্ত 
(সেই লিঙ্গের দ্বারা ) দ্অপ্রত্যক্ষ* অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য পলিঙ্গী” 
(সাধ্য) অনুমিত হয়, সেই অনুমানের নাম ৭সামান্যাতো। দৃষ্ট৮ | (উদাহরণ) যেমন 
ইচ্ছাদির দ্বারা আত্ম। অনুমিত হয়। (কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছেন ) ইচ্ছা 
প্রভৃতি পদীর্থ গুণ, (গুণপদার্ঘ ), গুণগুলি আবার দ্রব্যাশ্রিত ; অতএব ইহাদিগের 
অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের যাহা আশ্রয়, তাহা আতু! । 

টিপ্ননী। প্পুর্বরবং” অনুমানের সাধ্য বন্ছি প্রত্তি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে; 
সুতরাং ধুম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদার্চের মহিত তাহার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-ন্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
ও হইয়া! থাকে । কিন্তু বে পদার্গ লৌকিক প্রতাক্ষের অযোগ্য, কোন পদার্থের সহিতই তাহার 
বযাপ্যব্যাপক-ভাব-সন্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না)- যেমন ইন্জিয় ও আত্মা! প্রভৃতি” 
পদার্থ। দেহাদি হইতে বিভিন্ন আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের বোগ্য নহে; সুতরাং ইচ্ছা প্রভৃতি 
গুণ মানম-প্রত্যক-দিদ্ধ হইলেও তাঁহার সহিত এ আম্মার ব্যপ্য ব্যাপকভাব-দর্ঘন্ধের লৌকিক 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে নাঁ। কিন্তু যাহা গুণ-পদার্প, তাহা দ্রবাত্িত অর্গাৎ কোন দ্রব্যে থাকে ; 
এইরূপে সামান্ততঃ গুণপদার্থের সহিত দ্রব্যাশ্রিতত্বের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাঁব-সন্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে। তাহার ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রিত, যেহেতু তাহারা গুণপদার্থ; এইরূপে ইচ্ছাদি 
পদার্গে দ্রব্যাশ্রিতত্বের অনুমান হয়। তাহার পরে এ ইচ্ছা প্রভৃতি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কোন 
দ্রব্যের আশ্রিত নহে, ইহা বুঝিলে উহাদিগের আশ্রয়রূপে দেহাদি হইতে বিভিন্ন লৌকিক 
্রত্যঞ্গের অবোগ্য যে দ্রব্য-পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহারই নাম আত্ম । তাহাই পূর্বোক্তরূপে 
*সামান্তাতো দৃষ্ট” অনুমানের দ্বারা দিদ্ধ হয়। ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য) হারবান্তিক-কার ও 
তাৎপর্ধ্-টাকাকার বলিয়াছেন বে, এই স্থলে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্রতা অর্গাৎ পরাশ্রিতত্বই 
*সামান্থাতো৷ দৃষ্” অনুমানের সাঁধ্য। আত্মা এ অনুমানের সাধ্য নহে। ইচ্ছা প্রসৃতি গুণের 
পরতন্ত্রতা লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য ৷ কিন্তু সামান্যতঃ যাহা গুণপদার্থ, তাঁহা পরতন্্; এই- 
রূপে গুণপদার্থে পরতন্তরতার ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ ইচ্ছ! প্রভৃতি পদার্থেও পরতন্ত্রতা সিদ্ধ হ্ইয়া 
যায়; কারণ, তাঁহারাও গুণপদার্থ। তাহার পরে এ ইচ্ছা প্রভৃতি অন্ত কোন দ্রব্যাশ্রিত হইতে 
পারে না,অর্াৎ উহার দেহাশ্রিত লহে,_ইন্জিয়াশ্রিত নহে, ইত্যাদিরূপে অন্থান্ত দ্রব্যগুলির আশ্রিত 
নহে, ইহা বুঝিলে শেষে অতিরিক্ত কৌন ভ্রব্যাপ্রিত, ইহাই বুঝা বায়) এ অতিরিক্ত জব্যই 
আত্মা। ফলতঃ পুর্বোন্তরূপে ইচ্ছা প্রভৃতির আত্মতন্্তাই শেষে বুঝা যাঁয়। তাৎপর্ধ্-টীকাঁকার 
এঁ আত্মতন্্তা-সাধক অনুমানকেই পূর্বোক্ত “শেষব» অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন এবং 


৫ সু ] বাঁতস্যায়ন ভাষ্য ১৪৯ 
ইচ্ছা প্রভ্তির পরতন্্তা-সাধক অন্থমানই এখানে “দামান্ততো দৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ 
বলিয়াছেন। মহর্ষি কিন্ত ইচ্ছা প্রভৃতিকে আত্মারই লিঙ্গ বলিয়াছেন । তাহার অভিপ্রায় 
যথাস্থানে প্রকটিত হইবে৷ (১০ সুত্র দ্রষ্টব্য )) 

ভাষ্য । বিভাগবচনাদেব ভ্রিবিধমিতি লিদ্ধে-ত্রিবিধবচনং মহতো! 
মহাবিষয়স্থ স্যায়স্ত লঘীয়স! সুত্রেনোপদেশাৎ পরং বাক্যলাঘবং মন্ত- 
মানন্থান্থন্মিন্‌ বাঁক্যলাঘবেহনাদরঃ। তথা চায়মস্যেথন্তুতেন বাক্যবিকল্পেন 
প্রবৃত্বঃ দিদ্ধান্তে ছলে শব্দাদিষু চ বহুলং সমাচারঃ শাস্ত্রে ইতি। 


অনুবাদ। পত্রিবিধং” এই বিভাগ-বাক্য হইতেই সিদ্ধ হইলেও ( অর্থাৎ পুর্বববৎ 
গ্রভৃতি তিন প্রকার অনুমান মহধির মত, ইহা! বুঝা গেলেও ) প্ক্রিবিধবচন” অর্থাৎ 
পপুর্ববব্” প্রভৃতি নামোলেখে “পুর্ব” প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের উক্তি__-মহান্‌ 
অর্থাৎ ত্রিবিধ এবং মহা বিষয়-_অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাহার বিষয়, এমন 
ন্যায়ের ( অনুমানের ) অতি লঘু একটি সূত্রের দ্বারা ( “তৎপুর্ববকং” ইত্যাদি ক্ষুদ্র 
একটিমাত্র সূত্রের দ্বার! ) উপদেশ করায়, ধিনি অত্যন্ত বাক্যলাঘব মনে করিয়াছেন, 
তীহার ( শিষ্যদিগকে ব্যুৎ্পন্ন করিতে ইচ্ছুক সৃত্রকার মহর্ষি গোতমের ) অন্য বাক্য- 
লাঘবে অর্থাৎ ইহার পেক্ষায় আরও বাক্য সংক্ষেপে “অনাদর”__অর্থাৎ এ উক্তি 
বাক্যসংক্ষেপে অনাদরপ্রযুক্ত। (এই স্ঠায়সূত্রে অন্যত্রও ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিতেছেন )। “শাস্ত্রে” (এই ন্যায়দর্শনে ) *সিদ্ধান্তে” প্ছলে” এবং শব্দ- 
প্রমাণাদিতে (এঁ সমস্ত পদার্থবোধক সূত্রে) ইহার অর্থাৎ সুত্রকার মহর্ষি 
গোতমের সেই প্রকার অর্থাৎ এই সূত্রে “ত্রিবিধ” বচনের হ্যায় এই সমাচার (সূত্রে 
অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপ না করিয়া বাক্য-প্রয়োগ ) এবন্ুত বাক্য-বৈচিত্র্ের দ্বারা 
বহুতর প্রবৃত্ত হইয়াছে । 

টিপনী। প্রন হইতে পারে বে, মহর্ধি “অথ তৎপুর্বকং ত্রিবিধমন্থমানং” এই পর্য্যন্ত কুত্র 
বলিলেই পতরিবিধং” এই বিভাগ-বাক্যের দ্বারা পুক্ধবৎ গ্রস্ৃতি ত্রিবিধ অনুমান বুঝা যায়ঃ কারণ, 
অন্থুমানের প্রকারভেদ বিষরে চিন্তা করিলে উদ্বাহরণ পর্ধ্যালোচনার দ্বারা "পূর্বব্” প্রভৃতি 
তিনটি প্রকারই বুদ্ধির বিষ হর, “পুর্ব শেষব সামান্তাতো দৃষ্টধ*__এই অংশের দ্বারা মহর্ষি 
বাক্যগৌরব করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার “বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে” এই কথার 
দ্বারা এই প্রশ্নের সুচনা করিরা তছুনরে বলিয়াছেন বে, অন্গমান মহান্‌ ও মহাবিষয়, একটিমাত্র 
অতি ক্ষত্র ুত্রের দ্বারা ইহার উপদেশ করিয়া মহর্ষি অত্যন্ত বাক্যলাথব মনে করিরাছেন । সেই 
একটি স্ুত্রের মধ্যেও যে আরও বাক্যলাঘব করা, তাহ মহর্ষি কর্তব্য মনে করেন নাই। তাহা 


১৫৩ শ্যায়দর্শন [ ১অ০ ১আ* 


হইলে এই ছুরূহ তত্ব আরও অতি ছুরূহ হইয়া পড়ে৷ মহর্ষি ইহার পরেও “সিদ্বাত্ত” প্ছল” 
ও শব্দপ্রমাণ শ্রভৃতির উপদেশ করিতে এইরূপ অত্যন্ত বাক্য-লাঘবের আদর করেন নাই। দেই 
সব স্থলে স্পষ্ট করিযাই তাহাদিগের প্রকার-ভেদের কীর্তন করিরাছেন। এই দৃষ্ান্তের উল্লেখ 
করিয়া ভাষ্যকার সমর্থন করিতেছেন যে, স্ত্গ্রস্থে বাক্যলাঘব কর্তব্য হইলেও ন্যায়-হুত্রকার মহর্ষি 
কোন স্থলেই অত্যন্ত বাক্য-লাঘবের আদর করেন নাই। স্থুত্রবাক্যের এইরূপ গৌরব-সমর্থনে 
ভাষ্যকারের এইরূপ প্রয়ান দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন বে, পূর্ববকালে স্তায়-স্ত্রের প্রকৃত 
পাঠ অনেক স্থলে লুপ্ত ও বিকৃত হইয়াছিল, ভাষ্যকার তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। অবস্ত এ 
অনুমানের অন্য হেতু আছে। বাচস্পতি মিশ্রের “ন্যায়স্থচী-নিবন্ধ” রচনার প্রয়োজনও 
ভাবিবার বিষয় । বিভাগবচনাদেব” ইত্যাদি ভাষ্য পাঠ করিলে স্থত্রে পক্রিবিধং” এই কথাটি 
কেন? ইহাই মূল প্রশ্ন বলিয়া মনে আসে | কিন্তু “ক্রিবিধমিতি” এই “ইতি”শব্দ-ুক্ত বাক্যের 
দ্বারা স্ুত্স্থ “ত্রিবিধং৮ এই বিভাগ-বাক্যটির স্বরূপই বুঝা যায়। উহার দ্বারা ত্রিবিধত্ব সহজে 
বুঝা বায় না। এবং “ত্রিবিধবচনং” এই কথার দ্বারা ব্রিবিধের বচনই সহজে বুঝা বায়, 
“ত্রিবিধং” এই বাক্যের বচন বুঝা যায় না । মূল কথা, “ত্রিবিধত্বে দিদ্ধে ত্রিবিধমিতি বচনং” 
এইরূপ ভাষা থাকিলেই এরূপ অর্থ সহজে গ্রহণ করা যায়। মনে হয়, এই সমস্ত কথ! মনে 
করিয়াই ভাষা-প্রবীণ বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিখিরাছেন,__পত্রিবিধমিতি বিভাগবচনাদেৰ সিদ্ধে”, 
*পূর্ববদাদৌ দিদ্ধে”, পত্রিবিধবচনং তরিবিবস্ত পুর্বাবদাদের্বচনং উত্তিঃ1” অন্গুবাদে মিশ্র মহো- 
দয়ের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। হ্ুত্রকারের “ত্রিবিধবচন” অত্যন্ত বাক্যলাঘবে “অনাদর” 
প্রযুক্ত । তাই ভাষ্যকার এ ত্রিবিষবচনকে বাক্যসংক্ষেপে অনাদর বলিয়াই প্রকাশ করিরাছেন) 
ুর্থতাপ্রযুক্ত কোন কার্য্য হইলে তাহাকে মূর্খতা বলিয়াও বলা হর। এ কার্ষ্যে মূর্খতাই প্রধান 
হেতু, ইহা বুঝাইবার জন্য তাহাকে মূর্খতার সহিত অভিন্নভাবেই উল্লেখ করা হয়, তদ্রপ মহর্ষির 
এই স্থত্রে বে পূর্বববশ প্রভৃতি ভ্রিবিধ বচন, তাহার গ্রতিও অন্ত কোনও হেতু ন/ই, অত্যন্ত বাক্য- 
সংক্ষেপে অনাদরই উহার মূল, ইহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার উহাকে বাঁক্যলাঘবে অনাদর বনিয়াই 
প্রকাশ করিরাছেন। 


ভাষ্য । সদ্বিষয়ঞ্চ প্রত্যক্ষং সদসদ্িষয়ঞ্চানুমানম। কল্মাৎ ? 
ত্ৈকাল্যগ্রহণাৎ, ত্রিকালযুক্তা অর্থ। অনুমানেন গৃহান্তে, ভবিষ্যতীত্য- 
নুমীয়তে ভবতীতি চাঁভূদিতি চ। অসচ্চ খন্তীতমনাগতঞ্চেতি | 

অনুবাদ । প্রত্যক্ষ ( লৌকিক প্রত্যক্ষ) সদ্বিযয় অর্থাৎ বর্তমানবিষয়ক | 
অনুমান সদ্বিষয়ক ও অসদ্বিষয়ক অর্থাড বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যদ্বিষয়ক ৷ (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) ত্রৈকীল্য গ্রহণ বশতঃ। বিশদার্থ এই যে,_-৭্অনুমানের দ্বার। 
ত্রিকালযুক্ত অর্থ ( বর্ধমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ ) গৃহীত (জ্ঞাত) হইর। থাকে । 


চা 


৫ সঙ ] বাস্তায়ন ভাঁষ্য ১৫১ 


হইবে ইহা অনুমিত হইয়া থাকে, হইতেছে ইহা! এবং হইয়াছে ইহাঁও অনুমিত হইয়া 
থাকে। “অসৎ” বলিতে (অর্থাশ "স্দসদ্বিষয়থগনুমানং” এই পূর্বেধীক্ত বাক 
অসৎ” শবের অর্থ) অতীত এবং ভবিষ্যৎ! 


টিপনী। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান ভিন্ন, ইহ। লক্ষণ ভেদ করিয়াই সুত্রকার মহি দেখাইয়া- 
ছেন। ভাষ্যকার এ দুইটির বিষয়-ভেদপ্রবুক্ত৪ ভেদ বলিতেছেন । এখানে ভাষ্যে প্রত্যক্ষ” 
শব ও “অনুমান” শব্দ গ্রমিতি অর্থেই প্রবুক্ত। ভাবার্থে অনট, প্রতায়-সিদ্ধ “অন্থমান” শব প্রধুক্ত 
হইলে তাহার দ্বারা অন্ত্রমিতিই বুঝা বার়। এ প্রত্যক্ষ গ্রমিতি এবং অনুমিতিন্প প্রমিতি তৃতীয় 
স্ত্র-ভাষ্য-বণিত হানাদি বুদ্ধিক্ূপ ফলের প্রতি প্রমাণও হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণও 
অন্ুমান-প্রমাণের বিষয়-ভেদ বলিলেও বলা বায়। এবং এই স্থলে প্রত্যক্ষ শৰের দ্বারা লৌকিক 
্রত্যক্ষই বুঝিতে হইবে; কারণ, দিদ্ধ বোগিগণের অলোকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান বিষয়ক 
নহে, তাহার সহিত অনুমানের ভাষ্যোক্ত বিষর-ভেদ নাই । লৌকিক প্রত্যক্ষ কেবল বর্ভমান- 
বিষক। অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষের লৌকিক প্ররত্যঞ্গ হয় না? কিন্তু অন্ুমাপক সৎহ্তুর 
সাহায্যে অন্থমিতি হইয়া থাকে । ভাষ্যে *ত্রৈকাল্য” শব্দের দ্বারা "ত্রিযু কালেছু স্থিতাঃ” এইরূপ 
ব্যুৎপাভিতে কীলত্রয়বর্ী অর্থই বুঝিতে হইবে 

অনুমান বুঝিতে হইলে পক্ষ, সাধ্য, সংহেহ্, মগত হেতু, ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তিগ্ান, 
লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শ _-এই পদার্গগুলি মনে রাখিতে হইবে) নে স্থানে অনুমিতি হয়, তাহাকে 
দপুগ্চ” বা আশ্রয় বলে । সেই পক্ষে বে ধর্মটির অন্ুখিতি হর, তাহাকে বাধ্য ধর্ম বলে। এই 
মাধ্য-ধর্ম-বিশিই পক্ষন্ধপ ধর্টাও অনুমানের পুর্বে অপিদ্ধ বলিয়া গ্ঠারস্থত্রে ও ভাষ্যে সাধ” 
শবের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে । যে হেত্ুতে কোন দোষ নাই অর্থাৎ হেত্বাভাস নহে, তাহাকে 
সৎহেতু বলে। যে হেতু ছুষ্ট অর্থাঞ হেত্বাভাস, তাহাকে অসৎ হেতু বলে। হেত্বাভাসের পরিচয় 
মহষি নিজেই দিয়াছেন। পূর্বোক্ত সাধ্যবর্শযুক্ত কোন স্থানে থাকিয়া! সাধ্যশৃন্তস্থানমাত্রে না 
থাকাকে সাব্যের “ব্যাধি” বলে। স্থলবিশেষে “ব্যাপ্তির” অন্তরূপ লক্ষণও বলিতে হইবে । 
ব্যাণ্চি-বিশিষ্টকে “ব্যাপ্য' বলে। সাধ্যের ব্যা গু-বিশিষ্ট পদার্থ সাধ্যের ব্যাপ্য। যাহার ব্যাপ্য, 
তাকে দ্ব্যাপক” বলে। এই হেহু এই সাণ্যের ব্যাপা, এইরূপ জ্ঞানকে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্রি- 
জ্ঞান বলে। এই সাগ্য ব্যাপ্য, এই হেতু এই পঞ্গে আছে, এইরূপ জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বা 
পরামর্শ বলে। ইথার পরেঈ “এই পক্ষ এই সাশ্যবুক্ত”, এইকূপে যথাস্থানে প্রক্কত সাধ্যের 
অনুমিতি হয়। তাহার পরে দেই অনুমিত পদার্ণের গ্রহণ, তাগ অথবা উপেক্ষা হয়। সুতরাং এ 
অন্ুমিতির পরেই তৃতীর স্ত্রভাষ্য-বর্ণিত হাঁনাদি বুদ্ধিও জন্মে ওঁ “ধানাদিবুদ্ধি”রূপ ফলের 
প্রতি পূর্বজাত অন্ুমিতিও চরম কারণ বলিয়া প্রমাণ হইবে | এ অন্ুমি তও স্থৃত্রোক্ত “ততৎপুর্ধক” 
জঞান। স্যারশাস্ত্রের অন্থমানকাণ্ড অতি ছুৰহ। বিচার্ধ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অস্ত নাই । অবয়ব- 
প্রকরণ, হেস্বাভাপ-প্রকরণ এবং অন্ুমান-পরীক্ষা প্রকরণে আরও এই বিষয়ে অনেক কর্থী দ্রষ্টব্য ॥৫1 


১৫২ হ্যায়দর্শন [ ১ম ১আ” 


ভাষ্য । অধোঁপমাঁনমূ। 
অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ অনুমান নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত ) উপমান 
(নিরূপণ করিতেছেন )। 


ৃত্র। প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্৬। 


অনুবাদ। প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থ-বিশেষের 
সহিত অনূষ্ট পদার্থের সাদৃশ্য-বোধক আগুবাক্য হইতে বে সাধন্ম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য 
জ্ঞান হর, সেই সাদৃশ্য প্রযুক্ত (সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ বশতঃ ) সাধ্যের অর্থাৎ 
শব্দ-বিশেষের বাঁচান্র সম্বন্ধের সাধন (নিশ্চয় ) যাহা দ্বার হয়, তাহা। উপমান 
প্রমাণ। 


ভাষ্য । প্রজ্ঞাতেন সাঁমান্যাঁৎ প্রজ্ঞাপনীয়স্ত প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি | 
“যথা গৌরেবং গবয়” ইতি । কিং পুনরভ্রোপমানেন ক্রিয়তে ? যদ] 
খন্বয়ং গবা! সমানধর্মং প্রতিপদ্যতে তদ। প্রত্যক্ষতস্তমর্থং প্রতিপদ্যত 
ইতি। সমাখ্যাসন্বন্ধপ্রতিপত্তিরুপমানার্ঘ ইত্যাহ। “যথা গৌরেবং গবয়” 
ইত্যুপমানে প্রযুক্তে গবা সমানধর্্মাণমর্থমিক্জিযার্থসন্নি কর্ষাদুপলভমানোইস্থয 
গবয়শব্দঃ সংজ্ঞেতি সংজ্ঞাসংজ্রিপন্বন্ধং প্রতিপদ্যত ইতি । “ষথা মুদ্গস্তথা 
মুদ্গপর্ণী”, “্যখ! মাষস্তথা মাষপণী”ত্যুপমানে প্রযুক্তে উপমানাৎ 
সংজ্ঞাসংজ্িসন্বন্ধং প্রতিপদ্যমানস্তামোষধীং ভৈষজ্যায়াহরতি । এব- 
মন্যোহপ্যুপমানস্ত লোকে বিষয়ে! বুভুংসিতব্য ইতি। 

অনুবাদ । প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত (প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত পদার্থ-বিশেষের 
সহিত ) সমানতা-প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্য-বোধক আগ্তবাক্য হইতে পরিজ্ঞাত সাদৃশ্ব- 
প্রযুক্ত (সেই সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষবশতঃ ) প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের ( সংজ্ঞাবিশেষের 
বাচ্যত্বরূপে প্রজ্জীপনীয় পদার্থবিশেষের অথবা অর্থ-বিশেষে শব্দ-বিশেষের বাচ্যত্ব 
সম্বন্ধের ) প্রজ্ঞাপন “উপমান” € উপমিতি )। (উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য উপমিতির 
মূল সাদৃশ্য-বেধক প্রসিদ্ধ আপগুবাক্যটির উল্লেখ করিতেছেন ) «যেমন গো এইরূপ 
গবয়”। ( পূর্ববপক্ষ ) এই স্থলে উপমান প্রমাণ কি করিতেছে ? যে সময়ে ব্/ক্তি- 
বিশেষ ( গবয় পশুতে ) গোর সমান ধর্ম (সাদৃশ্য ) জানে (প্রত্যক্ষ করে, ) তখন 
প্রতাক্ষের দ্বারাই সেই পদার্থকে € গৰয়কে ) জানে। (অর্থাৎ এঁ স্থলে গবয়- 
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পশুজ্ঞানের জন্য উপমান নামক অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন কি ? গবয়ে? 
সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকালে গবয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইয়! থাকে। (উত্তর) সমাখ)র 
(সংজ্ঞাশব্দবিশেষের ) “সম্বন্ধপ্রতিপন্তি” অর্থাৎ অর্থবিশেষে বাচ্যত্বসন্বন্ধ জ্ঞান 
(শক্তিজ্ঞান) উপমান প্রমাণের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, ইহা৷ (মহধষি গোতম ) 
বলিয়াছেন। (প্রকৃতস্থলে ইহা৷ বিশদ করিয়া বুঝাইতেছেন ) “যেমন গো, এইরূপ 
গবয়” এই উপমান (অর্থাৎ উপমিতির মূল-সাদৃশ্ট-বোধক আঁ্তবাক্য ) প্রযুক্ত” 
হইলে অর্থাৎ কোন বোদ্ধা ব্যক্তির নিকটে কথিত হইলে ( সে বোদ্ধা ব্যক্তি কোন 
স্থানে) গোর সমান-ধর্ম্বিশিষ্ট পদার্থকে ( গো-সাদৃশ্যবিশিষউ$ গবয় পশুকে) 
ইন্জরিয়ার্থ সন্নিকর্ষশতঃ উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতঃ গবয়শব্দ ইহার 
(এই দৃশ্যমান পশু-বিশেষের ) সংজ্ঞা (নাম )--এইরূপে সংজ্ঞা-সংজ্বি-সমন্বন্ধ 
অর্থাৎ গবয় ও ণ্গবয়” শব্দের বাঁচ্য-বাচকতা৷ সম্বন্ধ বুঝিয়৷ থাকে । ( উপমানের 
আরও একটি স্থল দেখাইতেছেন ) (২) “যেমন মুগ, সেইরূপ মুদ্গপর্ণী” (এবং) 
দ্যেমন মাষ, সেইরূপ মাষপর্ণা” এই উপমান (উপমিতির মূল-সাদৃশ্য-বোধক 
আগুবাক্য ) প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ অনুসন্ধিৎস্থ বোদ্ধার নিকটে কথিত হইলে 
€এ ব্যক্তি ) উপমান প্রমাণ হইতে (পৃর্বেবাক্ত প্রকারে সংজ্ঞা-সংজ্বি-সম্বন্ধ অর্থাৎ 
সেই ওষধিবিশেষ ও মুদৃগপর্ণী শব্দের এবং সেই ওষধিবিশেষ ও মাষপর্ণী শব্দের 
বাচ্যবাচকতা-সন্বন্ধ বোধ করতঃ এই ওষধীকে (মুদ্গপর্ণী নামক এবং মাষপর্ণী 
নামক ওষধীবিশেষকে ) ওষধের জন্য আহরণ করে। এইরূপ অন্যও অর্থাৎ ইহ! 
ভিন্নও জগতে উপমান প্রমাণের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে । 


টিগনী। প্গবয়” নামে একপ্রকার আরণ্য পশড আছে। যাহাকে দেশবিশেষে “নীলগাই” 
বলে। নগর্বাপী গবয় পশু দেখেন নাই? কিন্ত বিজ্ঞ অরণ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছেন-__গবয় 
পশ্ড দেখিতে গো-পশুর মত। পরে নগরবাসী কোন কারণে অরণ্যে গমন করিয়া! এক দিন 
একটি গবয় পণ্ড দেখিলেন; তখন এঁ অদৃষ্পূর্ব পণুততে তাহার পূর্ব-পরজ্ঞাত গো-পশুর সাদৃন্ত 
প্রত্যক্ষ হইল, তাহার পরেই পূর্বশ্রত অরণ্যবাপীর সেই বাক্যের অর্থ স্মরণ হইল। তাহার 
পরেই নগরবাঁপী নিশ্চয় করিলেন, ইহার নাম গবয় | অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুমাত্রই 
গবয় শব্দের বাচ্য। এইবূসে তিনি গবয্ পশু ও গবয় শব্দের বাঁচ্-বাচিকতা সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন । 
তাহার এই সম্্ধ-ির্ণয় পূর্ধজাত সাদৃশ্ত-প্রত্যক্ষরূপ উপমান প্রমাণের ফল। উহারই নাম 
“উপমিতি 1” 


এ স্থলে গবয় পশুর প্রত্যঞ্চ এবং তাহাতে গো-সাদৃশ্ডের প্রত্যঙ্, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাই 
২০ 
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হইতেছে? কিন্তু গবর়ন্ববিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয় শব্দের বাঁচ্ত্ব সম্বন্ধ নির্ণয় এ স্থলে অন্ত কোন 
প্রমাণের দ্বার হইতে পারে ন!। স্থলে তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণই উপস্থিত নাই। যে 
প্রমাণের ছারা প্র স্থলে পূর্বোক্ত সধন্ধ নির্ণয় হর, তাহারই নাম উপমান প্রমাণ) পরীক্ষা- 
প্রকরণে এ সব কথ! বিশেষন্ধপে সমর্থিত হইবে । স্ৃত্রে পপ্রসিদ্ধসাধন্ম্যা২” এই স্থলে তৃতীয়া- 
তৎপুরুষ সমাদই ভাষ্যকারের অভিমত । তাই ভাষ্যকার সৃত্রের এ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
«প্রজ্ঞাতেন সামান্য ।” সূত্রের “সাধ্যদাধনং” এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,__“প্রজ্ঞাপনীয়ন্ত 
্রস্তাপনম্‌।” প্রমাণ কর্তৃক প্রমাতা৷ প্রজ্ঞাপিত হইননা থাকে । সুতরাং প্রজ্ঞাপন প্রমাণেরই 
ব্যাপার। এই অভি প্রায়েই ভাষ্যকার উপমান প্রমীণের ফল উপমিতিকে পপ্রজ্ঞাপন” বলিয়াছেন । 
পরে সংজ্ঞসংজি-দম্বন্ধ-নির্ণরই উপমানের ফল অর্থাৎ “উপমিতি”, ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন । 
হজ্ঞাসংক্জিগস্বন্ধ অর্গৎ অর্সবিশেষে শন্ব-বিশেষের বাচ্যত্ব সধধন্ধই উপমান প্রমাণের সাধ্য, অর্থাৎ 
সাদৃগ্তবোধক বাক্য বক্তার গ্র্ঞাপনীর ; তাই সথৃত্রের “সাধ্য” শবের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। 
দেই সাধ্যের সাধন অর্থাৎ নিশ্চয় যাহার দ্বার! হয়, তাহা উপমান প্রমাণ। তাৎপর্য্যটাকাকার 
স্ত্রে বতঃ” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রকাশ করিয়াছেন ৷ “সাধ্যসাধন- 
মুপমানং” এইমাত্র স্থত্র বলিলে প্রত্যক্ষাদির সাধন এবং স্থখাদির সাধনও উপমান হইয়! পড়ে ঃ 
তাই বলিয়াছেন _“প্রদিদ্ধসাবন্্যাৎ ।৮ অর্থাৎ প্রপিদ্ধ সাংন্থপ্রবুক্ত সাধ্যপাধন হওয়া চাই। 
*প্রাসিদ্ধদাধন্ধ্যমুপমানং” এইরূপ স্থত্র বলিলে উপমানাভাসগ উপমান লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে; 
তাই বলিয়াছেন _“সাধ্যদাধনম্‌ 1” অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে সাধ্যপাধন হওয়া চাই প্রক্ঞাত 
পদার্থের সহিত পরবর্তী সাদৃগ্র-জ্ঞান (ধেমন গবর পশুতে গো পশুর সাঘৃগ্ঠ প্রত্যক্ষ ) উপমান 
প্রমাণ। পূর্বশ্রত আপ্তবাকোর অর্থ স্মরণ তাহার ব্যাপার। ব্যাপারই মুখ্য করণ এই প্রাচীন 
মতে এ পূর্বশ্রত আপ্তবাক্যের অর্থ স্মরণই মুখ্য উপমান প্রমাণ। ফলতঃ কেবল সাদৃশ্ত- 
্রত্যক্ষে উপমিতি হয় না। সাদৃশ্ট প্রত্যক্ষের পরে পূর্ধশ্রত সেই সাদৃশ্ঠবোধক আগুবাকোর 
অর্থ স্মরণ আবশ্তক। তাহার পরেই পূর্বোক্ত উপমিতি জন্মে । 

(২) “মুদগপর্নী” ও “মাষপর্ণী” নামে একপ্রকার ওষবী-বিশেষ আছে, যাহাকে দেশবিশেষে 
যথাক্রমে "মুগানি” ও প্মাযাণি” বলে। উহা! বিষনাশক। যিনি উহা! কখনও দেখেন নাই, 
তিনি দ্রব্য-তত্বজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট শুনিলেন _“মুদগপর্ণী” মুনের সায় এবং “মাষপর্ণী” মাষের 
্থায়। পরে অরণ্যাদিতে যাইয়া কোন ওষবীবিশেষে মুদেগের বিলক্ষণ সাদৃশঠ প্রত্যক্ষ করিলেন, 
তাহার পরেই সেই পূর্বশ্রত চিকিৎসক-বাক্যের অর্থ ম্মর্ণ হুইল, তাহার পরেই সেই ওষবী- 
বিশেষে "মুদগপর্ণী” শবের বাচ্যতব-সন্বন্ধ নির্ণর হইল। অর্থাৎ তখন তিনি বুঝিলেন, “ইহারই 
নাম মুদগপর্ণী।” এইরূপে “মাষপর্ণী” শব্দের মাষসদূশ 'ওষবী-বিশেষে বাচ্যত্ব নিশ্চয় হইল। 
এইরপে সাহৃষ্ঠ প্রত্যক্ষ এবং সাদৃশ্ত-বোধক বাক্যার্থ স্মরণে উদ্ভিদ্বিশেষের সংজ্ঞাসংকিসত্ন্ধনির্ণর 


অনেক স্থলে অনেকেরই হইয়া থাকে । বাহার হইয়াছে, তিনি স্মরণ করুন। তাঁহার এ জ্ঞান 
উপমান প্রমাণের ফল “উপমিতি ।৮ 
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উপমান ব্যাথ্যায় তাৎপর্ধ্টটাকাকার বাচম্পতি মিশ্র একটি নুতন কথা বলিয়াছেন যে, সুত্রে 
“সাবন্থ্য” শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। উহার ছারা বর্মসাত্রই বুঝিতে হইবে | প্রসিদ্ধ বৈধর্ময প্রযুক্তও 
উপমিতি হয়। তাহার উদাহরণ এই যে, কোন ব্যক্তি “করভ” শব্দ উষ্ন অর্থও বুঝায়, ইহা 
জানেন না) কিন্তু একজন বিজ্ঞতম ব্যক্তির নিকটে গুনিলেন,_-“করভ অতি কুশ্রী, তাহার 
গ্রীবা ও ও অতি দীর্ঘ, সে অতি কঠোর তীস্ক কণ্টক ভক্ষণ করে, সে পর মধ্যে অধম ।” 
এই কথাগুলি দ্বারা শ্রোতা করভে অন্ত কোন পশুর সাদৃণ্ঠ বুঝিলেন না, কিন্তু করতে অন্ত 
পশুর বৈপন্ধ্যই বুঝিলেন। পরে এক দিন কোন স্থানে উত্ন দেখিরা তাহাতে অতিদীর্ঘ গ্রীবা ও 
কণ্টক-ভক্ষণ প্রভৃতি অন্ত পশুর বৈশন্ধ্যগুলির প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার পরেই তাহার 
পূর্বশ্রুত বাক্যার্ের ম্মরণ হইল, তাহার পরেই তিনি বুঝিলেন, উদ্তী, “করভ” শব্দের বাচ্য। 
অর্থাৎ করভ শব্ের অর্থ উদ্। এই বোধ পুর্ধবজাত বৈধ্থ্য প্রত্যক্ষ এবং পূর্ব্ন্ত 
বাক্যার্থ স্মরণজন্য ; স্থৃতরাং ইহা বৈধন্ট্যোপমিতি ( ইহাকে উপমিতি না! বলিলে ইহার জন্ট 
অতিরিক্ত পঞ্চ প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, এ স্থলে এরূপে যে উদ্বে “করভ” শবের 
বাচ্যন্ব নিশ্তর হর, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রণাণে হর না) সাধর্ম্যপ্রবুক্ত এপ জ্ঞান যখন মহ্ষষি 
গোত মের মতে অন্ুমিতি নহে, তখন বৈবন্থ্যপ্রবুক্ত এরূপ জ্ঞানও তাহার মতে অনুমিতি 
হইতে পারে না)? তাতপর্য্যটাকাকার শেষে বলিয়াছেন বে, এই জন্তই ভগবান্‌ ভাষ্যকার 
উপমানের অনেচ উদাহরণ প্রদর্শন করিরাঁও অর্থাৎ আর উদাহরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন 
না থাকিলেও শেষে বলিরাছেন, _“এবমন্যোইপুপমানশ্ত লোকে বিবয়ো বুভৃৎসিতব্য*” | 
অর্গাৎ ইহা ভিন্নও উপমানের বিষয় আছে। জানিতে ইচ্ছা করিয়া অনুসন্ধান করিলে আরও 
মিলিবে । তাংপর্য্যটাকীকার ভাষ্যকারকে ভগবাঁন্‌ বলিয়া তাহার কথার দ্বারাও এখানে নিজ মত 
সমর্থন কররাছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের কথাও হুত্রকারের কথার স্ায় তিনি প্রমাণ মনে করেন 
এবং ভাষ্যকারও বে শেষে তাহার মতেরই সুচনা করিয়া গিয়াছেন ইহাঁ9ও তাৎপর্ধ্যটাকাকার 
বাচস্পতির দৃঢ় বিশ্বাস। প্তার্কিকরক্ষাপ্কার বরদরাজও মহষি-সথত্রস্থ “সাধন্শ্য” শবের দ্বারা 
সান্ধ্য, বৈধন্দ্য, এবং ধর্ম এই তিনটিকে গ্রহণ করিয়া উপমিতিকে তিন প্রকার বলিয়াছেন এবং 
তিনিও ভাষ্যকারকে ভগবান্‌ বলিয়া ভাষ্যকারের এই কথাটির উল্লেখপূর্বক স্বমত সমর্থন 
করিয়াছেন। বৃ্তিকার বিশ্বনাথ কিন্তু ভাষ্যকারের এঁ কথার উল্লেখপুক্ধক উদাহরণ বলিয়াছেন 
যে, মুদ্গপর্ণীর স্তার একরূপ ওষদী আছে, তাহা! বিষনাশক, এই কথা শুনিয়া কোন স্থানে এরূপ 
ওষধী দেখিলে “এই ওষধী বিষ নাশ করে” এইরূপ নিশ্চয়ও উপমান প্রমাণের ফল। অর্থাৎ 
শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধনির্ণয় ভিন্ন এরূপ তননির্রও উপমানের দ্বারা হয, ইহাই ভাষ্যকারের 
তাতপর্য। বলিয়া বিশ্বনাথের কথায় বুঝা যায়) কোন প্রপিদ্ধ নৈয়ায়িকই এই মত স্বীকার না 
করিলেও ভাষ্যকারের উহা মত বলিয়া বুঝিবার কারণ আছে । ভাব্যকারের উহা মত ন। হইলে 
তিনি “উপনয়” বাক্যের মুলে অস্থ্মান প্রমাণ আছে, এ কৰ। লেন কিরূপে ? (৩৯ সুত্র 
দ্রষ্টব্য )1 ৬॥ 


২ তত পলিশ তি লী 


১৫৬ ন্যায়দর্শন [ ১অ*, ১আ, 


ভাষ্য । অথ শবঃ। 
অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ উপমান নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত ) “শব” 
( শব্দপ্রমীণ ) (নিরূপণ করিতেছেন )। 


সুত্র। আন্তোপদেশঃ শব্ঃ | ৭। 


অনুবাদ। আগ্তের অর্থাৎ প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রতীরক 
ব্যক্তির উপদেশ “শব্দপ্রমাণ”। 


ভাষ্য । আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মা যথা দৃষস্যার্থস্ত চিখ্যাপয়িষয়া 
প্রযুক্ত উপদেষ্টা । সাক্ষাৎকরণমর্থস্তাপ্তিঃ তয়! প্রবর্তত ইত্যাপ্তঃ। 
খধ্যার্য্যসত্রেচ্ছানাং সমানং লক্ষণমূ । তথা চ সর্েষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্তত্ত 
ইতি। এবমেভিঃ প্রমাণৈর্দেবমনুষ্যতিরশ্চাঁং ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে 
নাতোইন্যথেতি | 


অনুবাদ । “সাক্ষাৎকৃতধশ্্া” ( ঘিনি ধর্ম অর্থাৎ পদার্থকে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ 
্থদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন ) এবং বথাদৃষ্ট পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ 
«পরযুক্ত” অর্থাৎ বাক্য-প্রয়োগে কৃতযত্ব, এইরূপ “উপদেষ্টা” অর্থাৎ উপদেশ-সমর্থ 
ব্যক্তি,_“আপ্ত”। (আগ শব্দের বুযুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ) অর্থের (পদার্থের) 
সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ “আপ্তি”। তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই 
আপ্তিবশতঃ ( বাক্যপ্রয়োগে ) প্রবৃত্ত হন, এজন্য “আগত” । খধিগণ, আর্ধ্যগণ 
এবং গ্রেচ্ছগণের সম্বন্ধে “লক্ষণ” পের্বেবান্ত আগুলক্ষণ) “সমান” । সেইরূপ বলিয়াই 
€(বিষয়-বিশেষে আপ্তত্ব সকলেরই সমান বলিয়াই ) সকলের ( খষি হইতে গ্রেচ্ছ 
পর্য্স্ত সমস্ত ব্যক্তির ) ব্যবহার প্রবৃত্ত হইতেছে । এইরূপ এই প্রমাণগুলির দ্বারা 
(ব্যাখ্যাত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের দ্বারা ) দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির অর্থাৎ 
প্রাণিমাত্রের ব্যবহার চলিতেছে, ইহার অন্যথা অর্থাৎ এই প্রমাণগুলি ব্যতীত 
(কাহারও ব্যবহার ) চলে না। 

টিগ্লনী। সুত্রে 'আস্বোগদেশ” এই স্থলে ষ্রীতংপুরুব সমাদই ভাষ্যকার প্রত ভূতির মত। 
অর্থাৎ আপ্ত বাক্তির উপদেশকেই মহষি শব্প্রমাণ বলিয়াছেন। এখন “আপ্ত” কাহাঁকে বলে, 
তাহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার প্রথমতঃ আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং “আপ্ত” 
শবের বুযৎপন্তি প্রদর্শন করিয়া প্রদশিত লক্ষণের সমর্গন করিয়াছেন । প্রাচীন ভাষায় পদার্থমাত্র 
বুঝাইতে “বর্ম” শব প্রযুক্ত দেখা যায়। বিনি পদার্থের সাক্ষাৎকার বরিয়াছেন, তিনি “সাক্ষা” 


৮ স্থৃও , বাংস্যায়ন ভাষা ১৫৭ 


কৃতধন্শা” | স্ায়-বান্তিককার বলিয়াছেন যে, স্বর্গ, অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতি পদার্থগুলি অম্মদাদির 
লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও সর্ধদর্শী সেগুলির অলৌকিক সাক্ষাৎকার করেন; স্থৃতরাং 
সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদক বাক্য-বক্তাও সর্ধদর্শী বলিয়া "সাক্ষাৎক্কতধন্মী”। তাৎপর্য্যটাকা- 
কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,__শ্থদৃঢ প্রমাণেনাবসারিতাঃ সাক্ষাতককতাঃ ধর্ম্াঃ পদার্থ হিতাহিতপ্রাপ্রি- 
পরিহারার্থা যেন” । অর্গাৎ তিনি বলেন, পদার্পের স্ুদূড় প্রমাণের দ্বারা অবধারণই এখানে 
ভাষ্যোত্ত পদার্থ-সাক্ষাৎকার। সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ সাক্ষাৎকারের তুল্য, তাই তাহাকে 
ভাষ্যকার সাক্ষাৎকার বলিয়াছেন। তাহা হইলে স্থুদু় অনুমানের দ্বারা অবধারিত তত্বের প্রাতি- 
পাদক-বাক্য-বক্তাও পসাক্ষাত্ক্তবন্ধমা 1” স্থৃতরাং তিনিও “আপ্ত” হইতে পারিবেন। সাক্ষাৎ 
কৃতপদার্থ হইয়াও যিনি উপদেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, অথবা মাতসর্্যবশতঃ বিপরীত উপদেশ 
করেন, তিনি “আপ্ত” নহেন) তাই বলিয়াছেন__প্বথাদৃষ্টন্ান্ত চিথ্যাপযিষয়া” | অর্থাৎ নিজে 
যেরূপে অবধারণ করিয়াছেন, ঠিক সেই যথার্থরূপে পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা থাঁকা চাই। কেবল 
সেইরূপ খ্যাপনেচ্ছা থাকিলেও আলম্তবশতঃ যদি উপদেশ না করেন, তাহা হইলেও তিনি আপ্ত 
নহেন। তাই বলিয়াছেন _-“প্রযুক্ত£” অর্পৎ পুর্বোক্ত প্রকার ইচ্ছাবশতঃ বাক্য প্রয়োগে কৃত্যত্র 
হওয়া চাই। কৃতযত্র হইয়াও ইক্জিরাদির পটুতা না থাকায় যদি উপদেশসামর্ না থাকে, তাহা 
হইলে তিনি আপ্ত হইবেন না। তাই বলিয়াছেন -_-“উপদেষ্টা” | অর্গাৎ এই সবগুলি লক্ষণ 
বাহাততে আছে, তিনিই “আখ” | তিনি খষি, আর্ধ্য, য়েচ্ছ, যাহাই হউন, তাহার উপদেশই 
“আপ্রোপদেশ” | তাহাই শব্দ-প্রমাণ | অনাপ্তের উপদেশ শব্দ-প্রমাণ নহে। বিষয়বিশেষে আপ্রত্ব 
সকলেরই তুল্যতাবে আছে, নচেও কাহারও শব্ম-ব্যবহার এবং তন্ম.লক অন্ঠান্ত ব্যবহার চনিতেই 
পারিত না। তবে সর্বাজ্ঞ ব্যতীত সর্ব বিষয়ে অথবা সাধারণের অচিন্ত্য অলৌকিক তত্বে আর কেহ 
“আপ” হইতে পারেন না, এই বিশ্বাসে ধশ্মাবন্ম, ব্রহ্ম প্রভৃতি অলৌকিক তন্বে আর্ধ্যগণ যাহার 
তাহার কথা' বিশ্বাস করেন না । বেদ এবং বেদের অবিরুদ্ধ বেদ-মুলক শীস্ত-বাক্যই এ সমস্ত তত্বে 
আপ্তবাক্য বলিয়া আর্ধ্যগণের চির-বিশ্বাস। বেদ-কর্তীকে? তিনি সর্বজ্ঞ কেন? এ সব কথা 
বথাস্থানে আলোচিত হইবে । 


সুত্র। স দ্বিবিধে! দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ | ৮। 
অন্ধ্বাদ। দৃষ্টার্থকত্ব ও অদৃষটার্থকত্ব বশতঃ অর্থাৎ দৃষ্টার্ঘক এবং অদৃষটার্ঘক- 
ভেদে তাহা (পূর্ববসূত্রোক্ত প্রমাণশব্দ ) দ্বিবিধ। 
ভাষ্য | যন্যেহ দৃশ্যতেহ্থঃ স দৃষ্টার্থো যস্থাসুত্র প্রতীয়তে সোহ- 
দৃষটার্ঘঃ । এবম্বষিলৌকিক-বাক্যানাং বিভাগ ইতি। কিমর্থং পুনরিদ- 
মুচ)তে ? সন মন্যেত দৃষ্টার্থ এবাপ্তোপদেশঃ প্রমাণম্‌ অর্থস্তাবধারণা- 
দিতি। অদৃষ্টার্ঘোহপি প্রমাণমর্থন্তানুমানাদিতি। ইতি প্রমাণভাষ্যমৃ। 


১৫৮ ন্যাঁয়দর্শন [ ১অ০, ১আ* 


অনুবাদ। ইহলোকে যাহার (যে বাক্যের) অর্থ (প্রতিপাদ্য ) দুষ্ট হয়, 
তাহা ( সেই বাক্য ) “দৃষ্ীর্”। পরলোকে যাহার অর্থ প্রতীত হয় ( অর্থাৎ যে 
বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষট হয় না) তাহা৷ অর্থাৎ সেই বাক্য “অদৃষ্টার্থ”। 
এইরূপে খধিবাঁক্য ও লৌকিকবাক্যসমূহের বিভাগ | (পুর্ববপক্ষ ) কি জন্য আবার 
ইহা ( এই সূত্রটি ) বলিতেছেন ?_( উত্তর) তিনি অর্থাৎ নাস্তিক মনে না করেন-_ 
অর্থের (প্রতিপাদ্য পদার্থের ) অবধারণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় 
ৃষটর্থমাত্র আপ্তবাক্যই প্রমাণ ( পরন্ত ) অর্থের (বাক্য প্রতিপাদ্য পদার্থের) * 
অনুমান অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় অদৃষটর্ঘ আপ্তবাক্যও 
প্রমাণ। (অর্থাৎ ইহা বলিবার জন্যই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন) । 
প্রমাণভাষ্য সমাপ্ত ॥ 

টিগ্নী। আপ্রবাক্য ছিবিধ। স্থতরাং প্রসাণ শব দ্বিবিধ। কেবল অৃষ্টা্ঘকশীস্বাক্যই 
আপ্তবাক্য নহে। লৌকিক বাক্যের মস অসংখ্য আপ্তবাক্য আছে। সত্যবাদী বিজ্ঞতম ব্যক্তি 
কৌন স্থানে সর্প দেখিয়া "অনুক স্থানে সর্প আগে” ইহা, বলিলে শ্রোতৃগণ সেই বাক্যার্ঘ জ্ঞানবশতঃ 
সাবধান হইয়া থাকেন। বিজ্ঞতম সত্যবাদী ব্যক্তির কথা শুনিয়া কত কত সত্য নির্ণর হইয়া থাকে। 
নচেৎ লৌকিক বিবাদ স্ুলে সত্য নির্ণরের জন্য প্রকৃত সাক্ষিবাকোর এত প্ররোজন হয় কেন ? 
ফলতঃ লৌকিক বাক্যের একেবারে প্রামাণ্য না থাকিলে মানবের সংসারবাপ্রা অপস্তব হইত, ইহা 
নির্বিবাদ সত্য। বিনি নান্তিক অর্চাৎ বেদাদি শাস্তবাক্যের প্রীমাণ্য স্বীকার করেন না,.তিনিও 
লৌকিক আপ্ডবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; নচেৎ তাহারও জীবনযাতা নির্বাহ হয় না। 
কিন্ত নাস্তিক অনৃ্ার্থক বাক্যের প্রামাণ্য একেবারেই স্বীকার করেন না। তাই নাস্তিককে লক্ষ্য 
করিয়া মহর্ষি এই স্ত্রটি বলিয়াছেন। অর্গাৎ “দৃষ্টর্থক আপ্ত বাক্য? প্রমাণ” আন্তিক-র্শনের 
এই মূল সিদ্ধান্তটি প্রমাণ প্রস্তাবে প্রথমেই মহধি বনিয়া গিয়াছেন। অদৃষটার্থক বেদাদি বাক্যের প্রাতি- 
খাদ্য স্ব অদৃষ্ট দেবতা গরভুতি যখন কাঁহারও দৃষ্ট পদার্থ নহে, তখন তাহা প্রমাণ হইবে কেন? 
এতদুত্তরে স্থাযবার্তিককার বলিয়াছেন যে, যোগপ্রভাবে সেগুলিও মহ্র্ষিগণের ৃষ্ট পদার্থ । ভাষ্য- 
কার এখানে বলিয়াছেন_“অর্থন্তান্গমানাহ” অর্থাৎ অদূষ্টার্থক শীঙ্্বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদদি পদার্থ 
ইহলোকে আমাদিগের দুষ্ট পদার্থ না হইলে অন্রমানসিদ্ধ। শীস্তমাক্রবোধ্য ্বর্গাদি পদার্থ 
আমাদিগের অন্মানপিদ্ধ কিরূপে ? তাৎপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন বে, আপ্ত-গ্রণীতত্ হেতুর দ্বারা 
বেদের প্রামাণ্য অনুমান-দিদ্ধ অর্থাৎ, যেহেতু বেদ আপ্ত ব্যক্তির প্রণীত, অতএব বেদ প্রমাণ 
মহধি গোতম নিজেও এ কথা বলিগ্াছেন। হ্তরাং অঞ্ুমানের দ্বারা দিদ্ধপ্রামাণ্য বেদবাঁক্যের 
প্রতিপাদ্য সথগ্ণ দেবতা গ্রস্থতিও পরম্পরার অনুমানগিদ্দ। অর্ণা নাস্তিক বখন অন্কমানপ্রমাণ 
না মানিয়াই পারিবেন না, তাহা হইলে তাহার বিচার করাই চলিবে না, তখন অনুমানের দ্বারা 
দিদ্ধ-প্রামাণ্য বেদাদি অদৃষ্ার্বক বাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্য তাহাকে মানিতেই হইবে । এই 
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অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, _“অর্থন্তানুমানাৎ 1৮ ভাঁষ্যে “স--ন মন্তেত” এই স্থলে তাতপর্য্য- 
টাকাকার বলিয়াছেন বে-_যে নান্তিকের কথা অনেক পুর্বে ভাষ্যে বলা হইয়াছে, যোগ্যতা ও 
তাঁশপর্ধ্যবশতঃ সেই নাস্তিকই এখানে “ত২৮” শব্দের প্রতিপাদ্য, ( স নার্তিকঃ)। খষিবাক্য 
এবং লৌকিক আপ্তবাক্য-_এই দ্বিবিধ শব্বপ্রসাণকেই মহ্ষি দৃষ্টাক ও অদুষটার্থক-ভেদে ছ্বিবিধ 
বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের মত) তাই বলিরাছেন-_-“এবমৃিলৌকিকবাক্যানাং বিভাগঃ” | 
ষ্যকার দৃষ্টার্ঘক বাক্যের এবং অদুষ্টার্ঘক বাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা করিরাছেন, তদন্ুসারে 
খষিবাক্যের মধ্যেও দৃষ্টার্ণক বাক্য আছে। লৌকিক আপ্ুবাক্যের মধ্যেও অদৃষটর্থক বাক্য 
আছে। কেহ বলেন বে, বে বাক্যের অর্থ শব্দপ্রমাণ '9 তন্মুূলক প্রমাণ ভিন্ন অন্ত প্রমাণের 
দ্বারাও বুঝ যায়, দেই বাক্য দৃষ্টার্গক এবং যে বাক্যের অর্থ শব্দপ্রমাণ ও তন্মূলক প্রমাণ-মাত্রগম্য, 
তাঁহা অদৃষ্টার্বক | “শন্দচিস্তামণি”র “তাতপর্য্যবাদ” গ্রস্থে উপাধ্যার গ্েশ এবং টাকাকার 
মথুরানাথ ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে স্মরণ করিতে হইবে, যথার্থ শাব্ববোধের 
করণই শব্দগ্রমাণ। কেবল শব্দের দ্বারাই শাব্বোধ জন্মে না, এ শব্দের জ্ঞান এবং তাহার 
অর্থজ্ঞান প্রভৃতিও শাববোধে আবশ্তক | শাব্বোধের অব্যবহিত পুর্বে শব্দ থাকেও না, এই 
সমস্ত কারণে নব্য নৈরারিকগণ বহু বিচারপুর্ধক দিদ্ধাত্ত করিয়াছেন যে, শবাজ্ঞানজন্ত 
ংস্কারবশতঃ শেষে যে এঁ দকল শব্ববিষরক একটা স্বতি জন্মে, তাহাই শাব্ববোধের করণ এবং 
তাহার পরে এ দকল শবে প্রতিপাদ্য পদার্গবিষয়ক যে একটা স্মৃতি জন্মে, তাহাই এঁ করণের 
' ব্যাপার। প্র ব্যাপারের পরেই এঁ সকল পদার্থের পরম্পর অন্বয়বোধ বা সম্বন্ধবোধ জন্মে । এই 
অন্বরবোধই পশাব্ববৌধ” | কেবলমাত্র শব্াগন্ঞান শাববোধ নহে) উহা শব্প্রমাণের দ্বারাও 
সর্বাত্র হয না। প্রাচীন মতে চরম কারণরূপ রি মুখ্য করণ পদার্থ। সুতরাং পুর্যোক্ত 
পদার্থ স্মরণই তাহাদিগের মতে মুখ্য শব্দপ্রমাণ | কিন্তু এঁ পদার্থ স্মরণ যাহার ব্যাপার, তাহাও 
তীহাদিগের মতে শব্দপ্রমাণ ৷ প্রাচীনগণ চরম কারণ ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলিলেও এ 
ব্যাপার দ্বারা যাহা কার্য্যজনক, তাহাকেও করণ বলিতেন, এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে। 
প্রকৃত স্থলে অনেক প্রাচীনগণই জ্ঞায়মান শবকে পুর্োন্ত পদার্থস্মরণরূপ ব্যাপারজনক 
করণ বলিরাছেন। অর্থাৎ শবজ্ঞানকে করণ না বলিয়া জ্ঞায়মান শব্দকে করণ বলিয়াছেন । 
স্থতরাং এই মতে শব্দজ্ঞন শব্বপ্রমাণ হইবে না | জ্ঞার়মান শব শব্বপ্রমাণ হইবে। 
নৈয়াফ়্িকগণ এই মতের অনেক প্রতিবাদ করিলেও মহর্ষি কিন্তু শব্মজ্ঞানকে শব্দপ্রমাণ বলেন নাই । 
তিনি আপ্তবাক্যকে শব্দ গ্রমাণ বলার বুঝা বায়, জ্ঞায়মান শব্দকেই শব্দপ্রমাণ বলিয়াছেন এবং 
& প্রমাণ শব্দকে দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্ঘক বলাতে উহা যে শব্দই, শবজ্ঞান নহে, ইহা নিঃসংশরে 
বুঝা যায়। শব্দই দৃষ্ার্থক এবং অদৃষ্ার্থক হইতে পারে । ভাষ্যকার ও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
তাহাতে মহষি-সথত্র প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ হর নাই। কারণ, প্রাচীনগণ শাব্দবোধের চরম কারণ 
পদার্থ স্মরণকে শ।ববোধে মুখ্য করণ বলিলেও এ ব্যাপারজনক জ্ঞায়মান শব্ও তাহাদিগের 
মতে করণ বলিয়া শব্প্রমাণ হইবে । জ্ঞায়মান শবের প্রমাণত্ব পক্ষে নব্য নৈয়ায়িকগণের 
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বহু বিবাদ থাকিলেও নব্য স্তায়ের মূল আচার্ধ্য গঙ্গেশ কিন্ত প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হইয়া “শবদ- 
চিন্তামণি”র প্রারন্তে লিখিয়াছেন-_-“শবঃ প্রমাণম্” ॥ দেখানে টাকাকার মথুরানাথও জ্ঞায়মান 
শবের প্রমাণত্ব পক্ষ অবলম্বন করিয়াই যে গঙ্গেশ এ কথা বলিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন। 
বস্তুতঃ মহ্র্ষি-সত্রেও তাহাই আছে এবং “শব্ধ প্রমাণ” এইরূপ কথাও প্রাচীন কাল হইতে 
প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে । নব্যগণও এপ প্রয্নোগ করিয়াছেন । মনে রাখিতে হইবে, মহষি কিন্ত 
ভ্ঞারমান শবদমাত্রকেই শব্ঘপ্রমাণ বলেন নাই, যে শব্দ জ্ঞায়মান হইয়া যথার্থ শাব্দবোধ জন্মায়, তাহাই 
শববপ্রমাণ, শব্মমাত্রই শব্দপ্রমাণ নহে) তাই বলিরাছেন,__“আপ্তের উপদেশ শব্প্রমাণ”। প্রমাণ- 
কাণ্ড অতি ছুরূহ। ইহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই। “ততন্বচি্তামণি”কার গঙ্গেশ গোতমোক্ত 
এই প্রমাণ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই স্থবিশাল গ্রস্থ রচনা করিয়া! গিয়ছেন। মৈথিল 
পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি বহু মহামনীষী গঙ্গেশের “তন্বচিস্তামণি”্র টাকা করিয়া এই প্রমাণ ব্যাখ্যার 
পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরে বঙ্গের গৌরবস্তস্ত, প্রতিভার অবতাঁর রঘুনাথ প্রভৃতি 
নৈয়ায়িকগণ গঙ্গেশের প্রমাণ ব্যাখ্যাকে অবলঙ্বন করিয়া স্থায়বিদ্যায় যুগান্তর আনিয়া গিয়াছেন। 
যে প্রমাণকাণ্ড লইয়া এত কাণ্ড, তাহার কত কথা একবারে বলা যাইতে পারে-_কিরূপে 
সংক্ষেপে সহজেই ব! তাহার সকল কথা বুঝান যাইতে পারে ? তবে প্রমাণপরীক্ষা প্রকরণে এবং 
অনান্য সঙ্গে এ বিষয়ে আরও বহু কথা পাওয়া যাইবে । প্রমাণ সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক । 
প্রমাণের দ্বারাই সকল পদার্থের তত্ব বুঝিতে হইবে, এ জন্তই মহর্ষি সর্ধাঞ্জে প্রমাণের উদ্দেশ 
পূর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন । এই প্রমাণের ব্যাথ। একটি বিশেষ প্রবন্ধ, তাই ভাষ্যকার মহর্ষির 
র্ধপ্রথমে কথিত প্রমাণ পদার্থের পরিচয়ের জন্ত মহ্্ষির প্রমাণ-প্রকরণের পাঁচটি হৃত্রের ভাষ্য 
করিয়া “প্রমাণভাষ্য” নামের দ্বারা তাহার সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৮॥ 
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ভাষ্য । কিং পুনরনেন প্রমাণেনার্থজাতং প্রমাতব্যমিতি তদুচ্যতে । 
অনুবাদ। এই প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তং চারিটি প্রমাণের দারা 


কোন্‌ পদার্থসমূহ বথার্থরূপে বুঝিতে হইবে, এ জন্য অর্থাৎ এই প্রশ্নবশতঃ €মহধি) 
সেই পদার্থগুলি বলিয়াছেন। 


সুত্র। আত্মশরীরেক্িয়ার্থ-বুদ্ধিমনঃপ্রব্রতভিদোষ- 
প্রেতভাবফলহঃখাপবর্গাস্ত প্রমেয়ম্‌ ॥ ৯॥ 


১। ণএতচ্চ আায়ষানশব্দস্ত প্রম।পত্বপক্ষে, শব্জ্ঞানস্ত প্রমাণত্বপক্ষে তু ভাদৃশজন্ বিষয় কজ্ঞানত্বং 
মবসেবত-( গঙ্গেণের শব্দচিন্তাসণি, মাথুরী।) প্রথঙ্ খণ্ড। 

২। “কিং পুনরনেন প্রম/পেনেতি । জাত্যভি প্র1য়মেকবচনং 
€ তাৎপর্ধ্যটাকা )। 








লক্ষণ- 


প্রকৃতে প্রষেয়ে বধাবথং প্রমাপানামুপযোগাৎ” 


৯ ও ] ও বাত্স্তায়ন ভাষ্য ১৬১ 
অন্ুবাদ। (১) আত্মা, (২) শরীর, €৩) ইন্দ্রিয়, ৫) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, 
(৭) প্রবৃত্তি, ৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ, (১২) অপবর্গ_- 
ইহারাই অর্থাৎ এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থই প্প্রমেয়* অর্থাৎ প্প্রমেয়” নামে প্রথম 
সূত্রে কথিত পপ্রমের” পদার্থ । 


ভাষ্য। তত্রাত্বা সর্ববস্য জুষ্টা, সর্ববস্য ভোক্তা, সর্ধ্বজ্ঞঃ সর্ববানু- 
ভাবী। তস্য ভোঁগায়তনং শরীরমূ 1 ভোগসাধনানীক্দিয়াণি। ভোক্তব্যা 
ইন্জিয়ার্থাঃ। ভোগে বুদ্ধিঃ। সর্বার্থোপলদ্ধো নেক্দিয়াণি প্রভবন্তীতি 
সর্বববিষয়মস্তঃকরণং মনঃ। শরীরেক্দডরিয়ার্থবুদ্ধিন্থখবেদনানাঁৎ নির্ধধত্তিকারণং 
প্রবৃত্তির্দোষশ্চ। নাস্থেদং শরীরমপুর্ববমন্ুত্তরঞ্চ । পূর্ববশরীরাণা মা দির্নাস্তি, 
উত্তরেষাঁষপবর্গোহস্ত ইতি প্রেত্যভাবঃ। সপাধনম্থখছুঃখোপভোগঃ 
ফলমূ। দুঃখমিতি নেদমনুকুলব্দনীয়স্য স্থখস্য প্রতীতেঃ প্রত্যাখ্যানমৃ। 
কিং তহি ? জন্মন এবেদং সন্থখসাধনস্য ছুঃখানুষঙ্গাদৃছঃখেনাবিপ্রয়োগাদ্‌- 
বিবিধবাঁধনাযোগাদ্ছুঃখমিতি সমাধিভাবনমুপদিশ্টতে | সমাহিতো! 
ভাবয়তি, ভাবয়ন্‌ নির্বিদ্যতে, নির্বিপনদ্য, বৈরাগ্যং, বিরক্তস্যাপবর্গ ইতি। 
জন্মমরণপ্রবন্ধোচ্ছেদঃ সর্ধছুঃখপ্রহাণমপবর্গ ইতি । 

অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণ-কর্ম-সাঁমান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয়ং তদ্‌ভেদেন 
চাঁপরিসংখ্যেযমূ । অস্ত তু তত্জ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত 
এতছুপদিষ্টং বিশেষেণেতি । 


অনুবাদ । সেই আত্মাদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে (১) .“আত্মা” সমস্তের অর্থাৎ 
সমস্ত সথখছুঃখকারণের ত্রষ্টা! ( বোদ্ধা ), সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত স্থখছুঃখের ভোক্তা, 
(স্থতরাং ) “সর্বজ্ঞ” অর্থাৎ স্ুুখছ্ুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখের জ্ঞাতা, 
(স্থতরাং ) “সর্ববানুভাবী" অর্থাৎ স্ুখছুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত স্থুখহুঃখপ্রাপ্ত। 
সেই আত্মার ভোগের স্থান (২) “শরীর”। ভোগের সাধন (৩) “ইন্দ্রিয়” অর্থাৎ 
স্রাণাদি বহিরিক্ড্রিয়বর্গ। ভোগ্য (৪) “ইন্দিয়ার্থপ্ৰর্গ, অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়- 
গ্রাহ্া বিষয়। ভোগ (৫) এ্বুদ্ধি” অর্থাৎ জ্ঞান। বহিরিন্দ্িয়গুলি সকল পদার্থের 
উপলক্ধি-কার্্যে সমর্থ হয় না, এ জন্য সর্বববিষয় অর্থাৎ সকল পদীর্থই যাহার বিষয় 
হয়। এমন অন্তঃকরণ অর্থাৎ অন্তরিক্দ্রিয় (৬) “মন” । শরীর, বহিরিক্্রিয়। গন্ধাদি 


২৯ 
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১৬২ স্যায়দর্শন [ ১অ০, ১আ5, 


ইন্জিয়ার্থ, বুদ্ধি, স্থখ এবং বেদনার অর্থাৎ ছুঃখের উৎপত্তির কারণ (৭) পপ্রবৃত্তি” 
এবং (৮) “দৌষ”বর্গ, অর্থাৎ শুভাশুভ কন্ম এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই 
আত্ার অর্থাত সংসারী জীবাত্বার এই শরীর অপূর্বৰ নহে, অনুস্তরও নহে, 
অর্থাৎ ইহার পুর্ববশরীর নাই, এমন নহে, ইহার উত্তর-শরীর নাই, এমনও নহে। 
পূর্ববশরীরগুলির আদি নাই, (তত্বজ্ঞানের মহিমায় ) পরবর্তী শরীরগুলির মোক্ষ 
অন্ত অর্থাৎ মোক্ষই শেষ সীমা, মোক্ষ হইলে আত্বার আর শরীর-সন্বন্ধ হয় না, 
ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অনাদি জন্মমরণ-প্রবাহ (৯) *প্রেত্যভাব ৷» সাধন সহিত 
স্থখ-ছুঃখের উপভোগ অর্থাৎ স্খ-ছুঃখের উপভোগ এবং তাহার সাধন দেহ, ইন্ড্িয় 
প্রভৃতি (১০) “ফল ।” (১১) পছুঃখ* এই কথাটি অর্থাৎ মহর্ষি প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ 
না বলিয়া যে দুঃখ বলিয়াছেন, ইহা অনুকূলবেধনীয় অর্থাৎ অন্ুকুলভাবে সর্ববজীবের 
অনুভব-বিষয় স্থুখের অনুভূতির অপলাপ নহে অর্থাৎ মহর্ষি এখানে সখ না বলিয়া 
সর্ববানুভবসিদ্ধ সুখ পদার্থের অস্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? অর্থাৎ 
তবে প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ পদার্থ না বলিয়া কি করিয়াছেন? (উত্তর) স্থুখসাধন 
সহিত জন্মেরই ছুঃখা নুষঙ্গবশতঃ, ছুঃখের সহিত অবিচ্ছেদবশতঃ, বিবিধ ছুঃখসন্বন্ধবশতঃ 
“ইহা অর্থাৎ স্থখ ও সখের সাধনসমস্বিত জন্ম, দুঃখ,» এইরূপে সমাধিভাবন! অর্থাৎ 
একাগ্রচিত্তে ভাবনা! উপদেশ করিয়াছেন। (মুমুক্ষু ) সমাহিত হইয়া ভাবিবেন 
অর্থাৎ জন্মাদি স্থখসাধন সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া চিন্তা করিবেন, ভাবনা করতঃ 
নিরবিধর হইবেন, অর্থাত সমগ্র জগতে উপেক্ষা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, নির্বি মুমুক্ষুর 
বৈরাগ্য হইবে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তৃবিষয়ে তৃষণ নিবৃত্তি হইবে। বিরক্ত অর্থাৎ ূর্বোক্ত 
প্রকীর ভাবনার ফলে বৈরাগ্যসম্পন্ন আত্মার মোক্ষ হইবে। জন্মমরণ-গুবাহের 
উচ্ছেদ ( অর্থাৎ ) সর্ববছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি (১২) “অপবর্গ 1” 

অন্যও অর্থাৎ এই আত্ম। প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্নও দ্রব্য, গুণ, 
“কর্ম প্লামান্ত”, পবিশেষ”, “সমবায়” ( কণাদোক্ত ষট্‌ পদার্থ ) এবং তাহাদিগের 
ভেদবশতঃ অর্থাৎ এ দ্রব্যাদি পদার্থের অসংখ্য প্রকার-ভেদ থাকায় অসংখ্য প্রমেয় 
আছে। কিন্তু এই আত্মাদি পদার্থের তত্বজ্ঞানবশতঃ অপবর্গ হয়, 'মিথ্যাজ্ঞীনবশতঃ 
সংসার হয়, এ জন্য এই আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থ বিশেষ করিয়। (প্রমেয় 
বলিয়! ) কথিত হইয়াছে । 

টিগনী। চুরি প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে । এই চতুরবিধ প্রমাণের দ্বারা যে সকল 
পদার্থকে বথার্থরূপে বুঝিলে মোক্ষ হয়, সেই প্প্রমেয়” পদার্থ নিরূপণের জন্য মহর্ষি প্রথমে সেই 


৯ হৃ* ] বারস্যায়ন ভাষ্য ১৬৩ 


প্রমেয় পদার্থ গুলির বিভাগ অর্থাৎ তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
বিভাগহত্রস্থ “প্রমের” শব্দের দ্বারাই মহর্ষি-কথিত পপ্রমেয়” পদার্ের সামান্য লক্ষণ স্থচিত 
হইয়াছে। বাহা প্রকুষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়, তাহাই প্প্রমেয়”। এই 
প্রমেয়বর্গের বিশেষ লক্ষণগুলি মহধি নিজেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার 
এখানে যথাক্রমে মহর্ষি-স্থত্রোক্ত প্রমেযগুলির পরিচয় দিয়াছেন । 

“গ্রমেয়”বর্গের প্রথম পদার্থ জীবাত্মা ৷ ভাব্যকার তাহাকে বলিয়াছেন__সর্ধদ্রষ্টা, সর্বভোক্তা, 
সর্বজ্ঞ, সর্ধান্থভাবী | এখানে “সর্ব” শবের দ্বারা ভাষ্যকার সমস্ত স্ুখছুঃখসাধন এবং সমস্ত 
স্থখছুঃখকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, । ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে-_"প্রমের"বর্গের মধ্যে জীবাস্মা 
অনাদি কাল হইতে সমস্ত সুখসাধনের জ্ঞতা এবং সমস্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা । অর্থাৎ যে 
জীবাস্মার সম্বন্ধে বতগুলি সুখ-ঢুখে ও তাহার কারণ উপস্থিত হয়, সেই জীবাত্মাই সেই সমস্তের 
জ্ঞাতা, আর কেহ উহার একটিরও জ্ঞাত নহে। দেহ, ইন্জিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ জ্ঞাতা হইতেই 
পারে না। পরস্ত বহিরিক্রিয়গুলির বিষয় নির্দিষ্ট বা নিয়মবদ্ধ। উহার জ্ঞাতা হইলে সর্ধ- 
বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা তাহার সর্কন্রিয়গ্রাহা সব্ব বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই 
তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে এবং আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে জীবাম্মাকে সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন। সখ 
ছুঃখ এবং তাহার সাধনগুলি প্রাপ্ত না হইলে তাহার জ্ঞাতা হওয়া যার না, এ জ্ন্য শেষে বলিয়া- 
ছেন _“দর্ববান্ুভাবী” ৷ অস্থু পূর্বক “ভূ” ধাতুর অর্থ এখানে প্রাপ্তি । ভাষ্যকার অন্তত্রও প্রাপ্সি 
অর্থে “অনুভব” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন ৷ ফল কথা, বে পদার্থ স্থখ-ছুঃখের সমস্ত সাধন ও সমস্ত 
সুখ-ছুঃখ প্রাপ্ত হইয়া এ সমস্তের ভ্ঞাতা ও ভোক্তা, সেই পদার্থ ই জীবাত্মা। তাৎপর্য্টাকাকার 
বলিয়াছেন যে, আত্মাকে এইরপে বুঝিলে বৈরাগ্য জন্মে, এই জন্যই ভাষ্যকার এখানে আত্মাকে 
এরূপ বলিয়াছেন । আত্মা স্থখ-ছুঃখাদিযুক্তত্বরপে হের, কেবল স্বরূপেই গ্রাহথ । অর্থাৎ প্রমেয়বর্গের 
মধ্যে “আত্মা” ও “অপবর্গ” উপাদেয়, আরগুলি হেয় । কিন্তু আম্মাতে বিশেষ এই যে, “আত্মা” 
ভাষ্যোক্তরূপে হেয়, স্থুখ-ছুঃখাদি-শূন্ঠ কেবলরূপেই উপাদেয় (দ্বিতীয় সুত্রের টিপ্ননী দ্রষ্টব্য )। 

প্রমাণদিদ্ধ পদার্থ মাত্রই প্রমেয়। মহর্ষি গোতমের এই স্ুত্রোক্ত «প্রমেয়” ভিন্ন কণাদোক্ত 
দ্রব্যাদি পদার্থ এবং তাহাদিগের অসংখ্য ভেদে আরও অসংখ্য প্রমেয আছে।  গ্রমাণ-সিদ্ধ 
বলিয়া সেগুলিও গোতম-দন্মত গরমের ৷ তবে মহর্ষি গোতম আত্মাদি দ্বাদশ গ্রকার পদার্ঘকেই 
“প্রমেয়” বলিয়াছেন কেন? এতছুভরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে পদার্থগুলির তত্জ্ঞানে 
মুক্তি এবং মিথ্যাঙ্ঞানে সংসার, সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্থগুলিকেই বিশেষ করিয়া 
মহর্ষি গোতম “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন । অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়” 
এই অর্থে মহর্ষি গোতমের এই «গ্রমের” শবটি পারিভাষিক । মহর্ষি গোতম সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী 
পদার্থগুলিকেই পপ্রমের” নামে পরিভাষিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 





১। প্নর্বস্ত হুখহঃখসাধনস্ত দষ্টা, সর্কস্ত সুখহ্ঃখস্ত ভোক্তা, ওঃ সখছুঃখসাধনং সর্ববং সর্ববঞ্চ হুখছ্ঃখং 
জানাতি অত্ঃ সর্বজ্ঞ, ন্‌ টাপ্রাপ্তান্যেতানি জানাতীত্যত আহ্‌ পদর্কান্থভাবী” । কনুভবঃ প্রাপ্তিং :--তাৎপর্যাটীক]। 
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প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি কণা? যে সকল প্রমেয় পদার্থ পরম্পরায় এবং অতি পরম্পরায় 
মোক্ষোপবোগী হয়, তাহাদিগের উল্লেখ করির! দ্রব্যাদি পদার্থের তত্বজ্ঞানকে মোক্ষের উপায় 
বলিয়াছেন। মহর্ষি গ্রোতম অপেক্ষার্কৃত উচ্চাধিকারী শিষ্যদিগকে উপদেশ করায় যে সকল 
*প্রমেয়” পদার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ভান সংসারের নিদান বলিয়া তাহাদিগের তত্জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ 
কারণ, দেই “আম্মা” প্রভৃতি “অপবর্গ” পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার পদার্কেই “গ্রামেয়” নামে 
পরিভাষিত করিয়া বলিয়াছেন । এই সুত্রের ছারা অস্তান্ত সামান্য গ্রমেয়ের নিষেধ করেন নাই। 
সে জন্যও এই স্ুত্রটি বলেন নাই। মহর্ষি গোতম এই স্থত্রে “তু” শব্ধের দ্বারা হচনা করিয়াছেন 
যে, “আত্মা” প্রভৃতি এই পদার্থগুলিই সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী বিশেষ প্রমেয়। এই সকল 
পদার্থের তত্্সাক্ষাৎকারই মুমুক্ষুর চরম কর্তব্য, সুতরাং এই সকল পদীর্থের তত্বজ্ঞানই প্রমাণের 
মুখ্য ফল) এ জন্ত "প্রমাণের পরে এই সকল পদার্থগুলিই ০প্রমেয়” নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 
ফল কথা, এই সকল পদার্থ ভিন্ন আর প্রমেয় নাই, ইহা হুত্রার্থ নহে। সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী 
গ্রমেয় পদার্থ ( প্রথম হ্থত্রে প্রমাণের পরে উল্লিখিত প্রমেয় পদার্থ) এইগুলিই, ইহাই হত্রার্থ। 

উদ্যোতকর এখানে বল্লাস্তরে বলিয়াছেন যে, হুত্রোক্ত “তু” শবটি হৃত্রোক্ত "প্রমেরং” এই 
কথার পরে যোগ করিয়া অর্থাৎ *প্রমেয়স্ত প্রমেয়মেব” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আত্মা প্রতৃতি 
অপবর্গ পর্য্যন্ত পদার্ঘগুলি প্রমেয়ই, অর্থাৎ মুমুক্ষুর বথার্থরপে জ্ঞাতব্যই, এইরূপ হুত্রার্থও বুঝা 
বাইতে পারে) তাহা হইলে আত্মাদি পদার্থগুলিই কেবল প্রমের়, এইরপ হুত্রার্থ না হওয়ায় 
কোন অনুপপন্তি নাই । উদ্যোতকরের এই ব্যাখ্যা হৃত্রের প্রক্কৃত ব্যাখ্যা বন্িয়া গ্রহণ 
করা ধায় না। কারণ, হুত্রকার মহর্ষি এই সৃত্রের দ্বার তাহার প্রথম সত্রে উদ্দিষ্ট পপ্রমেয়” 
পদার্থের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষনামগুলির উল্লেখ করিয়াছেন । এই হ্থত্রে আত্মাদি পদার্থগুলি 
ুমুক্ষুর যথার্থরূপে জ্ঞাতব্যই, ইহাই মহ্ধির বক্তব্য নহে। কোন্‌ পদার্থগুলি “প্রমেয”নামে 
উদ্দিষ্ট অর্থাৎ, তাহার কথিত প্রমের পদার্থ কি, তাহাই এখানে মহষির বক্তব্য। পরস্ত স্থত্রের 
“তু” শব্দটির অন্থত্র যোগ মহষির অভিগ্রেত বলিয়া মনে হয় না। মহষির যথাস্থানে “তুগ্শবা 
প্রয়োগ না করার কোঁন কারণ নাই। সুতরাং উদ্যোতকরের উহা! ব্যাখ্যা,কৌশলমাত্র। 
উদ্যোতকর এখানে আরও ব্যাখ্যাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাৎপর্ধ্যটাকাকারও 
বলিয়ছেন। মুলকথা, আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পধ্যন্ত পদার্থগুলিই *প্রমেয়”, অর্থাৎ মহধি 
গোতমের পরিভাষিত সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগী প্রমেয়, ইহাই হুত্রার্থ। এতদ্ভিনন সামান্ঠ প্রমেয় 
আর৪ অসংখ্য আছে, সেগুলিও মহষি গোতমের সম্মত) সেগুলিকেও মহর্ষি গোঁতম প্রমেয় 
বলিতেন। উদ্যোতকর এই কথার সমর্থনের জন্ত ইহা ও বলিয়াছেন যে, মহষি গোতম প্প্রমেয়াচ 
তুলাপ্রামাপ্যবৎ” (২৩ ১আঠ, ১৬ ত্র ) এই ুত্রে তুলাদগ্কেও প্রমেয় বলিয়াছেন । তুলাদণ্ডের 
দ্বারা যখন অন্য বস্তর গুরুত্ববিশেষ নির্ণয় করা হইবে, তখন তুলাদণ্ড প্রমাণ, আঁর যখন সেই তুলা- 
ঈত্ডেরই স্তর স্থবিশেষ নির্ণয় করা হইবে, তখন তুলীদণ্ড প্রমেয়। এইরূপে এক পদার্থেও প্রমাণত্ব ও 
প্রনেয়ত্ব থাকে, ইহা বুঝাইতে মহষি এরূপ দৃষ্টান্তের উরেখ করিরাছেন। এখন কথা এই বে, 
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মহর্ষি যখন তুলাদণ্ককে প্রমের বলিয়াছেন, তখন তাহার পরিভাধিত আত্মাদি প্রমেয় ভিন্ন পদার্থ- 
গুলিকে? তিনি সামান্ততঃ প্রমেয় বলিয়াছেন, ইহা নিঃনংশয়েই বুঝা যায়। ভুলাদণ্ড যখন মহষির 
কথিত আত্মাদি প্রমের পদার্থের মধ্যে উল্লিখিত হর নাই, তখন এ তুলাদণ্ডকে অস্ত্র তিনি 
*গ্রমেয়” বলিলে আর কি বুঝা বাইতে পারে ? যাহাতে পূর্বাপর বাক্যের বিরোধ না হয়, সেই- 
রূপেই ত বুঝিতে হইবে ?, 

অবশ্ঠই প্রশ্ন হইবে যে, মহধি গোতম তীহার পরিভাষিত বিশেষ “প্রমেয়”গুলির মধ্যে “সুখ” 
পদার্থের উল্লেখ না করিয়া কেবল “ছুঃখ” পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? তবে কি উহার 
দ্বারা পসুখ” বলিয়া কোন পদার্স নাই, ইহাই সুচনা করিয়াছেন? এতদুন্তরে ভাষ্যকার বলিল্লা 
_ ছেন যে, তাহা নহে। সুখ পদার্থ সকলেরই অন্ুভবসিদ্ধ। মহষি সেই সর্বসিদ্ধ সুখান্ুভূতির 
অপলাপ করেন নাঈ | স্ুখাদি সমস্ত পদার্ঘকেই দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে নির্ধেদ ও বৈরাগ্য 
হর, তাহার ফলে মোক্ষ হয়; সুতরাং মুমুক্ষু জন্মাদি সমন্তই ছু বলিয়! ভাবিবেন | প্প্রমেয়”- 
মধ্যে সুখের উ্লেখ না করিয়া মহষি পূর্ষোক্তপ্রকার দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন। 

ভাষ্যকারের গুড় তাতপর্ধ্য এই বে, যে সকল পদার্থের তত্জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন, সেই 
সকল পদার্গকেই মহৰি গোতম “প্রমেয়” বলিয়াছেন । পপ্রমেয়েশর মধো সুখের উল্লেখ করিলে 
সেই স্ুখেরও তত্জ্ঞান করিতে হয়। স্বথকে সখ বলিয়া না বুঝিয়া৷ অন্রূপে বুঝিলে সুখের 
তৰজ্ঞান হয় না। কিন্তু স্ুথে বৈরাগ্য ব্যতীত মোক্ষের আশা নাই। স্থুখ এবং তাহার সাধন 
জন্মাদিকে ছুঃখ বলিয়া একাগ্রচিত্তে ভাবনা বৈরাগ্যের একটি গ্রক্কষ্ট উপায়; অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
দ্বারা উহা খবিগণের আবিদ্কত ও পরীক্ষিত বৈর!গ্যের উপায়। মহষি এই হৃত্রে সুখের উল্লেখ 
না করিয়া! বৈরাগ্যের এ উপায়টির উপদেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ মুমুক্ষু স্থখাদি সমস্তকেই দুঃখ 
বলিয়া সমাহিতচিন্তে ভাবিবেন। এই স্থত্রে “প্রমের” মধ্যে স্থুখের উল্লেখ করিলে সেই সখরূপ 
প্রমেয়ের তহ্জ্ঞনের জন্ত স্থথকে সুখ বলিয়াই ভাবিতে হয়৷ কিন্তু উহা! মুমুক্ষুর বৈরাগ্যের 
বিরোধী । তাই মহষি “প্রমেয়” মন্যে সুখের উল্লেখ না করিয়া কেবল “ছুঃখের”ই উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। মহষি সুখ পদার্থের অপলাপ করেন নাই। এই হ্বত্রের পরবর্তী সুত্রে এবং অন্থান্ত স্থত্রে 
মহধি সুখের কথাও বলিয়াছেন । 

হরিভদ্র স্রি-বিরচিত “ষড় দর্শনসমুচ্চয়”নামক গ্রন্থে স্ায়মত বর্ণনায় দেখা যায়,_“প্রমেযস্থাত্ু 
দেহাদ্যৎ বুদ্ধীক্জিয়স্থধাদি ৮” 1 এখানে গে।তমোক্ত “প্রমেয়” বর্ণনার স্থখের উল্লেখ থাকার কোন 
কোন নবীন এঁতিহাপিক বলিরাছেন যে, ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের পূর্বে গোতমের প্রমেয়বিভাগস্ৃত্ে 
“মুখ” শবই ছিল, প্ছঃখ” শব্দ ছিল না। ফলকথা, গোতম-দশ্্রদায় সর্ববাশুভবাদী ছিলেন না, ইহাই 
ভাহাদিগের মূল বক্তব্য | ষড় দর্শনসমুচ্চয়ের বহুজ্ঞ টাকাকার গুণরত্র কিন্ত “আদ্য” শব্দ ও “আদি” 
শবের দ্বারা গোতমোক্ত অপর প্রমেরগুলির সংগ্রহ বলিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যাত পাঠই গ্রাহা। 
তবে প্রমেয়বর্ণনায় সুখের উল্লেখ আছে কেন ? তাহা টাকাকার বিশেষ করিয়! কিছু বলেন নাই। 

পূর্বোক্ত কথার বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার বাস্তায়নের পুর্ব্বে যে সময়ে স্তারসুত্র নানা কারণে 
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বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন হইতেই গোতমের স্থত্র ও দিদ্ধাত্ত বিষয়ে নানা মতভেদের থা 
হইয়াছে । ভাষ্যকার বাশস্তায়নের পূর্বে “দশাবয়ববাদী” নৈরাযিক ছিলেন, ইহা বাৎস্তাপনের কথা" 
তেই পাওয়া যায় (৩২ সুত্র-ভাষ্য টিগ্নী দ্রষ্টব্য )। অনেক আগার্ধ্য স্থায়স্ত্রের কোন অপেক্ষা 
না করিয়া নিজ বুদ্ধি অন্রদারে গ্তায়মতের বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে গৌতমন্ায়মতের 
কোন কোন সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া নূতন স্তায়মতের স্থা্টি করিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগকে 
পরবন্গ আচার্যগণ “স্যা়ৈকদেশী” বলিয়া গিয়াছেন। যেমন “তার্কিকরপ্ষা” ও পমানসোললাস"গ্রস্থে 
গ্রমাগত্রয়বাদ্দী নৈরায়িকদিগকে১ "নটায়ৈকদেণী” বল! হইয়াছে। “তার্কিকরক্ষা”্র টাকায় মনিনাথ 
লিখিয়া গিত্নাছেন__“ন্যায়ৈকদেশিনো ভূষণীয়াঃ*। “ড় দর্শনসমুচ্চয়েপর টাকাকার গুণরত্র ভাসর্কক্ঞ- 
প্রণীত "্ায়পার” নামক গ্রন্থের টাকার মব্যে প্যায়ভূষণ”নামে টীকাপ্রধান এই কথাং নিখিয়াছেন। 
এ জন্ত কেহ কেহ অনুমান করেন বে, এই "্যায়ভূষণ ও প্রমাগত্ররবাদী স্াৈকদেশী “ভূষণ” 
অভিন্ন ব্যক্তি। সে থাহা! হউক, “ভূষণ” স্ায়-মত বলিয়া বে সকল নুতন মত পাওয়া বায়, তাহা 
যে প্রসলিত স্ারমতের বিরুদ্ধ এবং স্যারহৃত্রের বিরুদ্ধ, এ বিষয়ে সংশয় নাই। “ভূঘণের” 
নুতন ্যারমত “দিদধন্তক্রাবনী”র টাকা “দিনকরা”তেও পাওয়া যায়। এখন কথা এই যে, 
যেমন কৌন আচার্য গোতমোক্ত “উপমান” প্রমাণটিকে ছাড়িয়া নৃতন স্ামতের প্রচার 
করিরাছেন, তদ্রপ কোন আনার্ধ্য গোতমোক্ত “প্রমের” পনার্ের মধ্যে “দুঃখণকে ছাড়িয়া দিয়া 
সেই স্থানে “নুথে”র উল্লেখ পুর্বক স্থাবীন ভাবে নূন ন্যার়মতের স্থষ্টি করিতে পারেন । জৈন 
প্ডিত হরিভদ্র সরি সেই হ্যিয়ৈকদেশীর মতকেই তৎকালে প্রপিদ্ধ ও প্রচলিত দেখিয়া 
“ষড় দর্শনসমুচ্চয়ে” উল্লেখ করিতে পারেন। তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি মতভেদের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে কোন মতেরই উল্লেখ করেন নাই। বাশস্তায়নের পূর্বে স্তায়সৃত্রের 
প্রকৃত পাঠ স্থির করিতে না পারিরা কাল্পনিক পাঠান্রদারেও কোন কোন নূতন মতের স্থষ্ট 
হইয়াছিল। জৈন দার্শনিকগণ স্াারস্তত্রের পাঠান্তর কল্পনা করিয়াও স্ারস্থত্রের সাহাব্যে নিজ মত 
সমর্গন করিতেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র স্ুরি নিজ গ্র্থে দেই কম্পিত 
্তায়মতেরও বর্ণন করিতে পারেন । ফল কথা, হরিভদ্র শরির কথার দ্বারা ভাষ্যকার বাহস্ায়ন 
প্রভৃতির কথাকে উপেক্ষা করির। গোতমের প্রমে়-স্ত্রে প্ঢুঃখ” ছিল না, “স্থুথ”ই ছিল, এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করা বা না। প্রক্কষ্ট গ্রমাণ বাতীত এরূপ দিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যার না] 

পরন্ত প্রমেয়ত্রে বদি “ছুঃখেশর “উদ্দেশ” না থাকে, তবে প্রমেয়বর্গের বথ।ক্রমে লক্ষণ ও 
পরীক্ষাস্থলে ছুঃখের প্লক্ষণ” ও “পরীক্ষা” থাকিবে কেন? এবং গরমেয়বগের মধ্যে “ুখেশ্র 








১।  *প্রতাক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণ।দ হঙগতৌ পুনঃ 

অনুমানঞ্চ তচ্চাথ সাংখা'ঃ শখাঝ তে অপি। 

ম্ায়ৈকদেশিনে হপোবম্ ।-তর্কিকরক্ষ! (প্রমণ-প্রকরণ )। 
২। প্ভাসর্কন্জপ্রণীতে ভ্ায়ম|রেহঠাদশটাকাঃ 

তাস্থ মুখা। টাক) স্যায়তূষণাখযা*।--( ষড় দর্শননমুচ্চয়্ীকা)। 


€ 
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উদ্দেশ থাকিলে যথাস্থানে সুখের লক্ষণ ও পরীক্ষা নাই কেন? ছুঃখের লক্ষণ ও পরীক্ষা 
প্রকরণকে কল্পিত বলিলেও যে সুখের জন্ত এত কল্পনা, এত আকাঙ্ফা, সেই “সুখের লক্ষণ ও 
পরীক্ষা স্যায়স্থত্রে নাই কেন? মহর্ষি গোতম “প্রমাণ” পদাথের স্তায় তাহার কথিত “প্রমেয়” 
পদার্থের সবগুলিরই “উদ্দেশ,” “লক্ষণ” 19 “পরীক্ষা” করিয়াছেন । প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখ 
পদার্গের “উদ্দেশ” করিলে তাহার “লক্ষণ” ও “পরীক্ষা” করিতেন । পরন্ত যাহারা স্তায়- 
বিদ্যাকে কেবল “হেতুবিদ্যা” বলিয়া স্যারস্কত্রের অধ্যান্ম অংশকে কর্সিত বলিয়া! দিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন, তীহাদিগের মতে এই প্রমের-স্থত্রটও কল্পিত হইবে! কারণ, এই সুত্রে “আস্মা”ও 
“অপবর্গেশর কথা থাকার কেবলমাত্র হেতুবিদ্যায় এইরূপ শুত্র থাকিতে পারে না। যদি এই 
সুত্রটি কন্সিতই হয় অর্গাৎ গোতমের রচিত হ্থত্রই না হয়, তবে আর গে'তমের প্রমের-স্থত্রে 
প্ছুঃখ” ছিল না, "স্ুথ”ই ছিল, এইরূপ কথা বলা বার কিরপে? আর এই সুত্রটি প্রকৃত 
গৌতম সুত্র হইলে ছুঃখের লক্ষণ-্থত্র এবং ছুঃখপরীক্ষা-প্রকরণই বা কল্পিত হইবে কেন ? 
এ বিষয়ে অন্তান্ত কথা চতুর্ণাধ্যায়ে বথাস্থানে ডরষ্টব্য 1৯1 

ভাষ্য । তত্রাত্ম! তাবৎ প্রত্যক্ষতে। ন গৃহতে, স কিমাপ্তোপদেশ- 
মাত্রাদেব প্রতিপদ্যতে ইতি? নেত্যুচ্যতে | অনুমানাচ্চ প্রতিপত্তব্য 
ইতি । কথম্‌? 

অনুবাদ। তন্মধ্যে আত্মা প্রত্যক্ষ হইতে গৃহীত হয় না অর্থাৎ *প্রমেয়”» 
পদার্থের মধ্যে যে “আতা” বলিয়াছেন, তাহাকে লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা 
বুঝা যায় না। (প্রশ্ন) সেই আত্মা কি কেবল শব্দপ্রমাণ হইতেই গৃহীত হয় ? অর্থাৎ 
পূর্বেবীক্ত আত্মাকে কি তবে কেবল শব্দগ্রমাণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে ? (উত্তর) 
ইহা বল! হয় নাই অর্থাৎ আত্মাকে কেবল শব্দপ্রমাণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, ইহা 
মহর্ষি গোতম বলেন নাই, অনুমানপ্রমাণ হইতেও বুবিতে হইবে, অর্থাৎ আগুবাক্য 
হইতে আত্তার শ্রবণ করিয়া, এ বোধকে সুদৃঢ় করিবার জন্য অনুমানপ্রমাণের দ্বারা 
আত্মার মননও করিতে হইবে। (প্রশ্ন ) কি প্রকারে? অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের 
দ্বার আত্মাকে বুঝা যাইবে কিরূপে? আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অনুমাপক কি ? 
( এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে ভাষ্যকার মহর্ষি-সৃত্রের অবতারণা করিয়াছেন )। 


সুত্র । ইচ্ছাদেষ-প্রযত্ব-নুখ-ছুঃখ-জ্ঞানান্তাতনে 
লিজম্‌।১০। 


অনুবাদ ! ইচ্ছা, দৈষ, প্রযত্র, স্থখ, দুঃখ, জ্ঞান, এই পদার্থগুলি আত্মার লিঙ্গ, 
অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্বার অনুমাপক (এবং লক্ষণ )। 


১৬৮ ন্যায়দর্শন | ১ম, আগ, 


বিবৃতি । “আমি ইচ্ছা করিতেছি» “আমি ছেষ করিতেছি,” “আমি যত্ব করিতেছি,” 
“আমি বুঝিতেছি,” “আমি সুখী” “আমি ছুঃখী»” ইত্যাদিরূপে নকল জীবই ইচ্ছা, দ্বেষ, যত, 
সুখ, ছুঃখ এবং জ্ঞানকে নিজের আত্মার ধর্ম বলিরাই মনের দ্বারা বুঝিয়্া থাকে । সর্বজীবের 
তুল্যভাবে জারমান পূর্বোক্ত প্রকার অসংখ্য জ্ঞানকে মহর্ষি গোতম ভ্রম না বলিয়৷ এ ইচ্ছা 
প্রভৃতিকে জীবাত্বার গুণ বলিয়াই দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এ ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহথ 
গুণগুলি জীবাত্মার অসাধারণ ধর্ম বলিয়া জীবাত্মার লক্ষণ। এবং এ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলি 
দেহাদি ভিন্ন জীবাত্মার অন্ুমাপক। দেহ প্রভৃতি কোন অস্থায়ী পদার্থ জীবাস্মা নহে, ইচ্ছ। 
প্রভৃতি গুণের আশ্রর জীবাত্মা চিরস্থারী, ইহা এ ইচ্ছ প্রভৃতি গুণের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, 
আমি বাল্যকালে যে পদার্থকে দেখিস্বা স্থখভোগ করিরাছিলাম, বৃদ্ধকালে সেই আমিই সেই 
পদার্থ বা তজ্জাতীর পদার্থ দেখিলে পুর্ববসংস্কারবশতঃ এ পদার্থকে স্ুখজনক বলিয়া স্মরণ করিয়া 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করি। সুতরাং একই আত্মা! দর্শন, সুখান্ুভব, স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার 
ইচ্ছার কর্তা বা আশ্রর) একই আত্ম। বা আমিই বে সেই পদার্থের ঝাল্যকালের সেই প্রথম 
দর্শন হইতে বৃদ্ধকালের পুনর্দর্শন এবং স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পর্যন্ত ক্রিয়ার কর্তা বা 
আশ্রয়রূপে বিদ্যমান আছি, ইহা আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বুঝিতেছি। কারণ, এরূপ 
স্থলে “যে আমি যে জাতীয় সখজনক পদা্কে পূর্বে দেখিয়া এখন তাঁহাকে সুখজনক বলিয়া 
ন্মরণ করিতেছি, সেই আমিই দেই জাতীয় পদার্কে আজ দেখিতেছি এবং তাহাকে গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি”__এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ আমার জন্সিতেছে। এরূপ প্রত্যক্ষকে 
*প্রত্যভিজ্ঞা” বলে এবং প্প্রতিসন্ধান”ও বলে। পপ্রতিসন্ধান” বা *প্রত্যভিজ্ঞা” নামক প্ররত্যক্গ- 


জ্ঞানে পূর্ব প্রত্যক্ষ পদার্থের স্মৃতি আবগ্ঠক। একের অনুভূত বিষয় অন্টে ন্মরণ করিতে পারে ' 


না। সুতরাং যে আত্মা পুর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই আস্াই দীর্ঘকাল পরে তাহা ম্মরণ 
করিয়া এরপ প্রতিসন্ধান করিতেছে, ইহা অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে 
ৃদ্ধকাল পর্যন্ত স্থারী একই আত্মা প্রথম দর্শন, সবখভোগ এবং তাহার পুন্দর্শন এবং স্মরণ ও 
গ্রহণের ইচ্ছা করে, ইহাও অবশ্ঠস্বীকার্ধয। দেহ প্রভৃতি কোন অল্পকালস্থারী পদার্থ আত্মা হইলে 
পূর্বোক্ত প্রকার দর্শনাদি এবং “প্রতিসন্ধান” হইতে পারে না। স্মরণ ব্যতীত বখন 
“প্রতিদন্ধান” অসম্ভব, তখন স্মরণের উপপত্তির জন্ত দর্শন হইতে স্মরণকাল পর্যন্ত স্থাতী 
একটি আত্মা অবশ্থই স্থীকার করিতে হইবে । নচেৎ পূর্বোন্ত প্রকার পপ্রতিসন্ধান”্রূপ 
যথার্থ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে হর। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্ররূপ আত্মা 
মানেন নাই। তাহাদিগের মতে “অহং অহং” এইরূপ ্গণস্থারী বিজ্ঞানের সমষ্ট ভিন্ন 
আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ নাই। কিন্তু খন আত্মার পুর্কোন্ত প্রকার পগ্রতিদন্ধান” 
হইতেছে, তখন আত্মাকে ক্ষণকালমাত্র স্থারী কোন পদার্থ বলা যায় না। আত্মার 
প্রত্যক্ষ বিষয়ের আবার বখন ন্মরণ হইতেছে, তখন স্মর্ণকাঁল পর্যন্ত স্থায়ী আত্মা অবশ্তই 
আছে। এইরপে ইচ্ছার দ্বারা এবং দ্বেষ, যত, সুখ, ছুংখ ও জ্ঞানের ছারা দেহাদি ভিন্ন 
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চিরস্থারী আত্মার অনুমান হয়। সুতরাং স্থত্রোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ 


অন্মাপক । 
ভাষ্য । যজ্জাতীয়স্তার্থন্ত সন্নিকর্ধাৎ স্ৃখমাত্মোপলব্ধবান্‌ তজ্জাতীয়- 


মেবার্থং পশ্যনপাঁদাতুমিচ্ছতি | সেয়মাদাতুমিচ্ছা একস্তানেকার্ঘদর্শিনো 
দর্শনপ্রতিসন্ধানাঁদূভবতি লিঙ্গমাতবানঃ | নিয়তবিষষ়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে 
ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি। এবমেকস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতি- 
সন্ধানাদ্ঢুঃখহেতৌ দ্বেষঃ। যজ্জাতীয়োহস্ার্থঃ_স্থখহেতুঃ প্রসিদ্ধ- 
স্তজ্জাতীয়মর্থং পশ্ন্নাদাতুং প্রধততে সোহয়ং প্রযত্ব একমনেকার্থদর্শিনং 
দর্শনপ্রতিসন্ধাতারমন্তরেণ ন স্তাঁৎ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন 
সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি । এতেন হুঃখহেতৌ। প্রযত্বোৌ ব্যাখ্যাতিঃ। 
স্থখদুঃখস্যৃত্যা চায়ং তৎসাধনমাদদানঃ সথখমুপলভতে, ছুঃখমুপলভতে, 
স্থখভুধখে বেদয়তে, পূর্বোক্ত এব হেতুঃ। বুভূৎনমানঃ খন্বয়ং বিশ্বশতি 
কিং স্থিদ্রিতি। বিষ্বশংশ্চ জানীতে ইদমিতি | তদিদং জ্ঞানং বুভুৎসা- 
বিমর্শাভ্যামভিন্নকর্তৃকং গৃহমাণমাস্লিঙ্গং, পূর্বোক্ত এব হেতুরিতি। তত্র 
দেহাঁন্তরবর্দিতি বিভজ্যতে | যথা অনাত্মবাদিনে। দেহীন্তরেষু নিয়তবিষয়! 
বুদ্ধিভেদা ন প্রতিসন্ধীয়ন্তে তথৈকদেহবিষয়া অপি ন প্রতিসন্ধীয়েরন্‌ 
অবিশেষাৎ। সোইয়মেকদত্তস্ত সমাচারঃ স্বয়ং দৃষটস্ত স্মরণং নান্যাদৃষস্ত 
নাদৃষস্তেতি। এবং খলু নানাসত্বানাং সমাচারোহন্যদৃষ্টমন্তো ন 
স্মরতীতি। তদেতছুভয়মশক্যমনাত্ববাদিনা ব্যবস্থাপয়িতুমিতি এবমুপ- 
পন্নম্ত্যাত্েতি | 

অনুবাদ । যে জাতীয় পদার্থের সন্নিকর্ষবশতঃ ( ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ব-বিশেষ- 
বশতঃ ) আত্মা ( অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ ) সুখ উপলদ্ধি করিয়াছিলেন, তজ্জাতীয় 
পদদার্থকেই দর্শন করতঃ ( এঁ আত! ) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন, সেই এই 
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা__অনেকার্থদর্শী অর্থাৎ বিভিন্ন-কালীন নান! পদার্ধদর্শী 
এক ব্যক্তির দর্শন-প্রতিসন্ধান হেতুক ( অর্থাৎ “যে জাতীয় স্থুখজনক পদার্থকে পূর্বের 
দেখিয়া ষে আমি এখন তাহাকে স্খজনক বলিয়! স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই 
তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিতেছি,” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞ! হয় বলিয়া ) আত্মার 
(পূর্ববাপরকীলস্থায়ী একটি অহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্ধের ) লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক 


খু 
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হয়। প্নিয়তবিষয়” অর্থাৎ যাহার বিষয় ব্যবস্থিত ঝ| নির্দ্দ, এমন « ত্র” 
অর্থাৎ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধ-সম্প্রদীয়-সম্মত আলয়বিজ্ঞান নামক ক্ষণিক-বুদ্ধি- 
বিশেষ-মাত্রে দেহাস্তরের ন্যায় অর্থা পূর্বেবাক্ত বৌদ্ধ-সন্প্রদায়ের মতে ভিন্ন দেহে 
যেমন আলয়-বিজ্ঞানের এরূপ প্রতিসন্ধান হয় না, তত্রপ (একদেহেও পূর্বেবাক্ত 
প্রতিসম্ধীন) সম্ভব হয় না। 

( ইচ্ছার পরে দ্বেষের আত্ম-লিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন )। এইরূপ ( পূর্বেবীক্ত 
প্রকারে উৎপ্ভমান ) দুঃখজনক পদার্থ-বিষয়ে দ্বেষ অনেকার্থদর্শী এক ব্যক্তির 
(পূর্বোক্ত প্রকার) দর্শনপ্রতিসন্ধান-হেতুক আত্মার লিঙ্গ হয়। (প্যত্রের 


. আতুলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ) যে জাতীয় পদার্থ এই আতুণর স্থখজনক বলিয়া 


«প্রসিদ্ধ” (জ্ঞাত ), তজ্ভাতীয় পদার্থকে দর্শন করতঃ (তিনি) গ্রহণ করিবার 
নিমিত্ত প্রযত্ব করেন, সেই এই প্রযত্র অনেকার্থদশী একটি দর্শন-গুতিসন্ধাতা 
অর্থাৎ পূর্বেবীক্ত প্রকারে প্রত্যতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ব্যতীত হয় না। নিয়ত বিষয়- 
বুদ্ধিভেদমাত্রে দেহান্তরের ন্যায় ( সেই প্রত্যভিজ্ঞাৰিশেষ ) অন্তব হয় না। 
(সুতরাং পূর্বেবীক্ত প্রযত্ুও পূর্ববীপরকালস্থায়ী আতুণর অনুমাপক হয় )। ইহার 
দ্বারা (স্্খজনক পদার্থের প্রযত্রের ব্যাখ্যারদ্ৰারা ) ছুঃখজনক পদার্থে গরধত্ব ব্যাখ্যাত 
হইল। (অর্থাৎ সৃখজনক পদার্থে প্রযত্র যে ভাবে আত্মার অনুমাপক বলা হইল, 
ছুঃখ-জনক পদার্থে প্রযত্তও সেই ভাবে ( প্রত্যভিজ্ঞার সাহায্যে ) আত্মার অনুমাপক 
বুঝিতে হইবে )। 

(স্ত্খ ও ছুঃখের এক সঙ্গে আতুলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ) স্থুখ ও ছুঃখের 
স্মৃতিবশতঃ এই আত্ু! তাহার সাধনকে (স্থখ-দাধন পদার্থ ও ছুঃখসাধন পদার্থকে ) 
গ্রহণ করতঃ স্থখ উপলদ্ধি করেন, ছুঃখ উপলব্ধি করেন, সখ দুঃখ উভয়কে 
অনুভব করেন; পূর্বেবাক্তই হেতু (অর্থাৎ যে আমি পূর্বে স্থুখ ছুঃখের অনুভব 
করিয়াছিলাম, সেই আমিই তাহার স্মরণ পূর্বক তাহার সেই সাধন গ্রহণ করতঃ 
সখ ও ছুঃখ লাভ করিয়া তাহার উপলব্ধি করিতেছি। এইরূপ পুর্বেধাক্ত প্রকার 
প্রতিসদ্ধানই এ স্থলে স্থখছুঃখের প্রথম অনুভব, তাহার স্মরণ ও পুনরায় স্খ- 
ছুঃখান্ুভবের এক-কর্তৃকত্ব নিশ্চয়ে হেতু । স্তৃতরাং এঁরূপে জায়মান স্থুখ ও দুঃখও 
চিরস্থির আত্মার অনুমাপক )। ৰ 

€জ্ঞানের আত্মলিঙ্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ) বুভূৎসমান হইয়া অর্থাৎ কোন 
পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ এই আত্মা পইহা কি?” এইরূণে সংশয় করেন, সংশয় 


১৩ স্থ* ] বাৎন্তায়ন ভাষ্য ১৭১ 


করতঃ “ইহা” এইরূপ জানেন (নিশ্চয় করেন), সেই এই জ্ঞান ( পরবর্তী নিশ্চয়াত্বক 
জ্ঞান) বুঝিবার ইচ্ছা! ও সংশয়ের সহিত এককর্তৃক বলিয়। জ্ঞায়মান হইয়া অর্থাৎ 
যে আমি বুবিবার ইচ্ছ! করিয়া সংশয় করিয়াছিলাম, সেই আমি নিশ্চয় করিতেছি, 
এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা'নামক মানসং-প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া আত্মুলিঙ্গ অর্থাৎ চিরস্থির 
আত্মার অনুমাপক হয়। পূর্বেবাক্তই হেতু € অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রকার প্রতিসন্ধান বা 
প্রত্যভিজ্ঞাই এ স্থলে বুঝিবার ইচ্ছা, সংশয় ও নিশ্চয়ের এক-কর্তৃকত্ব নিশ্চয়ে হেতু)। 
তন্মধ্যে ( পুর্বে্ান্ত কথার মধ্যে ) “দেহীস্তরবৎ” এই কথাটি বিশদরূপে 
বুঝাইতেছি। যেমন অনাত্মবাদীর অর্থাৎ ধাঁহারা “অহং অহং” এই আকারের 
ক্ষণিক বিজ্ঞান-প্রবাহ ভিন্ন আত্মা বলিয়। আর কোন পদার্থ মানেন ন!, সেই ক্ষণিক- 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের (মতে) দেহান্তর-সমূহে অর্থাৎ নিজ দেহ হইতে 
ভিন্ন দেহে “নিয়ত বিষয়” € ক্ষণকাল-মাত্র-স্থায়ী বলিয়া যাহাদিগের প্রত্যেকের বিষয় 
ব্যবস্থিত বা নিয়মবদ্ধ এমন) বুদ্ধি-ভেদগুলি € আলয়-বিজ্ঞীন নামক বুদ্ধি-বিশেষ- 
গুলি) প্রতিনংহিত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় না, 
তদ্রপ একদেহগত ( নিজ নিজ দেহগত ) বুদ্ধিভেদগুলিও ( আলয়-বিজ্ঞান নামক 
অহংজ্ঞীনগুলিও ) প্রতিসংহিত (পূর্বেবাক্ত প্রকারে পত্যভিজ্ঞাত ) হইতে পারে 
না। কারণ, বিশেষ নাই। ( অর্থাৎ ভিন্নদেহগত বিজ্ঞানগুলি যেমন ভিন্ন, তত্রপ 
নিজ দেহগত বিজ্ঞানগুলিও পরস্পর ভিন্ন। ভিন্ন আত্মার যখন পূর্বেধাক্ত প্রকার 
প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, তখন একদেহগত ভিন্ন আত্মারও পূর্বেবাক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতে 
পারে না। ভিন্ন দেহগত বিজ্ঞান হইতে এক দেহগত বিজ্ঞানগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার 
উপযোগী কোন বিশেষ নাই ) সেই এই এক আত্বার সমাচার (সিদ্ধান্ত )__. 
্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয়, অন্যদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট (অজ্ঞাত ) পদার্থের স্মরণ হয় ন!। 
এই রূপই নানা আত্মার সমাচার (সিদ্ধান্ত )-_অন্য কর্তৃক দৃষ্ট পদার্থ অন্ত ব্যক্তি 
স্মরণ করে ন! (অর্থা প্রতিদেহে এক আত্বাই হউক, আর ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ 
অসংখ্য আত্মাই হউক, উভয় পক্ষেই স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অন্দৃষ্ট 
পদার্থের অস্মরণ, এই ছুইটি সিদ্ধান্ত )। সেই এই উভয় ( উভয়-পক্ষ-্থীকৃত স্বয়ংদৃষ্ট 
পদার্থের স্মরণ এবং অন্যদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ ) অনাত্মুবাদী অর্থাৎ ধিনি অহং অহ্‌ং 
এই আকারের ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন চিরস্থির আত্মা মানেন না, সেই ক্ষণিক 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-স্রদায় ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। এইরূপে ( কথিত 
প্রকারে ) আন্ম। (চিবস্থির শহংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ ) আছেন, ইহা সিদ্ধ হয়। 
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টিগ্লনী। এই শাস্ত্রের পরম প্রয়োজন অপবর্গ জীবাত্বারই পরমপুকযার্থ বলিয়া প্রমেয়বর্গের 
মধ্যে জীবাত্বাই প্রধান। তাই মহধি প্রমেয়বর্গের মধ্যে জীবাত্মারই প্রথম উদ্দেশ করিয়া 
তদন্থসারে প্রথমতঃ জীবাত্মারই লক্ষণ-্থত্র বলিয়াছেন । মনোগাহা ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, সখ, 
ছুঃখ ও জ্ঞান, জীবাত্মার পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ । অর্থাৎ যাহাতে মনোগ্রাহথ এ ইচ্ছাদি গুণ জন্মে, 
তাহাই জীবাত্মা। পরস্ত জীবাত্মার যেগুলি লক্ষণ, সেইগুলিই শ্রুতিদিদ্ধ জীবাত্মার সাধক। 
ইহা বলিবার জন্য মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণেও ইচ্ছাদিকে জীবাত্মার লিঙ্গ বলিয়াই উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারও এই হ্থত্রে মহ্র্ষির এ বিশেষ বক্তব্যটি ( ইচ্ছাদির আত্ম-লিঙ্গত্ব ) 
ব্যাখ্যা করিয়াই সৃত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন । 

নিজ-দেহবর্তী জীবাত্। সর্ধজীবেরই মানসংপ্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আমি নাই, ইহা কেহ বুঝে না; 
আমি আছি কি না, এরূপ সংশয়ও কাহারও হয় না। পরন্ত “আমি আছি” ইহা মনের দ্বারা 
নিঃসংশয়ে সকল জীবই বুঝিয়া থাকে । যিনি ইহা বুঝিয্না'ও সত্যের অপলাপ করিয়া “আমি নাই” 
ইহা বলিবেন, তিনি নিজের অস্তিত্বের অপলাপ করিয়া উপহাসাস্পদ হইবেন। শৃন্যবাঁদী, আত্মার 
একেবারে নাস্তিত্ব সাধন করিতে যাইয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছেন । তাহার আত্মার নাস্তিত্বসাধক 
প্রমাণই আত্মার অস্তিত্বসাধক হ্ইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ অহ্ংজ্ঞানের বিষয়-পদার্থে সামান্যতঃ 
কেহ বিবাদ করিতে পারেন না, বিবাদকারী নিজে না থাকিলে বিবাদ করে কে? কিন্তু ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন ;__“আস্মা প্রত্যক্ষতো ন গৃহাতে” | ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, “আমি” বলিয়া 
আত্মার যে মানস বোধ, তাহা আত্মার সামান্ত জ্ঞান । ইহা প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎকার নহে । কারণ, 
উহা৷ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। আমি কে? ইহা যথার্থরপে প্রত্যক্ষ না করিলে আত্মার বিশেষ 
জ্ঞান বা! প্রক্কত আত্মসাক্ষারৎ্কার হয় না। এ প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার সমাধি ব্যতীত কাহারই 
হইতে পারে না। মুলকথা, দেহাদিভিনত্বরূপে প্রকৃত আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহেন। 
তাহা হইলে আত্মসাক্ষার্ডকারের জন্ত শ্রুতিতে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধি থাকিবে 
কেন? এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রমাণসংপ্লবের উদাহ্রণ প্রদর্শন করিতেও (তৃতীয় স্ত্রভাষ্যে ) 
আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষের কথা না বলিয়া, যোগসমাধি-জাত অলৌকিক প্রত্যক্ষের 
কথাই বলিয়াছেন এবং অন্ুমানভাষ্যে ইচ্ছাদির দ্বারা “অপ্রত্যক্ষ” আত্মার "সামান্টুতো দৃষ্” 
অনুমানের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। ফলতঃ আত্মা দেহাদদিভি্ত্বূপে লৌকিক প্রত্যক্ষের 
বিষয় নহেন, ইহাই ভাত্যার্থ। প্রথমতঃ শ্রুতি প্রভৃতি আপ্তবাক্য হইতে বখার্থরূপে আত্মার শ্রবণ 
অর্থাৎ শাব্ববৌধ করিতে হইবে। পরে প জ্ঞান দু করিবার জন্য শী আস্মার মনন অর্থাত, শ্রতিসিদ্ধ 
স্বরূপে অনুমান করিতে হইবে । সে কিরপে? তাহাই বুঝাইবার জন্ত ভাষ্যকার মহ্ধি-হুত্রের 
অবতারণা! করিয়াছেন । ্ 

ভাষ্যে "ঘজ্জাতীয়ত্” ইত্যাদি কথার দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাপ্ত স্মরণ এবং প্তজ্জাতীয়ং পশ্ন্” এই 
কথার ছারা লিঙ্গপরামর্শরপ অন্মান-প্রমাণই স্থচিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রথমজাত পদার্দর্শন 
হইতে পরজাত গ্রহণেচ্ছা পর্য্যন্ত সবগুলিই এক-কর্তৃক। এ্ররূপে জায়মান ইচ্ছাই উহাদিগের 


১০ সঙ] বাঁৎস্ঠায়ন ভাষ্য ১৭৩ 


সকলের এক-কর্তৃকত্ব সচনা করিতেছে । একই ব্যক্তি এ সবগুলির কর্তা, উহা নিঃসংশয়ে 
কি করিয়া বুঝিব? তাই হেতু বলিয়াছেন,_-“একন্তানেকার্থদর্শিনো দর্শন প্রতিসন্ধানাৎ” । 
অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই একই ব্যক্তি এ সবগুলির কর্তা, ইহা নিঃ 
ংশয়ে বুঝা যায়। কারণ, এ স্থলে “যে আমি বে জাতীয় স্ুখজনক পদার্থকে পৃবের দেখিয়া এখন্‌ 
তাহাকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই দেই জাতীর পদার্থকে দেখিতেছি,” 
এইরূপ দর্শনবিষয়ক প্রতিসন্ধান অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া! থাকে | উহা সর্ব-সন্মত। এ 
প্রত্যভিজ্ঞাতে পুর্বান্থভবজন্ সংস্কা-বশতঃ স্মরণ আবশ্তক। সুতরাং দর্শন হইতে ম্মরণকাল 
পর্য্যন্ত স্থায়ী একটা কর্তা আবশ্তক। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই তাহার স্মরণ করিতে 
পারেন। দর্শনের কর্তা একজন, স্মরণের কর্তা অন্ত, ইহা কখনই হইতে পারে না। মূল কথা, 
পূর্বোক্ত দর্শনাদির একটি কর্তা না হইলে স্মরণের সম্ভাবনা ন! থাকায়, পূর্বোক্ত প্রকার মানস- 
প্রত্যক্ষরূপ সর্বসম্মত প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। সুতরাং বুঝা যায়, যিনি এ স্থলে দর্শনের 
কর্তা, স্মরণের কর্তা, অনুমানের কর্তা এবং ইচ্ছার কর্তা, তিনিই আত্মা। তাহা হইলে পৃর্বোক্ত 
ইচ্ছার দ্বারা চির-স্থির একটি আত্মারই অনুমান হয়, ইহা বলা হইল। শরীর অথবা চক্ষুরাদি 
ইন্জিয়কে এ দর্শন-স্মরণাদির কর্তা বলা যাঁয় না। কারণ, উহারা চির-স্থির নহে। ইহ্‌ জন্মেই 
বাল্যযৌবনাদি কালভেদে পূর্ববদেহের বিনাশ ও দেহাস্তরপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বাল্যদেহের দৃষ্ 
পদার্থ বৃদ্ধদেহ কিরূপে স্মরণ করিবে? নেত্রদৃষ্ট পদার্থ নেত্র নষ্ট হইয়া গেলে অন্ত ইন্দ্রিয় কি 
করিয়া স্মরণ করিবে ? মন জ্ঞানাদির করণত্বরূপেই সিদ্ধ, তাহা কর্তা হইতে পারে না । এ সকল 
কথা তৃতীয়াধ্যায়ে আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। বথাস্থানেই তাহা বিশদ 
প্রকাশিত হইবে) 
অনেক ভাষ্যগ্রন্থে “ভবস্তী লিঙ্গমাত্মন৮”__-এইরূপ পাঠ আছে। ভায্যোক্ত প্রকারে গ্রহণেচ্ছা 
অনেকার্থদর্শী এক ব্যক্তির দর্শন-প্রতিসন্ধান-প্রযুক্ত উত্পন্ন হয়। প্রথম পদার্থ দর্শন হইতে 
তজ্জাতীয় পদার্থের পুনর্দর্শনাদি কাল পর্য্যন্ত স্থারী একটি আত্ম! না থাকিলে এঁরপে গ্রহণেচ্ছা 
জন্মিতেই পারে না, স্থতরাং এঁ প্রকার ইচ্ছা চির-স্থির আত্মার অন্থুমাপক, ইহাই এ পাঠ পক্ষে 
তাৎপর্ধ্য। প্ভবন্তী” ইহার ব্যাখ্যা উৎপদ্যমানা । তাত্পর্য্যটাকাকারের বর্ণিত তাৎপর্য গ্রহণ 
করিলে এ পাঠ ঠিক বলিয়! মনে হয় না। 
ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে “অহং” এই আকারের জ্ঞান ভিন্ন চিরস্থির আত্মা 
নাই। এ অহজ্ঞানের নাম আলয়-বিজ্ঞান। উহা ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণকালমাত্র-্থায়ী। পূর্ব 
জাত “অহংজ্ঞান" পরক্ষণেই আর একটি অহংজ্ঞান জন্মাইব| বিনষ্ট হয়। এইরূপে নদী-প্রবাহের 
টায়, দীপশিখার স্ঠায়, "অহং অহং অহং” এইরূপ আকারে প্রতিক্ষণ জারমান আলয়-বিজ্ঞানের 
গ্রবাহই আত্মা। ইহারই নাম বিজ্ঞান্কন্ধ | ইহারই নাম চিন্ত। একদেহগত এ বিজ্ঞান-প্রবাহ 
বা চিন্ত সেই দেহের পক্ষেই আত্মা, উহা অন্ত দেঁহের আত্মা নহে। পূর্বোক্ত বৌদ্ধসন্প্রদার 
পৃর্ববোন্ত গ্রকাব বুদ্ধি ভিন্ন আয়া বলিয়া আর কিছু মানেন নাই; তাই তাহাদিগকে “বৌদ্ধ” 
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বলা হইয়াছে? বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত তাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহারা রতি সম্মত 
নিত্য আত্মা মানেন নাই; তাই বেদ-প্রামাণ্যবিশ্বাসী আস্তিকগণ তাহাদিগকে প্নান্তিক” এবং 
“্অনাত্মবাদী” বাঁ “নৈরাস্ত্যবাদী” বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিরাছেন । বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণ কেহ 
বেদ না মানিলেই তাহাকে নাস্তিক বলিতেন। মহ্ধি মনও বেদনিন্দককে নাস্তিক বলিয়া উলেখ 
করিয়া গিয়াছেন। যিনি পরলোক মানেন না, তিনি “নাস্তিক,” ইহাই কিন্ত নাস্তিক শব্দের 
বৃৎ্পত্তিলভ্য অর্গ, । এ অর্গে বেদ না মানিয়াও আস্তিক হওয়া যায়। ভাষ্যকার পূর্ববর্ণিত 
বৌদ্বসম্মত “আলয়-বিজ্ঞানকে” লক্ষ্য করিকা এখানে বলিয়াছেন,__“নিয়তবিষয়ে” ইত্যাদি । 
ভাষ্যকারের কথা এই যে, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্মত “অহং-ক্ঞান”গুলি প্রত্যেকেই ক্ষণকাল- 
মাত্র স্থায়ী। সুতরাং উহার নিয়তবিষয় অর্থাৎ উহাদিগের বিষয় নির্দিষ্ট বা! ব্যবস্থিত, উহারা 
কোন নির্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন সর্ব বিষয়ের ভ্ঞাতা হইতে পারে না। অতএব এ “অহংজ্ঞানে” 
পূর্বোক্ত দর্শন প্রতিদন্ধান হইতে পারে ন|। *গ্রৃতিদন্ধান” বলিতে এখানে প্রত্যতিজ্ঞা ; 
উহা প্রত্যক্ষ-বিশেষ। পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ ব্যতীত এর প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষবিশেষ 
জন্মে না। যখন পূর্ববর্ণিত স্থলে পূর্বোক্ত প্রকারে দর্শনপ্রতিদন্ধান জন্মে, ইহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই, (প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যায় না। মানস-প্রত্যক্ষরূপ প্র প্রত্যভিজ্ঞায় মনঃ 
স্বতঃ প্রমাণ ) তখন এ স্থলে আত্মা অবশ্ত তীহার পূর্ববদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ করিয়া থাকে; ইহা 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । বৌদ্ধসম্মত অহংজ্ঞানরূপ আত্মা যখন ক্ষণমাত্র-্থায়ী, তখন 
যে অহংজ্ঞানরূপ আত্মা পুর্বে দর্শন করিয়াছিল, পরক্ষণেই তাহার বিনাশ হওয়ায়, সে আত্মা 
আর পরে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। পর্জাত অহংজ্ঞানরূপ কোন আত্মাও তাহা স্মরণ 
করিতে পারে না । কারণ, সেই পরজাত আত্মা পূর্বে সে পদার্থ দেখে নাই, তখন তাহার জন্মই 
হয় নাই। অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অন্যে স্মরণ করিতে পারে না) ঘিনি দ্রষ্টা, তাহাতেই সংস্কার জন্মে? 
তজ্জন্ত তিনিই স্মরণ করেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন, নচেৎ 
তাহাদিগের মতে একদেহগত অহংঙ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মা অন্তদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ 
অস্ত আত্মার দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করে না কেন? রামের দৃষ্ট বিষয় শ্তাম না দেখিলে শ্তাম তাহা 
স্মরণ করিতে পারে কি? অতএব বৌদ্ধসম্মত একদেহগত ক্ষণিক "অহংজ্ঞান”গুলিও পরম্পর 
ভিন্ন বলিয়া অগ্থ-দেহগত “অহংজ্ঞান”গুলির ন্যায় একে অন্যের অগ্ুভূত বিষয় স্মরণ করিতে 
পারে না। ন্মরণের সম্ভাবনা না থাকায় তাহাতে পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞাও 
অসম্ভব। স্ুতরাৎ বৌদ্ধসন্মত ক্ষণিক অহংজ্ঞানগুলি কোনরূপেই “আত্মা হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার প্নিয়তবিষয়ে” এই কথার দ্বারা বৌদ্ধ-সম্মত আলয়বিজ্ঞানে প্রত্যতিজ্ঞা কেন সম্ভব 
নহে, তাহার হেতু সৃচনা করিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-সন্প্রদার বলিয়াছেন যে, ক্ষণিক অহংস্ঞানগুলির কোনটিই এক ক্ষণের অধিক 


১। পঅন্তি নাস্তি দি্ং মতি (5181৯০।--পাঁপিনিসুত্র। অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যন্ত স আস্তিকঃ1-_ 
নাস্তীতি সতির্যস্ত স নাস্তিকঃ।--সিদ্ধান্তকৌমুদী )। 








১০ স্থ* | বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৭৫ 


কাল স্থায়ী না হইলেও নির্বাণ না হওয়া পর্য্যন্ত এ “অহংজ্ঞানে”্র প্রবাহ চলিতেই থাকে । পী 
অহংজ্ঞানের প্রবাহই আত্মা । উহার নাম “অহংজ্ঞান-সন্তান” । উহার মধ্যগত এফ একটি 
“অহংজ্ঞানের” নাম “অহ্ংজ্ঞানসন্তানী” | নির্বাণ না হওয়া . পর্য্যন্ত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ 
আত্মার উচ্ছেদ না হওয়ায় তাহাতে স্মরণ ও গ্রত্যভিজ্ঞার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার এই 
সমাধানের অসারতা সুচনার জন্যই “বুদ্ধিভেদমাত্রে” এই স্থলে “মাত্র” শবের প্রয়োগ করিয়া 
গিয়াছেন। ভাষ্যবারের গুঢ় তাৎপর্ধ্য এই যে, বৌদ্ধ-সম্মত অহংজ্ঞানের প্রবাহ বা সন্তান 
এ অহংঙ্ঞানসন্তানী হইতে বস্ততঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। এ বুদ্ধিপ্রবাহও কতকগুলি 
বুদ্ধিবিশেষ মাত্র। ক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া যখন কোন বুদ্ধিবিশেষেই পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান সম্ভব 
হয় না, তখন বুদ্ধিপ্রবাহেই বা কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? এ বুদ্ধিবিশেষ ভিন্ন বুদ্ধিপ্রবাহ ত. 
কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে? যদি এ অহংজ্ঞানের প্রবাহ অতিরিক্ত পদাথই হয়, তাহা হইলে 
পুর্বদদষ্ট পদার্থের স্মরণের জন্য তাহাকে চিরস্থির পদার্থই বলিতে হইবে__তাহা হইলে চিরস্থির 
অতিরিক্ত আত্মা মানাই হইল,__নাম মাত্রে কোন বিবাদ নাই । যে কোন নামে চিরস্থির আত্মা 
মানিলেই পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিতে হইবে। 

এইরূপে ভাষ্যকার পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধানের দ্বারাই ইচ্ছাদিকে চিরস্থির আত্মার অন্ুমাপক বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়নাছেন। অর্থাৎ ভাষ্য-বর্ণিত ও ইচ্ছাদি স্থলে পূর্কদৃষ্ট পদার্থের স্মরণের সহিত পূর্ব- 
জাত জ্ঞান ও পরজাত জ্ঞানের একবিষত্বরূপে যে প্রতিসন্ধান হয়, তাহাই চিরস্থির আত্মসিদ্ধিতে 
ব্যতিরেকী হেতু, হুত্রোক্ত ইচ্ছাদি গুণই বস্তুতঃ হেতু নহে১। “পূর্বোক্ত এব হেতুঃ” এই কথার 
দ্বারাও পরে ছুই স্থলে ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধানরূপ হেতুকেই স্মরণ করাইয়াছেন। 
ভাষ্য-বর্ণিত ইচ্ছাদি স্থলে রূপ প্রতিসন্ধান জন্মে বলিয়াই হুত্রকার ইচ্ছাদিকে আত্মার লিঙ্গ 
বলিয়াছেন । লিঙ্গ বলিতে এখানে অন্গমাপক মাত্র । 

ইচ্ছাদিকে আত্মার লক্ষণ বলিবার জন্যও এরূপ ভাবে সুত্র বলিতে হইয়াছে। অনুমান-ভাষ্যে 
ভাষ্যকার যে ভাবে আত্মার “সামান্ততো দৃষ্ট” অন্থমান বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা এবং সেখানে 
বাণ্তিককার প্রভৃতির কথ! পূর্বেই বল! হইয়াছে । এখানেও বাণ্তিককার চরমকল্পে এই স্ুত্রের 
সেইরূপ ব্যাখ্যান্তর প্রকাশ করিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধসন্মত আত্মাতে ভাষ্যকার বাংস্তায়ন-প্রদর্শিত অন্ুপপন্তির উদ্ধারের জন্য দিউ২ 
নাগ প্রস্থৃতি বৌদ্ধ মহামনীষিগণ যেবূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, উদ্যোতকর শ্থায়বান্তিকে 
তাহার উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্ধ্যটীকায় তাহার বিশদ প্রকাশ 
করিয়াছেন | *শারীরক ভাষ্য”, “ভামতী”, উদয়নের “বৌদ্ধাধিকার” ও “কুস্থমাঞ্জলি” প্রভৃতি গ্রস্থেও 
পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতের বিশদ সমালোচন! ও সমীচীন খণ্ডন হইয়াছে। বাহুল্যতয়ে সে সব কথা 
এখানে পরিত্যক্ত হইল। বাঁস্তায়ন এই স্থায়-ভাষ্যে বহু স্থানেই বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। 


১। শস্থৃতিঃ পুর্বাপর ্রতায়াভ্যাসেককর্তৃকা উতাভ্যাং সহ একবিতেন প্রতিসম্ধীয়গানত্াং[ন্যাবা্িক: 
তাৎপর্ধ্যটীকা। 


১৭৬ স্যায়দর্শন [ ১অ* ১আ* 


ইতঃপূর্বেও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ গিয়াছে । এই হুত্র-ভাষ্যের ন্যার অন্য স্ত্রভাষ্যেও স্পষ্ট বৌদ্ধপ্রসঙ্গ 
প্রচুর আছে_-তবুও “বিশ্বকোষে” বাতস্তায়নের অতি-প্রাচীনত্ব সমর্থনের জন্য লিখিত হইয়াছে” 
“বৈশেষিক স্থত্রের ভাম্্যকার প্রশস্তপাদ অনেক স্থলে বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়াছেন; কিন্ত 
রাংস্তায়ন কোথাও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই” ইত্যাদি । (বিশ্বকোষ, ন্যায় শবব_৫০১ৃষঠা 
ভাঁষ্য। তস্য ভোগাধিষ্ঠানম্‌ | 
অনুবাদ । তাহার ( পূর্ববসূত্রবর্ণিত জীবাত্ণার ) ভোগের অর্থাৎ স্ুুখ-ছুঃখানু, 
ভবের অধিষ্ঠান (স্থান )। 


স্ত্র। চেফেন্দরিয়ার্থাশ্রয়ং শরীরম্‌ ॥১। 

অনুবাদ । চেষ্টার আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় এবং অর্থের অর্থাৎ স্থুখ- 
দুঃখের আশ্রয় শরীর । ( অর্থাৎ চেষ্শ্রয়ত্ব, ইন্জিয়াশরয়ত্ব ও অর্থাস্রয়ত্ব, এই 
তিনটি শরীরের লক্ষণ )। 

ভাষ্য । কথং চেষ্টাশ্রয়ঃ? ঈপ্দিতং জিহাসিতং বাহ্থমধিকৃত্য 
ঈপ্না-জিহানা-প্রুক্তস্ত তছুপায়ানুষ্ঠনলক্ষণা সমীহা! চেষ্টা, স| যত্্ 
বর্ততে তচ্ছরীরম্‌ । কথমিক্ডরিয়াশ্রয়ঃ ? যস্তানুগ্রহেণানুগৃহীতানি উপঘাতে 
চোপহতানি স্বব্ষিয়েমু সাধ্বপাধুষু বর্তন্তে স এষামাশ্রয়স্তচ্ছরীরমূ 
কথমর্থাশয়ঃ ? যন্মিম্নায়তনে ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ধাদুৎপন্নয়োঃ সুখহ্ঃখয়োঃ 
প্রতিসংবেদনং প্রবর্তৃতে স এবাঁমাশ্রয়স্তচ্ছরীরমিতি | 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) চেষ্টীশ্রয় কিরূপে ? ( অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ চে শরীর 
ভিন্ন অন্য পদার্থেও থাকে, আবার কোন শরীর-বিশেষেও নাই ; স্ৃতরাং চেফটীশ্রয়ত্ব 
শরীরের লক্ষণ বলা যায় না)। (উত্তর) প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয়ীভূত অথবা পরি- 
ত্যাগের ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থকে উদ্দেশ্ট করিয়৷ প্রাপ্তির ইচ্ছা! ব৷ পরিত্যাগের 
ইচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্ত ব্যক্তির তাহার (প্রাপ্তি বা পরিহারের) উপায়ানু- 
্টানরূপ সমীহ “চেষ্টা' ; তাহা যেখানে থাকে, তাহা *শরীর”। ( পূরববপক্ষ) 
“ক্দিয়াশ্রীয়” কিরূপে ? ( অর্থাৎ ইন্জ্রিয়সংযুক্ত হইলেই যদি শরীর হয়, তাহা হইলে 
ঘটাদি পদার্থে ইন্দ্রিয় সংযোগকালে ঘটাদি পদার্ঘও শরীর হইয়। পড়ে; স্থৃতরাং 
“ইক্ডিযাশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ বল! যায় না)! (উত্তর ) যাহার অনুগ্রহের দ্বার! 
অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ বাহার সততায় সত্তাবিশিষ্ট হইয়। এবং ,যাহার বিনাশে অবশ্য 
বিনষ্ট হইবে, এমন বহিরিক্দরিয়বর্গ সাধু ও অসাধু স্ববিষয়সমূহে ( গন্ধাদি বিষয়সমূহে ) 
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বর্তমান হয়, তাহ! ইহাদিগের ( ইন্ড্রিয-বর্গের ) আশ্রয়-_তাহা৷ শরীর । ( পূর্বপক্ষ) 
অর্থাশ্রয় কিরূপে? অর্থাৎ মহর্ধি-কথিত গন্ধাদি “অর্থ” ঘটাদি পদার্থেও আছে; 
স্থৃতরাং “অর্থাশ্রয়্ব* শরীরের লক্ষণ বলা যাঁয় না। ( উত্তর ) যে অধিষ্ঠানে ইন্ড্রি- 
ার্থ-সন্নিকর্ষহেতুক উৎপন্ন স্থুখ ও ছুঃখের অনুভূতি হয়, তাহা! ইহাদিগের (স্ুখ- 
ছুঃখরূপ অর্থের ) আশ্রয়, তাহা৷ শরীর। 

টিপনী। “তশ্ত ভোগাধিষ্ঠানং” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার স্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন । 
সুত্রবাক্যের সহিত ইহার যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে । ভাষ্যকার প্রথমতঃ এ কথার 
দ্বারা শরীর আত্মার ভোগস্থান, শরীর না৷ থাকিলে আত্মার কোন ভোগ হইতে পারে না; স্থৃতরাং 
শরীরই আত্মার সকল অনর্গের পরম নিদান, এই তন্ব জানাইয়৷ আত্মার পরে শরীরের কথা বলাই 
সংগত, ইহাই সুচনা করিয়াছেন | “চেষ্টাশ্রয়্ব', "ইন্ডিয়াশ্রয়ত্ব', “অর্গাশরয়ত্ব _এই তিনটি শরী- 
রের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ। চো বলিতে ক্রিয়ামাত্র নহে। হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহারের 
ইচ্ছাবশতঃ যত্তবান্‌ হইয়া তাহার উপায়ানুষ্তানরূপ যে শারীরিক ক্রিঘ্না, তাহাই চেষ্টা । ধটাদি 
পদার্থে তাহা নাই। সমাহিত ব্যক্তির শরীরে এবং পাষাণ-মধ্যবর্তী ভেকাদি-শরীরে তাহ! না 
থাকিলেও তাহার যোগ্যতা আছে। বৃক্ষাদিরও চেষ্টা আছে। বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্বর্গের জীবন, চৈতন্ত 
ও সুখদুঃখের সন! মন্বাদি শাস্ত্রে কীন্তিত, অনেক দার্শনিক কর্তৃক সনর্থিত এবং কালিদাসাদি 
কবিগণ কর্তৃক গীত আছে। তাৎপর্য্য-টীক:কার বৃক্ষাদিকে শরীরের লক্ষণের লক্ষ্য বলেন নাই। 
ইন্দিয়াশ্রয় বলিতে ইন্দরিয়-সংঘুক্ত বা ইন্জিয়ের অধিকরণ নহে। শরীর থাকিলে ইন্জিয় থাকে, 
শরীর নষ্ট হইলে ইন্জরিয় নষ্ট হয়, এই অর্থে শরীরকে ই্জিয়াশ্রয় বলা হইয়াছে। এ ভাবে 
ইন্জিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ হইতে পারে। “অর্গ” বলিতে এখানে গন্ধাদি উক্দিয়ার্থ নহে। 
গন্ধাদি প্রত্যক্ষ জন্য স্থথ ও দুঃখই এখানে “মর্থ” শব্দের প্রুতিপাদ্য। অর্থ গন্ধাদি অর্থ-প্রবুক্ত 
স্ুথদুঃখের আশ্রয় বলিয়াই শরীরকে অর্থাশ্রয় বলা হইয়াছে । শরীর না থাকিলে এঁ জুখ-ছুঃখ 
হর না এবং বিশ্বব্যাপী জীবাস্মার শরীর-প্রদেশেই এ সুখছুঃখের উৎপত্তি ও অন্ভূতি হয়? 
নুতরাৎ পূর্বোক্ত “অর্থাশ্রয়ত্” শরীরের লক্ষণ হইতে পারে। 


ভাষ্য । ভোগসাধনানি পুনঃ । 
অন্ুযবাদ। (পুর্বোক্ত আত্মার) ভোগদাধন কিন্তু, অর্থাৎ সুখদুঃখ- 
ভোগের পরম্পরায় মাধন কিন্ত 


সুত্র। স্বাণরধনচক্ষুস্বকৃরোত্রাণীন্দ্িয়াণি 
ভূতেভ্যঃ ॥ ১২ ॥ 
অনুবাদ। ভূতজন্য অর্থাৎ যথা ক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমূলক ভ্রাণ, রসন, 
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চক্ষুঃ ত্বক্‌, শ্রোত্র, ( এই পাঁচটি ) ইন্দ্রিয় । ( অর্থাৎ স্্াণত্ব প্রভৃতি পাঁচটি ধশ্ম, 
স্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ )। 

ভাষ্য । জিদ্রত্যনেনেতি স্ৰাণং, গন্ধং গৃহ্াতীতি। রপয়ত্যনেনেতি 
রসনং, রসং গৃষ্থাতীতি | চ্টেখনেনেতি চক্ষুঃ, রূপং পশ্যতীতি । ত্বকৃস্থান- 
মিন্ড্িয়ং ত্বক, তছুপচারঃ স্থানাদিতি । শুণোত্যনেনেতি শ্রোত্রং, শব্দং 
গৃহ্বাতীতি। এবং সমাখ্যানির্র্চচনসা মর্থ্যাদূবোধ্যং ্ববিষয় গ্রহণ-লক্ষণানী- 
ব্ড্িয়াণীতি। তূতেভ্য ইতি নানাপ্রকুতীনামেষাং সতাং বিষয়নিয়মে! 
নৈকপ্রকু তীনাং, সতি চ বিষয়নিয়মে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি। 


অনুবাদ । ইহার দ্বার! ত্রাণ করে, এ জন্য স্বাণ। (ম্বীণ করে, ইহার অর্থ) 
গন্ধ গ্রহণ করে। ইহার দ্বারা আম্বাদ করে, এ জন্য রসন। ( আম্বাদ করে, ইহার 
অর্থ) রস গ্রহণ করে। ইহার দ্বারা দেখে, এ জন্য চক্ষুঃ | ( দেখে, ইহার অর্থ ) রূপ 
দর্শন করে। ত্বক্স্থান অর্থাৎ চর্মস্থ ইন্দ্রিয় ত্বকৃ। স্থান-বশতঃ অর্থাৎ চণ্ম এ 
ইন্দ্িয়ের স্থান বলিয়৷ তাহাতে (চর্ন্স্থ ইন্দ্রিয়ে ) উপচার ( চর্ম্মবাচক “ত্বচ৮ শব্দের 
লাক্ষণিক প্রয়োগ )। ইহার দ্বারা শ্রবণ করে, এ জন্য শ্রোত্র, ( শ্রবণ করে, ইহার 
অর্থ ) শব্ধ গ্রহণ করে। এইরূপ সমাখ্যার নির্ববচন-সামর্থযবশতঃ অর্থাৎ ইন্দরিয়ের 
ঘাণ প্রভৃতি পাঁচটি সংজ্ঞার যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইল, সেইরূপ অর্থে সাম্থা 
থাকায় ইন্দ্রয়গুলি স্ববিষয়গ্রহণ-লক্ষণ, ইহা বুঝিবে। ( অর্থাৎ স্বস্ব বিষয়ের 
উপলব্ধি সাধনতবই স্্াণাদি পঞ্চেক্দ্িয়ের সামান্য লক্ষণ )| ইহাঁরা নানাগ্রকৃতি হইলে 
অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাদান-সম্ভৃত হইলে ইহাদিগের (ঘ্রাণাদি ইন্জরিয়বর্গের ) 
বিষয় ব্যবস্থা হয়; একপ্রক্কৃতি হইলে অর্থাৎ কোন একটি মাত্র উপাদান-সম্ভৃত 
হইলে ইহাদিগের বিষয় ব্যবস্থা হয় না, বিষয় ব্যবস্থা হইলেই ইহাদিগের স্ববিষয়- 
গ্রহণ-লক্ষণত্ব হয়, এ জন্য 'ভূতেভ্যঃ এই কথাটি বলিয়াছেন। 
টিগ্লনী। ইন্দরিয়গহ্য গন্ধাদি ইন্ডরিয়ার্গের পুর্বে ইন্দিয়ের লক্ষণই বক্তব্য । এ ইন্জিয়ের 
সামান্ত লক্ষণ সৃচনার জন্তই ভাষ্যকার প্রথমতঃ “ভোগসাধনানি পুনঃ" এই ভাষ্যের দ্বার! স্ত্রের 
অবতারণা করিরাছেন। স্বৃত্রবাক্যের সহিত উহার যোজনা বুঝিতে হইবে । সুখদুঃখের সাক্ষাৎ" 
কারের নাম ভোগ। মন তাহার সাক্ষাৎ সাধন হইলেও ভ্রাণাদি ইন্দ্র পাঁচটি তাহার পরম্পরায় 
সাধন। শরীর তাহার অধিষ্ান, ছ্াণাদি ইন্রিয়বর্গই কিন্তু তাহার পরম্পরায় সাধন | মহর্ষি এই 
একটি হত্রের দ্বারাই স্রাণাদি পঞ্চেক্ডরিয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ কৃচনা করিয়াছেন। তাহার দ্বারাঙ 
এ ইঞ্জিযবর্গের সামান্ট লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে । ভাষ্যকার তাহা দেখাইয্াছেন। সুত্র *ইক্জিয়ানি” 


১২ সু] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ১৭৯ 


এই অংশ লক্ষ্য-নির্দেশ। উহার ব্যাথ্যা প্ডাণাদ'নি”। ছাণাদি শব্দের দ্বারা কেবল এ 
ইঞ্জিয়বর্গের বিশেষ উক্কেশরূপ বিভাগ করা হর নাই, উহার দ্বারাই পাচ লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে 
তাই ভাষ্যকার & গ্রাণ'দি শবের বুৎ্পন্তি-লভ্য অর্ধের বাখ্যার দ্বারা এ পাঁচটি লক্ষণ প্রকাশ 
করিরাছেন। যথা _গন্ধগ্রহণের সাধন ইন্ডিয় স্রাণেক্জয় ৷ রস-গ্রহণের সাধন ইন্দ্রিয় রসলেকরিয়। 
রূপ দর্শনের সা+ন ইন্দ্রিয় চক্ষরিজ্রির। স্পর্শ-গ্রহণের সাধন চ্মস্থিত ইন্রিয় ত্বগিক্িয়। 
শব্দ-গ্রহণের সাধন ইন্দিয় শ্রো:ত্ডিয়। যেমন “ম্চ” শব্দের মধ্ধস্থ ব্যক্তিতে লাঞ্ষণিক প্রয়োগন হয়, 
তন্্রপ চর্ম অবস্থিত বলিরা চর্বাচক “চ” শৰের স্পর্শ প্রাহক চর্স্থ ইন্জ্িয়ে লাক্ষণিক প্রয়োগ 
বশতঃ উহার দ্বারা এ ইক্জিয়-বিশেষই বুঝিতে হইবে | প্রাণাদি সংজ্ঞাগুলির ব্যাথ্যার দ্বারা বুঝা 
গেল, ইহারা স্ব স্থ বিষয়ের গ্রাহ্‌? ; -স্থতরাং উহার দারা স্থ স্ব বিষয়ের উপলন্ধি-সাধনন্বই 
্রাণাদি পঞ্চেক্দরিয়ের সামান্ঠ লক্ষণ, ইহা বুঝিরা লইতে হইবে। 

সাংখ্যমতে এক “অহঙ্কার” হইতেই সকল ইন্ড্রয়ের উৎপন্তি। কিন্তু তাহা হইলে এ ইন্দ্রিয়" 
বর্গের বিষয়-ব্যবস্থা হয় না। অর্গাৎ গন্ধ প্রাণেক্দিয়েরই বিষয়, অন্ত ইন্দিয়ের বিষয় নহে, 
রূপ চক্ষরিকিয়েরই বিষ, অন্য ইন্জিয়ের বিষয় নহে, এইরপে বহিরিক্িরগুলির যে বিবর-নিয়ম 
আছে, তাহা অযৌক্তিক হইরা পড়ে । এ ইন্দিরগুলি ক্ষিতি, জন প্রস্ৃতি বিজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন 
উপাদানসন্ভৃত হইলে এ বিষর-নির্ম হইতে পারে। মহর্ষি তৃতীনাধ্যায়ে ইহার ঝুকি প্রদর্শন 
করিম্াছেন। ফলতঃ বহিরিক্তিবর্গের বিষয়-ব্যবস্থা রক্ষার জন্যই মহর্ষি ত্রে “ভৃতেত্যঃ” এই 
কথার ছারা বহিরিক্ডিয়গুলিকে ভৌতিক” বলিয়া গিয়্াছেন। বহিরিজ্ডিয়-বগের বিষয়-নিয়ম 
থাকাতেই স্ব বিষয় গ্রহণ অর্গাৎ স্থবিষর-গ্রাহকত্ব বহিরিকির-বর্গের সামান্য লক্ষণ হইতে পারে। 
তাই শেষে বলিয়াছেন, __ন্ববিষযগ্রহণলকণত্বং ভবতি? | বহিরিকিয়ের মধ্যে শ্রবণেক্জিয় আকাশ 
নামক নিত্য তৃতস্বরূপ বলিয়া ভূতজন্ত নহে, তথাপি হ্াণাদি চারিটি ইত্তিয়কে ভূতজন্ বলিতে 
যাইয়! বছর অন্থরোধে মহর্ষি “ভূতেভ্যঃ” এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন | ফলতঃ 
্রবণেকতিয় সাংখ্য-ম্মত “অহঙ্কার” হইতে সমুষ্থুত নহে, উহাও স্রাগাদির স্ার ভৌতিক বা 
ভৃতাত্মক, ইহাই হুত্রকার মহর্ষির তাতপর্য। তাপর্য্য-টাকাকার বলিরাছেন যে, আকাশ এক 
হইলেও কর্ণগোলকের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ-বিশিষ্ট আকাশই শ্রবণেন্ছরিয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ- 
গোলক-দংযোগরূপ উপাধিগুলি জন্য পদার্গ বিয়া এবং তাহাদিগের তেদবশতঃ শ্রবণেক্রিয়গুলিও 
জন্য ও ভিন্ন বলিয়া বাবহার-পিদ্ধ। এ ব্যবহারিক ভেদ ধরিয়াই মহর্ষি অবণেজ্ডিয়ের পক্ষেও 
“ভূতেভ্য*” এইরপ প্রয়োগ করির্নাছেন। বস্তুতঃ অ্বণেন্দির আকাশজন্ত নহে, উহ! আকাশই । 
ইন্িয-হত্রে মনের উল্লেখ নাই কেন ? ইহা প্রত্যস-স্থরভাধ্েই ভাষাকার বলিয়া আলিযাছেন | 


ভাষ্য । কানি পুমরিক্্রিকারণানি ? 
অনুবাদ । ইন্দরিয়-কারণ অর্থাৎ স্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের উপাদান ভূতবর্গ কোন্গুলি? 








১1১ মহ জাতি ১৪ সুহাতধাটিপ্রনা এবং ২ অঠি ২ আই, ২৯ সুজ্ততাধ্যনচ শা অষ্বা। 
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সুত্র। পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি 
ভূতানি ॥১৩॥ 
অনুবাদ। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এইগুলি ( এই পীচটি ) ভূতবর্গ। 
ভাষ্য । সংজ্ঞাশনদৈঃ পৃথগুপদেশো ভূতানাং বিভক্তানাং স্থবচং 
কার্ধ্যং ভবিষ্যতীতি। 
অনুবাদ। বিভক্ত ভূতবর্গের কাঁ্ধ্য স্থুবচ হইবে, অর্থাৎ সহজে বলা যাইবে, 
এ জন্য সংজ্ঞা শব্দগুলির দ্বার৷ ( ভূতবর্গের ) পৃথক্‌ উপদেশ করিয়াছেন । 
টিপ্লনী। পূর্বস্ত্রে ইন্জ্রিরের কারণরূপে তূঁতবর্গের উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে 
ভূতবর্গের বিশেষ সংস্ঞাগুলি বলা হয় নাই। মহর্ষি পরে ভূতবর্গের বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য যাহা 
ঝলিবেন, তাহা সুখবোধ্য করিবার জন্য এই প্রমেয-লক্ষণ-প্রকরণেও ভূতবর্গের সংজ্ঞাগুলি বলিয়া 
গিয়াছেন। ন্তায়-বার্তিককার এই স্থাত্রের ও ভাষ্যের কোন উল্লেখ না করায় অনেকে বলেন, এইটি - 
সুত্র নহে । “কানি পুনরিক্ডরিয়কারণানি” এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাষ্যকার নিজেই তাহার উত্তর-বাক্য 
লিখিয়৷ গিয়াছেন। অর্থাৎ, ্ অংশ সমস্তই ভাষ্য 
কিন্তু শীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাহার গন্যায়স্চীনিবন্ধ” গরীন্থে এইটিকে সৃত্রমব্যেই গণ্য করিয়া 
্ায়-স্ত্রের ৫২৮ সংখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহা হ্ৃত্ররূপেই গৃহীত হইল। 
“সংজ্ঞাশবৈঃ পৃথগুপদেশঃ” ইত্যাদি ভাষ্যের ভাবেও ভাষ্যকারের মতে এইটি সুত্র বলিয়াই বুঝা 
যাঁয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এইটিকে স্থত্ররপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ 
ভাষ্য । ইমে তু খলু। 
অনুবাদ। এইগুলিই কিন্তু 


সুত্র। গন্ধরসরূপস্পর্শশবাঃ পৃথিব্যাদি-গুণা- 
স্তদর্থা3 ॥১৪॥ 
অনুবাদ। পৃথিব্যাদির গুণ (পূর্বেবাক্ত পঞ্চ ভূতের গুণ ) গন্ধ, রস, রূপ, 
স্পর্শ, শব্দ, ( এই পাঁচটি ) “্তদর্থ” (ইন্জিয়ার্থ )। 
ভাষ্য । পৃথিব্যাদীনাং যথাবিনিযোগং গুণ ইন্ড্রিয়াণাং ষথাক্রমমর্থ। 
বিষয়! ইতি । 


অনুবাদ। পৃথিবা প্রস্ৃতির ব্যবস্থা নুসারে গুণগুলি অর্থাৎ পঞ্চভুতের মধ্যে 
যাহার যে গুণ ব্যবস্থিত আছে, সেই গুণগুলি (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) 
বথাক্রমে ইন্জ্িয়বগের অর্থ_কি না বিষয়। 
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টিগ্লনী। পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকেই গন্ধাদি সমস্ত গুণ নাই ; তাই বলিয়াছেন,_প্যথা- 
বিনিযোগম্” | অর্থাৎ পরে মহষি যে ভূতের বে গুণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদন্ুসারেই এখানে 
“পৃথিব্যাদিগুণা” এই কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। এ গন্ধাদি পাঁচটি গুণই “অর্থ” নামক 
প্রমেয়। উহা যথাক্রমে শ্রাণাদি ইঞ্জিয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয়, ইহা জানাইবার জন্যই সুত্রে 
বলিয়াছেন,_-“তদর্থাঃ1” তদগত্ব অর্থাৎ ইক্জিয়ার্থত্ই এ অর্থ নামক প্রমেয়ের লক্ষণ। তাই 
ভাষ্যকার এ লক্ষণেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-“ইন্দিয়াণাং যথাক্রমমর্থী বিষয়াঠ” | 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, থত্রস্থ “পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই স্থলে ষষ্ঠীততপুরুষ সমাসই 
ভাষা দি-সন্মত। পৃথিব্যাদি গুণী ও তাহার গুণগুলি অভিন্ন পদার্থ নহে; ইহাই এ ষ্ঠী-তংপুরুষ 
সমাসের দ্বার! মহুধি জানাইয়াছেন। কিন্তু ্তার-বার্তিককার বহু বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, এ স্থলে দ্ন্দ-সমাদই মহষির অভিপ্রেত | পৃথিব্যাদি বলিতে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই তিনটি 
* ইন্জিয়-গ্রীহ দ্রব্য এবং গুণ বলিতে গন্ধাদি-ভি্ন ইন্জিয়গ্রাহা সমস্ত গুণ-কর্মাদি বুঝিতে হইবে। 
কারণ, সেগুলি? ইন্জিয়গ্রাহা বিষয় বলিয়া ইন্মিয়ার্থ । কেবল গন্ধাদি পাচটি গুণকেই মহতি ইক্জিয়ার্থ 
বলিতে পারেন নাঁ। মহষি তৃতীস্জাধ্যায়ের প্রথম সুত্রে দর্শন ও স্পশনযোগ্য ঘট-পটাদি পদার্কে 
“অর্থ” শবের ছার' প্রকাশ করিয়াছেন। ন্তায়বার্তিকব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন বে, 
পপৃথিব্যাদীনাং” এই ভাষ্য ব্ঠীতৎপুরুষের জ্ঞাপক নহে। উহা অর্থকখন মাত্র) বস্ততঃ ভাষ্য 
পাঠ করিলে এখানে বিশ্বনাথের কথাই মনে আসে । তীঁতৎপর্যযটাকাকারের নিজের মতে9 এখানে 
ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাদই ভাষ্যসন্মত বলিগনা বুঝা যায়। কারণ, পূর্বোক্ত “ইমে তু খলু” এই ভাষ্য- 
ব্যাখ্যায় তাৎপর্যযটাকাকার বলিয়াছেন যে, “তু” শৰের দ্বারা অন্ঠান্ত। ইন্জিয়ার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ 
করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্জিয়ার্থ আরও অনেক থাকিলেও সেগুলিকে মহষি ইন্জিয়ার্থের মধ্যে উল্লেখ 
করেন নাই। ইজিয়ার্থের মধো গন্ধাদি ইন্জিয়ার্থের তত্বজ্ঞান নিহশ্রেয়সসাধ্ক এবং উহাদিগেরই 
মিথ্যাঙ্ঞান সংসারের নিদান ; তাই মহধি এ পাঁচটিকেই বিশেষ করিয়া প্রমেরমধ্যে "অর্থ” নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাতপর্য্যটাকাকারের এই কথার দ্বার। বুঝা যায় যে, পৃথিব্যাদ্দি তিনটি এবং 
অন্থান্ত ইন্জিয়গ্রাহা গুণাদি ইঞ্জিয়ার্থ হইলেও মহষি তাহা বলেন নাই) সুতরাং দ্বন্দদমাসের দ্বার! 
তাহাদিগের সংগ্রহ নিশ্রয়োজন। পরন্ত তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্জিয়ার্থ-পরীক্ষাস্থলে গন্ধাদি পাঁচটি 
ইন্জিয়ার্থেরই পরীক্ষা করা হইয়াছে । সেখানে ভাষ্যকারের কথায় পপুথিব্যাদিগুণাঃ” এই স্থলে 
ষঙ্লীততপুরুষ সমাসই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বার্তিককারের নিজের মত ভাষ্যবব্যাখ্যায় 
গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৪ ॥ 


ভাষ্য । অচেতনম্ত করণন্ত বুদ্ধেজ্কানং বৃত্তিঃঃ চেতনস্তাকর্তরুপ- 
লব্ষিরিতি ঘুক্তিবিরুদ্ধমর্থং প্রত্যাচক্ষাণক ইবেদমাহ । 

অনুবাদ । অচেতন, করণ বুদ্ধির অর্থাৎ জড় অন্তঃকরণের বৃত্তি €( পরিণাম- 
বিশেষ ) জ্ঞান, অকর্থা চেতনের জর্থা পুরুষের উপলকি, অর্থাৎ শস্তঃকরণের জ্ঞান 


বলটা নীাললসললল 


শে 


টানি 
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হয়, পুরুষের উপলব্ধি হয়, জ্ঞান ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ, এই যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থ 
অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানকারীর ন্যায় ( মহি ) এই সূত্রটি বলিয়াছেন। 


সুত্র । বুদ্ধিরুপলদ্ধিজ্ঞীনমত্য নর্থান্তরম্‌ ॥১৫। 
অনুবাদ। বুদ্ধি, উপলব্বি, জ্ঞান, ইহারা অর্থাৎ এই তিনটি শব্দ একার্থবোৌধক 
এ তিনটি একই পদার্থ। 


ভাষ্য । নাচেতনস্য করণস্য বুদ্ধেজ্ভীনং ভবিতুমহৃতি, তদ্ধি চেতনং 
স্যাৎ, একম্চায়ং চেতনো দেহেক্দ্রিয়সংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি । প্রমেয়- 
লক্ষণার্থপা বাঁক্যস্যান্যার্থঘপ্রকাঁশনমুপপত্ভিসামর্ধ্যা্দিতি। 


অনুবাদ । “অচেতন” “করণ” বুদ্ধির অর্থাৎ সাংখাসন্মত অন্তঃকরণের জ্ঞান 
হইতে পারে না। যেহেতু তাহা (অন্তঃকরণ) চেতন হইয়া পড়ে। দেহে্্িয-সংঘাত 
হইতে অর্থাৎ দেহাদি মিলিত সমষ্টি হইতে ভিন্ন এই চেতন একমাত্র। প্রমেয় 
লক্ষণার্থ বাক্যের ( অর্থাৎ বুদ্ধি নামক প্রমেয়ের লক্ষণোদ্দেশ্যে কথিত সূত্রের ) অন্যার্থ 
প্রকাশন ( সাংখ্যমত নিষেধরূপ অন্তার্থের সুচনা ) উপপন্ভি সামর্থ্য প্রযুক্ত অর্থাৎ 
সূত্রে দবুদ্ধি”” প্উপলব্ধি” ও প্জ্ঞান” এই তিনটিকে একার্থক পর্য্যায় শব্দ বলিয়া 
প্রকাশ করায় উহার দ্বার সাংখ্যমত নিষেধরূপ অন্যার্থেরও প্রকাশ হইয়৷ গিয়াছে । 

টিগ্লনী। বুদ্ধির কতিপয় কারণ ( আম্মাদি) নিরূপণ পূর্বক উদ্দেশানুসারে বুদ্ধির ণক্ষণ- 
সুত্র বলিয়াছেন। শ্চত্রে “বুদ্ধি, “উপলব্ধি” ও “জ্ঞান” এই তিনটি একার্থক শব্দ_ইহা৷ বলাতেই 
“বুদ্ধির” লক্ষণ বলা হইয়াছে | অর্থাৎ বাহাকে “উপলব্ধি” বলে এবং “জ্ঞান” বলে, তাহাই 
“বুদ্ধি” | বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ। প্রসিদ্ধ পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ একার্থক শব্দের 
দ্বারাও পদার্থের লক্ষণ বলা বাইতে পারে। মহধি এখানে তাহাই বলিয়াছেন । জ্ঞান পদার্থ 
সকলেরই অনুভব-সিদ্ধ ; এ জ্ঞান ও বুদ্ধি একই পদার্থ ইহা বলিলে “বুদ্ধি” কাহাকে বলে, তাহ! 
সকলেই বুঝিতে পারেন । “জ্ঞা” ধাতু ও “বুধ” ধাতুর সব্ধত্র এক অর্থেই প্রয়োগ দেখা থায়। পরস্ত 
এ ভাবে বুদ্ধি পদার্থের লক্ষণ বলায় অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান এই তিনটিকে একই পদার্থ বলায় 
সাংখ্যর মতও নিরাক্কৃত হইয়াছে । অবশ্ঠ সাংখ্যমত নিরাকরণোদ্দেত্ঠে এই স্থত্র বলা হয় নাই, 
তৃতীয়াধ্যায়ে “বুদ্ধি”পরীন্ষ-প্রকরণেই মহধি সাংখ্যমত নিরাকরণ করিয়াছেন) কিন্তু এখানে 
বুদ্ধির লক্ষণ বলিতে যাই সুত্রকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সাংখ্যমত নিরাকরণকারীর স্ঠায়ই 
এই সুত্রটি বলা হইয়াছে; তাই ভাষ্যকার পুর্ববভাষ্যে *প্রত্যাচক্ষাণক ইব” এই স্থলে “ইব” শবের 
দ্বারা ইহাই সথচন! করিয়াছেন? সাংখ্যমতে “বুদ্ধি” বলিতে অন্তকরণ। এ বুদ্ধির বৃত্তি অর্থতৎ 
কোন পদার্থাকারে পরিণামবিশেষই “জ্ঞান” | উহা! বুদ্ধিরই বশ্ম, আত্মার ধন্ম নভে । কারণ, 
আ+য্মা অপরিগণ্থী। চৈতন্থস্বকণ আত্মা! চেভন ও অকী। চন্দ্রমগুলের গ্ভাঘ ত্য অপ্রকাশ 
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জড় বুদ্ধিতত্ব ( অন্তঃকরণ ) চৈতন্তরূপ মার্ভগুমণ্ডলের ছায়াপাতেই প্রকাশিত হয় এবং পদার্থকে 
প্রকাশ করে। এ বুদ্ধিতে প্রতিবিষিত আত্মার সহিত পূর্বোক্ত বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের যে অবাস্তব 
সম্বন্ধ, তাহার নাম “উপলব্ধি।” উহাই অপরিণামী আত্মার বৃত্তি। বুদ্ধির পরিণামবিশেষ জ্ঞান 
বুদ্ধিরই বৃত্তি) ফলতঃ সাংখ্যমতে “বুদ্ধি”, “জ্ঞান” “উপলব্ধি”__-এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ । 
ভাষ্যকার এই সাংখ্যমতের সামান্ততঃ উল্লেখ করিরা সামান্যতঃ তাহার অযৌক্তিকতাও সমর্থন 
করিরাছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, জড় অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে না) তাহা হইলে 
তাহা চেতন পদার্থ হইয়া পড়ে। দেহ!দি হইতে ভিন্ন চেতন পদার্থ একদেহে একমাত্র, ইহা 
সাংখ্যেরও দিদ্ধান্ত। অন্তঃকরণকে চেতন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে এক দেহে ছুইীটি চেতন 
পদার্ঘ মানা হয়,_তাহ। হইলে অন্তঃকরণের জ্ঞাত পদার্থ আত্মা উপলব্ধি করিতে পারেন না । 
কারণ, এক চেতনের জ্ঞাত পদার্থ অন্ত চেতন উপলব্ধি করিতে পারে না । জড় অন্তঃকরণে 
. জ্ঞান হইলেও তাহা বস্ততঃ চেতন পদার্থ হয় না__কিস্তু চন্ত্রমগ্ডলে সৃর্ধ্যমগ্ডলের স্ায় অন্তঃকরণে 
চেতন আত্মার প্রতিবিহ্বপাত হয় বলিয়াই, অন্তঃকরণ চেতনের তায় হইয়া! থাকে এবং তজ্জন্তই 
জড় হইয়াও পদার্চকে প্রকাশ করিরা থাকে, এই সাংখ্য-সিদ্ধান্তও ঘুক্তিসহ নহে। কারণ, আত্মা 
কুর্যযমগ্লের স্তায় পরিণামী পদার্থ নহে, অন্তঃকরণে তাহার প্রতিবিদ্বপাত বাস্তব হইতে পারে নাঁ। 
নিরাকার নির্বিকার আত্মার প্রতিবিস্বপাত অসম্ভব ৷ সুতরাং অন্তঃকরণে জ্ঞান স্বীকার করিলে 
তাহার স্বাভাবিক চৈতন্য স্বীকার করিতেই হইবে । আত্মা ও অন্তঃকরণ এই উভয়কে চেতন 
পদার্থ বলিয়া! বণিলে যে দোষ হয়, তাহ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । স্থতরাং এক আত্মাকেই চেতন 
পদার্থ বলিতে হইবে । জ্ঞান তাহারই ধর্ম; বুদ্ধি ও উপলব্ধি এ জ্ঞানেরই নামান্তর! উহারা 
সাংখ্যসন্মত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে। ইহাই ভাষ্যকারের গৃঢ় তাতপর্য্য। 

ভাষ্য । স্মৃত্যনুমানাগম-সংশয়-প্রতিভা-স্বপ্রজ্ঞানোহাঃ হখাদিপ্রত্যক্ষ- 
মিচ্ছাদয়শ্চ মনসে! লিঙ্গানি তেষু সত্ম্থ ইয়মপি । 

অনুবাদ। দস্মৃতি”, “অনুমান”, “আগম” ( শাব্দবোধ ), “সংশয়”, প্রতিভা”: 
( ইন্ডরিয়াদিনিরপেক্ষ মানস জ্ঞানবিশেষ, পন্বগ্জ্ঞীন”, প্উহ” (“আপত্তি” নামক মানস 
প্রত্যক্ষবিশেষ অথবা সম্তাবনা-জ্ঞানরূপ তর্ক ), সুখাদির প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছাদি, 
মনের (মন নামক অন্তরিক্দ্িয়ের ) প্লিঙ্গ” ( অনুমাপক )। সেগুলি অর্থাৎ 
পুর্বেবাক্ত স্বৃতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গগুলি থাকিতে ইহাও ( অর্থাৎ সৃত্রোক্ত যুগপৎ 
জ্ঞানের অন্ুপন্তিও মনের লিঙ্গ )। 


সুত্র। যুগপজজ্ঞানানৃৎ্পত্তির্মনসো লিঙ্ম্‌ ॥১৩। 
অনুবাদ। একই সময়ে জ্ঞানের অর্থাৎ বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুশপন্তি . 
মনের লিঙ্গ ( অনুমাপক )। 


১৮৪ স্যায়দর্শন | ১অ০ ১আ* 


ভাষ্য। অনিক্দ্িয়নিমিত্তাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্বা ভবিতুমর্থ- 
স্তীতি। যুগপচ্চ খলু ত্রাগাদীনাঁং গন্ধাদীনাঞ্চ সন্নিকর্ষেমু সংস্থ যুগপজ্জ 
জ্ঞানানি নোতপদ্যন্তে। তেনানুমীয়তে অস্তি তত্তদিক্দ্িয়সংযোগি সহ- 
কারি নিমিত্বান্তরমব্যাপি, যস্তাইসন্গিধের্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং সন্গিধেশ্চোত" 
পদ্যত ইতি । মনঃ সংযোগানপেক্ষস্ হীন্দডরিয়ার্থ-সন্নিকর্ষস্ জ্ঞানহেতুত্বে 
ফুগপছুৎপদ্যেরন্‌ জ্ঞানানীতি | 


অনুবাদ । “অনিক্ড্রিয় নিমিত্ত” অর্থাৎ স্রাণাদি বহিরিক্দিয় যাহাদিগের নিমিত্ত 
নহে, এমন “্বৃতি” প্রভৃতি (পূর্বেবাক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞীন এবং ইচ্ছাদি) “করণীস্তর- 
নিমিত্ত” অর্থাৎ বহিরিক্ত্রিয় ভিন্ন কোন একটি করণনিমিন্তক হইবার যোগ্য । এবং 
একই জময়ে প্রাণ গভৃতির ও গন্ধ প্রভৃতির সন্িকর্ষ হইলে একই সময়ে নিশ্চয়ই 
অনেক জ্ঞান (অনেক ইন্ড্রিয়ন্য বিজাতীয় অনেক প্রত্যক্ষ ) উৎপন্ন হয় না; 
তদ্দারা অনুমিত হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয় সংযুক্ত, অব্যাপক অর্থাৎ অণুপরিমাণ 
( প্রত্যক্ষের ) সহকারী কারণান্তর আছে, যাহার অসম্গিধিবশতঃ ( সেই ইন্জ্রিয়ের 
সহিত অসংযৌগবশতঃ ) “জ্ঞান” ( সেই ইন্দ্রিযজন্য প্রত্যক্ষ ) উৎপন্ন হয় না এবং 
সন্িধিবশতঃ (সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ ) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই 
ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ 
হেতুত্ব হইলে অর্থাৎ মনঃসংযোগ-শুহ্য ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের 
কারণ হইলে, একই সময়ে অনেক জ্ঞান অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক 
বিজাতীয় প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হউক । 

টিপ্লনী। বুদ্ধির পরে ক্রমপ্রাপ্ত মনের লক্ষণ-হথত্র বলিয়াছেন । মনের অনুমাঁপক বলাতেই 
মনের লক্ষণ বলা হ্ইয়াছে। ভাষ্যকার স্থতি প্রভৃতি মনের অনুমাপকগুলি বলিয়! “ইয়মপি” 
এই কথার দ্বারা সৃঞ্রোক্ত “যুগপবজ্ঞানান্ুৎপন্তিশ্রূপ মনের অন্ুমাপককে গ্রহণ করিয়াছেন। 
অর্থাৎ স্থৃতি প্রহ্ঠি মনের লিঙ্গ থাকিলে এই "যুগপত্জ্ঞানান্ুৎপন্তি”ও মনের লিঙ্গ, ইহাই 
সত্রকারের তাৎপর্যয। স্থবতি প্রভৃতি মনের লিঙ্গ কেন? এততুত্তরে উদ্যোতকর-প্রদর্শিত 
অন্ুমানে দোষ দেখিয়া তাত্পর্ধ্য-টাকাকার বলিয়াছেন যে, গন্ধাদির প্রত্যক্ষরূপ আত্মবিশেষগুণ 
ইক্জিয়জন্, তদদ্টান্তে এরূপ আন্মবিশেষগুণ মাত্রই ইন্দিয়জন্য, উহা অনুমানসিদ্ধ। স্মৃতি প্রভৃতি 
আত্মবিশেষগ্রণগুলি যখন বহিরিক্ডরিয়-জন্য হয় না, তখন উহাদ্িগের করণ একটি অন্তরিক্ডরিয় 
আছেই, ভাহার নাম “্মন”। জ্ুতরাং (ভাষ্যোক্ত) স্মৃতি প্রভৃতি মনের অন্মাপক| 
বহিরিকিয় ও অহুমানাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ মনের দ্বারা যে এক প্রকার বার্থ জ্ঞান হয়, তাহার 


১৬স্ত] বাংস্তা়ন ভাষ্য ১৮৫ 


নাম “প্রতিভ:* | উহা «প্রীতিভ” নামেও অনেক স্থানে অভিহিত হইয়াছে । বৈশেষিকাচার্য্য 
প্রশস্তপাদ “পদার্ঘধন্দসংগ্রহে” “আর্য” জ্ঞানকে প্প্রাতিত” বলিয়াছেন । সেখানে “ন্তায়কন্দলী”কার 
শ্রীধর পপ্রতিভাগকেই প্প্রাতিভ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগর্শনভাষ্য প্রভৃতি বহু 
প্রামাণিক গ্রন্থে এই “প্রাতিভ” জ্ঞানের উল্লেখ আছেঁ। বাহম্তায়নও পরে প্প্রাতিভ* জ্ঞানের 
কথ। বলিয্াছেন। প্রশস্তপাদ শেষে বলিয়াছেন বে, এই প্প্রাতিভ” জ্ঞান বহু পরিমাণে 
দেবগণ ও খধিগণেরই জন্মে, কদাচিৎ লৌকিকদিগেরও জন্মে । যেমন__“কন্া বলিতেছে, কল্য 
ভ্রাতা আদিবে, ইহা আমার মন বলিতেছে।” কন্তার এরূপ জ্ঞান ভ্রম না হইলে উহ! তাহার 
*প্রতিভা” | যদি উহ! ভ্রম বলিয়! শেষে বুঝা বার, তাহা হইলে উহা! «প্রতিভা” নহে। যাহারা এই 
“প্রতিভার” দোহাই দিয়া, নিজের মন যাহা বলে অর্থাৎ নিজের যাঁহা ভাল লাগে, তাহাই অন্রাস্ত 
মনে করেন, “বিবেকের বিকদ্ধ” বলিরা বৈদিক মতকেও ভ্রান্ত বলেন, তাহারা এই পপ্রতিভার" 
সহিত পরিচিত হইলে অন্রান্ত হইতে পারেন । ভাষ্যে “সখা প্রত্যক্ষং” এই স্থলে “আদি” শব্দের 
দ্বারা ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহা গুণগুলি বুঝিতে হইবে । “ইচ্ছাদয়*চ” এই স্থলে “আদি” শবের দ্বারা 
স্থথ-দুঃখ প্রভৃতি গুণগুলি বুঝিতে হইবে। 

গন্ধজ্ঞান, রগজ্ঞান প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রত্যক্ষ একই সময়ে হয় না। ইহা মহধি গোতমের 
অন্থুভবসি্ধ দিদ্ধান্ত। তাই ভাষ্যকার প্যুগপচ্চ খনু” এই স্থানে নিশ্চয়ার্থ “্থলু” শব্দের প্রয়োগ 
করিয়৷ এ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা প্রকাশ করিরা গিক্লাছেন। মহষি যথাস্থানে তাহার এ দিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিয়াছেন । এ দিদ্ধান্তানুদারে বুঝা যায়, বাহ্‌ প্রত্যক্ষে এমন একটি সহকারী কারণাস্তর 
আবস্থাক, যাহার অভাবে একই সমরে ঘ্রাণাদি অনেক ইন্টরিয়ের গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সহিত 
সন্নিকর্ম হইলেও একই সময়ে গন্ধাদি নান! বিষয়ের নানা প্রত্যক্ষ হয় না। এজন্য মহর্ষি গোতিম 
পরমাণুর স্তায় অতি স্থক্্স “মন” নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া ইন্ড্িয়ের সহিত এঁ মনের সংযোগকে 
বান্থ প্রত্যক্ষে কারণ বলিয়াছেন। মন পরমাণুর স্ায় স্থপ্ বলিয়া একই সময়ে কোন এক ইন্দ্রিয় 
ভিন্ন অনেক ইব্িয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারে না; ক্ষণবিলম্বে দ্রত বেগবশতঃ এক ইন্ডিয় 
হইতে অন্য ইঞ্জিয়ে যাইতে পারে । এ জন্ত একই সময়ে এরূপ নানা প্রত্যক্ষ হয় না, ভিন্ন ভিন্ন 
ক্গণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এইরূপে এক সময়ে নানা জাতীয় নানা প্রত্যক্ষের 
অন্তুৎপন্তিবশতঃ যেরূপ লক্ষণীক্রান্ত মন নামক পদার্থ সিদ্ধ হয়, ভাষ্যকার তাহাই বলিয়া- 
ছেন, _-“তন্তদিক্রিয়সংযোগি সহকারি নিমিন্তান্তরমব্যাপি” | ইন্ড্রিয়গত রূপাদি মন নহে, এ জঙ্ত 
বলিয়াছেন --“ইন্দিয়সংযোগি” । আকাশাদি মন নহে, এজন্ত বলিয়াছেন_-“সহকারি” | 
আলোক মন নহে, এজন্য বলিয়াছেন -__নিমিত্রান্তরং” অর্থাৎ আলোক প্ররস্ৃতি প্রত্যক্ষের 
সাধারণ কারণ হইতে ভিন্ন কারণ। আত্মা মন নহে, এ জন্য বলিয়াছেন,_“অব্যাপি” । আত্মা 
বিশ্বব্যাপী) মন অণুপরিমাণ ৷ মহধি মনের অন্ুমাপক বলিয়াই ঘনের এইরূপ লক্ষণ শ্চনা 
করিয়াছেন । 

ভাষ্য । ক্রমপ্রাপ্তা তুূ। 


চক] 


১৮১৬ . হ্যাঁয়দর্শন [ ১অ০ ১আৎ 


অন্ুবাদ। ক্রমপ্রাপ্ত কিন্তু, অর্থাৎ প্রমেয়সূত্রে উদ্দেশের ক্রমানুসারে মনের 
পরে প্রাপ্ত প্রবৃত্তি” কিন্তব_ 
সুত্র। প্ররভির্বাগবুদ্ধিশরীরারভ্তঃ ॥১৭॥ 
অনুবাদ । “বাগারস্ত” (বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন ধন ও অধন্মজনক কার্য্য ), 


*বুদধযারন্ত” ( মনের দ্বারা নিষ্পন ধণ্ম ও অংপ্মর্জনক কার্ধ্য ), *শরীরারম্ত” (শরীরের 
দ্বারা নিষ্পন্ন ধন ও অধর্ম্ম-জনক কার্ধ্য ) “প্রবৃত্তি” | 

ভাষ্য । মনোহত্ত্র বুদ্ধিরিত্যতিপ্রেতম্‌ । বুধ্যতেইনেনেতি বুদ্ধিঃ। 
সোহয়মারস্তঃ শরীরেণ বাচা মনস। চ পুণ্যঃ পাঁপশ্চ দশবিধ: । তদেতৎ 
কৃতভাষ্যং দ্বিতীয়সুত্র ইতি । 

অনুবাদ। এই সূত্রে বুদ্ধি” এই শব্দের ছারা “মন” অভিপ্রেত। ইহার ছারা 
(মনের দ্বারা ) বুঝা যায়, এ জন্য “বুদ্ধি” । ( অর্থাৎ ভাবার্থ-নিষ্পন পবুদ্ধি” শব্দের 
ণ্জ্তান” অর্থ হইলেও “বুধ্যতেইনেন” এই বুযুৎপত্তিতে করণার্থ-নিষ্পন্ন “বুদ্ধি” শব্দের 
মন অর্থ হইতে পারে, মহধ্ির এখানে তাহাই অভিপ্রেত )। শরীরের দ্বারা, বাক্যের 
দ্বারা এবং মনের দ্বারা পুণ্য ও পাপ অর্থাৎ ধর্্মজনক ও অধন্মজনক সেই এই আর্ত 
( *প্রবৃত্তি” ) দশ প্রকার । ইহা দ্বিতীয় সূত্রে কৃত-ভাষ্য হইয়াছে ( অর্থাৎ শুভ ও 
অণুভ দশ প্রকার প্রবৃত্তি দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যেই বল! হইয়াছে )। 

টিপ্লনী। প্রবৃত্তির লক্ষণ বলিতে মনোজন্ঠ প্রবৃত্বিও বলিতে হইবে। মন নিক্পিত না 
হইলে তাহা বলা যায় না,_এ জন্য মহধষি মনের নিরূপণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত প্প্রবৃত্তি”র নিবূপণ 
করিয়াছেন। ভাব্যকার “ক্রমপ্রাপ্তা তু” এই কথার দ্বারা স্ৃত্রের অবতারণা করিয়া ইহাই 
জানাইয়াছেন। ধর্ম ও অধর্দজনক শুভাশুভ কর্্ইি মহ্্ষির পপ্রবৃন্তি” নামক প্রমেয়। তাই 
হৃত্রে “আরম্ভ” শবের দ্বারা মহধি তাহা জানাইয়াছেন। এই প্্রবৃত্তি-সাধ্য ও ও অধর্্রকেও 
মহধি “প্রবৃত্তি” শবের দারা স্থলবিশেষে প্রকাশ করিয়াছেন । 

তাৎপর্ধ্য-টাকাকার বলিয়াছেন যে, "আবন্ত” অর্থাৎ কর্মুই প্রবৃত্তি” | উহা দ্বিবিধ,-_ 
জ্ঞানজনক এবং ক্রিয়াজনক | তন্মধ্যে যাহা জ্ঞানোৎপন্বির দ্বারা পুণ্য বা পাঁপের কারণ, তাহ! 
প্বাক্প্রবৃত্তি”। স্থুত্রস্থ প্ৰাচত শব্দের দ্বারা জ্ঞানজনক পণার্থমাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। 
স্তরাং মনের দ্বারা ইষ্টদেবতাদির চিন্তা 'ও চক্ষুরাদির ছারা সাধু ও অপাধু পদার্থের জ্ঞান প্রত্তিও 
“ৰাক্প্রবৃত্তির” মধ্যে গণ্য । ক্রিয়াজনক প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,--“শরীরজন্য” এবং “মনোজন্য* ; শরীরের 
দ্বারা পরিত্রাণ, পরিসর্য্যা। এবং দান; বাক্যের দ্বার! সত্য, হিত, প্রিয় ও স্থাধ্যায়। মনের দারা 
দয়া, অন্পৃহা ও শরদ্ধা, এই দশ প্রকার পুণ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ পুণ্যজনক প্রবৃত্ি। এইরূপ 
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এগুলির বিপরীত ভাবে পাপপ্পরবৃন্তিও দশ প্রকার। ভাষ্যকার দ্বিতীয় হুত্রতভাষ্যে দশ প্রকার 
পুণ্য ও পাঁপ-প্রবৃ্তির বর্ণনা করিদ্না আসিয়াছেন ৷ তাই এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করেন 
নাই। দ্বিতীয় ্ৃত্রে “প্রবৃত্তি” শব বৃস্থিসাধ্য ধর্ম ও অবর্ধম অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, 
কর্মফল ধর্ম ও অধর্শাই জন্মের কারণ। অস্থারী কর্ম জন্মের সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না। 
 কর্মনবোধক শব্দের কর্মফল ধর্দাধন্্ম অর্থেও গৌণ প্রয়োগ আছে। যেমন, “জ্ঞানাগরিঃ সর্বকর্ম্াণি 
ভম্মসাৎ কুরুতে 1”--( গীতা )। 
প্রচলিত পুস্তকগুলিতে এই স্থত্রের শেষে “ইতি” শব্ষ আছে। কিন্তু “তাৎপর্য্যটাকা” ও 
যায় হুচীনিবন্ধ” গ্রন্থে ইতি-শববুক্ত সথত্রের উল্লেখ নাই। সুতরাং “ইতি” শব্ধ থাকিলে তাহা 
ভাঁষ্যকারের প্রযুক্তই বুঝিতে হইবে। 


সুত্র। প্রবর্তনা-লক্ষণা দৌষাঁঃ ॥ ১৮॥ 
অনুবাদ। দৌষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ ) পগ্রবর্তনালক্ষণ” অর্থাৎ প্রবৃত্তি- 
জনকত্ব তাহাদিগের লক্ষণ এবং অনুমাপক। 


ভ'ব্য। প্রবর্তনা প্রবৃত্তিহেতুত্বং জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্তয়ন্তি 
পুণ্যে পাপে বা, যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগস্বেষাবিতি | প্রত্যাত্ববেদনীয়া 
হীমে দোঁষাঃ কম্মালক্ষণতে। নির্দিশ্যান্ত ইতি। কর্ম্মলক্ষণাঃ খলু রক্ত- 
দিষটমূঢ়াঃ, রক্তো৷ হি তৎকর্্ম কুরুতে যেন কম্মণা স্থখং ছুঃখং বা লভতে 
তথ! দ্বিষন্তথা মুড ইতি। রাগদ্ধেষমোহা! ইত্যুচ্যমানে বহু নোক্তং 
ভবতীতি । 

অনুবাঁদ। প্প্রবর্তন” বলিতে প্প্রবৃত্তি”জনকত্ব । রাগাদি (রীগ, দ্বেষ ও 
মোহ ) আত্মাকে পুণ্য বা পীপ কর্মে প্রবৃত্ত করে। যেখানে ( যে আত্মাতে ) 
মিথ্যাজ্ঞান ( মোহ ) আছে, সেখানে ( সেই আত্মাতে ) রাগ (বিষয়ে অভিলাধ ) ও 
দ্বেষ আছে। (পূর্ববপক্ষ ) «প্রত্যাত্মবেদনীয়” অর্থাৎ সর্ববজীবের মানস-প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ এই দৌষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা 
কেন নির্দিষ্ট হইতেছে ? (উত্তর) যেহেতু “রক্ত” ( অনুরক্ত ),4দ্িষ্ট” (দ্েষযুক্ত) 
এবং মুঢ় (ভ্রান্ত ) জীবগণ “কর্ম্নলক্ষণ” অর্থাৎ কর্ম্মই তাহাদিগের সেইরূপে অন্ু- 
মাপক। রক্ত বাক্তিই সেই কম্ম করে, যে কর্মের দ্বারা সুখ বা ছুঃখ লাভ কবে। 
সেইরূপ দ্বিষ্ট ব্যক্তিই সেই কর্ম করে, যে কর্টের দ্বারা সুখ বা ছুঃখ লাভ করে 
তন্ত্রপ মুঢ় ব্যক্তিই সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা স্থুখ বা ছুঃখ লাভ করে। 


সাপলিসিলীশশিশিশিিটিশিশিটিটি 
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প্রাঁগছ্ধেষমোহা” এই কথাটি মাত্র বলিলে অর্থাৎ «প্রবর্তনীলক্ষণীঃ৮ এই কথাটি না 
বলিয়া “দোষ! রাঁগদ্েষমোহাঁঃ” এইরূপ সুত্র বলিলে অধিক বলা হয় না। 

টিগ্লনী। পরাগ”, ৭দ্ধেষশ ও “মোহ” এই তিনটির নাম “দোষ” । উহ| পূর্বোক্ত “প্রবৃভি"র 
প্রযোজক, এ জন্ প্প্রবৃত্তিগর পরে “দোষ” নিরূপণ করিয়াছেন। “দোষের মধো মোহই 
প্রধান। কারণ, মোহবশতঃই বাগ ও দ্বেষ জন্মে। এ রাগ ও দ্বেষই জীবকে সাক্ষাৎ কর্মে 
প্রবৃন্ত করে। “মোহ”শূহ্য বা মিথ্যাজ্ঞানশৃহ্য জীবের পুণ্যজনক বা পাপজনক কার্ষ্যে প্রীনন্তি 
হয় না__-অর্গাৎ তাহার অনুষ্ঠিত কণ্ম্ম ধর্ম বা অপন্ম জন্মার না । যত দিন মোহ থাকিবে, তত দিন 
জীব রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হইয়া পুণ্য বা পাপজনক কর্মে প্রবৃন্ত হইবেই । স্তৃতরাং প্রবর্ভনাই 
দোষের লক্ষণ; অর্থাৎ ধন্মীধর্শজনক কর্মে প্রবৃত্তি যখন দৌষ ব্যতীত হয় না, তখন তাঁদৃশ 
প্রবৃত্তিজনকত্বই দোষের লক্ষণ। আর এ গ্রবর্তনাই দোষের অন্ুমাপক! সুত্রে "লক্ষণ! 
শব্দের এক পক্ষে লিঙ্গ বা অন্ুমাপক অর্থ বুঝিতে হইবে ৷ রাগ, দ্বেষ ও মোহ মনোগ্রাহা আত্ম- 
বিশেষগুণ, সুতরাং উহারা সর্ধজীবের মানসপ্রত্যক্ষপিদ্ধ | প্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান প্রদর্শন 
কেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন) ভাষ্যে “কর্দলক্ষণাঃ খলু” 
এই স্থলে “খলু” শব্দটি হেত্র্থ ৷ 

ভাষ্যকারের উন্তরপক্ষের তাঁৎপর্ধ্য এই বে, রাগ, দ্বেষ ও মোহ নিজ আম্মাতে প্রত্যক্ষদিদ্ধ 
হইলেও অন্ত আত্মাতে তাহা অনুমেয় । কোন ব্যক্তি স্থুথ বা দুঃখজনক কার্ধ্য করিলে ধর কর্ম 
দ্বারাই তাহাকে রক্ত, দবিষ্ট ও মূঢ় বলিয়া নিশ্চয় করা বায়। কারণ, মোহ ব্যতীত কাহারও 
রাগ বা দ্েষ হয়না । রাগ, দ্বেষ ব্যতীতও কাহারও সুখ বাঁ দুঃখজনক কর্মে প্রবৃত্তি হয় 
না। ফলতঃ রাগ, দ্বেষ ও মোহবুক্ত ব্যক্তিই স্থখ ব৷ দুঃখজনক কর্ম করিয়া খাকে এবং 
মেংপ্রবর্তনাবশতঃ জীব বাণ্য হইয়া কর্শে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই প্রীবর্তনার আশ্রয় “দোষ”গুলিও 
জীবে আছে, এইরূপে পপ্রবর্তনা”ও অন্য জীবে দোষের অনুমাঁপক হয়। পরন্ত রাগ, দ্বেষ ও 
মোহ নিজ আত্মাতে সর্ব জীবের প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও এগুলি প্রবর্তনাবিশিষ্ট বলিরা সকলের 
জ্ঞাত নহে। উহ্বািগকে রূপে জানিলে নিবেদ জন্মিবে, এই অভিপ্রায়েও মহধি এ রূপেই 
উহাদিগের পরিচ় দিরাছেন। «দৌষা রাগছ্ধেষমোহাঃ” এইবূপ সুত্র বলিলে কেবল দোষগুলির 
স্বরূপমাত্রই বলা হয়, তাহাতে বেণী কিছু বলা! হয় না। 


সুত্র। পুনরুৎ্পত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥ ১৯ ॥ 
অনুবাদ । “পুনরুৎপন্তি” অর্থাৎ মরণের পরে পুনর্জন্ম “প্রেত্যভাব”। 
ভাষ্য। উৎপন্স্ত কচিৎসত্তবনিকায়ে স্ৃত্বা যা পুনরুৎপত্তিঃ স প্রেত্য- 
ভাবঃ। উৎপন্নস্ত সন্বদ্ধন্ত । সম্বস্ত দেহেক্ড্িয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ | পুন- 
রুৎপত্তিঃ পুনর্দেহাঁদিভিঃ সম্বন্ধঃ | পুনরিত্যভ্যাসাঁভিধানম্‌। যত্র কুচিৎ 


১৯ সৃগ] বাংস্যাঁয়ন ভাষ্য ১৮৯ 


প্রাঁণভূঙ্নিকায়ে বর্তমানঃ পূর্ববোপাত্তান্‌ দেহাদীন্‌ জহাঁতি তত প্রেতি । 
বত্তত্রান্ন্ত্র বা দ্েহাদীনন্ানুপাঁদত্তে তদ্ভবতি । প্রেত্যভাবে মৃত্বা পুন- 
রন্ম। পসোঁহয়ং জন্মমর্ণপ্রবন্ধ।ভ্যাসোঁহনাঁদিরপবর্গান্তঃ প্রেত্যভাবে! 
বেদিতব্য ইতি। 


অনুবাদ । কোন প্রাণি-নিকাঁয়ে অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি কোন এক- 
জাতীয় জীবকুলে উৎপন্নের মরণের পরে যে পুনরুতপত্তি, তাহ! “প্রেত্যভাব” । 
উৎপন্নের কি না, সম্বন্ধ-বিশিষ্টের ৷ সম্বন্ধ কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার 
অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত। পপুনরুৎপন্তি” বলিতে পুনর্ববার দেহাদির সহিত সম্বন্ধ! 
“পুন১” এই শব্দের দ্বারা৷ অভ্যাসের অর্থাৎ জন্মের পৌনঃপুন্ের কথন হইয়াছে। 
যে কোনও প্রাণিনিকায়ে (একজাতীয় জীবকুলে ) বর্তমান হইয়া (জীব) পূর্বনপরি- 
গৃহীত দেহাঁদিকে যে ত্যাগ করে, তাহা প্রেত হয়, অর্থাৎ সেই পূর্ববগৃহীত দেহাঁদির 
ত্যাগই জীবের প্রেতত্ব বা মরণ। সেই প্রীণিনিকায়ে অথবা ভন্য প্রাণিনিকায়ে 
যে অন্য দেহাদিকে গ্রহণ করে, তাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই অভিনব দেহাদির 
গ্রহণই জীবের উৎপন্তি ব৷ জন্ম । ফলিতার্থ -মরণৌন্তর পুনর্জন্মই প্রেত্যভীব। 
সেই এই জন্ম-মরণ-প্রবাহের অত্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-রূপ প্রেত্যভাব 
অনাদি (এবং ) মোক্ষান্ত জানিবে। 


টিগ্লনী) প্রপুর্বক “ইপ ধাতুর উত্তর ক্তাচ, প্রত্যর বোগে “প্রেত্য” শব্ষ এবং “ভূ” ধাতু 
হইতে “ভাব” শব্দ নিষ্পন্ন। প্রপুর্ধক “ইণ” ধাতুর অর্থ এখানে মরণ। ডি অর্থ 
উৎপত্তি) তাহা হইলে “প্রেত্য” অর্থাৎ মরিয়া “ভাব” অর্ধ উত্পন্ভি, ইহাই “প্রেত্যভ'ব” 
কথার দ্বারা বুঝা বায় । তাই ভাষ্যকার শেষে ফলিতার্য বলিরাছেন _-প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জন্ম” । 
“নিকায়” শব্দের অর্থ এখানে সমানবর্মমাবিশিষ্ট অর্থাৎ একজাতীর জীব-সমৃহ। ( সংশ্মিণাং 
স্তানিকায়ঃ)। আম্ম। নিজের কর্ফলে মনুষ্যাদি কোন একজাতীয় জীবকুলে উৎপন্ন 
হয়) নিত্য আত্মার উৎপত্তি নাই, তাই ভাষ্যকার “উৎপন্নস্ত সন্বদ্ধন্ত” এই কথার দ্বারা 
স্বপদ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্পরিগৃহীত দেহাদির পরিত্যাগ অর্থাঙ এ দেহাদির সহিত 
আম্মার ন্বন্ধ-বিচ্ছেদের নাম মরণ) পূর্ববপজাতীয় জীবকুলে অধবা অন্ত জাতীর জীবকুলে 
অভিনব দেহাদির গ্রহণ অর্থাৎ অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধের নাম উৎপত্তি ঝা 
জন্ম। উৎপত্তি মাত্র ন! বলিয়া "পুনরুৎপন্তি” শব্দের দ্বারা মহধি এখানে “গ্রেত্যভাবের” 
অনাদিত্ব সুচনা করিয়া গিরছেন। ভুতীয়াধ্যায়ে পরীক্ষা প্রককরণে ইভ ঘুক্তির বাব! মমর্ঘন 
করিবেন | 


১৯৩ ন্যাঁয়দর্শন [ ১০, ১আ” 


সূত্র। প্ররত্তিদোষজনিতোইর্থঃ ফলম্‌ ॥২০॥ 
অনুবাদ। ক্প্রবৃত্তি” ( ধন্ীধন্্ম ) এবং গদৌষ”-জনিত পদার্থ “ফল” । 
ভাষ্য । স্বথছুঃখসংবেদনং ফলমৃ। স্বখবিপাকং কর্ম্দ ছুঃখবিপা- 

কঞ্চ। তৎ পুনর্দেহেক্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধিঘু সতীষু ভবতীতি সহ দেহা'দিভিঃ 
ফলমভিপ্রেতমূ। তথাহি প্রবৃত্তিদোষজনিতোহ্র্থঃ ফলমেতত সর্ববং 
ভবতি। তদেতৎ ফলফুপাত্তমুপাত্তং হেয়ং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদেফ়মিতি। 
নাস্ত হানোৌপাদানয়োনিষ্ঠ। পর্য্যবসানং বাহস্তি | স খন্বয়ং ফলস্ত হানো- 
পাদানআোতপোহাতে লোক ইতি। 

অনুবাদ । স্তবখ ও ছুঃখের অনুভব ফল। কর্ম স্থুখফলক এবং ছুঃখ-ফলক। 
তাহ! অর্থাৎ পূর্বোক্ত সুখ-দুঃখ ভোগ আবার দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি থাকিলে 
হয়, এজন্য দেহাঁদির সহিত “ফল” অভিপ্রেত, অর্থাৎ মহধধি দেহাঁদিকেও “ফল” 
বলিয়াছেন। ফলিতার্থ এই যে, প্রবৃত্তি ও দৌষজনিত পদার্থ_এই সমস্ত (স্থুখ- 
দুঃখভোগ এবং তাহীর সাধন দেহাদি সমস্ত ) “ফল” হয়। সেই এই ফল গৃহীত 
হইয়া গৃহীত হইয়। ত্যাজ্য হয়, ত্যক্ত হইয়া ত্যক্ত হইয়া গ্রাহ হর। ইহার অর্থাৎ 
ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের “নিষ্ঠা” অর্থাৎ সমাপ্তি অথবা প্পর্য্যবসান” অর্থাৎ সর্ববতো- 
ভাবে অবসান নাই। ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ জোত অর্থাৎ ভোগের দ্বারা এক 
ফলের ত্যাগ এবং কর্মের দ্বার অন্য ফলের গ্রহণ, এই ভাবে অবিশ্রান্ত কল-ত্যাগ ও 
ফল-গ্রহণের প্রবাহ সেই এই লোককে ( জীবকুলকে ) বহন করিতেছে । অর্থাৎ 
জীবকুল ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ আ্রোতে নিরন্তর ভাসিতেছে। 

টিপ্লনী। ফল দ্বিবিধ,_মুখ্য ও গৌণ | সুখ ডুঃখের উপভোগই মুখ্য ফল। দেহ, ইন্জিয় 
প্রভৃতি তাহার সাধনগুলি গৌণ ফল। দ্বিবিধ ফলই মহর্ষির বিবক্ষিত। স্ৃঞ্জে অতিরিক্ত প্অর্থ” 
শবে গ্রয়োগ করিয়া মহষি তাহার এঁ অভিপ্রায় সুচনা করিয়াছেন । যদিও “ফল” পদার্ঘগুলির 
যথাসম্ভব পরিচয় পুর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি ফলমাত্রই "প্রবৃত্তি-দোষ-জনিত”, ইহা জানিলে 
নির্ধেদ লাভ হয়। তাই মহষি “প্রবৃতি-দোষজনিত” বলিয়া ফলের বিশেষ পরিচনস দিয়াছেন । 
প্রবৃত্তি বলিতে এখানে পূর্বোক্ত প্রবৃভি-সাধ্য ধর্ম ও অধন্ম। দোষজনিত এ ধর্মাধন্্ম ফলমাত্রের 
জনক; সুতরাং ফলমাত্রই প্রবৃত্তি ও দৌষ-জনিত। তাৎপর্যাটাকাকার বলিয়াছেন যে, কেবল 
প্রবৃদ্ধির প্রতিই দোষ কারণ নহে, প্রবৃত্তির কার্ধ্য সুখ ও ছুঃখের গ্রতিও দোষ কারণ, ইহা 
জানাইবার জন্যই মহষি পপ্রবৃত্তিজনিত” ন। বলিয়া *প্রবুভ্িদোষ জনিত” এইরূপ বলিয়্াছেন। 
দৌষরূপ জলের দ্বারা সিক্ত আয্মভূমিতেই ধর্ম ও অ+ন্ধরূপ বীজ সুখ-ংখ জন্মায় । 


২১ স্তৃণ ] বাৎস্ায়ন ভাষ্য ১৯১ 
প্রলয়কালে৪ ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের সমাপ্তি হয়, তাই আবার বলিয়াছেন,_“পর্য্যবসানং বা” । 
অর্থাত প্রল্য়কালে এ ফলত্যাগ ও ফলগ্রহণের অবসান-মাত্র হইলেও তব্রজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত 
তাহার সর্ধতোভাবে অবসান হয় না । প্রলয়কালেও জীবের ধর্্মাধ্্ম গ্রভৃতি থাকায় পুনঃ স্থষ্টিতে 
আবার এঁ ফলের ত্যাগ ও গ্রহণ হইয়া! থাকে । 
ভাষ্য। অধৈতদেব। 
অনুবাদ । অনস্তর ইহাই অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সর্বববিধ ফলই-_ 


সুত্র। বাধনালক্ষণৎ ছুঃখম্‌ ॥২১॥ 

অন্থুবাদ। “বাধনালক্ষণ” অর্থাৎ ছুঃখানুষক্ত বলিয়। “দুঃখ” | 

ভাষ্য । বাধন! পীড়া তাপ ইতি। তয়াহুনুবিদ্ধমনুষক্তমবিনি- 
ভাগেণ বর্তমানং ছুঃখযোগাঁদৃছুঃখমিতি । সোহিয়ং সর্বরং ছুঃখেনানু- 
বিদ্ধমিতি পশ্ঠন্‌ ছুঃখং জিহাস্থর্জন্মনি দুংখদশখ নির্বিদ্যতে নির্বিিগো 
বিরজ্যতে বিরক্তে। বিমুচ্যতে | 


অনুবাদ । “বাধন” বলিতে গীড়া, তাপ ( অর্থাৎ যাহাকে গীড়া বলে, তাপ 
বলে, তাহাই বাঁধনা )। তাহার সহিত অর্থাত বাধনার সহিত অনুবিদ্ধ অনুষক্ত 
( সম্বন্ববিশিষ্ট ) অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান (পূর্বেবাক্ত সমস্ত ফল) ছুঃখযোগবশতঃ 
(দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ ) দুঃখ । সেই এই আত্মা ( ছুখানুবিদ্ধ জন্ম- 
বিশিষ$ আত্মা ) সমস্ত অর্থাৎ সখ ও সুখসাধন দেহাদি দুঃখের সহিত অনুবিদ্ধ 
( নিয়ত সম্বন্ধ যুক্ত ), ইহা দর্শন করতঃ ( বোধ করতঃ ) দুঃখ পরিহার করিতে ইচ্ছুক 
হইয়া, জন্মে ছুঃখদর্শী হইয়া! নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নিরবিধ হইয়! বিরক্ত (বৈরাগ্য-সম্পন্ন) 
হন, বিরক্ত হইয়া বিমুক্ত হন। 

টিপ্লনী। ছুঃংখ না পাইলে, ছুঃখ না বুঝিলে, পরম পুরুষার্থ অপবর্গ লাভের অধিকারই হয় 
না এবং শরীরাদি নিরূপণ ন| করিয়া তাহাদিগকে ছুঃখ বলা যায় না । এ জন্য অপবর্গের পূর্বেই 
এবং শরীরাদির পরেই ছুঃখের লক্ষণসথত্র বলিরাছেন। ছুঃখ সকল জীবের স্থপরিচত পদার্থ । 
“বাধনা” প্পীড়া”, “তাপ”এগুলি ঢঃখবোধক পর্য্যায়শব্ব । শুত্রে “বাঁধনা” শবের প্রস্মোগেই 
দুঃখের লক্ষণ ব্যক্ত হইরাছে। বাঁধনা যাহার লক্ষণ অর্পৎ স্বরূপ, তাহাই ছঃখ, এইরূপ স্ত্রার্থ 
সহজ-ুদধগম্য হইলেও ভাষ্যকার সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকারের কথা এই যে, সুখ 
ও সুখ-সাধন জন্মাদি ফল-মাত্রই ছুঃখান্ুবিদ্ধ বলিয়া ছুঃখ-_ইহাই মহধির বিবক্ষিত। তাই 
তাষ্যকার প্রথমে “অখৈতদেব” এই কথার পূরণ করিরা মহধির স্ত্রের অধতারণা করিয়াছেন। 
তাষ্যকারের এঁ কথার সহিত সুত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে । 


০০ এপ | বউ জা ও সস বাপ্পা পানা পপনপানপি। | জএ 


তিতা পসিস্টীলাশি সিসির 
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সুত্রে “লক্ষণ” শব্দের অর্থ অনুষঙ্গ । অনুষঙ্গ বলিতে সন্বন্ধ। সুখে দুঃখের “অবিনাভাব” 
সম্বন্ধ ৷ বেথানে সুখ আছে, দেখানে দুঃখ আছেই | শরীরে ছুঃখের নিমিভ্ততা সন্ধন্ধ । ইঞ্জিয়, 
বিষয়ও বুদ্ধিতে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধ, উদ্যোতকরের “অনুষঙ্গ” ব্যাখ্যা এখানে এইরূপ । তাহার 
অন্ঠবিধ ব্যাখ্যাও দ্বিতীয় সুত্রভাষ্য ব্যাথার উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে “অন্ুবিদ্ধং” ইহার ব্যাখ্যা 
“অনুষন্তম্” | তাহার ব্যাখ্যা “অবিনির্ভাগেণ বর্তমানম1” অর্গাৎ দুঃখের সহিত পৃথক্‌ ভাবে 
€ বিুক্তভাবে ) বর্তমান কোন সুখাদি নাই । একেবারে ছুঃখসন্বন্ধ নাই, এমন সুখ ও স্ুখ-সাধন 
শরীরাদি হইতেই পারে না; এই জন্য স্থখাদি ফলে ছুঃখ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়া স্ুখাদি 
ফলমাত্রকেই গৌণ দুঃখ বল! হইয়াছে। তাতপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, সুত্রে প্বাধনা” 
শব্দের দ্বারা বাধনাবুদ্ধি অর্থাৎ ছুঃখবুদ্ধি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে । যাহা ছুঃখবুদ্ধি-লক্ষণ, অর্থাৎ 
যাহাতে ছুঃখ বলিয়! বুদ্ধি হয়, তাহাই দুঃখ । তাহা হইলে মুখ্য গৌণ উভ়বিধ ছুংখই সুত্রে 
দ্বার লক্ষিত হইল। “প্রতিকুলবেদনীয়” অর্থাৎ যাহা প্রুতিকুলভাবে (অপ্রিয়ভাবে, ভাল লাগে 
না_ এই ভাবে) বুদ্ধির বিষয় হর, এমন আত্মবিশেষ গুণই মুখ্য ছুঃখ। তাহাতে মূখ্য দুঃখ 
বুদ্ধি হয়। দেই মুখ্য ছুঃখান্ুষন্ত স্খাদি ফলমাত্রেই গৌণ ছুঃখবুদ্ধি হয়। কারণ, সেগুলি 
সমস্তই ুঃখানুষক্ত। স্ুখাদি ফলমাত্রই ছঃখ, ইহা বুঝিলে, শীরূপ ভাবনা করিলে নির্কেদ লাভ 
করতঃ বৈরাগ্য লাভ করিয়া আসমা মুক্তিলভ করেন, এ জন্ত স্থথ ও স্থুখসাঁধন শরীরাদি ফলমাত্রেই 
£খ-ভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে । 

খষিদিগের পরীক্ষিত এই বৈরাগ্যের উপায় কাহারও ভুঃখ বাড়াইবা দিবে না। পরস্ত 
বৈরাগ্যমাধন করিয়া ছুঃখ স্বাসই করিবে । বৈরাগ্যের সাধন ছুঃখও ভয়ের সাধন করে না, দুঃখ 
সহিফুতার মূলোচ্ছেদও করে না। পরন্ত দুঃখ সহিফুতার মূল বন্ধনই করিয়া থাকে । ছুঃখ 
স্বভাবতই অপ্রির পদার্থ, ইহা সত্য । শ্রতিও “অপ্রির” শবের দ্বারা দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন 
(“িয়াপ্তিয়ে ন স্পৃশতঃ” )। সুখ বা ছুঃখনিবৃন্তির অভিসন্ধি ব্যতীত ভুঃখকে কেহই প্রিয় 
পদার্থ বলিয়া আলিঙ্গন করে না। ভাবুকতার আবরণে সত্য গোপন কর! যায় না। তাই 
তারতীয় দর্শনকার খধিগণ দুঃখের বীজনাশের উপায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাই «“বৈরাগ্য- 
মেবাভয়ং” বলিয়া ভারতগুরু ভাবুকতা ছাড়ি বাস্তবতত্বের উপদেশ করিয়। গিয়াছেন। বৈরাগ্য, 
ব্যতীত কে কবে কোন্‌ বিষয়ে নির্ভয় হইতে পারি্াছেন? কে কবে দুঃখের ভীষণ মুক্তি ভুলিতে 
পারিয়াছেন? কে কবে বিষয়-স্থখের ছুশ্ছেদ্য মমতা-বন্ধন ছেদ করিয়া “অভয়পদ” লাভের জন্ত 
উত্থিত হইতে পারিয়াছেন? বৈরাগ্য বহু সাধনার ফল। বহু ছুংখ না পাইলে--বহু কর্ম না 
করিলে বৈরাগ্য সাধন হয় না। ছুঃখ ব্যতীত ছুঃখের নিবৃ্তি হয় না, তাই ভাষ্যকার বাংস্তায়ন 
ভাষ্যারন্তে ছুঃখকেও “অর্থ” বলিয়া আদিরাছেন। ছুঃখ পরিহারের জন্যই ছুঃখ অর্থমান। 
ন্ৃতরাং পূর্বোক্ত বৈরাগ্যের উপদেশ কাহাকেও ছুঃখভীরু বা অকর্্য করে না। পরন্থ প্ররুত 
বোদ্ধা বৈরাগ্যের তত্ব বুঝিয়া' বৈরাগ্য-সাধনের জন্ঠ বহু ক্লেশসাধ্য কঠোর পুরুষকারেই ব্রতী 
হইয়া থাকেন। 


২২হৃত] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৯৩ 


স্থখ এবং সুখদাধন জন্মাদি প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধি এখানে নির্ধেদ। স্বয়ং উপস্থিত 
সর্ববিষয়েই বিতৃষ্ণতা বা উপেক্ষা বুদ্ধিই এখানে বৈরাগ্য | 
প্রচলিত অনেক পুস্তকেই এই স্থত্রের শেষে “ইতি” শব দৃষ্ট হয়। কিন্ত “তাৎপর্য্যটাকা” ও 
পন্য স্থসীনিবন্ধে” ইতিখন্বান্ত স্থত্রের উল্লেখ নাই; ইতি শবের এখানে কোন প্রয়োজনও নাই । 
ভাষ্য । যত্র তু নিষ্ঠ। ত্র তু পর্ধ্যবসানং সোহয়ং | 
অনুবাদ । যেখানে কিন্তু নিষ্ঠা সমাপ্তি), বেখানে কিন্তু সর্ববতোাবে অবসান, 
সেই এই-- 


সুব্র। তদত্যন্তবিমোক্ষোইপবর্গঃ ॥২২॥ 
অনুবাদ। তাহার সহিত ( পূর্বেবাক্ত মুখ্য গৌণ সর্বববিধ দুঃখের সহিত ) 
অত্যন্ত বিয়োগ অপবর্গ। 


ভাষ্য । তেন ছুঃখেন জন্মনাহত্যন্তং বিুক্তিরপবর্গঃ | কথম্‌? 
উপাত্তস্ত জন্মনেো হানমন্যস্ত চান্ুপাদাঁনমূ। এতাঁমবস্থামপর্য্যস্তামপবর্গং 
বেদয়ন্তেইপবর্গবিদঃ | তদভয় মজরমস্তত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি | 

অনুবাদ। সেই জন্মরূপ ছুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মান শরীরাদি সর্ববদুঃখের 
সহিত অত্যন্ত বিয়োগ “অপবর্গ”। (প্রশ্ন কি প্রকীর ? অর্থাৎ জন্মরূপ দুঃখের 
সহিত অত্যন্ত বিয়োগ কি প্রকার ? ( উত্তর ) গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্মের 
অগ্রহণ। অবধিশুন্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী এই অবস্থাকে (আত্মার শরীরাদি সর্ববছুঃখ- 
শুন্য কৈবল্যাবস্থাকে ) অপবর্গবিদ্গণ অপবর্গ বলিয়। জানেন। তাহা অভয়, 
অজর, অমৃত্্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি। (অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অবস্থাই শাস্ত্রে অনেক 
স্থানে ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে কীর্তিত হইয়াছে )। 


টিগ্লনী। ছুঃখের পরে মুক্তি) ইহাই মহ্ধিকথিত চরম প্রমেয়। ইহাই জীবের চরম 
উন্নতি। পূর্বোক্ত ফলগ্রহণ ও ফলত্যাগের ইহাতেই সমাপ্তি, ইহাতেই পর্য্যবসান। হৃত্স্থ “তৎ” 
শব্দের দ্বারা পুর্ব হুত্রোন্ত ছুঃখই বোপ্য, তাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন _“তেন ছুঃখেন” । কেবল মুখ্য 
দ্ঃখই উহার দ্বারা বিবকিত _এরপ ভ্রম না হয়, তাই আবার বলিয়াছেন-__“জন্মনা”। অর্থাৎ 
“জায়তে বং” এইরূপ ব্যুৎপন্ভিদিদ্ধ "জন্মন্শৰের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার এখানে “ছুঃখ"্শবের 
দ্বারা জায়মান শরীরাদি গোণ মুখ্য সব্ববিধ ছুঃখই বুঝিতে হইবে, ইহা! সুচনা করিয়াছেন । জীবগণ 
অনাদিকাল হইতে জন্মপ্রবাহে ভাদিয়া নানা দুঃখের বিচিত্র তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। এ 
জন্মপ্রবাহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃন্তি কখনই সম্ভব নহে। সাময়িক 

৫ 
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রোগ নিরন্থির স্তার প্রলয়কালে জীবের সাময়িক ছুঃখনিবৃত্তি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃতি নহে, তাই 
উহা মুক্তি নহে; তাই বলিয়াছেন_-“অত্যন্তং বিমুক্তিঃ” এবং “অপর্যস্তাম্” ৷ ফলতঃ 
চিরকালের জন্য আত্মার জন্মাদি সর্বছুঃখশূন্যাবস্থাই কৈবল্যাবস্থা । উহাই মুক্তির প্ররুত স্বরূপ । 
মুক্তি হইলে আর সংসার-ভর থাকে না ( ন চ পুনরাবর্ভতে )। মুক্তি অভয়। শ্রৃতিও ব্রন্মকে 
পুনঃ পুনঃ “অভয়” বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন__তাই শাস্ত্র অনেক স্থানে মুক্তিকে ব্রহ্ম এবং 
মুক্তিলাভকে ব্রহ্মলাভ বলিয়াছেন। এরূপ গৌণপ্রয়োগ ভাষার প্রচুর পাওয়া যায়। 
ধাহার৷ ব্রহ্মপরিণামবাদী অর্থাৎ ব্রদ্মই জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা! ধাহাদিগের 
মত, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়৷ বলিয়াছেন -“অজরং” অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্বিকার, তাহার কোনরূপেই 
পরিণাম বা পরিবর্তন হইতে পারে না। ৃ 
রন্ধের স্তায় মুক্তিরও কোন দিন কিছুমাত্র পরিবর্তন নাই? তাই মুক্তি অজর ব্রহ্মসদৃশ | 
এইরূপ তাৎপর্য্েই শাস্ত্রে অনেক স্থানে মুক্তিকে পত্রহ্মভাব” বলা হইয়াছে । “নিরঞ্জনঃ...পরমং 
সাম্যমুপৈতি” এই শ্রুতিতে মুক্ত ব্যক্তির ব্রন্মসাম্যলাভের কথা স্পষ্ট থাকায় অগ্ঠান্য শ্রুতি ও 
স্বৃতিতে লক্ষণার সাহাধ্যে সেইরূপ অই গ্রহণ করিতে হইবে । পরস্ত “ইদং জ্ঞানমপাশ্রিত্য মম 
সাবন্্যমাগতাঃ1 সর্গেইপি নোপভায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥” এই ভগবদগীতাবাক্যে মুক্ত ব্যক্তির 
র্বসাদৃশ্তলাতই স্পষ্ট প্রকটিত আছে। পেই ব্রহ্মসাদৃগ্ত কি? তাহা বলিবার জন্যই এ শ্লোকের 
পরার্ধ বলা হইবনাছে। নচেং এ পরার্ধের উত্থাপক কোন আকাঙ্ষ! বা প্রয়োজন থাকে না। 
“সাধ্য” শব্দেরও প্রসিদধার্ণ বা মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিশিষ্ট সাদৃশ্তবোধের ভন্ত 
কাহাকে “ত্রন্ম” বলিলে লক্ষণার দ্বারা *ক্রহ্মদদৃশ” এই অর্থ গ্রহণ করা বায়। কিন্তু “ত্্মসাম্য”, 
“তরহ্বসাধন্ম্য” প্রসৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলে লক্ষণার ছারা তাহার ব্রহ্মরূপতা অর্থ গ্রহণ করা যায় 
না। তাহাতে “সাম্য” “সাংস্্য” প্রত্বতি শবের প্রয়োগ নিক্ষল হয়। বিশিষ্ট সাদৃশ্ঠ বোধের জন্য 
রাজসতৃশ ব্যক্তিকে “রাজা” বলা যায়। কিন্ত প্রকৃত রাজাকে রাজসদশ” বলির! লক্ষণার দ্বারা 
তাহার “রাজা” এই অর্থের কেহ ব্যাখ্যা করে না। এরূপ লক্ষণা নিশ্রমাণ | উহা অপ্রদিদ্ধ ও 
নিশ্রয়োজন। প্রচলিত স্যার-মতান্ুসারে শ্রুতি স্মৃতির ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে লক্ষণার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ইহা সত্য; কিন্তু ত্বই বলিয়া অসংগত অপ্রপিদ্ধ লক্ষণার আশ্রয় করা 
যায় না। “সাম্য” “দাধন্থ্য” প্রস্ুতি শব্দের অসংগত লক্ষণার আশ্রয় ন| করিয়! অন্ঠান্ঠ বহু শবের 
গত ও প্রসিদ্ধ লক্ষণার আশ্রয্প করাই সমীচীন ; ইহাই স্তায়াচার্ধ্যগণের স্বপক্ষ সমর্থনের বুক্তি। 
ু্ধদেবের প্রকৃত মত যাহাই হউক, বৈনাশিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিতেন, প্রদীপের স্ঠায় চিন্ত বা 
আত্মার চিরনির্বাণই যুক্তি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন__“অমৃত্যুপদম্” | 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত কৈবল্যাবস্থারূপ মুক্তিকে 'অমৃত্যুপদ” বলে। উহা আম্মার মৃত্যু নহে। 
আস্মার মৃত্যু অন্তব। পরস্ত আত্মার অত্যন্ত বিনাশ কখনও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না। 
কোন বুদ্ধিমান্ই উহ! আকাঙ্ষা করেন না। আত্মার কৈবল্যাবস্থারূপ মুক্তি হইলে, আর মরিতে 
হয় না। “তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি” (শ্রুতি) 'জনমমত্যুরাছুঃখৈরবিযুকতোহমৃতম্তে”-_ 
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(গতা ) এবং উহাই আত্মার প্রকৃত ক্ষেমপ্রাপ্তি বা মঙ্গলপ্রান্তি । উহা মরণ নহে, উহা! ভীষণ 
নহে-__উহাই প্রকৃত শান্তি। 

ভাষ্য । নিত্যং স্থখমাতনে। মহত্বন্মোক্ষে ব্যজ্যতে, তেনাঁভি- 
ব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ স্থখী ভবতীতি কেচিন্মন্ন্তে। তেষাং প্রমাণা- 
ভাবাদন্ুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো! বা বিদ্যতে নিত্যং 
স্বখমাত্মনে। মহত্ববন্মোক্ষেহভিব্যজ্যত ইতি । 


অনুবাদ । মহন্বের ন্যায় অর্থাৎ আত্মার পরম মহত-পরিমাণের ন্যায় মোক্ষে 
আত্মার নিত্যস্থখ অভিব্যক্ত ( অনুভূত ) হয়। সেই অভিব্যক্ত নিত্যন্থখের দ্বারা 
বিমুক্ত হইয়া ( আত্ু। ) অত্যন্ত স্থুখী হন, ইহা কেহ কেহ মনে করেন অর্থাৎ ইহ! 
এক সম্প্রদায়ের মত। প্রমাণাভাববশতঃ তাহাদিগের উপপত্তি নাই। বিশদার্থ 
এই যে, মহত্বের ন্যায় মোক্ষে আত্মার নিত্য স্থখ অতিব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ নাই, অনুমান প্রমীণ নাই, আগম প্রমাণও নাই। 


টিগ্লনী। আম্মার মহন্ত অর্থাৎ পরমমহত পরিমাণ আত্মাতে নিত্যসিদ্ধ থাকিলেও সংসারা বস্থায় 
শরীরাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ যেমন তাহার অনুভূতি হয় না, কিন্তু মোক্ষে শরীরাদি প্রতিবন্ধক না 
থাকায় তাহার অনুভূতি হয়, তদ্রপ আত্মাতে নিত্যন্থখ থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ সংসারাবস্থায় 
এ নিত্যস্থখের অনুভূতি হর ন» মোক্ষে তাহার অনুভূতি হয়। এ নিত্যস্থখের অভিব্যন্তিই 
মুক্তি। এই মতটি নব্য স্যায়গ্রস্থে ভট্টমত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এবং নব্ন্তাস্াচা্য্য 
রবুনাথ শিরোমণি এই ভট্টমতের পরিফার করিয়াছেন, ইহাও অনুমিতি গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্য 
লিখিয়াছেন। মুক্তিবাদ গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্য ভট্টমত বলিয়া এই মতের পরিষার করিয়া শেষে 
কেবল কল্পনাগৌরব বলিয়াই এই মত মনোরম নহে, ইহা বলিয়াছেন । 

তাৎপর্য্যটাকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র কিন্ত এখানে ভাষ্যকারের উল্লিখিত মতটিকে শু্ধা- 
দ্বৈতবাদী বেদান্ত মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়া সেই মতের বিরুদ্ধেই পরব রী ভাষ্যসন্দর্ভের তাৎ্পধ্য 
বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, “বিজ্ঞীনমানন্দং ত্রহ্ম” এই ্রুতিতে ব্রহ্ম স্ুখস্বরূপ 


১। নব্যনৈয়ায়িক গদধর প্রভৃতি পনিত্য হুখের অভিব্যক্তি মোক্ষ* ইহ! ভট্টমত বলিয়! উল্লেখ করার, উহা 
ত্ট কুমারিলের মত বলিয়্াই অনেকের দৃঢ় সংস্কার আছে। কিন্তু ভটকুমারিল শ্লোকবার্তিকে *সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার- 
প্রকরণে” (১০৫ প্লোকে ) সথখসস্তোগ মুক্তি হইতে পারে না, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। নব্যনৈয়রিকগণ 
তট বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা অনুসন্ধেয়। নিভানিরতিশয় হখের অভিব্যক্তি যুক্তি, ইহ] তুতাত ভট্ের 
মত বলিয়া উদয়নাচার্য্যের কিরপাবলী গ্রন্থে দেখা বার। উদয়ন লিখিয়াছেন--“তৌতাতিতান্ত অকাধ্যমপি ঈশ্বরজ্ঞানং 
শরীরমস্তরেণানিচ্ছন্তঃ কাধামের ুধজ্ঞ'নমপসর্গেহস্তীতি বদন্তঃ” ইত্যাদি (কিরপাবলী, প্রথম 'ভাগ%)। দেখানে 
প্রকাশটাকাকার বর্ধমান উপাধায় লিখিয়াছেন,__*ছ্ঃধসাধনশরীরনাশে নিত্যনিরতিশর হুখাভিব্ির্দুক্তিরিতি 
তাটং মতং নিরাকরোতি তৌভাতিতান্তিতি”। বর্ধমানও উ মতকে কেবল তাট্ট মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
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স্-ছিঞ্চ ন্ধাজানাডারেরজ্জ্ঞন নৃপন্রারাদরুেদ। ৪ 


৬ ৮ ৯ পিপি পানি লরই 


১৯৬ ্যায়দর্শন [১ অ* ১আ* 


বলিয়া! কথিত হইয়াছেন। ব্রহ্গ নিত্য, সুতরাং এ স্থখও নিত্য । এ নিত্য স্থখস্বরূপ ব্রহ্ম 
আত্মা হইতে অভিন্ন। ভাষ্যে “আম্মনঃ* এই স্থলে “রাহোঃ শিরঃ” এই স্থলের ন্তায় অভেদে 
ষষ্ঠী। ফলিতার্থ এই যে, মোক্ষে আত্মন্থরূপ নিত্যস্থথ অভিব্যক্ত হয় অর্ধ মোক্ষ নিত্যন্থ্থস্বরূপ | 
মিশ্র মহোদয়ের উদ্ধৃত ভাষ্যসন্দর্ভে “মহত্ব২* এই কথাটি নই। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যেই 
“মহত্ববৎ” এই কথাটি আছে) মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যার মহতৃদৃষ্াস্ত সংগত হয় না। ভাষ্য 
পমহত্বব২” এই কথাটি না থাকিলে? পুর্বোক্ত ভাষ্যদন্দর্ভ এবং পরবর্তী ভাষ্যদমূহের দ্বারা 
ভাষকার এই মতের যে অন্নুপপন্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতি মনোধোগ করিলে শুদ্ধাট্বৈত- 
বাদি-সম্মত মুক্তিই এখানে ভাষ্যকারের সমালোচিত, ইহা মনে আসে না। মুক্তিতে নিত্যানন্দের 
অন্তভুতি হয়, তাহার দারা ততকালে আস্মা অত্যন্ত সুখী হন, ইহাই মতবিশেষ বলিয়া ভাষ্যকার 
সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। মুক্তি নিত্যাননস্বরূপ, ভাষ্যকার এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া 
সরলভাবে বুঝা যায় না। পরবর্তী ভাষ্যসমূহের দ্বারা ভাষ্যকার তাহার উল্লিখিত মতেরই 
সমালোচনাপুর্বক খণ্ডন করিরাছেন__সেই কথাগুলির পর্য্যালোচনা করিয়নাই ভাষ্যকার কোন্‌ মতের 
উরেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সখীগণ চিন্তা করিয়া স্থির করিবেন। 


ভাষ্য । নিত্যস্যাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং তজ্য হেতুবচনম | 
নিত্যন্তাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং জ্ঞানমিতি তত্ত হেতুর্ববাচ্যো যতস্তছৎপদ্যত 
ইতি। সুখবন্লিত্যমিতি চেৎ সংসারস্থস্য মুক্তেনাবিশেষঃ। 
যথা যুক্তঃ স্বখেন তৎ সংবেদনেন চ সন্‌ নিত্যেনোপপন্নস্তথা সংসাঁর- 
স্থোইপি প্রসজ্যত ইতি উভয়ন্ত নিত্যত্বাৎ। 

অভ্যনুক্ঞানে চ ধন্মধ্মফলেন দাহচর্ধ্যং যৌগপদ্যৎ 
গুহ্যেত | যদিদমুৎপত্তিস্থানেযু ধর্্মাধন্্মফলং স্থখং ছুঃখং বা সংবেদ্যতে 
প্যযায়েণ, তন্তয চ নিত্যসংবেদনস্ত চ সহভাবো যৌগপদ্যং গৃহেত ন 
স্থখাভাবে! নানভিব্যক্তিরস্তি, উভয়স্ত নিত্যত্বাৎ। 

অনুবাদ। নিত্যের অর্থাৎ নিত্যস্থখের অভিব্যক্তি কি না সংবেদন (জ্ঞান), 
তাহার হেতু বলিতে হইবে। 


বিশদার্থ এই যে,__নিত্যের (নিত্যস্থখের ) অভিব্যক্তি বলিতে (তাহার) 
সংবেদন কি না৷ জ্ঞান, তাহার ( সেই নিত্যস্থথজ্ঞানের ) হেতু বলিতে হইবে- যাহা 
হইতে তাহা উৎপন্ন হয়। 

সখের স্তায় (তাহা) নিত্য, অর্থাৎ এ নিত্যস্থখের অভিব্যক্তিও' নিত্য পদার্থ, 
তাহার কোন কারণ নাই, ইহা যদি বল, ( তাহা হইলে ) মুক্ত ব্যক্তির সহিত সংসারীর 
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অবিশেষ হয়। বিশদার্থ এই যে,__যেমন মুক্ত ব্যক্তি নিত্যস্থধ এবং তাহার নিত্যানু- 
ভূতির দ্বারা উপপন্ন আছেন-_-উভয়ের (স্থুখ ও স্থৃখানুভবের ) নিত্যতাবশতঃ 
সংসারী ব্যদ্তিও তদ্রপ (সতত নিত্যস্থখ-সন্ভোগী ) হইয়া! পড়ে। 

স্বীকার করিলে অর্থাৎ স্বমত রক্ষার্থ সংসারী ব্যক্তিও নিত্যস্থখ সম্ভোগ করে, 
ইহা বলিয়া বসিলে, ধর্ম ও অধন্মের ফলের সহিত অর্থাৎ সাংসারিক স্ুখ-ছুঃখের 
সহিত সহভাঁব কি ন! যৌগপদ্য গৃহীত হউক ? বিশদার্থ এই যে__-উপন্তিস্থানসমূহে 
(চতুর্দশ ভুবনে ) এই যে ধরন ও অধর্মের ফল সখ ও ছুঃখ যথাক্রমে (সংসারিগণ 
কর্তৃক ) অনুভূত হইতেছে, তাহার অর্থাৎ সেই সাংসারিক স্ুখদুঃখানুভবের এবং 
নিত্যসংবেদনের অর্থাৎ নিত্যস্থখের নিত্যান্ুভবের সহভাব কি না যৌগপদ্য বুঝা 
যাউক ?-_( অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগের সহিত এক সময়েই নিত্যস্থুখভোগ 
হউক ), উভয়ের (সুখ ও তাহার অভিব্যক্তির ) নিত্যতীবশতঃ সখের অভাব নাই, 
অভিব্যক্তিরও অর্থাৎ এঁ নিত্যন্থখের অনুভূতিরও অভাব নাই। 

ভাষ্য । অনিত্যত্ে হেতুবচনম্‌ 1 অথ যে'ক্ষে নিত্যস্য স্থখস্ত 
সংবেদনমনিত্যং যত উতপদ্যতে স হেতুর্বধাচ্যঃ আত্মযনঃসংযোগজ্য 
নিমিত্তান্তরসহিতস্য হেতুত্বম্‌। আত্মমনঃসংযোগো হেতুরিতি 
চেশু এবমপি তস্ত সহকারিনিমিত্ীন্তরং বচনীয়মিতি | 

ধন্মস্য কারণবচন্ম | যদি ধর্ম নিমিত্ান্তরং তস্ত হেতুর্বাচ্যো 
যত উৎপদ্যত ইতি। 

যৌগসমাধিজন্য কাধ্যাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ষয়ে সংবেদন- 
নিরৃত্িউ। যদি যোগদমাধিজো ধর্ম হেতুত্তস্ত কাধ্যাবসায়বিরোধাৎ 
প্রলয়ে সংবেদনমত্যন্তং নিবর্তেত। 

অসংবেদনে চাবিদ্যমানেনাবিশেষঃ।  খদি ধর্মকষয়াং 

ংবেদনো পরমে। নিত্য শ্বখং ন সংবেদ্যত ইতি কিং বিদ্যমানং ন 

সংবেদ্যতেহথাবিদ্যমীনমিতি নানুমাঁনং বিশিষ্টেইস্তীতি | 

অনুবাদ । অনিত্যত্ব হইলে হেতু বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে-_যদদি 
মোক্ষে নিত্য স্থখের অনুভব নিত্য হয়, (তাহ হইলে ) যাহা হইতে তাহা। উৎপন্ন 
হয়, সেই হেতু বলিতে হইবে। 

নিমিস্তান্তর সহিত আত্বমনঃসংযৌগেরই হেতুন্ধ হয়। বিশদীর্ঘ এই যে, 


৯ গাল 


১৯৮ স্যায়দর্শন ভিসির জা 


আত্ুমনঃসংযোগ ( রিত্য স্থুখানুভবে ) হেতু, ইহা যদি বল, এইরূপ হইলেও তাহার 
সহকারী কারণীস্তর বলিতে হইবে৷ 

ধর্মের কারণ বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, যদি ধর্ম নিমিত্তীন্তর হয় অর্থাৎ 
সংসারাবস্থায় স্তখানুভবে ঘখন ধর্মই আত্মমনঃসংযোগের সহকারী কারণ, তখন এ 
দৃষ্টান্তে মোক্ষে নিত্যস্তখানুভবেও ধর্ম্মই যদি সহকারী কারণ বল, (তাহা হইলে) 
তাহার (সেই ধর্মের) কারণ বলিতে হইবে, যাহা হইতে (সেই ধর্ম) উৎপন্ন 
হয়। যোগসগাধি-জাত ধর্ম্মের কার্ধ্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ বিনাশ হইলে 
সংবেদনের (নিত্যন্থখানুভূতির ) নিবৃত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি যোগ-সমাধিজাত 
ধর্ম (মোক্ষে নিত্যস্থখানুভবের ) কারণ হয় অর্থাৎ সহকারী কারণ হয়, তাহা 
হইলে, তাহার (এ ধর্মের ) কার্ধ্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ অর্থাৎ ধর্ম মাত্রই 
তাহার চরম কার্ধ্য বা চরম ফল নাশ্য, ধর্ম্মের কার্য বা ফলের সমাপ্তি হইলে ধর্ম 
থাকে না, এ জন্য, প্রলয় হইলে অর্থাৎ এ ধর্মের বিনাশ হইলে সংবেদন (নিত্য 
সখান্ভব ) অত্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। 

সংবেদন না হইলে আবার অবিদ্যমানের সহিত অবিশেষ হয়। বিশদার্থ এই 
যে, যদি ধর্ম ক্ষয়বশতঃ সংবেদনের (নিত্যস্থখানুভবের ) নিবৃত্তি হয়, নিত্য সখ 
অনুভূত না হয়, তাহা হইলে কি বিদ্যমান (স্থখ ) অনুভূত হইতেছে না? অথবা 
অবিদ্যমান (সুখ ) অনুভূত হইতেছে না? বিশিষ্টে অর্থাৎ একতর বিশেষ পক্ষে 
অনুমান প্রমাণ ( যুক্তি ) নাই। 


ভাষ্য । অপ্রক্ষয়ন্ঠ ধর্মাস্য নিরনুমানমুৎপত্তিধর্মমকত্বাৎ। 
যোগলমাধিজো ধর্ম ন ক্ষীয়ত ইতি নাস্ত্যনুমানমুৎ্পতিধন্কমনিত্যমিতি 
বিপর্ধ্যয়ন্ত ত্বনুমানমূ । যস্ত তু সংবেদনোৌপরমে নাস্তি তেন সংবেদন- 
হেতৃনিত্য ইত্যনুমেয়মূ। নিত্যে চ যুক্তসংসারস্থয়োরবিশেষ ইত্যুক্তমূ। 
যথা মুক্তস্ত নিত্যং হুখং তৎসংবেদনহেতুশ্ঠ, সংবেদনস্ত তুপরমো নাস্তি 
কারণস্য নিত্যত্বাৎ তথা সংসারস্থপ্যাপীতি। এবঞ্চ সতি ধর্ম্মাধন্্ফলেন 
সথখদ্ুঃখসংবেদনেন সাহচর্ষ্যং গৃহেতেতি। 


শরীরাদিসম্বন্ধঃ প্রতিবন্ধহেতুরিতি চেৎ, ন, শরীরাদীনা- 


যুগভোগার্থত্বাৎ বিপধ্যয়স্য চানন্ুমানাৎ। | 
স্তান্মতং, সংসারাবস্থম্ত শরীরাদিসন্বন্ধো নিত্য হ্থখসংবেদনহেতোঃ 
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প্রতিবন্ধকন্তেনাবিশেষো নীস্ভীতি । এতচ্চাযুক্তং, শরীরাঁদয় উপ- 
ভোগার্থান্তে ভোগপ্রতিবন্ধং করিষ্যন্তীত্যন্ুপপন্নমূ। ন চাস্তযনুমানমশরীর- 
স্তাতমনো। ভোঁগঃ কশ্চিদস্তীতি | 

অনুবাদ । ধর্মের ( পূর্বেবাক্ত যোৌগসমাধিজাত ধর্মের ) অত্যন্ত বিনাশ নাই, 
(এ বিষয়ে ) অনুমান প্রমাণের অতাব। কারণ, ধর্মের উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব আছে। 
বিশদার্থ এই যে-__যোগসমাধিজাত ধন বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ নিত্য, এই বিষয়ে 
অনুমান প্রমাণ নাই ; পরন্ত উৎপত্তিধন্্মক অর্থাৎ উৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই অনিত্য, 
এইরূপে বিপর্ধ্যয়ের ( নিত্যত্বের বিপর্ধ্যয় অনিত্যত্বের) অনুমান আছে । 

যাহার (মতে )কিন্তু সংবেদনের (নিত্য স্থুখানুভবের ) নিবৃত্তি নাই, তিনি 
সংবেদনের হেতু নিত্য, ইহা অনুমান করিবেন। নিত্য হইলে অর্থাৎ নিত্য 
স্থখানুভবের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে আবার মুক্ত ও সংসারীর অবিশেষ হয়, ইহা 
বলিয়াছি। বিশদার্থ এই যে--যেমন মুক্ত ব্যক্তির স্থখ এবং তাহার সংবেদনের 
€ অনুভবের ) হেতু নিত্য, কারণের নিত্যত্ববশতঃ সংবেদনেরও (নিত্য স্খান্থুভবেরও) 
নিবৃত্তি নাই, সংসারী ব্যক্তিরও তদ্রপ হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলে আবার ধর্ম ও 
অধর্্ের ফল স্থুখছুঃখানুভবের সহিত সহভাব ( যৌগপদ্য ) গৃহীত হইয়া পড়ে। 

শরীরাদি সম্বন্ধ গ্রতিবন্ধের হেতু, ইহা! যদি বল, তাহা নহে অর্থাৎ তাহা বলিতে 
পার না। কারণ, শরীরাদি উপভোগার্থ এবং বিপর্যয়ের অর্থাৎ অশরীর আত্মার 
ভোগের অনুমান নাই। বিশদার্থ এই যে-_( পূর্ববপক্ষ ) সংসারীর শরীরাদি সম্বন্ধ 
নিত্যন্থখানুভবের কারণের প্রতিবন্ধক, তড্জন্য (€ সংসারীর মুক্ত ব্যক্তির সহিত) 
অবিশেষ নাই, ইহা মত হইবে অর্থাৎ ইহাই সমাধান করিব। (উত্তর) ইহাও 
অযুক্ত। ( কারণ ), শরীরাদি উপভোগার্থ; তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধ করিবে, ইহা 
উপপন্ন হয় না এবং অশরীর আত্মার কোন ভোগ আছে, এ বিষয়ে অনুমান নাই। 


ভাষ্য। ইষ্টাধিগমার্থা প্ররত্তিরিতি চে, ন অনিষ্টো- 
পরমার্থত্বীাৎ। ইদমনুমানং ইস্টাধিগমার্থে। মোক্ষোপদেশঃ প্রবৃত্তিশ্চ 
মুমুক্ষণাং নোভয়মনর্থকমিতি। এতচ্চা যুক্তং অনিষ্টোপরমার্থে। মোক্ষো- 
পদেশঃ প্রবৃতিশ্চ মুযুক্ষুণামিতি, নেষ্টমনিষ্টেনাননুবিদ্ধং জন্তভবতীতি 
ইফ্টমপ্যনিষ্টং সম্পদ্যতে। অনিষ্টহানাঁয় ঘটমাঁন ইষ্উমপি জহাতি। 
বিবেকহানস্যাঁশক্যত্বাদিতি | 
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দৃষ্টাতিক্রযশ্চ দেহাদিষু তুল্য$। যথা দৃষ্টমনিত্যং হুখং 
পরিত্যজ্য নিত্যন্ত্রখং কাময়তে এবং দেহেক্ডরিয়বুদ্ধীরনিত্য| দৃষ্টা অতি- 
রম্য মুক্তপ্য নিত্যা দেহেক্জিযবুদ্ধয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ, সাধীয়শ্চৈবং মুক্তপ্য 
চৈকাত্মাং কল্িতং ভবতীতি । 

উপপত্ভিবিরুদ্ধমিতি চেৎ জমানম্‌। দেহাদীনাং নিত্যত্ব 
প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতূমশক্যমিতি সমানং স্থখস্যাপি নিত্যত্বং প্রমাণবিরদ্ধং 
কল্পয়িভূমশক্যমিতি । 

অনুবাদ। প্রবৃত্তি ই্টলাভার্থ, ইহা যদি বল, তাহা নহে। কারণ, (প্রবৃত্তির) 
অনিষ্ট নিবৃত্তযর্থতা আছে। বিশদার্থ এই যে € পূ্ববপক্ষ ) মোক্ষের উপদেশ ও 
মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি ইট লাভার্থ, ; স্থুখ লাভের জন্য )। উভয় অর্থাৎ মোক্ষের 
উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, এই অনুমান আছে অর্থাৎ উপদেশ 
মাত্র এবং প্রবৃত্তি মাত্রই বখন সুখলাভার্থ, তখন মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্ষুদিগের 
্রবৃত্তিও সুখ লাভার্থ ; স্থৃতরাং মোক্ষে নিত্যন্থখের অভিব্যক্তি হয়, এ বিষয়ে 
পর্বেবা্ত প্রকার অনুমান-প্রমাণই আছে, উহা নিশ্প্রমাণ হইবে কেন? (উত্তর) 
ইহাও অযুক্ত। মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি অনিষটনিবৃত্যর্থ ( ছুঃখ 
নিবৃত্তির জন্য )। অনিষ্টের সহিত / ছুঃখের সহিত ) অননুবিদ্ধ ( সম্বন্বহীন ) ইষ্ট 
(স্থথ ) সম্ভব নহে; এ জন্য ই্ও (স্থখও ) অনিষ্ট (ছুঃখ ) হইয়া পড়ে। দুঃখ 
পরিহারের জন্ প্রবর্তমান হইয়া স্থখও ত্যাগ করে ; কারণ, বিসেক পুর্ববক ত্যাগ করা 
যায় না অর্থাৎ ছুঃখ-সংবলিত সখের স্থৃখ মাত্র গ্রহণ করিয়া, কেবল দুঃখাংশকে ত্যাগ 
করা যায় না; ছুঃখ-পরিহা'র করিতে হইলে একেবারে স্ুখকেও পরিত্যাগ করিতে হয়। 

দৃষ্টের অতিক্রমও দেখাদিবিষয়ে তুল্য। বিশদার্থ এই যে, যেমন দৃষট অনিত্য 
স্থখ পরিত্যাগ করিয়া (মুমুক্ষু ) নিত্য স্থখ কামন! করে, এইরূপ দৃষ্ট অনিত্য দেহ, 
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত ব্যক্তির নিত্য দেহ, ইন্জ্রিয় ও বুদ্ধি কল্পন। 
করিতে হয় অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি যদি নিত্য স্থখভোগ করেন, তাহা হইলে তাহার নিত্য 
দেহাদিও কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ হইলে মুক্ত ব্যক্তির একাত্যুও অর্থাৎ 
কৈবল্যও সাধুতররূপেই কল্পিত হয়। উপপত্তি বিরুদ্ধ ইহা বদি বল (তাহা ) 
সমান। বিশদার্থ এই যে, দেহাদির প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্যত্ব কল্পনা করা যায় না, 
স্থখেরও প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্যন্ব কল্পনা করা যাঁয় না, ইহা! সমান। 
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ভাষ্য। আত্যন্তিকে চ সংসারছুইখাভাবে সুখবচনাদাগ- 
মেহপি সত্যবিরোধঃ। 


যদ্যপি কশ্চ্দাগমঃ স্তাঁৎ মুক্তস্াত্যিন্তিকং স্খমিতি । স্খশব্দ 
আত্যন্তিকে দুঃখাভাবে প্রযুক্ত ইত্যেবমুপপদ্যতে, দুষ্ট! হি ছুঃখাভাবে 
স্থখশব্দপ্রয়োগো বহুলং লোক ইতি । 


নিত্যনুখরাগজ্যাপ্রহাণে মোক্ষাধিগমাভাবো রাগস্য 
বন্ধনসমীজ্ঞানাৎ। 

যদ্যয়ং মোক্ষে নিত্যং স্ুখমভিব্যজ্যতে ইতি নিত্যন্থখরাগেণ মৌঁক্ষাঁয় 
ঘটমানো। ন মোক্ষমধিগচ্ছেন্নীধিগন্তমর্থতীতি বন্ধনসমাজ্ঞাতো হি রাগঃ। 
ন চ বন্ধনে সত্যপি কশ্চিম্ুক্ত ইত্যুপপদ্যত ইতি। প্রহীণনিত্যসুখ- 
রাগস্যাপ্রতিকুলত্বম্‌। অথান্ত নিত্যন্থখরাগঃ প্রহীয়তে তন্মিন্‌ 
প্রহীণে নাস্ত নিত্যন্থখরাগঃ প্রতিকূলো ভবতি। 

যদ্যেবং মুক্তস্য নিত্যং স্ৃখং ভবতি অথাপি ন ভবতি নাঁপ্যোভয়োঃ 
পক্ষয়োর্মেক্ষাধিগমে। বিকল্পত ইতি | 

, অনুবাদ । আত্যন্তিক সংসার-দুঃখাভাবে স্থুখ-বচন-বশতঃ আগম থাকিলেও 

বিরোধ নাই। বিণদার্থ এই যে, যদিও "মুক্ত ব্যক্তির আত্যন্তিক স্থখ” এইরূপ 
অর্থাৎ আপাততঃ এরূপ অর্থের প্রতিপাদক কোনও মআঁগম থাকে, (তাহাতে ) 
দ্মুখ” শব্দ অর্থাৎ সেই আগণস্থ স্থুখবাচক শব্দ আত্যস্তিক ছুঃখাভাবে অর্থাত 
আত্যন্তিক দুঃখাভাৰ অর্থে প্রযুক্ত, এই প্রকার উপপন্ন হয়। কারণ, লোকে 
দুঃখাভাবে অর্থাও দুঃখাভাব অর্থে স্থখ শবের প্রয়োগ (স্ুখবাচক শবের প্রয়োগ ) 
বহু দেখা যায়। পরন্থ নিত্য স্থুখাভিলাষের অপরিত্যাগে মোক্ষ লাভ হয় না; 
কারণ, রাগের বন্ধন সমাজ্ঞান আছে । বিশদার্থ এই যে, যদি এই ব্যক্তি (মুযুক্ষু 
ব্যক্তি) মোক্ষে নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এ জন্য নিত্য স্থখে অভিলাষবশতঃ মুক্তির 
জন্য প্রবর্তমান হয়, তাহ! হইলে মুক্তি লাভ করে না; করিতে পারে না। যেহেতু, 
রাগ (বিষয়ে অভিলাষ বা আসক্তি ) বন্ধন-সমাভ্ঞাত অর্থাৎ বন্ধন বলিয়াই সর্ববসম্মত। 
বন্ধন থাকিলেও কেহ মুক্ত হয়, ইহ! উপপন্ন হয় না। | 

পরিত্যক্ত নিত্য-্থখাভিলাষের প্রতিকুলত্ব নাই। বিশদার্থ এই যে__যদি ইহার 


২৬ 
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(মুমুক্ষুর ) নিত্য স্থুখে অভিলাষ পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ নিত্য 
স্থখাভিলাষ স্বয়্ংই মুমুক্ষুকে পরিত্যাগ করে, সেই নিত্য-স্থখাভিলাষ পরিত্যক্ত 
হইলে, এই মুমুক্ষুর নিত্য-স্থখাভিলাষ ( মোক্ষলাভের ) প্রতিকূল হয় না। 
এইরূপ হইলে, অর্থাড সর্বববিষয়ে বৈরাগ্যবশতঃই মুযুক্ষুর মোক্ষ-প্রবৃন্তি হইলে, 

যদি মুক্ত ব্যক্তির নিত্য সুখ হয় অথবা নাও হয়, উভয় পক্ষেই ইহার (মুমুক্ষুর ) 
মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় না, (অর্থাৎ নিত্য সখের কামনা না থাকায় নিত্য স্থুখের 
অনুভূতি না হইলেও তাহাকে নিঃসন্দেহে মুক্ত বলা যাইতে পারে )। 

টিগ্নী। ভাষ্যকার পৃর্ষোক্ত মতের নিশ্রমাণত্ব সমর্গনের জন্য বলিয়াছেন থে, নিত্য পদার্থের 
অভিব্যক্তি তাহার অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ অনুভূতি নিত্য পদার্থ হইলে সংসারী 
আত্মারও এ নিত্য সুখান্ভূতি জাছে বলিতে হর। যদি বল, মংসারীর এ নিত্য জুখান্ভূতি 
থাকিলেও তাহার ছুঃখান্থৃভূতিও আছে, সুতরাং ঘুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার বিশেষ আছে এবং 
ন্তান্য বিশেষও অনেক আছে | এই কথ মনে করিয়া ভাষ্যকার দোষান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন 
বে, সংদারীর ধর্াবর্খের ফল স্থথ ও ছুঃখ যথাক্রমেই অনুভূত হইব থাকে৷ ছুঃখভোগের সময়ে 
সুখভোগ হয় না, ইহা সর্বান্ুভব-সিদ্ধ। যদি সংসারী আস্মারও নিত্যস্থথান্তভূতি থাকে, তাহা 
হুইলে, উহ তাহার ছুংখান্ুভবের সমকালীন হইয়া পড়ে । একই সময়ে স্থখ ও ছুঃখের অনুভব 
সর্ধধনতব-বিরুদ্ধ। বদি বল, নিত্যস্থখের অনুভূতি নিত্য পদার্থ হইবে কেন? উহা! পূর্বে থাকে 
না) নিত্যস্থথ পুর্বে থাকিলেও তাহার অনুভূতি মোক্ষেই উৎপন্ন হইয়! থাকে, ইহাই আমাদিগের 
দিদ্ধান্ত ॥ এতছুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ওঁ অনুভূতির উৎপাদক কারণ বলিতে হইবে। 
আত্মমনঃসংবোগ ন! থাকিলে কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। যুক্তাবস্থায় আত্মাতে মনের সংযোগ 
থাকে, বলিলে তখন আম্মাকে “কেবল” বলা যায় না । মনঃদংযুক্ত আত্মা “কেবল” আত্মা নহে। 
বদিও তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া বায, তাহা হইলেও এঁ আত্মমনঃসংযোগ সহকারী কারণ ব্যতীত 
সখান্ুভবের কারণ হয় না । সংসারাবস্থায় সুখান্ুভবে যখন ধন্মই তাহার সহকারী কারণ, তখন 
ুক্তাবস্থার স্থখান্ুভবেও ধর্মকেই সহকারী কার্ণ বলিতে হইবে | 

সংসারাবস্থার কারণগুলি মুক্তাবস্থার আবশ্ঠক হয় না বলিলে মুক্তাবস্থায় চক্ষুরাদির অভাবে ও 
বূপদর্শনাদি হইতে পারিত। ধর্মকে সহকারী কারণ বলিলে এ ধর্শের কারণ বলিতে হইবে। 
যদি বল, যোগসমাধিজীত বর্শা তখন সহকারী কারণ হয়, এতদুন্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে 
 ধর্শের ক্ষয় হইলে কারণের অভাবে তখন নিত্যন্থখানুভবের নিবৃতি হইয়া পড়ে। ধর্মমাত্রই 
ফলনাশ্ঠ, ফলসমাপ্তি হইলে ধর্ম থাকে না। যদি বল, নিত্যন্ান্থভবরূপ ফলের যখন সমাপ্তি নাই, 
তখন তাহার কারণ ধর্দও কোনও দিন বিন হয় নাঃ এতছুন্তরে বলিয়াছেন যে, বোগসমাধিজাত 
ধর্শের ক্ষয় নাই, এ বিষয়ে অস্মান নাই । পরস্ত উৎপন্ন ভাবপদার্থমাত্রই বিনাশী, ইহা অন্থমানপ্রমাণ- 
সিদ্ধ। এই কথার দ্বারা তৰজ্ঞানাদিরপ কারণও খণ্ডিত হইয়াছে; কাঁরণ, তত্জ্ঞানাদিও বিনাশী। 
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তাহাঁদিগের অভাবে নিত্যস্থুখানুভবেরও নিবৃত্তি হইয়া পড়ে । যদি বল যে, মোক্ষে নিত্য স্থখের 
অন্থ্ভৃতির কখনও অত্যন্ত নিবৃত্তি হর না, এ অনুভূতির প্রবাহ চিরকালই থাকে; স্তরাং উহার 
কারণটি কোন নিত্য পদার্থ, ইহা অনুমান করিব। এতহুন্বরে বলিয়াছেন বে, নিত্য স্থুখান্ুভবের 
কারণ নিত্য পদার্থ হইলে সংসারী জীবেরও নিত্য স্থখের অনুভূতি হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে 
হয়, তাহা হইলে জীবের ছুঃখভোগের সহিত এক সধ্ধেই স্থখভোগ হইতেছে, ইহ্থাও স্বীকার 
করিতে হয়। বস্ততঃ ইহা অন্তব-বিরুদ্ধ অদিদ্ধান্ত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে | বদি বল যে, 
কারণ থাকিলেও সংসারী জীবের শরীরাপি সম্বন্ধ প্রতিবন্ধক থাকায় নিত্য সুখের অনুভূতি হয় না, 
এতছুন্তরে বলিয়াছেন যে, শরীরাদি ভোগের সহায়, তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা অবুক্ত । 
পরন্ত শরীরাদিশূন্ত আম্মার কোন ভোগ হইতে পারে, এ বিষয়ে কোন অনুমান (যুক্তি ) নাই। 

যদি বল যে, প্রবৃত্তি মাত্র এবং উপদেশ মাত্রই সুখভোগার্স; সুতরাং মোক্ষে উপদেশও 
ুমুক্ষুর প্রবৃত্তি অবশ্ঠ স্থখভোগার্স, এই অন্ুমান দ্বারাই মোক্ষে নিত্যস্থখসম্তোগ হয়, ইহা নির্ণয় 
করা যায়, উহা নিশ্রমাণ হইবে কেন? এতছু্তরে বলিয়াছেন যে, অনেক প্রবৃত্তি স্থখভো গার্থ 
হইলেও কেবল ছুঃখ-নিবুন্তির জন্যও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । কেবল ছুঃখ-নিবৃত্তির জন্তট বখন 
মরিতেও প্রবৃত্তি হর, তখন মোক্ষের উপারানুষ্ঠানেই বা তাহা হইবে না কেন1-বিরক্ত 
ব্যক্তির তাহা হইয়া থাকে। ছুঃখ-সন্বন্ধশূন্য স্থুখ অসম্ভব; সুতরাং বিরক্ত ব্যক্তির নিকটে 
স্থথও ছুঃখ হইয়া পড়ে, তিনি ছু'খ পরিহারের জন্য প্রবৃত্ত হইরা সথখকেও পরিত্যাগ করেন । 
সখের মধ্যগত ছুঃখভাগ পরিত্যাগ করিয়া স্থুখ ভোগ করা যায় না । স্ুখভোগ করিতে হইলে & 
ছুঃখভোগও করিতে হয়। আর ছুঃখকে একেবারে পরিহার করিতে হইলে সুখকেও একেবারে 
পরিহার করিতে হয়। বিরক্ত মুমুক্ষ তাহাই করিয়া থাকেন৷ ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্তই 
তিনি মোক্ষের উপায়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । ধিনি সুখের লালসা ছাড়িতে পারেন না, তিনি 
মোক্ষে অনধিকারী,_-তাই তিনি এ কথা বুঝিতেও পারেন না। 

পরস্ত মুযুক্ষু বদি দুষ্ট জনিত্য সুখ ত্যাগ করিয়া নিত্য স্থথের কামনাই করেন, অর্থাৎ নিত্য 
স্ুখভোগই তাহার উদ্দেস্ত হর, তাহা হইলে তদ্রপ দৃষ্ট অনিত্য দেহাদি ত্যাগ করিয়া তিনি নিত্য 
দেহাদিও কামনা করিবেন] নিত্য সুখ-সন্তোগের জন্ত মুক্ত ব্যক্তির নিত্য-দেহাদিও কল্পনা 
করিতে হইবে । আত্মার কেবল-ভাবরপ প্রক্কৃত কৈবল্য ত্যাগ করিয়া নিত্যন্থথ-দস্তোগরূপ নূতন 
কৈবল্যের কল্পনা করিলে - দেহাদি-শুন্ত আয্মার নিত্য-স্থথ-দস্তোগরূপ কল্িত কৈবল্যের 
অপেক্ষায়-_দেহাদিযুক্ত আত্মার নিত্য-স্থখ-সম্তোগরূপ কল্পিত কৈবল্যই সাধুতর হয়। কারণ, 
দেহাদিযুক্ত আত্মাতেই স্থুখসস্তোগ দৃষ্ট হইরা থাকে। দৃষ্টান্ুদারেই কল্পনা করিতে হয়। দেহাদির 
নিত্যত্ব প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিলে, স্থখের নিত্যন্বও প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিতে পারি) দেহাদির স্তায় স্থখও 
জন্য ভাব-পদার্থ ; সুতরাং সুখমাত্রই দেহাদির স্তায় বিনাশী, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । 

যদি বল, মুক্ত ব্যক্তির নিত"-মথখসন্তোগ এুতিসিদ্ধ। ণ"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে 
প্রতিষ্ঠিতম্” | “আনন্দং ব্রঙ্গণে। বিদ্বান ন বিভেভি কুতশ্চন” | পরসো বৈ সঃ রসং হোবায়ং 
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লব খরবানন্দীভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে নিত্যানন্দ-প্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
শ্রতি-গ্রমাণকে অগ্রাহ্থ করিবে কিরূপে ? এতদুন্তরে ভাষ্যকার বলিয়'ছেন যে, শ্রুতিতে আত্যস্তিক 
হুঃখাভাব অর্থেই আনন্দ শৰের গ্রয়ে গ হইরাছে। ছুঃখাভীব অর্থে আনন্দ ও সুখ প্রভৃতি শব্দের 
গৌণ গ্রয়েগ চিরকালই হইয়া অংসিতেছে । লৌকিক ভাষাতেও উহা দেখা বায়) গুরু ভার 
নামাইয়া ভারবাহী “বাচিলাম,” “সুখী হইলাম” এইরূপ কথ বলিয়া থাকে৷ সামরিক জরবিরামে 
রোগী “সুখী হইয়াছি” এইরূপ কথা বলিরা থাকে। ফলত; এরূপ বহু স্থলেই কেবল ছুঃখ- 
নিবৃন্তিতেই স্ুখবাচক শবের প্রয়োগ হইরা থাকে । 

যদি বল, শ্তির মুখ্যার্থ বাৰ না হইলে গৌণার্থ ব্যাখ্যা অদঙ্ধত। পরন্ত কেবল এ নিজ 
সিদ্ধান্ত রক্ষার ভন্য শ্রুতির অন্ান্ত বহু অংশেই লক্ষণার সাহায্যে কোনরূপে নিজ মতানুসারে ব্াখ্য। 
করিতে হইবে, তাহা সমীচীন ব্যাখ্যা নহে,--এ জঙ্ ভাষাকার শেষে একটি বিশেষ যুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, নিত্য স্থখের কামনা থাকিলে ঘুক্তিলাভ হইতে 
পারে না; কারণ, কামনা বা আসক্তি বন্ধন বলিয়াই সর্ধসিদ্ধ। বন্ধন থাকিলে কি তাহাকে 
মুক্ত বলা যার? পরন্ধ কামনার অশীনতায় কর্ম করিয়াই জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতেছে । 

নিত্য স্থখের কামনার মোক্চে প্রবৃত্ত হইলে, কামনা-পিশাচী উপস্থিত বিষর-নুখেও সুমুক্ষুকে 
প্রবৃত করাইয়া দোক্ষ সুদুর-পরাহত করিবে। অনেক পরমধোগী শেষে ক্ষুদ্র কামনার অবীন 
হইয়া যোগ্রষ্ হইয়াছেন। হারাই *গুচীনাং প্রীমতাং গেছে বৌগত্রষ্টোইভিজায়তে” | অত এব 
মুমুক্ষু কামনাকে কখনও শ্বদয়ে স্থান দিবেন না| ব্রাগের স্তায় দ্বেষও বন্ধন, দ্বেষকেও পরিত্যগ 
করিবেন। সুখের কামনা পরিত্যাগ করিলে সুথকে দ্বেষ ক€1 হয় ন। ছুঃখপরিহ:রের ইচ্ছা 
হইলেও দুঃখকে দ্বেষ করা হর না। বৈরাগ্যই ঘুমুক্ষুতার মূল) মুমুক্ষু হুঃখকে বিদ্বেষ করেন 
না। বৈপ্লগ্য এবং বিদ্বেষ এক পদার্থ নহে। ভন্মাস্তরের নিক্াদ সাধনার ফলে ত্যাগপ্রিয় 
্বকৃতী মানব ইহা অবিলঘ্বে বুগিতে পারেন। অন্যের এখানে বড় গোল । মৃলকথা, নিত্য 
ধের কামনা মোক্ষের প্রতিকূল) সুতরাং শ্রুতিতে মোক্ষে নিত্যন্খান্ভব হয়, এ কথা থাকিতে 
পারে না। মোক্ষে নিত্য-সুখসন্তোগ হয়, ইহ! জানিরা মোক্ষে প্রবৃন্ত হইলে, মুমুক্ষু সুখসস্তোগের 
কামনা কখনই ছাড়িতে পারেন না। জুতরাং মোক্ষে নিত্য-স্খ-সস্তোগ শ্রুতির প্রকৃতার্থ 
নহে। ফলতঃ শস্্রীয় বুক্তি অন্তুদারে পুর্ধোক্ত শ্রুতিস্থ “আনন্দ” শের মুখ্যার্থ গ্রহণ 
করা বারনা। আত্যন্তিক ছুঃখ নিবৃত্তিরপ লক্ষ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষণা-্বীকার 
উভয় প্গেই আছে। কারণ, “অশরীরং বাবগন্তং ্রিরাপ্রির়ে ন স্পৃশতঃ” এই শ্রাতিতে মোক্ষে 
সখাভাব স্পষ্ট রহিয়াছে । মোক্ষে স্থ-সস্তোগবাদিগণ এ এরতিতে সুখমাত্রবোধক “প্রির" শব্দের 
অনিত্য স্থখে লক্ষণ। স্বীকার করিবেন | নচে২ ভীহাদিগের দিক্ান্ত শতি-বাধিত হর) প্রিয়” 
শবের এরূপ লক্ষণার অপেক্ষায় "আনন্দ", “মুখ” প্রস্থৃতি শবে ছুখোভাবে লক্ষণা প্রসিদ্ধ 
লৌকিক ভাষাতেও এপ প্রয়োগ বহু দেখ। যার) তাই বলিয়াছেন _প্বহুলং লোকে 1” 

যদি বল, প্রথমত) নিত্য হ্রখের কামন' থাকিলে পরে ধ্-বিষ্র উৎকট বৈরাগ্য 


ি 
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উপস্থিত হওরায় মুশুক্ষু সর্বব বিষরে নি্াম হইয়া পড়েন। সুতরাং নিত্যন্থথাভিলাষ পরিত্যক্ত 
হওয়ায় তাহ! মোক্ষলাভের গ্রতিকুল হয় না । সর্ধ-বিষয়ে উত্কট বৈরাগ্যই মোক্ষে প্রবর্তক, 
ইহা! উভয় পক্ষেই স্বীকার্ধ্য। এতছনরে ভাষ্যকার সবশেষে বলিয়াছেন যে, যদি সর্ধব-বিষয়ে 
উত্কট বৈরাগ্যই মোক্ষের প্রকৃত প্রবর্তক, এই প্রকৃত দিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তবে যুক্ত 
ব্যক্তির নিত্যস্থখ-দম্তোগ না হইলেও তাহাকে মুক্ত বলিবে না কেন? নিত্য স্থখ-সম্তোগে যখন 
তাহার কিছুমাত্র কামনা নাই, তখন উহা না হইলেই বা তাহার ক্ষতি কি? স্থখ ও ছুঃখ যাহার 
নিকটে সমান, তাহার স্থখভোগ না হইলেও কোন ক্ষতি বুঝা যায় না। মুক্তিতে আত্যস্তিক 
ছুঃখনিবৃত্তি সব্বসম্মত। উহা! না হইলে আর কিছুতেই মুক্ত বলী যার না। কোন সম্প্রদায়ই 
তাহা বলেন নাঁ। এ আত্যন্তিক দঃখনিবু্তি হইলে তাহা নিত্য সথসস্তোগ হউক ব। না হউক, 
উভর পক্ষেই মুক্তিলাভের কোন সংশয় নাই। নিত্য স্থখ-সন্তোগের বখন কোন কামনা নাই, 
তখন দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইলে আর তাহার মুক্তিলাভের বাকী থাকিল কি? মোক্ষে নিত্য স্থখ- 
মন্তোগ না! হইলেও যদি তাহাকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার কর, তবে আর মোক্ষে নিত্য সুখ-সস্তোগ 
হয়, উহাই মুক্তি, এই দিদ্ধান্ত রক্ষা হয় না) 

পরন্ত নিতা-স্থথ-সম্ভোগ যখন জন্য ও ভাবপদার্ঘ, তখন তাহা অবশ্য বিনাশী | সুতরাং উহা 
চিরস্থায়ী হইতে পারে না এবং সুখসস্তোগ “মুচ” ধাতুর অর্থ নহেঃ দ্রখ-নিবৃত্তিই উহার 
অর্থ। সুতরাং উহার দ্বার আত্যস্তিক চুঃখনিবৃত্তি পর্যন্ত বুঝা যাইতে পারে। উহা জন্ত 
হইলেও ভাবপদার্ম নহে । সুতরাং বিনশের আপক্কা নাই | “ছুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চর্তি" এই 
শ্রুতিতে উহাই মুক্তিরূপে অভিহিত হইয়াছে! অন্যান্ত অতিস্থ “আনন্দ” প্রস্থুতি শব্দেরও উহাই 
অর্থ। শীল্ত কখনও সখ্য মোক্গকে স্বর্গাদির স্টার একটা অপূর্ব স্থখ-সন্তোগ বলিতে পারেন না| 

মোক্ষে নিত্য-সুখসন্তোগবাদী কেহ কেহ বলেন যে, উৎপন্ন ভাবপদার্ঘ মাত্রই বিনাণী, এই 
নিয়ম স্বীকার করি না। নৈয়ায়িক মতে ধ্বংন ঘেমন উতপন্ন হইর়াও চিরস্থায়ী, সেইরূপ 
ুক্ত ব্যক্তির বিজাতীয় স্থখ-সস্তোগ উৎপন্ন হইয়াও চিরস্থারী হইতে পারে। সাংসারিক স্থথ- 
সম্তোগের দৃষ্টান্তে এ বিজাতীয় নিত্য স্থসন্তোগকে বিনানী বলিয়া স্থির কর! যায় না। কারণ, 
উহা! শ্রুতি-দিদ্ধ চিরস্থায়ী পদার্থ। আত্যন্তিক ছুঃখের অভাব প্রস্তরাদিতেও আছে, তাহা কখনও 
পরম পুকুষার্থ হইতে পারে না এবং নিত্য সুখ-সন্তেগের কামনা না থাকিলেও নিত্যস্থখ-সঙ্তোগ 
হইতে পারে। যেমন ছুঃখভে'গের কামনা না থাকিলেও জ্বরাদি পীড়া উপস্থিত হইলে ছুঃখ- 
ভোগ হয়, তদ্দরপ নিত্য-সখসস্তোগের কামনা না থাকিলেও ভাহাঁর কারণ ঘটিলে অবশ্ঠ তাহা 
ইইবেই । গোপী প্রেমের ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন বে, গোপীদিগের আয্মস্থথের কিছুমাত্র কাদনা 
না থাকিলে শ্রীরুষ্ণ-সমাণমে তাহাদিগের শ্রীকর্ণ-স্ুখাপেকার কোটি গুণ স্তুখ ভইত। 

“গোগীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। 
সুখবাগ্ছা নাড়ি, সুখ হর কোটি গুণ ৮ 
_চৈতন্তটরিভামুত, আদ্দিলীল।, ৪পঃ। 
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এ স্থথ-সস্তোগ কিরূপ, তাহা তীহারাই বুঝিতেন। সকলে ইহা বুঝিতে পারে না । তাই 
বলিয়া ইহা কবিকর্সিত নহে, ইহা অসম্ভব নহে। 

বস্ততঃ মহুষি গোতম-কথিত মুক্তি-লক্ষণ কোন মতেরই বিরুদ্ধ নহে। আত্ন্তিক ছুঃখ- 
নিবৃত্তি না হইলে কোন মতেই মুক্তি হয় না । সুতরাং মহধি এ সর্ধপন্মত অবস্থাকেই মুক্তির 
লক্ষণ বলিয়! গিয়াছেন। এ অবস্থায় আনন্দান্তৃতি থাকে কি না, তাহ বর্তমান স্তায়স্ত্রে স্পষ্ট 
কিছু পাওয়া যায় না। অন্ততঃ পরম প্রাচীন ভাষ্যকার প্রভৃতি ছোন স্থায়াচার্যই তাহ। স্বীকার 
করেন নাই। সকলেই তাহার বিরুদ্ধবাদী। মাধবাচার্যের “সংক্ষেপ শঙ্করজর” গ্রন্থের শেষ- 
ভাগে পাওয়। যায়, কোন নৈরায়িক গর্বের সহিত ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্যকে কণাদের মুক্তি হইতে 
গোতমের মুক্তির বিশেষ কি, এই ডুরুত্তর প্রপ্ন করিয়াছিলেন । তদুত্তরে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য 
বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার গুণ-নশ্বন্ধের অত্যন্ত বিনাশে আঁকাশের ন্যায় স্থিতিই 
মুক্তি। গোতমের মতে উক্ত অবস্থায় “আনন্দ সংবিৎ” থাকে | মনে হয়, অতি প্রাসীন কালে 
গোতমের মুক্তির উক্তরূপই ব্যাখ্যা ছিল; ভাষ কার উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যার প্রতিবাদের জন্তাই 
এখানে উক্ত মতের সমধিক সমালোচনা করিয়াছেন। এ সকল অতি গুরুতর কথা। মুক্তি- 
পরাক্ষা-প্রকরণে এ সকল কথার আলোচনা দ্রষ্টব্য 


ভাষ্য। স্থানবত এব তহি সংশয়স্ লক্ষণং বাঁচ্যমিতি তছুচ্যতে। 
অনুবাদ। তৎকালে অর্থাৎ প্রথম সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ-সময়ে ক্রম-প্রাপ্ত 
ংশয়েরই লক্ষণ ( এখন ) বক্তব্য, এ জন্য তাহা (সংশয়ের লক্ষণ ) বলিতেছেন। 


সুত্র । সমানানেকধর্মোপপত্তেবধবিপ্রতিপত্তেরুপ- 
লব্ধ/নুপলব্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শ 
সংশয়ও ॥২৩॥ 
অনুবাদ। (১) সাধারণ ধর্ম-বিশিষ্ট ধন্মীর জ্ঞান জন্তা, (২) অসাধারণ ধর্দম- 
বিশিষ্ট ধন্মীর জ্ঞান জন্য, (৩) বিপ্রতিপত্তি জন্য অর্থাৎ বিরুদধার্থ-প্রতিপাদক বাক্য 
জন্য, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থা। জন্য এবং (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য,__ 
বিশেষাপেক্ষ (যাহাতে বিশেষজ্ঞানের ইচ্ছ। থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্দের উপলব্ধি 


থাকে না, কিন্তু বিশেষ ধর্মের স্বৃতি থাকে ) *্বিমর্শ” অর্থাৎ একই পদার্থে নানা 
বিরুদ্ধ পদার্ধের জ্ঞান__«সংশয়” | 





১। ভাসর্কজ্ঞ-প্রণীত প্রসার” গ্রস্থেও এই সত পাওয়া বায়। "্ন্ায়দারে তু পুনরেনং নিত্যসংবেদ্্মানেন 
হৃখেন বিশিষ্টাতান্তিকী ছুংখনিবৃতিঃ পুরুষন্ত সোক্ষঃ* (বড় দর্শনসমুচ্চয়ের গুণরদ্রটাকা। 
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টিগ্লনী। প্রথম হৃত্রে “প্রমেষ” পদার্থের পরেই “সংশয়* পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং 
প্রমেয় লক্ষণের পরে এখন সংশয়ই ক্রমপ্রাপ্ত ৷ এ জন্ত প্রমেয়-লক্ষণের পরে এখন সংশয়েরই 
লক্ষণ বলিতেছেন । ভাষ্যে “তর্হি” ইহার ব্যাখ্যা_-“্তদানীং” ( উদ্দেশসময়ে )। “স্থান” শব্দের 
অর্থ ক্রম। পস্থানবতঃ” ইহার ব্যাখ্যা “ক্রম-প্রাপ্তশ্ত” | 

স্ত্রে “সংশয়ঃ” এই অংশ লক্ষ্যনির্দেশ | “বিমর্শ2” এই অংশের দ্বারা সংশয়ের সামান্ত 
লক্ষণ সুচিত। “বি” শবের অর্গ বিরোধ । “মৃশ” ধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাঁৎপর্য্যান্থদারে এখানে 
প্বিমর্শ” শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে, একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্গের জ্ঞান। উহাই সংশয়ের 
সামান্য লক্ষণ। হ্ৃত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথার দ্বারা সংশয়মাত্রেই তংকালে বিশেষধর্থের 
উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু পূর্ব-্দৃষ্ট সেই বিশেষ ধর্দের স্থৃতি থাকা চাই, ইহাই সচিত 
হইয়াছে স্থত্রের অন্তাংশের দ্বারা পাঁচটি বিশেষ কারণেব উলেখে পপ্চবিধ বিশেষ সংশয়ের 
পাঁচটি বিশেষলক্ষণ স্থচিত হইরাছে। এ পাঁচটি বিশেষ লক্ষণে স্থত্রোনত “বিমর্শ” শব্দের অনুবৃি 
রা এবং এ “বিমর্শ” শব্দই পাঁচটি বিশেষ লক্ষণের লক্ষ্য পদ। সে পক্ষে উহার অর্থ 
বিশিষ্ট সংশয় 

ডি সংশয় এক প্রকার জ্ঞানবিশেষ। নিশ্চয়ের অভাবই সংশয় নহে। যে বিষয়ে 
কোনরূপ জ্ঞান নাই, সে বিষয়েও নিশ্চরের অভাব আছে, কিন্তু সংশয় নাই। মহর্ষি “বিমর্শ” 
শব্দের দ্বারা এই সংশয় জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়াছেন। “বিমর্শ” বলিতে বিরুদ্ধজ্ঞান অর্থাত বিরুদ্ধ 
পদার্থের জ্ঞান । একই কালে একই পদার্ঘে যে সকল ধর্ম থাকে না, থাকিতেই পারে না, সেই সকল 
ধর্মকে সেই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্ঁ বলে। যেমন একই সময়ে একই মন্ুষো পরিণীতত্ব, 
অপরিণীতত্ব, পুত্রবত্ব, পুত্রহীনতা, এইরপ ধর্মগুলি থাকে না, থাকিতেই পারে না; ৃতরাং এ 
ধর্মখুলি একই সময়ে একই মনুষ্যে পরম্পর বিরুদ্ধ, একই সময়ে একই মন্তব্যে ইনি পরিণীত, অথবা 
অপরিণীত, ইনি পুত্রবান্‌ অথবা অপুত্রক, এই প্রকার কোন জ্ঞান জন্মিলে এ জ্ঞান সংশয় । 
ফলতঃ একই ধর্মীতে একই সময়ে পরম্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্শের জ্ঞানকেই সংশয় বলে। এই 

শয় সর্ধত্রই হর না, হইতে পারে না, জ্ঞানের সামান্য কারণ থাকিয়া বেখানে সংশয়ের কোন বিশেষ 
কারণ আছে, সেখানেই সংশয় হয়। সংশরের বিশেষ কারণের ভেদেই সংশয়ের ভেদ । ভাষ্যকার 
 পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্য পঞ্চবিপ সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তন্মধ্যে সাধারণ ধর্ম জ্ঞান জন্য 
একপ্রকার সংশয় হয়। অবিকাংশ সংশরই এই প্রকার, তাই এই প্রকারটিকেই সর্ধাগ্ে বলা 
হইয়াছে। 

(১) পথের ধারে একটি শাখাপরবশূন্ঠ বৃক্ষ (স্থাণু) নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
সন্ধ্যাকালে দ্রতবেগে গৃহাভিমুখে ধাবমান পথিক উহাতে স্থাণু 9 পুকষের কোন বিশেষ ধর্ম 
দেখিতে পাইল না, কিন্ত স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম বা সাধারণ বস্ম দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি এবং 
সেইরূপ দণ্ডায়মান ভাব প্রভৃতি দেখিয়া পথিকের সংশয় হইল, এইটি কি স্থাণু? অর্থাৎ 
মুড়ো গাছ? অথবা পুরুষ, অর্থাৎ কোন মনুষ্য, এই সংশয় সাধারণ ধর্ক্ঞান জন্ত। পথিক 
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সেই সম্ুখবর্তী পদার্থকে স্থাণু ও পুরুবের সাধারণ ধর্ম্মবিশি্ট খলিরা বুঝিয়াছে। তাই তাহার 
ধরূপ সংশয় হইয়াছে । 

(২) এইরূপ কোন স্থলে অদাধারণ ধর্মজ্ঞান-জন্য ও সংশয় জন্মে । যে ধন্মীতে সংশয় হয়, 
কেবল সেই ধর্্ীতেই যে ধর্শটি থাকে, তাহার সজাতীয় এবং বিজাতীয় আর কোন পদার্থে থাকে 
না, দেই ধর্মাটিকে সেই ধর্থীর অসাধারণ ধর্ম বলে। যেমন শব্দের ধর্ম শবত্ব, উহা! শব্দ ভিন্ন 
আর কোন পদার্ধে থাকে না, সুতরাং উহা! শব্দের অপাধারণ ধর্ম । শব্দে যদি নিত্য পদার্থের 
কোন বিশেষ ধর্ম এবং অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম নিশ্চর না থাকে, তাহা হইলে সেখানে 
& শব্বত্বরপ অপাবারণ ধর্শজ্ঞানজন্য “শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য ?” এইন্ধপ সংশয় জন্মে । 
অর্থাৎ কোন নিত্য পদার্থেও শব্বত্ব নাই, কোন অনিত্য পদার্পণেও শব্দত্ব নাই, এইরূপে জ্ঞারমান 
শবত্ব ধন্মুটির শব্দে জ্ঞান হইলে তাহাতে এরূপ সংশয় জন্মে । 

(৩) এইরূপ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্ঘপ্রতিপাদক বাক্যদয়-প্রধুক্তও সংশর জন্মে। 
একজন বলিলেন -“জগণ্ মিথ্যা 1” একজন বলিলেন--“জগত সত্য” | এই দুইটি বাক্য শুনিয়া! 
মন্যস্থ ব্যক্তির সংশয় হয়! এই প্রকার সংশঃকে বিপ্রতিপভ্ভিপ্রবুক্ত সংশর বলা হইয়াছে 

(৪) এইরূপ উপলব্ধির অনিরম প্রবুক্তও সংশর জন্মে । পদার্থ থাকিলেও উপলব্ধি হয় 
এবং না থাকিলে ও অনেক স্থলে আছে বলিয়া ভ্রম উপলব্ধি হয়, সুতরাং উপলব্ধির নিয়ম নাই। 
এজন্য কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে “ইহ। বিদ্যমান, কি অবিদ্যমান” এইরূপ সংশয়ও অনেক 
স্থলে হয়। এইবূপ সংশরকে উপলব্ধির অব্যবস্ত। প্রবুক্ত সংশয় বলা হইয়াছে । 

(৫) এইরূপ অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্ত এক প্রকার সংশয় জন্মে। তুগর্ভে কত পদার্থ 
থাকিলেও উপলব্ধি হইতেছে না, আবার বাহার উতৎপন্তি হয় নাই, অথবা যাহা বিনষ্ট হইয়া 
গিয়াছে, তাহারও উপলদ্ধি হয় না, স্থৃতরাৎ অন্ুপলন্ধিরও নিয়ম নাই, তজ্জন্য কোন পদার্থ 
উপলব্ধি না করিলে তাহা বিদ্যমান, অথবা অবিদ্যমান, এইরূপ সংশয় জন্সিতে পারে। তবে 
বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় থাকিলে এবং বিশেষ ধর্শের স্থৃতি না থাকিলে কোন স্থলেই কোন প্রকার 

ংশয় জন্মে না। তাই মহর্ষি সংশয় মাত্রকেই বলিয়াছেন-__“বিশেষাপেক্ষ” | 


ভাষ্য । সমানধর্ম্মোপপত্তের্রবিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয় ইতি। 
স্থাণুপুরুষয়োঃ লমানং ধর্্মমীরোহপরিণাহৌ পশ্ঠন্‌ পুর্ববদৃষ্টঞ্চ তয়ো- 
ব্র্বিশেষং বুভূৎসমানঃ কিং শ্বিদিত্যন্যতরং নাবধারয়তি, তদনবধারণং জ্ঞানং 
ংশয়ঃ | সমানমনয়োর্ন্মমুপলভে, বিশেষমন্যতরস্ত নোপলভে ইত্যেষ| 
বুদ্ধিরপেক্ষা সংশয়স্য প্রবর্তিকা বর্ততে, তেন বিশেষাপেক্ষে। বিমর্শ 
₹শয়ত। 


অনুবাদ । (১) সাধারণ ধর্াবিশিষ্ট ধন্মীর জ্ঞীন জন্য বিশেষাপেক্ষ অর্থাৎ 


স্যত 
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যেখানে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাঁকিবেই, 
এমন শ্রবিমর্শ” অর্থাৎ এতাদৃশ যে একই ধণ্মীতে অনেক বিরুদ্ধ ধর্ের ভ্ঞান, তাহা 
সংশয়, অর্থাৎ তাহাই প্রথম প্রকার সংশয়বিশেষ । 

[ উদাহরণ প্রদর্শনের সহিত পূর্বোক্ত ভাষ্যের বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন ] 

স্থাণু ও পুরুষের অর্থাৎ শাখা-পল্লবহীন বৃক্ষ এবং মনুষোর সমান ধর্ম আরোহ 
এবং পরিণাহকে অর্থাৎ তুল্যরূপ দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতিকে দর্শন করতঃ এবং সেই স্থাণু 
পুরুষের পূর্ববদৃষ্ট বিশেষ ধর্ম বুবিতে ইচ্ছা করতঃ অর্থাৎ স্থাণু ও পুরুষের ষে 
বিশেষ ধর্ম পূর্বে্ব দেখিয়াছে, তাহার উপলব্ধি না! করিয়া কেবল তাহার ল্বরণ 
করতঃ ইহা কি? অর্থাৎ ইহা স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপে একতরকে অর্থাৎ 
স্থাণু ও পুরুষ অথবা স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব ধর্ম, ইহার মধ্যে কোন একটিকে অবধারণ 
করে না অর্থাৎ এ উভয় বিষয়েই অনবধারণ করে, সেই অনবধারণরূপ জ্ঞান 
(এ স্থলে) সংশয়। 

[ সৃত্রোক্ত “বিশেষাঁপেক্ষণ এই কথার এই স্থলে ব্যাখ্যা করিতেছেন ] 


এই পদার্থদয়ের অর্থাৎ বুদধিস্থ বা স্মৃতিবিষয়ীভূত এই ছুইটি পদার্থের সমান ধর্ম 
উপলব্ধি করিতেছি, একতরের বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এই বুদ্ধি সংশয়ের 
সম্বন্ধে অপেক্ষা কি না জনিকা আছে অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত স্থলে সংশয়ের পূর্বেব এরূপ 
জ্ঞান হয়, এরূপ জ্ঞান এঁ প্রকার সংশয়ের পূর্বে আবশ্যক, স্থৃতরাং পবিশেযাপেক্ষ” 
হইয়া বিমর্শটি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে অনবধারণ জ্ঞানটি “সংশয়” হইয়াছে । 

টিপ্লনী। স্ৃত্রে “সমানানেকধর্মমোপপতেঃ” এই অংশের ছার দ্বিবি সংশয়ের ছইটি বিশেষ 
লক্ষণ স্ৃচিত হইয়াছে। তন্মশ্যে প্রথমটি সমান ধর্মের উপপত্তিজন্ত, দ্বিতীয়টি অনেক ধর্মের 
উপপত্তিজন্ত ) ্ুত্রস্থ একই প্ধর্ম্”” শব্দের উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুঝিয়! এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। 
তন্মধ্যে "সমান ধর্ম বলিতে বুঝিতে হইবে__সাঁধারণ ধর্ম “উপপন্ভি” শব্দের দ্বারা বুঝিতে 
হইবে জ্ঞান। সমান ধন্মের উপপত্তি কি না-_সাধারণ ধর্মের জ্ঞান। যে কোন স্থানে সাধারণ 
ধর্শের জ্ঞান হইলে থে কোন স্থানে সংশর জন্মে না। বে ধর্মাতে সংশর হইবে, সেই ধর্মীকেই 
সাধারণ ধর্্মবিশিষ্ট বলিয়৷ বুঝিতে হইবে । এইরূপ জ্ঞানই ভাষ্যকারোক্ত সমান ধর্মুজ্ঞান। 
উদ্যোতকর শেষে বনির়াছেন বে, “সমান হইয়াছে ধর্ম যাহার”,* এইরূপে বহুত্রীহি সমাসই স্থৃতর- 
কারের অভিপ্রেত, কর্শর্ধারয় সমাদ অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে সমান ধম্মাবিশিষ্ট ধস্থীর 
জ্ঞানই স্থত্রোক্ত “সমানধর্ম্োপপন্তি” ৷ এইবপ ব্যাখ্যায় কোন আপন্তি না থাকিলেও ভাষ্যকার 
এখানে বহুব্রীহি সমাস সঙ্গত বোধ করেন নাই। কারণ, সত্রস্থ একই “ধর্ম” শবের উভয় সম্বন্ধ 
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_ মহ্র্ষির অভিপ্রেত রহিয়ান্থে। ভাষ্যকার স্থত্রকারোক্ত "্অনেকধর্োপপতি”র যেবপ ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন, তাহাতে এখানে বহুব্রীহি সমাস সঙ্গত হয় না । পরে ইহা ব্যক্ত হুইবে । 
সংশয় জ্ঞানে যে সকল বিরুদ্ধ ধর্ম মুখ্য বিশেষণ হয়, তাহাকে সংশয়ের “কোটি” বলে। যেমন 
“ইহা কি স্থাণু? অথব। পুরুষ ?” এইরূপ সংশয়ে স্তাণু অথবা স্থাগুত্ব একাঁট কোটি এবং পুরুষ 
অথবা পুরুষত্ব একটি কোটি | নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে এ স্থলে ইহা স্থাগু কি ন|? (স্থাণুর্ন বা) 
- ইত্যাদি প্রকাবে সংশন্ব হয়, তাহারা তাৰ ও অতাঁবরূপ বিরুদ্ধকোঁটি ভিন্ন কেবল বিরুদ্ধ ভাব 
পদার্থ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বিরুদ্ধ ভাব পদার্থমাতর 
লইয়াও সংশয় স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতে একই সংশক্প ছুইটি বিরুদ্ধ কোটির স্তায় 
বছ বিরুদ্ধ কোটি লইয়াও হইতে পারে। ভাষ্যকার বাংস্তায়ন শবে দ্রব্য, গুণ ও কর্-_-এই তিন 
কোটি লইয়া সংশয় দেখাইর়াছেন এবং কেবল বিরুদ্ধ ভাব পদার্থ লইয়া সংশয় দেখাইয়াছেন। 
ইহার দ্বারাই পূর্বোক্ত মত তঁহীর সম্মত, ইহা! নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। বস্তুতঃ *স্থাুর্ধা পুরুষে! বা” 
ইত্যাদি প্রকার বাক্যের দ্বারাও যখন সংশয়কারী তাহার সংশয়কে প্রকাশ করে, ইহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই, সর্বত্র “নএ” শের প্রয়োগ করিয়াই সকলে সংশয় প্রকাশ করিবে, এইনধপ 
রাজাজ্ঞাও নাই, তখন কেবল বিরুদ্ধভাব পদীর্ঘ বিষয়েও যে সংশয় জন্মে, ইহা 'অবশ্ঠ স্বীকার্য্য। 
সথাপু্্বা, পুরুষে| বা” ইত্যাদি স্থলে নব্য নৈয়ায়িকগণ “বাঁ” শব্দের অভাব অর্থ বলিতে পারেন না, 
কারণ, তাহ! হইলে তীহাদিগের “পর্বতো বহিমান্‌ ন বা” এইরূপ বাক্যে “নএ₹ শবটি নিরর্থক 
হইয়া পড়ে। তাঁহারা “পর্বতো বহ্িমান্‌ বা” এইবপ বাক্যের ছারাই সংশয় প্রকাশ করেন নাই 
কেন? এইরূপ বহু কোটি লইয়াও একটি সংশয় হইতে পারে। এরূপ সংশযবের কারণ উপস্থিত 
হইলে কেন উহা হইবে না! ?১ 
তাত্পর্ধযটাকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যে “বিশেষং বুডূৎসমানঃ” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার 
তৃত্রোন্ত “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথার বিবরণ করিয়াছেন। “অপেক্ষা” শব্দের ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ 
করিয়া তাৎপর্ধযবলে উহার দ্বারা জ্ঞানের ইচ্ছা পর্যযস্ত বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের 
ইচ্ছা সংশয়ের পরেই জন্মে, উহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এ জুন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
“সমানমনযোরধর্্মুপলভে” ইত্যার্দি। 'াষ্যকারের গুঢ় তাঁৎপর্ধ্য এই যে, হুত্রে পবিশেষাপেক্ষঃ” 
এই কথার ছারা সংশয়ের পূর্ব্্ব বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্ত পূর্ববদৃষ্ট সেই বিশেষ- 
১ কিমিন্দুঃ কিং পদ্মং কিমু মুকুরবিদ্বং কিমু সুখং 
কিমজ্জে কিং মীন কিমু মদনবাপৌ কিসু দশ । 
নগৌ বা গুচ্ছৌ। বা কনককলসৌ বা কিমু কুচৌ৷ 
তড়িত্বা! তার! বা কনকলতিক! বা কিমবল! ! 
বিক্রসা দিতোর নিকটে কাক্দাসের কধিত কবিতা বলিয়। বৃদ্ধ পণ্ডিতসমাজে এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ ছিল। 


ইহার চারি চরণে চারিটি সংশর প্রকচিত। এই চারিটি সংশয়ের প্রত্যেকটি চতুক্ষৌটিক এবং কেবল ভাবকোটিক। 
ইহার মধ অভাব বুঝলে কবিতার ভাব বুঝা হইবে ন। 
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ধর্মের স্তবতি থাঁকা চাই, ইহাই স্বত্রকার মহধির অভিপ্রেত। “অপেক্ষা” শব্দের লক্ষণার ছারা 
এরূপ অর্থই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়৷ যাইবার জন্ত ভাষ্যকার 
সর্বশেষে “ৰিশেষস্তৃত্যপেক্ষ2 এই কথার দ্বারা উহার ফলিতার্থ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ 
সংশয়মাত্রেই পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না) কিন্তু তাহার শ্্রণ হওয়া! চাই। 
বিশেষ জ্ঞান থাকিবে না, ইহা বলাতে সামান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্তক, ইহা বল! হইয়াছে। 

বস্তুতঃ স্থাণু অথবা পুরুষের বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইলে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হয় না 
এবং স্থাণু ও পুরুষ এবং তাহার বিশেষ ধর্মের কোন জ্ঞান না থাকিলেও এরূপ সংশয় হয় না। 


ভাষ্য । অনেকধর্ম্োপপত্তেরিতি । সমাঁনজাতীয়মসমানজাতীয়থ- 
নেকমৃ। তত্তানেকস্ত ধন্মোপপত্তেঃ। বিশেষস্ত উভয়থ! দৃষটত্বাৎ | 
সমানজাতীয়েভ্যোহসমানজাতীয়েভ্যশ্চার্থ বিশিষ্যন্তে। গন্ধবত্াৎ 
পৃথিব্যবাদিভ্যো! বিশিষ্যতে গুণকর্ম্মভ্যশ্চ | অন্তিচ শব্দে বিভাগজত্বং 
বিশেষঃ, তন্মিন্‌ দ্রব্যং গুণঃ কর্ম বেতি সন্দেহঃ | বিশেষস্ত উভয়থা- 
দৃষ্টত্বাৎ কিং দ্রব্যস্ত সতো গুণকর্্মভ্যো বিশেষঃ? আহোস্বিৎ গুণন্ত 
সত ইতি অথ কর্ণঃ সত ইতি। বিশেষাপেক্ষা_-অন্যতমস্থ ব্যবস্থাপক 
ধর্মমং নোৌপলভে ইতি বুদ্ধিরিতি। 


অনুবাদ। (২) পঅনেকধর্মৌপপন্তেঃ৮ এই কথাটি (ব্যাখ্যা করিতেছি ) 
সমানজাতীয় এবং অসমানজাতীয় “অনেক”। সেই অনেকের ধন্ম জ্ঞান জন্য, 
অর্থাৎ অনেক হইতে বিশেষক যে ধর্ম (ব্যাবর্তক অসাধারণ ধর্ম ), তাহার জ্ঞান - 
জন্য । যেহেতু, উভয় প্রকীরে বিশেষের দর্শন আছে, অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয় 
হইতে পদার্থের বিশেষ বা! ব্যাবৃত্তি দেখা যায়। (উদাহরণ প্রদর্শনের সহিত এ 
কথার বিশদার্থ বর্ণন করিতেছেন )-_সমানজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে এবং বিজাতীয় 
পদদর্থবর্গ হইতে পদার্থসমূহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (ইহার উদাহরণ ) গন্ধবন্- 
হেতুক পৃথিবী (দ্রব্যত্বরূপে সজাতীয় ) জলাদি হইতে এবং ( বিজাতীয় ) গুণ ও 
কর্মমসমূহ হইতে বিশিষ্ট হইতেছে । (অসাধারণ ধর্ম্জ্ঞান জন্য দ্বিতীয় প্রকার 
সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন ) শব্দে বিভাগজত্ব অর্থাৎ বিভাগজন্যত্বরূপ 
বিশেষ ( ব্যাবর্তক বা! অসাধারণ ধন্ম ) আছে । তাহাতে অর্থাৎ শব্দে (এ বিভাগ- 
জন্যত্বূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্য ) দ্রব্য, গুণ অথবা কন? এইরূপ সংশয় 
হয়। যেহেতু, উ্য় প্রকারে বিশেষের দর্শন আছে । (প্রকৃত স্থলে ইহার 


লে পা পাশাপাশি পাপিপপিলপীপিপিি ও ভিলা াপপা পিপলস পাস 
রর পা রে 
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প্রকার দেখাইতেছেন ) কি দ্রব্য হইয়া শব্দের গুণ ও কর্ম হইতে বিশেষ? 
অথবা গুণ হইয়া দ্রব্য ও কর্ম্ম হইতে বিশেষ? অথবা কর্ম্ম হইয়া দ্রব্য ও গুণ 
হইতে বিশেষ ? অন্যতমের অর্থাৎ শবে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, অথবা কর্ম্মত্বের ব্যবস্থাপক 
€(নিশ্চায়ক ) ধন্দ্দ উপলব্ধি করিতেছি না, এই বুদ্ধি ( এখানে ) বিশেষাপেক্ষা, অর্থাৎ 
এরূপ বুদ্ধি এখানে থাকাতে এ সংশয় বিশেষাপেক্ষ হইয়াছে। 


টিগ্ননী। শ্থত্রে প্অনেকধর্দ্” বলিতে অসাধারণ ধর্ম) সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থই 
এখানে “অনেক” শের অর্থ। তাহার বিশেষক অর্থাৎ যে ধর্মের দ্বারা এ সজাতীয় ও বিজাতীয় 
পদার্ঘগুলি হইতে ধর্মীর তেদ বুঝা যায়, তাহাই “অনেকধর্” ৷ তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা 
যায়-_অসাধারণ ধর্ম । তাৎপর্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, স্ৃত্রোক্ত "অনেক” শবের লক্ষণার দ্বারা 
অনেক পদার্ঘ হইতে বিশেষক, এই পর্য্যন্ত অর্থ বুঝিতে হইবে এবং ভাষ্যে “অনেকন্ত” এই স্থলে . 
স্বার্থ যঠীর দ্বারা বিশেষকত্বরূপ সম্বন্ধ বুঝিয়া অনেক হইতে বিশেষক বা তেদক ধর্মুই সেখানে 
বুঝিতে হইবে । তাহা হইলে বুঝা যায়, অপাধারণ ধর্মই “অনেক ধর্ম” । কাঁরণ, অসাধারণ 
ধর্মই পদার্থকে তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট করে অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়! 
প্রতিপর করে| যেমন গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না, এ জন্য উহা পৃথিবীর 
অসাধারণ ধর্ম । এ গন্ধ পৃথিবীকে তাহার সজাতীয় জল প্রভৃতি হইতে এবং বিজাতীয় গুণাদি 
পদার্থ হইতে বিশিষ্ট করে। গন্ধ পৃথিবীর অনাধারণ ধর্ম, ইহা! নিশ্চিত থাকায় অর্থাৎ, যে 
পদার্থে গন্ধ আছে, তাহা পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা নিশ্চিত থাকায় এঁ স্থলে অসাধারণ 
ধর্মজ্ঞান সংশয় জন্মায় না। কারণ, বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলে সেখানে সংশয় জন্মিতে পারে 
না। বিশেষ ধর্মের অন্কপলন্ধি সংশয়মাত্রেই আবশ্তক, ইহা মহার্ধ "বিশেষাপেক্ষ” এই কথার 
্থারাই সুচনা করিয়াছেন। 

অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় কোথায় কিরূপে হইয়া থাকে? ভাষ্যকার 
তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, শব্দে বিভাগলন্তত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম-জ্ঞান হইলে অন্তান্য কারণ 
সত্বে “শব্ধ কি দ্রব্য? অথবা গুণ? অথব! কর্ম?” এইরূপ একটি সংশয় জন্মে । ভাষ্যকারের 
গুড় ভাতপর্য্য এই যে, কোন বংশখণ্ডের অগ্রভাগ বিদীর্ণ করিয়া যখন উহার ছুইটি অংশকে ছুই 
হস্তের দ্বারা জোরে আকর্ষণ করা যায, তখন যে শব হয়, তাহা এঁ বংশখণ্ডের ছুই ভাগের বিভাগ- 
জন্ত এবং এঁ ছুই অংশের সহিত আকাশের থে বিভাগ হয়, তজ্জন্য । এ স্থলে যে শব জন্মে, 
তাহার প্রতি আকাশের সহিত পূর্বোক্ত বিভাগ অসমবায়ি কারণ । এইরূপ কোন বন্ত্রথগ্কে 
ছুই হস্তের দারা ছিড়িয়া৷ ফেলিবার সময়ে যে শব হয়, তাহাও পূর্বোত্ত প্রকার বিভাগজন্ত। 


. ফলতঃ বিভাগ যাহার অসমবারি কারণ, তাহাই ভাষ্যোক্ত বিভাগঞ্জন্ত পদার্থ। এইরূপ বিভাগ- . 


জন্তত৷ শব ভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই, স্ৃতরাং উহা! শব্দের অপাধারণ ধর্ম । আপত্তি হইতে 
পারে ষে, এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দ্বিতীর বিভাগের প্রতিও 
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প্রথম বিভাগ অসমবায়ি কারণ, সুতরাং পূর্বোক্ত বিভাগজন্তত্ব খন বিভাগেও থাকে, তখন 
উহা! শব্দের অসাধাঃণ ধর্ম হইবে বিরূপে? এতছুতরে উদ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, 
এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগ জন্মে, ইহা স্বীকার করি না। কোন বিভাগের প্রতি তাহার 
পুর্বজাত বিভাগ কারণ নহে, পূর্বজাত ক্রিয়াই বিভাগের কারণ। আর যদি বৈশেষিক মতান্থারে 
তাহা স্বীকারও করা যায়, অর্থাৎ বিভাগজন্ট বিভাগ স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও সেই 
বিভাগজন্ত যে দ্বিতীয় বিভাগ, তাহা আর কোন বিভাগের অসমবারি কারণ নয় বলিয়া উহা কেবল 
শব্দেরই অসমবাক্ষি কারণ ৷ অর্থাৎ বিভাগজন্য যে বিভাগ, তজ্জন্তত্ব ধর্মটি শব্দ ভিন্ন আর কোন 
পদার্থে না থাকায় উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম । তাহা হইলে ভাষ্যকার যে “বিভাগজন্তত্ব”কে শবে 
অসাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন, উহার অর্থ বিভাগজন্ যে দ্বিতীয় বিভাগ, সেই বিভাগভন্যত্ব বুঝিতে 
হইবে) স্ৃতরাং বৈশেষিক মতেও ভাষ্যকারের কথা সংগত হইয়াছে । মহর্ষি কণাদৌক্ত পদ্রব্য” 
“গুণ” ও কর্মের” “সত্তা” প্রভৃতি সাধনা শব্দে নিশ্চিত থ।কায় শব প্দ্রব্য”, *গুণ” ও “কর্ম” 
হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত আছে। কিন্তু শবে “দ্রব/”, “গুণ” অথবা 
“কর্মের” কোন বিশেষ ধর্ম নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে পূর্বোক্ত বিভাগজন্তত্বর্ূপ অনাধারণ 
ধর্মের জ্ঞানজন্ত “শব্দ কি দ্রব্য? অথবা গুণ? অথবা কর্ম?” এইরূপ সংশয় জন্মে। শব্দ 
দ্রব্য হইয়াও বিভাগজন্ঠ হইতে পারে, গুণ হইয়া অথবা কর্ম হইয়াও বিভাগজন্ত হইতে পারে। 
সিদ্ধান্তে যেমন গুণের মধ্যে আর কোন গুণ বিভাগজন্য না হইয়াও শব্বরূপ গুণবিশেষ বিভাঁগজন্ত 
হইয়াছে, তদ্রপ দ্রব্যের মধ্যে আর কোন দ্রব্য অথবা কর্মের মধ্যে আর কোন কর্ম্ম বিভাগজন্ না 
হইলেও শব্ধরূপ দ্রব্য অথবা কর্ম্দও বিভাগজন্ঠ হইতে পারে, তাহাতেও বিভাগজন্তত্বরূপ অসাধারণ 
ধর্মাটি শবধকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে বিশিষ্ট করিতে পারে। স্থতরাং পূর্বোক্ত 
স্থলে বিভাগজন্তত্বরপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান, শব্দবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মায়। 
পরিশেষান্ুমানের দ্বারা শবের গুণত্ব নিশ্চয় হইলে এ সংশয় নিবৃত্ত হয় ( পঞ্চম স্থত্র-ভাষ্যটিগ্ননী 
ব্য) । পূর্ব্বোক্তি “বিভাগজন্তত্ব” দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধারণ ধর্ম নহে, এ জন্ত পূর্বোক্ত 
সংশয় সাধারণ ধর্শজ্ঞানজন্য নহে | মহর্ষি এই জন্যই অসাধারণ ধর্মজ্ঞান্জন্ত দ্বিতীর প্রকার সংশয় 
বলিয়াছেন। সুত্রে "অনেক ধর্ম” বলিতে "অসাধারণ ধর্ম” প্রথমে “সমান ধর্ম” বলাতেও 
“অনেক ধর্ম” শব্দের দ্বারা অসাধারণ ধর্মই মহ্ধির অভিপ্রেত বুঝা! বার। 
ভাষ্য । বিপ্রতিপত্তেরিতি। ব্যাহতমেকার্ধদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ। 
ব্যাঘধাতো বিরোধোইমহভাব ইতি। অস্ত্যাক্বেত্যেকং দর্শনমৃ, নাস্তযাত্ে- 
ত্যপরমূ। ন চ সদ্ভাবাসন্ভাবৌ সহৈকত্র সম্ভবত্তঃ। ন চান্যতরসাধকো 
হেতুরুপলভ্যতে তত্র তত্বানবধারণং সংশয় ইতি। 
অনুবাদ। (৩) ৭বিপ্রতিপত্তেঃ* এই কথাটি (ব্যাখ্য করিতেছি )। ব্যাঘাতযুক্ত 
*একার্ধদর্শন” অর্থাৎ এক পদার্থে পরস্পর-বিরুদ্রার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয় “বিপ্রতি- 


সি 
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পত্ভি” | ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ কি না৷ অসহভাব (একাধারে না থাকা)। (বিপ্রতি- 
পতি, জন্য সংশয়ের উদাহরণ ) আত্মা! অর্থাৎ দেহার্দি ভিন্ন নিত্য আত্মা আছে, 
ইহা এক দর্শন (বাক্য )। আত্ম! নাই, ইহা অপর দর্শন (বাক্য )1 অস্তিত্ব ও 
নাস্তিত্ব মিলিতভাবে একাধারে সম্ভব হয় না। অন্যতর সাধক অর্থাৎ নিত্য আভ্ার 
অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের নিশ্চায়ক হেতুও উপলব্ধ হুইতেছে ন। - সেই স্থলে তন্বের 
অর্থাৎ নিত্য আত্মার অস্তিত্ব ঝা নাস্তিত্বের অনবধারণরূপ সংশয় হয়। 

টিগ্ননী। “বিপ্রতিপতি” শব্দের মুখ্যার্থ বিরুদ্ধজ্ঞান | কিন্তু উহা বাদী ও প্রতিবদীর জ্ঞান ; 
জুতরাৎ অন্তের সংশয়ের কারণ হইতে পারে না । এজন্য এখানে “বি প্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা 
বুঝিতে হইবে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্িজন্ত বাক্যদয়। তাৎপর্য্য-টাকাকারও পুর্োক্ত 
যুক্তির উপন্যাস করিয়া এখানে “বি প্রতিপ্তি” শবের খব্ধপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন “ব্যাহত- 
মেকার্ঘদর্শনং৮ এবং প্তস্ত্যান্মেত্যেকৎ দর্শনং” এই ভাষ্যেও “দর্শন” শব্দের বাক্য-অর্থ গ্রহণ 
করিতে হইবে । কারণ, পুর্ধোক্ত যুক্তিতে এখানে বাক্যবিশেষকেই “বিপ্রতিপত্তি” শবের দ্বারা 
বুঝিতে হ্ইয়াছে। পরন্ত ভাষ্যকার সংশরপরীক্ষাস্থলে (২ অঃ, ১ আঃ ৬ হ্ৃত্র ) এই স্ুত্রের 
“বিপ্রতিপভি” শবের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া! গিয়াছেন,__সমানেইধিকরণে ব্যাহতার্থে+ প্রবাদ 
বিপ্রতিপতিশবন্তার্থঃ” |  অর্থা, একাধারে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক প্রবাদদ্র (বাক্যদয়) এই 
সত্রোক্ত “বিপ্রতিপতি” শব্দের অর্থ। তাহা হইলে এখানেও প্দর্শন” শব্দ __তিনি বাঁক্য অর্থেই 
প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যাঁয়। “দৃষ্ঠতে জ্ঞায়তেইনেন” এইরূপ বুৎপত্তি- 
সিদ্ধ “দর্শন” শবের দ্বারা তাৎপর্য্াহ্থদারে বাক্যও বুঝা যাইতে পারে। স্ায়াঙ্গ-সংশয়জনক 
দার্শনিক বিপ্রতিপত্তিগুলিই এখানে স্ুত্রকারের বিবক্ষিত, ইহা সুচনা করিবার জন্যই ভাষ্যকার 
বাকা শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, “দর্শন” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা মনে হয় । 

সাংখ্যা্দি শাস্ত্ররূপ বাক্যবিশেষ অর্থে এবং তজ্জন্ত জ্ঞানবিশেষ অর্থেও বহু কাঁল হইতে প্রর্শন” 
শব্দটি প্রবুক্ত হইয়া আসিতেছে । মহাভারতের শাস্তিপর্কেও এরূপ অর্থে প্রর্শন” শবে 
প্রয়োগ দেখা যায়। “সাংখ্যদর্শন,” “যোগদর্শন” প্রভৃতি শব্দও সেখানে) প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাষ্য- 
কার পরমপ্রাচীন বাৎস্তায়ন ও চতুর্থাধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, “্অন্তোন্তপ্রত্যনীকানি প্রবাদুকানাং 
দর্শনানি” । এবং প্দর্শন” শবের প্রকৃতি দৃশ ধাতুকে গ্রহণ করিয়া তৃতীক্লাধ্যায়ের দ্বিতীয়ান্রি- 
কের প্রথম স্থত্রভাষ্যে সাংখ্যদর্শন তাঁৎপর্য্যে পদৃষ্টি” শবেরও প্রয্মোগ করিয়াছেন । আমার 
মনে হয়, পআস্মা বাইরে দ্রষ্টব্যঃ” এই শ্রুতিই পূর্বোক্ত অর্থে প্দর্শন” শবপ্রয়োগের মূল। 
মোক্ষের চরম কারণ আত্মদর্শন বা আত্মপাক্ষাৎকারই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। বিচার দ্বারা 
উহা প্রতিপন্ন করিবার জন্তই এবং উহার উপায় বর্ণনের জন্তর সাংখ্যাদি শাস্ত্রের স্থষ্ি। 
ফল কথা, যে শাস্ত্র আত্মবিচারের দ্বারা পরম্পরায় আত্মদর্শনের সহায়তা করে, তাহাকে প্রর্শনশান্ত্র" 








-পীশপিস্টি ৩০ 
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বলা যাইতে পারে। “দৃশ” ধাতুর দ্বারা পুর্ধোক্ত শ্রুতিপ্রতিপাদিত আত্মদর্শনরূপ বিশেষ অ 
গ্রহণ করিযাই পূর্বোক্ত অর্থে “দর্শন” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যাহাতে আত্মদর্শনের কোন 
কথা নাই, তাহাতেও “দর্শনে”্র সাদৃশ্তপ্রবুক্ত পরে “দর্শন” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। 
যাহাতে আত্মবিচার করিয়া, আত্মদর্শনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, পরম্পরায় যাহা পূর্বোক্ত শ্রুতি- 
প্রতিপার্দিত আত্মদর্শনের সহায়তা করে, তাহাই মূখ্য “দর্শন” | 

সে যাহা! হউক, মূলকথা৷ এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপন্ভিবাক্য অবণ করিরা মধ্যস্থের 
সংশয় হইয়া! থাকে । আস্তিক বলিলেন, “আত্মা অস্তি” ; নাস্তিক বলিলেন,_“আতস্মা নাস্তি”। 
তাহাদিগের উভর্নেরই একতর নিশ্চর আছে। কিন্তু বে মধ্যস্থ শ্রোতা আত্মার অস্তিত্ব বাঁ 
নাস্তিত্বের সাধক হেতু পাইলেন না, তাহার সংশর হইল- আত্মা অর্থাৎ নিত্য আত্মা আছে কি 
না ? এই সংশয় বিপ্রতিপত্তিজন্ | ভরের তন্বে এইরূপ অনেক বিপ্রতিপন্তি থাকায় তন্বনির্ণীষুদিগের 
সংশয় হইতেছে । সংশয়ের পরে জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে। জিজ্ঞাসার ফলে বিচারপ্রবৃত্তি হইতেছে । 
বিচারদারা অনেক স্থলে তন্বনির্ণর হইতেছে এবং বিভিন্ন মতের সমন্বরবোধ ও হইতেছে। 
জিজ্ঞাসা মানবের জ্ঞানের মূল। জিজ্ঞাসার মূল আবার সংশ্র। যে মানবের সংশর হয় না, 
তিনি ভ্ঞানরাজ্যের বহু দূরে মাছেন। ফলতঃ সংশর শান্তির চিরশক্র নহে) উহ! চিরশাস্তির মূল; 
উহা জ্ঞানমন্দিরের প্রথম দোপান। সংশয় না হইলে নির্ণয়ের আশা থাকে না। গীতায় 
অঞ্জুনের সংশয়ে কত তত্ব নির্ণীত হইয়াছে । সুতরাং দার্শনিক নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি অজ্ঞ 
মানবের সংশর জন্মাইয়া এক পক্ষে মঙ্গলই করিতেছে । সংশয় যত সুদূঢ় হইবে, ততই নির্ণয়ের 
পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে । শেষে প্রকৃত তব্বসাক্ষাৎকার হইলেই সকল সংশর ছিন্ন হইবে। 
( “ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ৮ )। 

পক্ষান্তরে, শাস্ত্রে নানাবিধ বিপ্রতিপন্তি আছে বলিয়াই শান্ত ও তাহার চর্চা এত দিন টিকিয়! 
আছে। বিপ্রতিপত্তিমূলক সাম্প্রদায়িকতার দোষ থাকিলেও উহার একটি মহাগুণ আছে-_যাহার 
ফুলে এ পর্য্যন্ত অনেক ততই একেবারে বিলীন হইয়া বার নাই। 


ভাষ্য । উপলন্ধ্যব্যবস্থাতঃ খন্বপি, সচ্চোদকমুপলভ্যতে তড়াগাদিযু 
মরীচিষু চাবিদ্যমাঁনমুদকমিতি | অতঃ কচিছুপলভ্যমানে তত্তব্যবস্থাপকস্থয 
প্রমাণস্তানুপলন্ধেঃ কিং স্ুপলভ্যতে, অথাসদিতি সংশয়ো! ভবতি। 

অনুবাদ ॥ (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি । 
তড়াগাদিতে বিদ্যমান জল উপলব্ধ হয় এবং মরীচিকায় অবিদ্যমান জল উপলব্ধ হয় ; 
অতএব উপলত্যমান কোনও বিষয়ে তত্ববব্যবস্থাপক (প্রকৃত-তব্ব-নিশ্চায়ক ) 
প্রমাণের অনুপলব্ধিবশতঃ কি বিদ্যমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে ? অথবা অবিদ্যমান বস্তু 
উপলব্ধ হইতেছে ? এইরূপ সংশয় হয়। 
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টিগ্লনী। উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলদ্ধির অনিয়ম | বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, 
আবার অবিদ্যমান পদার্থের ভ্রম উপলব্ধি হয়। সর্বত্র বিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয় অথব! 
অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, এমন নিরম নাই। জুতরাং কোন স্থানে কোন পৰার্থ 
উপলব্ধি করিলে তাহার বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হওয়া পর্যত্ত 
তাহাতে ভাহ্যোক্ত প্রকার সংশর হর। ইহাকেই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্ত চতুর্থ প্রকার সংশয় 
বলিয়াছেন। ভাষ্যে “খন্বপি” এই শবটি১ নিপাত । উহার অর্থ উদাহরণ-প্রদর্শন | 
ভাষ্য । অনুপলব্যব্যবস্থাতঃ-_সচ্চ নোঁপলভ্যতে মুলকীলকোদ- 
কাঁদি, অসচ্চানুৎপন্নং নিরুদ্ধং বা, ততঃ ক্ষচিদনুপলভ্যমানে সংশয়ঃ, কিং 
সম্নোপলভ্যতে ? উততাসমিতি সংশয়ো ভবতি । বিশেষাপেক্ষা! পুর্ব্ববৎ | 


অনুবাদ। (৫) অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়ের উদাহয়ণ প্রদর্শন 
করিতেছি। বিদ্যমান মূল, কীলক, জল প্রভৃতি (ভূগর্ভাদিস্থ ) উপলদ্ধ হয় না৷ এবং 
অবিদ্যমান, অনুষ্পন্ন ঝা. বিনষ্ট বস্তু উপলব হয় না; তজ্জন্য অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্ত অনুপলভ্যমান কোন পদার্থে সংশয় হয়। (সেকিরূপ 
সংশয়, তাহা বলিতেছেন ) কি, বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? অথবা 
অবিদ্যমীন পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? এইরূপ সংশয় হয়। বিশেষাপেক্ষা পূর্বববৎ 
অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যানত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মনিশ্চায়ক হেতুর অথবা এ বিশেষ 
ধর্মের অনুপ্লব্ধি পূর্বেবাক্ত সংশয়গুলির ন্যায় এই সংশয়েও আবশ্যক । 

টিগ্লনী। উপলব্ধির স্তায় অন্ুপলন্ধিরও নিয়ম নাই। ভূগর্ভ প্রভৃতিস্থ বিদ্যমান পদার্থের ও 
উপলব্ধি হয় না এবং সর্বত্র অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং কোন পদার্থ 
উপলব না হইলে, তখন তাহাতে বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় না৷ হওয়া পর্য্যস্ত ভাষ্যোক্ত 
প্রকার সংশ হয়। মহর্ষি ইহাকেই অন্পলব্ধির অব্যবস্থাজন্ত পঞ্চম প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। 
ভাষ্যে পঅন্থুপলব্যব্যবস্থাতিঃ” এই কথার পরে পুর্বোক্ত পথন্থপি” এই শব্দের যোগ করিতে হইবে। 
না করিলেও ব্যাখ্যা হয়। 

ভাষ্য । পুর্ববঃ সমানোহনেকশ্চ ধর্ম জ্ঞেয়্থঃ, উপলব্যনপল্ধী 
পুনজ্জ্ণীতৃগতে, এতাবতা! বিশেষেণ পুনর্ববচলম্‌। সমানধর্মীধিগমাৎ 
সমানধর্ম্োপপত্তে্রিশেষস্থৃত্যুপেক্ষো। বিমর্শ ইতি । 

অনুবাদ । পূর্ব অর্থাৎ সূত্রে পূর্বের্ীক্ত সমান-র্্ম এবং অনেকধর্্দ জ্তেয়গত 


১। উ্নয়নের ন্যায়কুহুসাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে “আয়োজনাৎ খঘপি” এই কথার ব্যখ্যা প্রকাশটীকাকার বর্ডমান 
উপাধ্যায় লিখিয়াছেন,_“খঘপীতি নিপাতসমুদায়ঃ উদা হিতে ইতার্থে বর্ততে ন সমুচচয়া্খ;*। 
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অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের ধর্ম, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি কিন্তু জ্ঞাতবগত অর্থাৎ জ্ঞানকর্তা 
আত্মার ধর্ম, এইটুকু বিশেষবশতঃ পুনরুক্তি হইয়াছে। সমান ধর্মের উপপক্তি- 
বশতঃ কি না_-সমান-ধর্্মের জ্ঞানবশতঃ বিশেষ-স্ৃত্যুপেক্ষ অর্থাশ যাহাতে 
বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়৷ বিশেষ ধর্মের স্মরণ আবশ্বাক, এমন “বিমর্শ” 
( সংশয় ) হয়। 

টিপ্লনী। উপলব্ধির অব্যবস্থা 'ও অন্ুপলৰ্ির অব্যবস্থাস্থলে নে সংশয়, তাহা সাধারথ 
ধন্দাদি জ্ঞানবশতঃই হইতে পারে, আবার তাহার জন্ত পৃথক্‌ কারণ বলা কেন ? পরবর্তী 
উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহী বলেন নাই | ভাধ্যকার এই প্রশ্ন মনে করিয়া তণনরে বলিয়া 
গিয়াছেন বে, সাধারণ ধর্ম ও অসাধারণ ধর্ম জ্ঞেয়গত। অব্যবস্থিত উপলব্ধি ও অনুপলন্ধি 
জ্ঞাতুগত | এই বিশেষটুকু ধরিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির ব্যবস্থা ও অন্থপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথথকৃ- 
ভাবে সংশয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন । অর্থাৎ সাধারণ ধর্মাদি জ্ঞান প্রযুক্ত সেখানে সংশয় 
হইতে পারিলেও, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থা প্রযুক্ত৪ সেখানে বিশিষ্ট সংশয় 
হইয়া থাকে, ইহাই মহর্ষির মনের কথা । তজ্জন্য তিনি পঞ্চবিধ বিশেষ সংশরই পঞ্চবি্ বিশেষ 
কারণের উল্লেখ পুর্ধক প্রকাশ করিয়াছেন। 

সুত্রস্থ “উপপন্তি” শবের অর্থভ্রমে অনেক পূর্বপক্ষ হইতে পারে।  পরীক্ষাস্থলে সেগুলি 
দেখাইয়াছেন এবং “বিশেষাপেক্ষ* এই কথাটির তাতপর্ধ্যার্থ স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্াক | এ জন্য 
ভাষ্যকার উপসংহারে আবার স্ৃত্রোক্ত প্রথম প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়া! মহধির তাঁৎপর্য্যার্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইরূপেই অন্ত চতুর্ব্িধ সংশয়লক্ষণের ব্যাখা করিতে হইবে, ইহাও 
উহার দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন। 

উদ্যোতকর স্তায়বাস্তিকে ভাষ্যকারের ব্যাখ্য রি প্রতিবাদ পূর্বক স্বাধীনভাবে সুত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়৷ বলিয়াছেন যে, সংশয় ত্রিবিধ) পঞ্চবিধ নহে। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুপলব্ধির 
অব্যবস্থা কোন বিশেষ সংশয়ের বিশেষ কারণ নহে; উহা সংশয়মাত্রেরই কারণ। যে ছুইটি 
পদার্থ-বিষয়ে সংশয় হয়, তাহার যে কোন একটির নিশ্চয়ের হেতু না থাকাই উপলব্ধির অব্যবস্থা 
এবং যে কোন একটির অভাবনিশ্চয়ের হেতু না থাকাই অন্থুপলন্ষির অব্যবস্থা ৷ সংশয়মাত্রেই এ 
দুইটি আবশ্তুক | নচেৎ স্থাণুত্ব বা পুকষত্বের নিশ্চয় হইলে অথবা উহার কোন একটির অভাব 
নিশ্চয় হইলে পূর্বোক্ত সাধারণ ধর্ধাদি-জ্ঞান-জন্য তগনও পূর্যোক্ত 'প্রকার সংশয় হর না কেন ?- 
স্থতরাং ত্রিবিধ সংশয়েরই বিশেষ লক্ষণে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থা৷ এই ছুইটি 
সামান্ত কারণকে ও নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহাই স্থত্রকারের অভিপ্রেত। আর যেখানে কিছু 
বুঝিবার ইচ্ছাই নাই, দেখানে সংশয়ের অন্ান্ত কারণ থাকিলেও সংশয় হয় না) এভন 
বলিয়াছেন --“বিশেষাপেক্ষ:” অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের ইচ্ছা থাক! চাই, তাহাও সংশয়মাত্রের 
কারণ। উহাও ত্রিবিধ সংশরলক্ষণে নিবি করিতে হইবে বানিকব্যাখ্যায় বাচম্পতি মিশ্র 
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উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা! সমর্থন করিয়াছেন । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিরাছেন,__বিপ্রতিপন্তি প্রভৃতি 
সংশয়ের গ্রযোজক মাত্র। এ সব স্থলে পূর্বোক্ত সাধারণ ধর্মাদিজ্ঞানজন্যই সংশয় হয়। 
তাহার মতে সংশয় দ্বিবিধ। মহ্ষি কণাদ কেবল সাঁধারপ-ধন্মরজ্ঞানজহ্য একবিধ সংশয়ই 
বলিয়াছেন করাঁদ-স্ত্রের উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র বলিরাছেন বে, সমান-তন্ত্র গোতমদর্শনে 
অসাধারণ ধর্ণজ্ঞানজন্য বে সংশয়ের কথা আছে, মহর্ষি কণাদ তাহা বলেন নাই । কারণ, কণাদ 
সংশয়ের তায় “অনধ্যবসায়” নামক এক প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন।১ তাহার মতে অসাধারণ 
ধর্জ্ঞান তাহাঁর প্রতিই কারণ। কণাদ-সম্মত এ জ্ঞানকে মহধি গোতম সংশরই বলেন; এ জন্য 
তিনি অদাধারণ-ধর্মর্গানকে সংশয়ের কারণের মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন । 

পরবর্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের পঞ্চবিধ সংশরব্যাখ্যা গ্রহণ না৷ করিলেও 
স্রলভাবে মহ্র্ধির সুত্র পাঠ করিয়া এবং স্ুত্রস্থ “চ”-কারের প্রতি মনোবোগ করিয়া এবং সংশয়- 
পরীক্ষাস্থলে এই স্তুত্রোক্ত পাঁচটি হেতুকেই আশ্রয়পুর্ববক মহর্ষিকূত ভিন্ন ভিন্ন পুর্বপক্ষ সুত্রগুলির 
পর্যালোচনা করিয়া ভাষ্যকার পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্য পঞ্চবিধ সংশয়ই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত 
বলিয়া বুঝিয়াঁছিলেন, তাই সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ধপ- 
লব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়ের পৃথক কারণ কেন বলিরাছেন, ভাষ্যকার তাহারও একটু কারণ বলিয়! 
গিয়ছেন। ফল কথা, তিনি মহর্ষি-হত্রের সহজ-বোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া উদ্যোতকর প্রভৃতির 
টায় এখানে অন্যবূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত মনে করেন নাই। সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চয় 
হইলে অথবা তাহার অভাব নিশ্চয় হইলে তখনও সাধারণ-ধর্্াদি-জ্ঞানজন্য সংশয় হয় না কেন? 
এ আপন্তি ভাষ্যকারের বাখ্যাতেও নাই। কারণ, ভাষ্যকারের মতে হ্থত্রে “বিশেবাপেক্ষ£” 
এই কথার দ্বারাই এ আপত্তি নিরাক্কৃত হইয়াছে । ভাষ্যকারের মতে ুত্রোক্ত এ কথার ফলিতার্থ 
এই যে, যাহাতে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি নাই, কিন্ত পুর্কোপলবধ বিশেষ ধ্বের স্মৃতিমাত্র আছে, 
তাহাই “বিশেষাপেক্ষ” | ফলতঃ এ “বিশেষাপেক্ষা” সংশয়মাত্রেই আবন্তক ) তাহা হইলে 
যেখানে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইরা গিয়াছে, সেখানে এ “বিশেষাপেক্ষা” না খাকার সংশয়ের 
আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং ভাব্যকারের ব্যাখ্যায় বান্তিককারের প্রদন্ত দৌষ থাঁকিবে 
কেন ?ৎ যেখানে কিছু বুঝিবার ইচ্ছাই নাই, সেখানেও সংশয়ের সামগ্রী থাকিলে অবশ্য সংশয় 
হইয়া থাকে। ইচ্ছার অভাবে জ্ঞানের অন্থৎপত্তি ঘটে না) যদি কোন স্থলে এরূপ ঘটে, ইচ্ছ! 
না থাকার সংশর না হয়, তাহা হইলে সেখানে সংশয়ের কোন কারণের অভাব হইয়াছে 
অথবা কোন প্রতিবন্ধক আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ফল কথা, “বিশেমাপেক্ষঃ” এই কথার 
দ্বারাই স্বত্রকার সংশয়ের আপন্তিগুলির নিরাস করিয়া গিয়াছেন ৷ পরীক্ষাপ্রকরণে এ বিষয়ে 





১। কণাদশ্ত্রে এ কথা স্পষ্ট না থাকিলেও কণাদ-মতব্যাখ্যাতা পরম প্রাচীন প্রশম্তপাদ “পদর্থধর্দংগ্রহে” 
সংশয়ভিস্ন অনধাবসাস্ব নামক সংশয়সদৃশ আন স্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

২। ভাব্যক!রের ব্যাধ্যাথুনে উদ্যোতকরের বিশেষ কথ! এবং ভ।বাকারের পক্ষে বক্তব্য ছিতীয়াধ্যায়ের 
বষ্ঠ শুরেতায্যব্ ্যায়স্ষ্টবয। 
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সকল কথা বিশদ ব্যক্ত হইবে ৷ পরীক্ষা না পাইলে সকল তত্ব ঠিক বুঝা বায় না। সংশরের 
কারণেও সংশয় হয়। 

ভাষ্য । স্থানবতাঁং লক্ষণমিতি সমানম্‌ । 

অনুবাদ । ক্রেম-প্রাপ্ত পদার্থ-বর্গের লক্ষণ বক্তব্য, ইহ! সমান-_-( অর্থাৎ যেমন 
গুমেয়-লক্ষণের পরে সংশয়-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তন্রপ সংশয়-লক্ষণের পরে এখন 
ক্রম-প্রাপ্ত প্রয়োজন-লক্ষণ এবং তাহার পরে বথাক্রমেই দৃষীস্ত প্রভৃতি পদার্থ- 
বর্গের লক্ষণ বলা হইবে )। 


নুত্র। যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়ো- 


জনম্‌ ॥২৪॥ 

অনুবাদ । যে পদার্থকে গ্রাহা বা ত্যাজ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া (জীব) প্রবৃত্ত 
হয়, তাহা প্রয়োজন । 

ভাষ্য । যমর্থমাপ্তব্যং হাঁতব্যং ব1 ব্যবসায় তদাপ্তি-হাঁনোপায়মনু- 
তিষ্ঠতি প্রয়োজনং তদ্দেদিতব্যমৃ। প্রবৃতভি-হেতৃত্বা দিমমর্থমাপন্তামি হাস্তামি 
বেতি ব্যবসায়োহ্্থস্তাধিকারঃ | এবং ব্যবসীয়মানোহর্ধোহধিক্রিয়ত ইতি। 


অনুবাদ । যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাপ্তি 
বা ত্যাগের উপাঁয় অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা (সেই 
পদার্থ ) প্রয়োজন জানিবে। প্রবৃত্তিহেতুত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ প্রবৃত্তির কারণ 
বলিয়া এই পদার্থ পাইব অথবা ত্যাগ করিব, এইরূপ ব্যবসায় ( নিশ্চয় ) পদার্থের 
“অধিকার”। এইরূপে ( পুর্বেবাক্তরূপে ) নিশ্চীয়মান পদার্থ অধিকৃত হইয়া থাকে । 

টিপ্লনী। প্রয়োজন দ্বিবিধ,_ মুখ্য ও গৌণ । দ্বিবিধ প্রয়োজন 'প্রতিপাদনের জন্তই সুত্রে 
“অর্থ” শব্দ প্রবুক্ত হইয়াছে । নচেৎ উহা না বলিলেও চলিত। স্থুখের প্রাপ্তি এবং ছুঃখের 
নিবৃত্তিতে জীবের স্থতঃই ইচ্ছা হর, এজন্য এ ছুইটিই মুখ্য প্রয়োজন । তাহা সাঁধনগুলি 
গৌণ গুয়োজন। সুত্রের “অবিকৃত্য” এই কথার ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্বসায়” | ্যমর্থমধিরৃত্য” 
এই কথার ছারা সুত্রে পদার্থের যে অধিকার বল! হইরাছে, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 
এই পদার্থ পাইব বা ত্যাগ করিব, এইরূপ নিশ্চয়ই পদার্থের অধিকার ) অর্াৎ, স্থত্রে অবিপূর্ববক 
কক ধাতুর অর্থ এখানে এঁরপ নিশ্যর। এরূপ নিশ্চয়ই প্রবৃন্তির কারণ। কারণ, প্রাপ্য বা ত্যাঙ্গয 
বলিয়া! নিশ্চয় করিয়াই জীব প্রাপ্তি বা পরিত্যাগে প্রবৃন্ধ হর) '্রায়োজন-পদার্থের অন্যান্য কথা 
পুর্বে বলা হইয়াছে । ২৪ । 
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নুত্র। লৌকিকপরীক্ষকাণাৎ যন্িন্র্থে বুদ্ধিসাম্যৎ 
স দৃষটান্তঃ ॥২৫।॥ 


অন্ুুবাদ। লৌকিকদ্দিগের এবং পরীক্ষকদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য (অবি- 
রোধ ) হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। 


ভাষ্য । লোকপীঁমান্যমনতীতা লোৌকিকাঁঃ নৈসর্গিকং বৈনয়িকং 
বদ তিশয়মপ্রাপ্তাঃ। তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকান্তর্কেণ প্রমাণৈরর্৫থং পরীক্ষিতু- 
মর্ন্তীতি। যথা যমর্থং লৌকিকা বুধ্যন্তে তথ। পরীক্ষক! অপি, সোহর্থে 
দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন হি প্রতিপক্ষাঃ প্রতিষেদ্ধব্যা ভবন্তীতি। 
ৃষটাত্তসমাধিন! চ স্বপক্ষাঃ স্থাপনীয়া ভবন্তীতি। অবয়বেষু চোদাহরণায় 
কল্পুত ইতি। | 

অনুবাদ। লৌক'সমানতাকে অনতিক্রান্ত ( অর্থাৎ ধাঁহাঁরা সাধারণ লোকের 
তুল্যতাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এমন ব্যক্তিগণ ) লৌকিক” । বিশদার্থ 
এই থে, (বাহার! ) স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক অর্থাৎ শাস্ত্ানুশীলন-সম্ভৃত বুদ্ি- 
প্রকর্ষকে অপ্রাপ্ত। তদ্দিপরীতগণ অর্থাণ স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক বুদ্ধি প্রকর্ষপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণ পরীক্ষক। (যেহেতু, তাহার! ) তর্কের দ্বারা এবং প্রমাণ-সমূহের দ্বারা 
পদার্থকে পরীক্ষা করিতে পারেন। (লৌকিক এবং পরীক্ষকের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া এখন দৃষ্টান্তের সৃত্রোক্ত স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন ) যে পদার্থকে 
লৌকিকগণ যে প্রকার বুঝেন, পরীক্ষকগণও সেইরূপ বুঝেন, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত । 
(দৃষ্টান্ত লক্ষণের প্রয়োজন বর্ণন করিতেছেন ) দৃষ্ীন্ত-বিরোধের দ্বারা অর্থাৎ 
দৃষটান্তের সাধ্যশুন্থতা প্রভৃতি দোষের দ্বার! প্রতিপক্ষসমূহ অর্থাৎ প্রতিপক্ষ-সাধন- 
সমূহ খণ্ডনীয় হয় € খণ্ডন করা যায়) এবং দৃষ্টীন্ত-সমাধির দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের 
অসত্য-দোষারোপের প্রতিষেধের দ্বার স্বপক্ষ স্থাপনীয় হয় (স্থাপন করা যায়) 
এবং অবয়ব-সমুহের মধ্যে ( প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে ) উদাহরণের নিমিত্ত 


অর্থাৎ উদাহরণ নামক তৃতীয় অবয়বের লক্ষণের নিমিত্ত (দৃষ্টান্ত পদার্থ) 
সমর্থ হয়১। 





১। ভাষো “উদাহরণায় কল্পে এই স্থলে সামর্থাবাচী "কৃপ” ধাতুর €য়োগবশতঃ চতুরধা বিভক্তি প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ভাষাকার প্রথম হুত্রভাষোও "তবজ্ঞানায় বল্পতে তর্ব২” এইরূপ প্ররোগ করিয়াছেন। তর্ক তত্ব- 
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টিপ্পনী। যিনি বুঝেন, তিনি লৌকিক। ধিনি বুঝান, তিনি পরীক্ষক । যে পদার্থে 
লৌকিক ও পরীক্ষক প্ররুতার্থে একমত, তাহাই দৃষ্টান্ত হয়। কোন পক্ষের এ পদার্থে প্রৃতার্থের 
প্রতিকূল বিবাদ থাকিলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। এই তাতপর্যেই ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তের 
ব্যাথায় বলিয়াছেন_-“যথা যমর্থং ইত্যাদি”) বস্তুতঃ যাহা লৌকিকবেদ্যই নহে, কেবল পরী- 
ক্ষকগণ-বেদ্য, এমন পদার্থও দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে | এ সব কথা এবং তদন্থদারে সৃত্রের ব্যাখ্যা 
প্রথম হুত্র-ভাষ্য-বণথাতেই বলা হইয়াছে ৷ তাংপর্ধ্-টাকাকার এখানে বলিয়াছেন বে, লৌকিক- 
পরীক্ষকাণাং" এই কথার দ্বার। বাদী ও পপ্রতিবাদীই স্থত্রকারের অভিপ্রেত । বাদী ও প্রতিবাদীর 
বে পদার্থে বুদ্ধিসাম্য হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত। বিচারের বহুত্বাভিপ্রায়েই স্ৃত্রে এ স্থলে বহুবচন 
প্রযুক্ত হইয়াছে । আর হ্ৃত্রোক্ত “অর্থ” শব্দের দ্বারা “উদাহরণবাক্য” প্রতিপাদ্য পদার্থবিশেষই 
অভিপ্রেত। তত্ভিন পদার্থ দৃষ্টান্ত নহে। উদাহরণ-হুত্রের অর্থপর্য্যালোচনার দ্বারা এই বিশে- 
যার্থ বুঝা যায়) তাৎপর্ধ্য-টীকাকার তাহার “ভামতী” গ্রন্থে (ত্রন্স্ত্রের আরম্তণাধিকরণে ) 
উপনিষছুক্ত মৃত্তিকার দৃষ্ান্ততা সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন বে, *লৌকিকপরীক্ষকাণাং” ইত্যাদি 
সুত্র বারা প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ ই দৃষ্টান্ত, ইহাই মহধি গোতমের বিবক্ষিত। দৃষ্টান্তে লোকসিদ্ধত্বও 
থাকা চাই, ইহা তাহার বিবক্ষিত নহে। অন্যথা তাহাদিগের পরমাণু গ্রত্ৃতি দৃষ্টান্ত হইতে 
পারে না। কারণ, পরমাণু প্রভৃতি লোকসিদ্ধ নহে। পরমাণু প্রস্ৃতি লোকপিদ্ধ না হইয়াও 
তাহাদিগের মতে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টাস্তরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে । 

ৃষটান্তের লক্ষণ ব্যতীত তাহার জ্ঞান অসন্তব। দৃষ্টান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজন, ভাষ্যকার 
পূর্বেও বলিয়া আপিয়াছেন। দৃষ্টান্ত না থাকিলে বা না জানিলে জগতে অনেক ততই কেহ 
সকলকে বুঝাইতে পারিতেন না) যদি রি সর্পভ্রম না হইত, শুক্তিতে রজত-ভ্রম না৷ 
হইত, স্বপ্নে নানাবিধ অদ্ভুত ভ্রম না হইত, এন্্রজালিকের মায়াক্কত অদ্ভুত মিথ্যা-সথষ্টি কেহ 
না দেখিত, তাহা হইলে ভগবান্‌ শঙ্কর তাহার মায়াবাদকে লৌকিকের মনে,_বিরুদ্ধ-দংস্কারীর 
মনে উপস্থিত করিতে পারিতেন না । কেবল উপনিষদের পুরঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া তাহাকে খি্ 
হইতে হইত। আবার উপনিষৎও যদি “বাচারভ্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং 
ইত্যস্ত বাক্যে মৃত্তিকাকে সত্যের দৃষ্াস্তরূপে উল্লেখ না৷ করিতেন, তাহা হইলে তিনি উপাদান- 
কারণ ব্রন্মের সত্যতা এবং তাহার কার্ধ্য জগতের মিথ্যাত্বসিদ্ধান্তই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া 
প্রতিপক্ষের নিকটে সহজে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন না । ফল কথা, দৃষ্টান্ত ব্যতীত প্রতি- 
পক্ষের নিকটে যুক্তির দ্বারা কিছু প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে। স্বপক্ষ-সমর্থন ও পরপক্ষ-গ্ডনে 








জ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয়, ইহাই সেখানে এ কথার অর্থ। এখানেও দৃষ্টান্ত পদার্থ উদ্দাহকণ-বাক্যের লক্ষণের 
জন্য আবশ্যক বলির! উহাকে উদাহরপ-বাকোর নিমিত্ত সমর্থ বল1 যাইতে পারে। জেঘদুতের-_ 
পকলিযাস্তে স্থিরগণপদ প্রাপয়ে শ্রদ্দধানাঃ” ।- পূর্ববমেধ, ৫৬। 
এই শ্লোকের টীকায় মলিনাধ লিখিয়াছেন,_-“কৃপেঃ পর্যাপ্তিবচনশ্ত অলমর্থত্বাং তদুযোগে নর স্বসতীত্যা্গিনা 
চতুর্থা, অলষিতি পর্যযাপ্তারঘগ্রহণমিতি ভাষ্যকার 1” 


২২২ ন্যাঁয়দর্শন [ ১অ০, ১আ 


দৃষ্টান্ত একটি প্রধান উপকরণ । মনে রাখিতে হইবে, দৃষ্টান্ত কখনই সর্ধাংশে সমান হয় না। 
কোথায়, কোন্‌ অংশে, কি ভাবে দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইরাছে, তাহা প্রণিবান করিয়া বুঝিতে হয়। 
অন্তান্ত কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ২৫। 

ভাষ্য। অথ সিদ্ধান্তঃ, ইদমিথম্তৃতঞ্েত্যভ্যনুজ্ঞায়মানমর্থজাতং 
দিদ্ধং গিদ্ধন্ত সংস্থিতিঃ নিদ্ধান্তঃ, সংস্থিতিরিত্থভ্তাবব্য বস্থা, ধর্দ্রনিয়মঃ | 
স খন্বয়ম্‌। 


সুত্র । তন্ত্রাধিকরণাভ্যপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥২৬॥ 

অনুবাদ। অনন্তর ( দৃষ্ান্ত-নিরূপণের পরে ) সিদ্ধান্ত ( নিরূপণীর )। “ইহা” 
এবং *এই প্রকার” এইরপে স্বীক্রিয়মাণ পদার্থসমূহ “সিদ্ধ” । সিদ্ধের সংস্থিতি 
“সিদ্ধান্ত | “সংস্থিতি” বলিতে ইথস্তাবের ব্যবস্থা কি না ধর্্মনিয়ম। ( অর্থাৎ 
এই পদার্থ এই ধর্ম্মবিশি্, অন্যধর্মবিশিষউ নহে, এইরূপ প্রমাণসিদ্ধ নিয়ম )। 
সেই-ই এই। 

(সৃত্রীনুবাদ ) প্তন্ত্রাধিকরণে”র অর্থাৎ প্রমাণীশ্রিত বা প্রমাণবৌধিত পদার্থের 
“অভ্যুপগমসংস্থিতি” অর্থাৎ পূর্বেবীক্ত ইখন্তাবের ব্যবস্থা ( পূর্বেবাক্ত ধন্মরনিয়ম ) 
শসিদ্ধান্ত” | 

টিগ্পনী। ৃষ্ান্তের পরে সিদ্ধান্তই ক্রমপ্রাপ্ড বলিয়৷ নিরূপণীয়। মহধি এই হুত্রের ছারা 


দিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণ বলিরাছেন। ভাষ্যকার সুত্রপাঠের পূর্বেই স্থত্র-গ্রতিপাদ্য দিদ্ধান্ত - 


সামান্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া “স খন্বয়ং” এই কথার দ্বারা হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ফল 
কথা, “অথ দিদ্ধাস্্ঃ” ইত্যাদি ভাষ্য এই সৃত্রেরই ভাষ্য । শীমদ্বাচস্পতি নিশ্রও ইহাই বলিয়া 
গির়াছেন। স্থৃতরাং এ ভাষ্য দেখিয়া নবীনগণের এখানে বিনুপ্ত হুত্রাত্তরের অনুমান অমূলক । 
ভাষ্যকার “স খন্বরং” এই কথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, দিদ্ধাস্ত যাহা ব্যাখ্যা করিলাম, 
তাহাই এই স্ুত্র-প্রতিপাদা ৷ অর্থাৎ মহষি-কুত্রেরও ইহাই তাতপর্য্যার্থ। ভাঁষ্যকারের এ কথার 
সহিত সুত্রের বোজনা করিতে হইবে । পদার্ঘমাত্রেরই সামান্ত ধর্ম এবং বিশেষ ধর্ম আছে। 
“ইদং” বলিরা সামান্ততঃ এবং “ইথস্তুতং” বলিরা বিশেষতঃ পদার্থনির্ণর হয়। এ সামান্ত ধর্শ 
এবং বিশেষ ধন্মরূপে স্থীক্রিয়মাণ পদার্থকে “সিদ্ধ” বলে। এ পিদ্ধের অন্তকে সিদ্ধান্ত বলে 
প্অন্ত” বলিতে সমাপ্তি । সামান্ততঃ স্বীকৃত পদার্ের প্রমাণের ছারা বিশেষতঃ নিশ্চয় হইলেই 
উহ্বাব শ্বীকারের সমাপ্রি হন । উহারই নাম “গংস্থিতি”। এই পদার্থ এই প্রকারই হইবে, অন্ত 
প্রকার হইবে না, এইবপ ব্যবস্থা বা নিরমই “সংস্থিতি” । তাই উহার ব্যাখ্যা করিরাছেন__ 
“ইথস্তাবব্যবস্থা”। উহারই বিবরণ করিয়াছেন _পবর্ধানিরমত | এই সুত্রটি অথবা ইহার পরবন্থী 
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সরত্রট মহর্ষি গোতমের উক্ত নহে । কারণ, এখানে দুইটি ত্র নিশ্রযোজন এবং অর্থ-দঙ্গতি 
হয় না_এই পূর্বপক্ষাবলম্বন করিরা উদ্যোতকর সমাধান করিয়ছেন বে, ছুইটিই খবিহত্র। 
প্রথমটি _পিদ্ধান্তের সামান্তলক্ষণক্ষত্র । দ্বিত'রটি_পিক্কান্তের বিভাগ-স্ত্র। দিদ্ধান্তের 
সামান্ত লঙ্গণ এবং বিভাগ উভয়ই আবশ্তক। তাৎপর্য্যটাকাকারও এই হ্ুত্রটিকে দিদ্ধান্তের 
সামান্য লক্ষণস্ৃত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিরাছেন যে৯, স্থত্রে “তন্ব” শব্দের অর্থ এখানে প্রমাণ । 
“্তন্্প, কি না প্রমাণ যাহার “অপ্গিকরণ” অর্থাৎ আশ্রয়, অর্থাৎ, যে পদার্থ কোন মতে 
প্রামাণিক বলিরা স্বীকৃত, তাহাই “তশ্থাধিকরণ” । বিভিন্ন বিরুদ্ধ দিদ্ধান্তগুলির সমস্তই 
বন্ততঃ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, এ ভন্য ধিনি যে পদার্থ প্রামাণিক বলিয়া মানেন, 
তাহার পক্ষে সেইটিই পতন্রা্িকরণ” বাঁ প্রামাণিক পদার্ঘ। বাদী ও প্রতিবাদীর মতানুসারেই 
এখানে প্রামাণিক পদার্ের কথা বলা হইয়াছে । ভাষ্যে যাহাকে “সংস্থিতি” বলা হইয়াছে 
স্থত্রে তাহাকেই “অভ্যুপগমসংস্থিতি” বলা হইরাছে। মৃলকথা, এইটি দিদ্ধান্তের সামান্য 
লক্ষণমুত্র। এই সিদ্ধান্তকে মহবি গোতম চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন । বে পদার্থ কোন 
শাস্ত্রে বিরুদ্ধ নহে এবং অন্ততঃ কোন এক শাস্ত্রে কথিত, তাহার নাম .১) “দর্ববতত্সিদ্ধান্ত” | 
যে পদার্থ সকল শস্জের সম্মত নহে, কোন শীস্তকারবিশেষেরই সন্মত, তাহার নাম (২) পপ্রতি- 
তন্্রসিদ্বান্ত” | যে পদার্থটি প্রমাণসিদ্ধ করিতে হইলে তাহার আন্বযঙ্িক অন্য পদার্থেরও সিদ্ধি 
আবশ্তক হয়, সেখানে সেই প্রকৃত পদার্থ টিই আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্তের অধিকরণ বা আশ্রর বলিয়া 
সেইরূপে (৩) “অধিকরপদিদ্ধান্ত” | যেমন ঈশ্বরকে জগতকর্ত বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইলে সেখানে 
ঈশ্বরের সর্ধজ্ঞত! প্রভৃতি আনুষন্গিক পদার্ও সিদ্ধ করিতে হয়, জুতরাৎ সেখানে এ সর্কজ্ঞতা 
গ্রভৃতি গুণবিশিষ্ট জগতকর্তীই “অধিকরণদিদ্ধান্ত' | ইহা ভাষ্যকারের দত। পরবর্তী নব্য- 
দিগের মতে পূর্বোক্ত স্থলে আনুষঙ্গিক পদার্থগুলিই “জবিকরণসিদ্ধান্ত" । বিচারস্ছলে অন্যের 
পিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াই যদি তাহার বিশেষ ধন্ম লইর! বিচার করা হয়, তাহা হইলে সেখানে এ 
ভাবে স্বীকৃত পরসিদ্ধান্তের নাম (৪) “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” । ইহাও ভাষ্যকারের মত। পরবর্তী 
নৈয়ায়িকদিগের মতে যাহা খষি স্পষ্ট বলেন নাই, কিন্তু খবির অন্য কথার দ্বারা তাহা খষির 
মত বলিয়াই বুঝা! যায়, তাহার নাম “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” ৷ পূর্োক্ত প্রকার দিদ্ধান্তের ভেদ ও 
লক্ষণ এবং উদাহরণাদি ইহার পরেই পাওয়া যাইবে । মহর্ষি গোতমোক্ত চতুর্িধ পিদ্ধান্তের 
ভ্তানই বিচারে আবগ্তক | তাই অবয়বের পূর্বেই মহধি বিচারাঙ্গ সিদ্ধান্ত পদার্পের সবিশেষ 
নিরূপণ করিরাছেন ! ২৬ । 


ভাষ্য । তন্ত্রার্থ-সংস্থিতিঃ তন্ত্রসংস্থিতিঃ। তন্ত্রমিতরেতরাঁভি- 
সম্বদ্ধন্তার্থসমূহস্যোপদেশঃ শাঁন্ম। অধিকরণানুষঙ্গীর্থ। সংস্িতিরধি- 





১। তস্্রান্তে ব্যুৎপাদান্তে প্রমেয়।ণানেনেতি তন্ত্র প্রম'ণং তদের অধঙ্করণমাশ্রযে। জ্ঞাপকত্বেন যেষাসর্থানাং ।- 
্টারবার্তিকত!ৎপর্যাটীকা। 


২২৪ ম্যায়দর্শন [ ১অৎ, ১আ 


করণসংস্থিতিঃ। অভ্যুপগমসংশ্থিতিরনবধারিতার্থপরিগ্রহঃ । তদ্বিশেষ- 
পরীক্ষণায়াভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ । তন্ত্রভেদাতত, খলু-_ 


সুত্র । স চতুর্ষিধঃ সর্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধি- 
করণাভ্যুপগ্মসৎস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥ ২৭॥ 


' ভাষ্য । তব্রৈতাশ্চতত্রঃ সংস্থিতয়ো হর্ধান্তরভূতাঃ | 

আম্ুবাদ। “তন্তার্থসংস্থিতি” (অর্থাৎ সাক্ষাৎশাস্ত্রগ্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত ) 
“্তন্ত্রসংস্থিতি” । (১) সর্ববতন্ত্রসিদ্ধান্ত €) এবং ( প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত )। 

তন্ত্র বলিতে ( এখানে ) পরস্পর-সন্বন্ধযুক্ত পদার্থ-সমূহের উপদেশ শান্ত্র। 
অধিকরণের অর্থাৎ আশ্রয়ের সহিত সন্বন্ধযুক্ত পদার্থের সংস্থিতি “অধিকরণসংস্থিতি” 
(6৩) অধিকরণসিদ্ধান্ত )। অনবধারিত পদার্থের স্বীকার অর্থাৎ বিচারস্থলে অসিদ্ধ 
পদার্থকেও মানিয়া লওয়া “অভ্যুপগমসংস্থিতি” ( (৪) অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত )। তাহার 
অর্থাৎ বিচা্য পদার্থের বিশেষ পরীক্ষার জন্য অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত হয়। তন্ত্রভেদ 
প্রযুক্তই অর্থাৎ শান্ত্ের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই (সৃত্রানুবাদ ) তাহা অর্থাৎ 
পুর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত চতুর্বিপ। কারণ, পসর্ববতত্তরসিদ্ধান্ত,”  “প্রতিতন্্সিদ্ধান্ত,” 
“অধিকরণসিদ্ধান্ত” এবং “অভ্যুপগমসিদ্ধান্তে”র অর্থান্তরভাব অর্থাৎ পরস্পর ভেদ বা 
বৈলক্ষণ্য আছে। (ভাষ্যানুবাদ ) তন্মধ্যে এই চারিটি সিদ্ধান্ত অর্থান্তরভূত অর্থাৎ 
পরস্পর বিলক্ষণ। ( অর্থাৎ সিদ্ধান্তব্যক্তি অসংখ্য হইলেও তাহাকে এই চারি 
প্রকারে বিভাগ কর! হইয়াছে । কারণ, এই চারিটি পরস্পর বিলক্ষণ এবং ইহার 
মধ্যেই সকল সিদ্ধান্ত আছে )। 

টিগ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব ুত্রের স্তায় পিদ্ধান্তের এই বিভাগ-সথত্রটিরও পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়া 
পরে স্থত্রের অবভারণা করিয়াছেন । “তন্বার্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি ভাষ্য পুর্ব-স্থত্রের ভাষ্য বলিয়া 
ভ্রম হইয়া থাকে। বস্ততঃ উহা এই স্থুত্রেরই ভাষ্য । সুত্রে এবং ভাষ্যে "সংস্থিতি” শব 
সিদ্ধান্ত অর্থে প্রবুক্ত হইয়াছে ৷ স্চন্ে ঘ্বন্দসমাসের পরবন্থী “সংস্থিতি” শব্দের সহিত প্রত্যেকের 
সন্ন্ধবশতঃ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ সংস্থিতি বা সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। ভাষ্যকার চতুবিবধ দিদ্ধান্তের 
ব্যাখ্যা করিতে “তন্বসংস্থিতি”, “অবিকরণদুংস্থিতি” এবং “অভ্যুপগমসংস্থিতি” এই তিনটিকেই 
বলিয়াছেন, তবে সিদ্ধান্ত চতুব্বিব হয় কিরূপে? এ ভন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,__ 
“তত্্ভেবান্ত, খনু”। ভাষ্যকারের এ কথার সহিত “দস চতুব্বিধঃ” এই ুত্রাংশের যোজনা 
বুঝিতে হইবে । তাত্পর্ধ্য এই বে, পূর্বোক্ত প্তন্বসংস্থিতি” শব্ের দ্বারাই “সর্বতন্বসিদ্ধান্ত” ও 
“প্রতিভন্সিদ্ধান্ত” এই ইটি দিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। কারণ, তন্ত্রের ভেদ আছে। প্রতিতন্্- 


২৮ স্থুৎ ] বাঁতস্থায়ন ভাষ্য ২২৫ 


গুলিও প্তন্" | সুতরাং “তন্্পৎস্থিতি” বলিলে “ণর্বতন্বপিদ্ধান্তে”র ন্যায় «প্রতিতগ্ুসিদ্ধাত্ত”ও 
বলা হইল। ফলতঃ ভাষ্যকার রূপে চতুর্বিধ সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। সিদ্ধান্ত চতুর্বধই বলা! 
হয় কেন? দ্বিবিধ বা! ব্রিবিধও বলা যাইতে পারে? স্থত্রকার এতদুন্তরে সিদ্ধান্তের চতুব্বিধত্বের 
হেতু বলিয়াছেন । ভাষ্যকার হথত্রপাঠের পরে “তব্রৈতাশ্চতঅঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সুত্রোক্ত 
এ হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন) অর্ণাৎ কথিত চারিটি সিদ্ধান্তের পরস্পর তেদ থাকায় সিদ্ধান্ত 
চতুর্ধিবধ এবং সকল দিদ্ধান্তই এই চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত সিদ্ধান্ত এই চারিটির বেশী নহে, 
কমও নহে, এই নিয়মের জন্যই স্থত্রকার দিদ্ধান্তের চতুধ্বিধ বিভাগ করিয়াছেন । “স চতুব্বিধঃ” 
এই অংশ ভাষ্য বলিয়াই অনেকে বলিয়াছেন । বস্ততঃ উহা সুত্রাংশ॥ শ্রীমদ্বাচস্পতি 
মিশ্রও তাহার পন্যায়ম্চীনিবন্ধ” গ্রন্থে এই অংশকে সুত্রমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চম সুত্র" 
ভাষ্যের শেষে, ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও এ অংশকে মহর্ষিবচন বলিয়া বুঝা যায়) 

ভাষ্য । তাসাম্‌। 

অন্ধুবাদ। তাহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত চতুর্বিধ “সংস্থিতি”র (সিদ্ধান্তের) 
মধ্যে-_ 


সুত্র। সর্বতন্ত্রীবিরুদ্ধস্তত্রেইধিকতোবর্থঃ 


সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥২৮॥ 

অনুবাদ । সর্ববশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, শাস্ত্রে কথিত পদার্থ “সর্ববতন্্রসিদ্ধীস্ত।৮ 

ভাষ্য । যথা ত্রাণাদীনীব্দ্রিয়াণি, গন্ধাদয় ইন্দ্রিযার্থাঃ, পৃথিব্যাদদীনি 
ভূতানি, প্রমাণৈরর্থন্ত গ্রহণমিতি | 

অনুবাদ । যেমন ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্জিয়ার্থ, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত, 
প্রমাণের দ্বারা পদার্থের ষথার্থ জ্ঞীন হয়, ইত্যাদি ( সর্ববতন্তরসিদ্ধান্ত )। 

টিপ্লনী। ভাষ্যকার “তাসাং” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত সংস্থিতির অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিশেষ 
লক্ষণ-চতুষ্টর়ের অবতারণা করিয়াছেন । তন্মধ্যে যে পদার্থ সর্ধশান্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, 
তাহা সর্ধতন্্সিদ্ধান্ত” । ভাষ্যকার ভ্রাণাদির ইন্দিয়ত্ব প্রভৃতিকে ইহার উদাহরণরূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন) শ্রাণাদির ভৌতিকত্ব বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইন্ডরিয়ত্থ বিষয়ে কোন মতভেদ 
নাই। ভাষ্যের শেষোক্ত “ইতি” শব্দটি আদি অর্থে প্রবুক্তও বলা বায়। “ইতি” শব্দের “আদি” 
অর্থ কোষে কথিত আছে১ ৷ পসর্বশাস্ত্রে অবিরদ্ধ” এই কথা না বলিয়া "সর্ধশীস্ত্রে কথিত” এই 
কথা বলিলে গোতমোক্ত পছল”ও “জাতির” অসছুন্তরত্ব সর্ধতন্বসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, 
উহা সর্ধশান্ত্রে কথিত নহে; কেবল স্থায়শীস্ত্রেই কথিত তবে উহা সর্ধশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, এই 
জন্য সর্ধতন্পিদ্ধান্ত হইতেছে । কেবল সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেই তাহা মহষি সর্বতত্তরসিদ্ধান্ত 





১ ইতি হেতুপ্রকরণ প্রকর্ষার্দিনাপ্ডিযু।--অমরকৌধ, অব্যয়বর্গ, ২০। 
২৯ 


২২৬ হ্যায়দর্শন [ ১অৎ ১আৎ 


বলেন না, কোন শান্ত কথিত হওয়া চাই। তাই আবার বলিয়াছেন__“তন্রেহবিকৃতঃ” | 
উদ্যোতকর, বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে মনের ইন্দ্িয়ত্ব অভ্যপগমসিদ্ধান্ত। উহ! সর্কতন্রসিদ্ধান্ত 
হইয়া পড়ে, এ জন্য বলিয়াছেন__“তন্বেইধিকৃতঃ” | অর্থাৎ তীহাদিগের মতে স্তায়তন্ত্রে মনের 
ইন্জিয়ত্ব সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, এ জন্য উহ সর্ধতস্ত্রে অবিরুদ্ধ হইলেও “সর্ববতন্সিদ্ধাত্ত” 
হইবে না। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে অভ্যুপগমদিদ্ধান্তের লক্ষণ অন্ঠবিধ । তাহার মতে মনের 
ইন্জিয়ত্ব প্অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” নহে । এসব কথা পরে ব্যক্ত হইবে। পুর্বোক্ত “দৃষ্টত্ত” এবং 
এই “র্বতন্সিদ্ধান্ত” একই পদার্থ, ইহার পৃথক্‌ উল্লেখ কেন? এতছুভরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন-_ 
দৃষ্টাত্ত” কেব্ল্‌ বাঁদী ও প্রতিবাদীরই নিশ্চিত থাকে। সর্কতন্বসিদ্ধান্ত তদ্রপ নহে। উহা 
সকলেরই নিশ্চিত। দৃষ্টান্ত অস্থমান ও আগমের আশ্রয়, সর্ধতন্বসিদ্ধান্ত তদ্রপ নহে; স্ৃতরাং 
দুইটির ভেদ আছে। উহার! এক পদার্থ নহে 


সুত্র। সমানতন্ত্রসিদঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্র 
পিদ্বান্তঃ ॥২৯॥ 


অনুবাদ। একশান্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বশান্ত্রসিদ্ধ, ( কিন্তু ) পরতন্ত্রে (অন্য শান্ত ) 
অসিদ্ধ ( পদার্থ ) “প্রতিতন্্রসিদধা্ত” | 


ভাষ্য। যথা নাসত আত্মলাঁভঃ, ন সত আত্মহানং, নিরতিশয়া- 
শ্চেতনাঁঃ, দেহেক্ড্রিয়নঃম্থ বিষয়ে ততৎকারণে চ বিশেষ ইতি 
সাংখ্যানাম। পুরুষকর্ম্মাদিনিমিভে! ভূতসর্গঃ কর্মহেতবো দোষাঃ 
প্রবৃভিশ্চ, স্বগুণ-বিশিষ্টাশ্চেতনাঃ অসছুত্পদ্যতে উৎ্পন্নং নিরুধ্যত ইতি 
যোগানামৃ। 

অনুবাদ । যেমন অসতের উৎপত্তি নাই, সতের অত্যন্ত বিনাশ নাই, ( তিরো- 
ভাবমাত্র আছে )। চেতনগণ অর্থাৎ আস্মাগুলি নিরতিশয় ( অপরিণামী নিগুণ )। 
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে, বিষয়-সমূহে এবং তত্তকারণে অর্থাও “মহৎ”, “অহঙ্কার” এবং 
“পঞ্চতন্মীত্র”্রূপ সৃন্ষন ভূতে “বিশেষ” ( পরিণামবিশেষ ) আছে, ইহ! সাংখ্যদিগেরই 
( প্রতিতন্িদ্ধাস্ত )। ভূতস্হটি (দবাণুকাদিত্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ) পুরুষের কম্্মানিজন্য 
(জীবের অদৃষ্ট এবং পরমাণুদ্ধয় সংযোগাদি কারণজন্য )। দৌষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও 
মোহ ) এবং প্রবৃত্তি, কর্মের ( অদৃষ্টের ) হেতু । আত্মাগুলি স্বগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ 
ভ্রনাদি-িজগুণ-বিশিষ্ট। অসৎই অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বের যাহার কোনরূপ সন 
থাকে না) তাহাই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন বস্ত্র অর্থাৎ জন্য সৎপদার্থ নিরুদ্ধ হয় 
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(অত্যন্ত বিনষ্ট হয়), ইহা যোগদিগেরই অর্থাৎ দাংখ্যের পরিণামবাদের বিপরীতবাদী 
“আরম্তবাদী”দিগেরই € প্রতিতন্্রসিদ্ধান্ত )। 

টিগ্লনী। তাতপর্ধ্যটাকাকার বলিয়াছেন,_স্থত্রে “সমান” শব্দ একার্থে প্রযুক্ত । বেমন, 
নৈয়া়িকদিগের স্াযশীস্ত্র সমানতন্্, সাখ্যাদি-শান্ত পরতন্্ব ইত্যাদি । ফলতঃ ঘাহার যেটি নিজ- 
তন্ত্র, তাহাই এখানে “সমান-তন্ত্র” শবের প্রতিপাদ্য এবং যে পদার্থ যাহার সমান তন্্পিদ্ধ, কিন্ত 
পরতন্ত্রে অসিদ্ধ, সেই পদার্থ তাহার *প্রতিতন্ত্-সিদ্ধান্ত” ॥ যেমন মীমাংসকদিগের শব্ধা- 
নিত্যতা প্রস্ৃতি। কোন দিদ্ধান্তে একাধিক সম্প্রদায়ের একমত থাকিলে তাহাও তাহাদিগের 
সকলেরই প্রতিতন্রসিদ্ধান্ত হইবে । যেমন ভাত্যোস্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তগুলি পাতঞ্জলেরও সিদ্ধান্ত 
পাতগ্রলও সাংখ্য, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যে “সাংখ্যানাং” এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে । উহাতে 
পাতঞ্জলদিগকেও বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে সাংখ্যের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করিয়া 
ব্িয়াছেন_-যোগানাম্ত। স্তায়বান্িককার উদ্যেতকরও লিখিরাছেন,_-“ভৌতিকানীন্দিয়াণীতি 
যোগানামভৌতিকানীতি সাংখ্যানাম্”। বাস্তিক ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,_“যোগানামেব 
সাংখ্যানামেবেতি নিয়ম” | কিন্তু ভাষ্যকার ও বান্তিককার “যোগানাং” এই কথার দ্বারা কাহা- 
দিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা কিছু বলেন নাই। “যোগানাং” এই কথা বিলে যোগাচার্য্য- 
সম্প্রদায়ের কথাই সকলে বুঝিঝা থাকেন। “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” এই ব্রন্স্থত্রে খন যোগ- 
শান্ত বা বোগশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তবিশেষ অঞ্েই “যোগ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তখন এ “যোগ” 
শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যরে “যোগানাং” এই কথার দ্বারা যোগাচারধ্যসম্প্রদায়কে অবস্ঠ বুঝা 
যাইতে পারে এবং এরূপ প্রয়োগে তাহাই সকলে বুঝিয়া থাকেন। বোগাচার্্য-ন্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রাচীন কোন সম্প্রদার যদি স্যার ও বৈশেবিকের “আরন্তবাদ” অবলম্বন করিয়া বোগবর্ণন করিরা 
থাকেন এবং ভাষ্যকারের সময়ে তাহাদিগের মতের প্রসিদ্ধি থাকে, তাহা হইলে ভাষ্যকার 
“যোগানাং” এই কথার দ্বারা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারেন। কিন্তু কেবল “যোগানাং” এই 
কথ বলিলে সামান্ততঃ যোগাচারধ্য সম্্রদায়মাত্রই বুঝা! যায়| পরুন্থ কোন যোগাচার্ধ্য স্টায়বৈশেষি- 
কের আরন্তবাদ গ্রহণ করিয়! যোগশস্ত্র বলিয়াছেন, ইহা পীওয়া যায় না । যোগাচার্্য ভগবান্‌ 
বার্ধগণ্য মায়াবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার কথার পাওয়া যায়_( পূর্বোক্ত বরহবস্ত্রেস্ত 
শারীরক ভাষ্য ভামতী দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, ভাষ্যকার যে সকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া 
“যোগানাং” এই কথা বলিয়া গিরাছেন, উহা! বোগশীস্ত্ের সিদ্ধান্তরূপে কোনরপেই প্রতিপন্ন করা 
যায় না। উহা বৈশেষিক ও স্তারের সিদ্ধান্তরূপেই স্ুপ্রসিদ্ধ আছে। তবে ভাষ্যকার কেন 
রূপ বলিয়াছেন? ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন । 

বহু অনুসন্ধানের ফলে কোন দ্রাবিড় মহামনীমীর মুখে শুনিতে পাই যে, এখানে “যোগানাং” 
এই কথার ব্যাখা “বৈশেষিকানাম” ॥ মহষি কণাদ ফোগবিভূতির দ্বারা মহেশ্বরকে সন্তষ্ট করিয়া 
বৈশেষিক শান্তর প্রণয়ন করার তাহার এ শাস্ত্র ততকালে বোগশান্ত্র নামেও অভিহিত হইত । 
“যোগী” অর্থা বোগবিভতিসম্পন্ন মহধি কণাদ কর্তৃক প্রোক্ত এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যরের লোপে 


২২৮ ্যায়িদর্শন [ ১অ* ১আ* 


“যোগ” শবের অর্থ বৈশেষিক শান্ত । তাহার পরে এঁ “যোগ” কি নাঁ_বৈশেষিক শাস্ত্রে বাহারা 
বিজ্ঞ অর্থাৎ এ শীস্ত্রমতের সম্প্রদার, এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যরের দ্বারা "বোগ” শব্দের অর্থ এখানে 
বৈশেষিক সম্প্রদায় বুঝা বাইতে পারে১। বন্ততঃ বৈশেষিকের প্রধান আচার্ধ্য পরমপ্রাচীন 
প্রশস্তপাঁদও তাহার “পদার্থধন্মসংগ্রহে”্র শেষে কণাদের যোগবিভূতির পূর্বোক্ত কথা বলিয়া 
গিয়াছেনং ৷ অন্ঠান্ত টাকাকারগণ৪ কণাদের যোগবিভূতির কথ! বলিয়া গিয়াছেন এবং 
বায়ুপুরাণাদি শান্তগ্রন্থে ও কণাদের যোগবিভূতি বণিত আছে । 

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই ঘে, কেবল বৈশেষিক সম্প্রদারকে বুঝাইবার জন্য পূর্বোক্ত . 
প্রকার ঝুৎ্পত্তি আশ্রর করিরা “যোগ” শব প্রয়োগের কোন সার্কতা নাই। উদ্যোতকর প্রভৃতি 
্ায়াচার্যগণ অন্ত কোন স্থানে এরূপ প্রয়োগ করেনও নাই। উদ্যোতকর "ন্ঠায়বার্ডিকে” 
বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত বলিতে “বৈশেষিকানাং” এইরূপ কথাই লিখিয্সাছেন। কিন্তু এখানে তিনিও 
“যোগানাং” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। ইহারকি কোন নিগুঢ় কারণ নাই? আর যদি 
গত্যন্তর না থাকার এখানে “যোগ” শব্দের এরূপ একটা অর্থ ব্যাখ্যা করিতেই হয় এবং করা 
যায়, তাহা হইলে এখানে “যোগানাং” এই বথার ব্যাখ্যা “আরম্তবাদিনাং” ইহা বলিতে 
পারি। কারণ, “যোগ” শবের সংযোগ অর্থ স্ুুপ্রসি্ধ আছে। “দর্ধদর্শনসংগ্রহে” যোগ 
ব্যাখ্যায় মহামনীষী মাঁধবাচাধ্যও “যোগ” শব্দের সংবোগরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ, ইহা বলিয়াছেন । 
এখন তাপর্য্যান্ুসারে যদি “যোগিন্” শব্দের দ্বারা কণাদ মহর্ষিকেই বুঝিয়৷ তাহার প্রোক্ত 
শান্্রকে “যোগ” শবের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা হইলে তাত্পধ্যানথসারে “যোগ” শবের দ্বারা স্তায় ও 
বৈশেষিকের “আরম্তবাদে”্র মূল থে পরমাণুদ্ধরের সংযোগ এবং এরূপ অন্তান্ত সংযোগ, 
তাহাও বুঝিতে পারি। তাহা হইলে এরূপে “যোগ” বাঁ সংযোগবিশেষবাদীকেও “বোগী” 
বলিতে পারি। যেমন দ্বৈতবাদীকে “দৈতী” এবং অদ্বৈতবাদীকে “অদ্বৈতী” বলা হয়, 
তদ্রপ পরমাধুদ্বয়ের “যোগ”বাদীকে “যোগী” বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে “যোগিন্” শবের 
দ্বারা আরন্তবাদীদিগকেও বুঝা যাইতে পারে । “যোগী” অর্থাৎ আরম্তবাদীর প্রোক্ত শস্রকে 
“যোগ” বলা যাইতে পারে। সেই “যোগ”শাস্ত্রকে ধাহারা জানেন, তীহাদিগকেও “যোগ” বলা 
যাইতে পাবেও। ভাষ্যকার বে তাহাই বলেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তাৎপর্য্য কল্পনা 
করিরা ব্যাথ্যা করিতে হইলে অন্তন্ধপ তাৎপর্য্যও কল্পনা করিবার অবিকার আছে। পরমাণুদ্ধয়ের 
২যোগে দ্বণুকাদিক্রমে ব্রন্মাণ্ডের উৎপন্ভি ধাহাদিগের দিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে “আরন্তবাদী” বলে। 
পরমাণুদয়ের সংযোগই আরম্তবাদীদিগের স্বসিদ্ধান্তের যূল। উহা খণ্ডিত হইলেই “আঁরন্তবাদ” 





১। তদধীতে তদ্বেদ।--পাশিনিনুত্ত, ৪২1৫৯] প্রোক্তাঘুক_পাণিনিসুত্র, ৪1২৬৪। প্রোজার্ঘকপ্রত্যয়।ৎ 
পরস্তধোত্বেদিতৃপ্রতায়স্ত লুক্‌ স্ত/ং-_সিদ্ধান্তকৌমুদী । 
২। যোগাচারবিভূত্য। যস্তোষস্রিত্ব। মহেশ্বরম্‌ | 
চক্ষে বৈশেষিকং শাস্তরং তশ্মৈ কভূজে ননঃ।-প্রশস্তপাদবাকা ॥ 
৩। যোগিন। আরম্তবাদিনা প্রোক্তং শাস্ত্ং যোগং,-্-তদ্ৰিদন্তি যে তে যোগাঃ আরম্তবাদিন$। 


২৯ স্থগ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২২৯ 


খণ্ডিত হয়। এ জন্ত আরন্তবাদ খগ্ডনে “্র্গস্থত্র” ও “শারীরক ভাবো” এ সংযোগই প্রধানতঃ 
এবং বিশেষতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। পরমাণু বা অন্ত অবয়বের সংযোগবিশেষজন্তয অবয়বীর 
উতৎপন্তি হয়, ইহা “আরন্তবাদী দিগেরই ম্উত। অন্যবাদীরা উহা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং 
“আরভ্তবাদে”র মূল সংযোগকে ধরিয়! ভাষ্যকার ও বান্তিককার এখানে “যোগানাং” এই কথার দ্বারা 
“আরম্তবাদী” সম্প্রদারকে প্রকাশ করিতে পারেন। তাহাতে এরূপ প্রয়োগের দার্থকতাঁও হয়৷ 
কারণ, আরম্তবাদী নৈরাগ়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদারকে এক কথার প্রকাশ করিবার 
জন্য এরূপ প্রয়োগ আবশ্তক হইয়া থাকে) ভাষ্যকার খন “গ্রতিতন্্সিদ্ধান্তে”র উদাহরণ 
বলিতে “বোঁগানাং” এইরূপ কথ! বলিয়াছেন, তখন উহা! যোগসম্প্রদায়েরই সিদ্ধাত্ত, অন্য সম্প্র- 
দায়ের দিদ্ধান্ত নহে, ইহাই তাহার বক্তব্য । তাৎপর্য্যটাকাকার৪ “যোগানা"মেব এইরূপ কথার 
দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবন্ত এগুলি ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত নহে, 
ইহাই এ ব্যাথার তাতপর্ষ্য বলিয়াই বুঝা যায়, কিন্তু শেষোক্ত দিদ্ধান্তগুলি যে কেবল বৈশেষিকের 
অথবা কেবল নৈরারিকের সিদ্ধান্ত নহে, উহা আরন্তবাদী সকল সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, তদ্ভিন্ন 
সম্প্রদারের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা বলিতে হইলে এখানে “বৈশেষিকাণামেব” অথবা “নৈরায়িকানামেব” 
এইরূপ কৌন প্রয়োগের দ্বারা তাহা! বলা হয় না। সুতরাং ভাষ্যকার এখানে “যোগানামেব” এই 
কথার দ্বার। তাহার শেষোক্ত দিদ্ধান্তগুলি “আরস্তবাদী” মাত্রেরই “প্রতিতন্ত্সিদ্ধান্ত»” ইহা প্রকাশ 
করিতে পারেন। 

মূলকথা, বে অর্থেই হউক, ভাষ্যকার যে এখানে “যোগ” শব্দের দ্বারা আরন্তবাদী বৈশেষিক 
সম্প্রদায় অথবা এ মতাবলম্বী সকল সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, 
ভাষ্যকারের শেষোক্ত সিদ্ধান্তগুলি “আরম্তবাদী” ভিন্ন আর কোন সম্প্রদায়ের দিদ্ধান্ত নহে) 
বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত বলিতে “যোগ” শের প্রয়োগ জৈন স্থায়ের গ্রস্থেও পাইয়াছি১। জৈন 
্তায়ের গ্রন্থে কোন কোন স্থলে “যৌগ” শব্েরও প্রয়োগ আছে । আবার কোন স্থলে “বৌগ” 
শবের দ্বারা প্রমাণ-চতুষটযবাদী নৈয়ারিক সম্প্রদায়কেও গ্রহণ করা হইয়াছেও। ইহার দ্বারা বুঝা 








১। যোগহ্য নদকারণবন্নিত। সিত্য। দিব । 
মদকারণবন্লিত্যষিতি যোগবচো বথ11-বিদ্য।নন্ শবামিকৃত পপত্রপরীক্ষা” (জৈন স্তায় )। 

“সদকীরণবন্লিত্যং” এইটি বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থাধ্ায়ের প্রথম সুত্র । এইটিকে উল্লেখ করি! ইহাকে "যোগ" 
বাক্য বলা হইব্বাছে। 

২) দৌগতসাংখ্যযৌগানাং তখাত্তপর্সিণাম-বিশেষাসিদ্ধেঃ1--( বিদ্যানন্দস্থাসিকৃত গত্রপরীক্ষা )। 

ও। দৌগত-দাংখাযৌগ-প্রাতাকর-জৈতরিনীয়ানাং প্রতাক্ষানুষানাগষোপমা নার্থাপত্তা তাবৈরেকৈ কাধিবৈর্ব্যাপ্তিবৎ। 

»( "্পরীক্ষামুখ”, ৬ সমুদ্দেশ, ৫৭ সুত্র )। 

এই সুত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগুলির বখাক্রমে এক একটি অতিরিক্ত গ্রহ করিলে যৌগ পক্ষে প্রতাক্ষাদি 
চারটি প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশেধিক যখন প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণদয়বাদী, তখন এই সুত্রে “যৌগ” শের দ্বার। 
প্রত্ক্ষাি প্রমীপচতুষবাদী নৈয়ায়িককেই গ্রহণ কর! হইয়াছে, বলিতে হইবে। ফড় দর্শনসমুচ্চয়ের টাকাকার শুণরত্ব 
স্পষ্টই লিখিয়াছেন--ধাদৌ। নৈয়াস্িকানাং যৌগাপরাভিধানানাং*। 


২৩৩ ্যায়দর্শন [ ১অ০, ১আঁৎ 
াঁ়, প্রাচীন কালে বৈশেধিক সম্প্রদায়কে “যোগ” বা “যৌগ” শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইত 
এবং কৌন স্থলে “যৌগ” শবের দ্বারা! কেবল গৌতম সম্প্রদা়কেও প্রকাশ করা হইত। কেন 
হইত, কিরূপ অর্থে প্ীরূপ প্রয়োগ হইত, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝ! না গেলেও এরূপ প্রয়োগ 
বিষয়ে সংশর নাই) সুবীগণের চিন্তা করিবার জন্য জৈন স্ঠায়ের গ্রন্থদংবাদও প্রদত্ত হইল। 
অন্ুসন্ধিৎস্ অন্তসন্ধান করিয়া তথ্য নির্ণয় করুন| 


সুত্র । যৎসিদ্ধাবন্প্রকরণসিদ্ধিঃ সোইধিকরণ- 

সিদ্ধান্তঃ ॥৩০॥ 

অনুবাদ । যে পদার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অন্য প্রকরণের অর্থাৎ অন্য আনুষঙ্গিক 
পদার্থের সিদ্ধি হয়, তাহ! ( সেই পদার্থ ) অধিকরণসিদ্ধান্ত। 

ভাষ্য । যন্থার্থস্ত সিদ্ধাবন্যেহ্থা অনুষজ্যন্তে, ন তৈর্ব্ধিনা সোহর্থঃ 
সিধ্যতি তেহর্থ! যদধিষ্ঠানাঃ সোহধিকরণসিদ্ধান্তঃ ৷ যথেক্ডিয়ব্যতিরিক্তো 
জ্ঞাতা দর্শন-্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাদিতি । অত্রানুষঙ্গিণোহ্থা ইক্জরিয়- 
নানাত্বম; নিয়তবিষয়াণীক্ড্িয়াণি, স্ববিষয়-গ্রহণলিঙ্গানি, জ্ঞাতুজ্ভীন- 
সাধনানি, গন্ধাদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং গুণাধিকরণং, অনিয়ত বিষয়া- 
শ্চেতনা ইতি, পূর্ববার্থসিদ্ধাবেতেহ্র্থাঃ সিধ্যন্তি ন তৈব্বনা সোহর্থঃ 
সম্ভবতীতি। 

অনুবাদ! যে পদার্থের (সাধ্যের অথবা হেতুর ) সিদ্ধিবিষয়ে অন্য পদার্থগুলি 
অনুষক্ত ( সংবদ্ধ ) হয়, বিশদার্থ এই যে-_সেইগুলি অর্থাৎ সেই আনুষঙ্গিক পদার্থ- 
গুলি ব্যতীত সেই পদার্থ ( পূর্বেরবাক্ত পদার্থ ) সিদ্ধ হয় ন»_আরও বিশদার্থ এই যে, 
সেই পদার্থগুলি ( সেই আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি ) “যদধিষ্ঠান” অর্থাৎ যে পদার্থের 
আশ্রিত, তাহ৷ অর্থাৎ সেই সাক্ষাৎ উল্লিখ্যমান আশ্রয়-পদার্থটি “অধিকরণ সিদ্ধান্ত”। 
(উদাহরণ ) যেমন দর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা অর্থাৎ চক্ষুঃ ও ত্বগিক্দিয়ের দ্বারা 
এক পদার্থের প্রতিসন্ধীনবশতঃ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন ( ইহা মহ্শ্বি গোতিম 
বলিয়াছেন )। 

ইহাতে অর্থাৎ চক্ষুঃ ও স্থগিজ্দিয়ের দ্বার আত্মার একার্থ-প্রতিসন্ধান-সিদ্ধিবিষয়ে 
আনুষঙ্গিক পদার্থ ইন্দ্রিয়নানাত্ব অর্থাৎ ইন্দিয়ের বহুত্ব (এবং ) ইক্্রিয়গুলি ( বহি- 
রিক্দ্িয়গ্ডলি ) নিয়তবিষয়,_ স্ববিষয় গ্রহণ-লক্ষণ € এবং ) আত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
সাধন অর্থাৎ বহিরিক্দ্রিয়বর্গের বিষয়নিয়ম এবং স্ব স্ব বিষয়গ্রহণলক্ষণত্ব এবং আত্মার 
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প্রত্যক্ষসাধনত্ব €( এবং ) দ্রব্য গন্ধাদি গুণ হইতে ভিন্ন (এবং ) গুণের আধার, 
অর্থাৎ দ্রব্যের গন্ধাদিগুণভিন্নত্ব এবং গুণাশ্রয়ত্ব, ( এবং ) আত্মাগুলি অনিয়তবিষয় 
অর্থাৎ আত্মার গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়মের অভাব। ( অর্থাৎ মহধিকথিত পূর্বোক্ত 
একার্থপ্রতিসন্ধানপ্রযুক্ত আত্মার ইন্দ্রিয়ভিন্ত্ব সিদ্ধিতে এইগুলি আনুষঙ্গিক পদার্থ )। 
পুর্বার্ধের সিদ্ধিবিষয়ে অর্থাৎ মহধির সাক্ষাৎ কথিত পূর্বেবাক্ত একার্থপ্রতিসম্ধানের 
সিদ্ধিতে অন্তর্গত এই পদার্থগুলি ( ইন্ড্িয়বন্ত্বাদি ) সিদ্ধ হয় । (কারণ ) সেইগুলি 
ব্যতীত অর্থাৎ এ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান ) 
সম্ভব হয় না। 


টিপ্লনী। ক্রমানুসারে এই বার অধিকরণসিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিম্বাছেন। সিদ্ধাস্তচতুষ্টয়ের মধ্যে 
এইটিই ছুর্কোধ। সুতরাং ইহার ব্যাখ্যাও একরূপ হয় নাই। অনুবাদে তাৎ্পর্ধ্যটাকাকারের 
ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন,-_ভাষ্যে “বস্তার্থন্ত সিদ্ধ” এই স্থলে বিষয়সপ্তমী, 
নিমিভ-সপ্তমী নহে । শেষে তাংপর্য্যার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যে পদার্থটি জানিতে হইলে তাহার 
আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি তাহার অন্তর্ডাবেই জানিতে হয়, সাক্ষাৎ উন্লিখ্যমান সেই পদার্থ তাহার 
আহ্ক্যঙ্গিক পদার্থ গুলির আধ!র ; কারণ, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই এ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি সিদ্ধ 
হয়; সেই পদার্থ পক্ষই ( সাধ্যই ) হউক আর হেতুই হউক, সেইরূপে অধিকরণসিদ্ধাত্ত হইবে। 
যেমন “জগৎ চেতনকর্তুকং উৎপভভিমন্তাৎ বস্ত্রৰৎ” এইরূপে জগতের চেতনকর্তৃকত্ব সাধন করিলে 
সর্কক্ঞত্ব-সর্ববশক্তিম ন্ববিশিষ্ট-চেতনকর্তকত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, সর্ধজ্ঞত্বাদি ব্যতীত 
জগতের চেতনকর্তুকত্ব সম্ভব হয় না। এ স্থলে চেতনকণ্ঠুকত্বরূপ সাধ্যটি তাহার সিদ্ধির অন্তর্গত 
আনুষঙ্গিক সর্বজ্তত্বাদি পদার্গবুক্ত হইয়াই দিন্ধ হর। স্কৃতরাং সর্ধজ্তত্বাদি সহিত চেতনকর্ত- 
কত্বই পরী স্থলে অধিকরণসিদ্ধান্ত, এবং আত্মার ইন্দরিয়ভিনত্বসাধনে মহধি গে'তম (তৃতীয়াধ্যায়ের 
প্রথম স্থত্রে ) “আমি যাহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছিলাম, তাহাকে ত্বগিজ্িয়ের দ্বারা স্পর্শ করিতেছি” 
এই প্রকার একার্থপ্রতিসন্ধানকে হেতু বলিয়্াছেন। এর হেতুটি দিদ্ধ হইতে গেলে ভাষ্যোক্ত 
ই্জিয়-বহুত্ব প্রতি আন্ুষর্ষিক পদার্থবর্গপহিত হইয়াই দিদ্ধ হয়। কারণ, এ ইন্জিয়বনত্বাদি 
ব্যতীত এরূপ একার্থপ্রতিসন্ধান সিদ্ধ হয় না (তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সত্র দ্রষ্টব্য)) তাহা 
হইলে এ প্রতিসন্ধানরূপ হেতু ইক্জিয়বহুত্বাদিসহিত হইয়াই দিদ্ধ হইয়া রূপে “অগ্রিকরণ সিদ্ধান্ত” 
হইয়াছে । এই জন্যই উদ্যোতকর লিখিয়াছেন -“বাক্যার্থপিদ্ধৌ তদন্ঙ্গী যো যঃ সোইবিকরণ- 
সিদ্ধান্তঃ1” ইহাই বাচস্পতিমিশ্রের ব্যাখ্যা । উদয়নের “আত্মতত্বিবেক” গ্রন্থের দীধিতিতে 
রবুনাথ শিরোমণি বান্তিকের পাঠ ও তাতপর্্যটাকাকারের কথার উল্লেখ করিয়া অন্যরূপ তাৎপর্ধ্য 
বর্ণন করিয়াছেন। দেই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়৷ রবুনাথের পরবর্তী বিশ্বনাথ ফলিতার্থ ব্যখ্যা 
করিয়াছেন যে, বে পদার্থ ব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই দিদ্ধ হয় না, সেই পূর্বোক্ত পদার্থই 
অধিকরপদিদ্ধান্ত। অর্থাৎ নবীন রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে আন্ুষঙ্ষিক পদার্গগুলিই 
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অধিকরণসিদ্ধান্ত । কারথ, তাহাই প্রকৃত পদার্থসিদ্ধির আশ্রয় । উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও 
সরলভাবে ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকারের কথার দ্বারা ইহ! সরলভাবে বুঝা যায় না। তাহার 
মতে প্রস্তত পদার্ঘটিই আহ্ষঞ্গিক পদার্থের আশ্রর বলির! তাহাই “অধিকরণ দদ্ধান্ত” ! স্ুত্রেও 
ঘি, শবের দ্বারা প্রস্ততপদার্থ ই মহষির বুদ্ধিস্থ। : কারণ, পরে “অন্ত” শব্ধ আছে । এখন কথা এই 
যে, প্রস্তুত পদার্থই হউক আর আন্মষ্গিক পদার্থই হউক, তাহা “সর্বতন্সিদ্ধান্ত” বা «প্রতিতন্ব- 
সিদ্ধান্ত” হইলে তাহাকে পৃথক্‌ “অপিকরণসিদ্ধান্ত” বলা নিশ্রয়োজন ৷ ইন্দিয়নানাত্বাদি সর্বরতন্্- 
দিদ্ধান্ত এবং প্রতিতন্বসিদ্ধান্তই আছে; তাহাকে আবার “অধিকরণদিদ্ধান্ত” বলিবার প্রয়োজন 
কি? ইহা সকলকেই ভাবিতে হইবে | বাচস্পতির ব্যাখ্যার এ ভাবনা নাই। কারণ, তাহার 
মতে কেবল ইন্দ্রিরনানাত্ব প্রতৃতি বাঁ কেবল পূর্বোক্ত স্ত্রকারীয় প্রতিসন্ধানূপ হেতুই 
“অধিকরণ-দিদ্ধান্ত” নহে। ইন্দডিয়নানাত্বাদি আনুষঙ্গিক পদার্থ সহিত পুর্যোক্ত প্রতিসন্ধানরপ 
প্রস্তুত হেতুই “অধিকরণণদিদ্ধান্ত” ৷ তিনি স্থত্রকার ও ভাষ্যকারের এইরূপ তাতপধ্য বর্ণন 
করিরাছেন। ৭পুর্বার্গসিদ্ধাবেতেহ্রধাঃ” এই ভাষ্যদনদ্ডের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন _-পূর্বোইর্থো 
যঃ সাক্ষাদধিকৃতঃ তশ্ত দিদ্ধাবস্তর্গত ইতি ভাথ্যার্থঃ” | ফলতঃ বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যায় অধিকরণ- 
সিদ্ধান্তটি সর্কতন্ত্রসিদ্ধান্ত ও প্রতিতন্বসিদ্ধান্তের লক্ষণীক্রান্ত হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ, 
ইন্জিয়নানাত্ব প্রতি অথবা পূর্বোক্ত প্রতিসন্ধান পৃথগ্ভাবে শান্পে কথিত হইলেও পূর্বোক্ত 
প্রকারে প্রমাণপিদ্ধ ইক্জিয়নানাত্বাদি সহিত প্রতিসন্ধান কোন শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। এই জন্ত 
এপ দিদ্ধান্তকে “অধিকরণদিদ্ধান্ত” নামে তৃতীর প্রকার দিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে | মনে হয়, 
সর্কতন্িদ্ধান্ত লক্ষণৃত্রে মহর্ষি এই জন্যই প্তন্েইবিকু ত:” এই কথাটি বলিয়াছেন। কেবল 
সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ পদার্থকেই সর্বতন্বসিদ্ধাপ্ত বলিলে সর্বসম্মত অধিকরণদিদ্ধান্তও সর্ব্তন্্- 
সিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িত। বস্ততঃ ব্যাখ্যাত অধিকরণসিদ্ধান্তটি সর্ব্তন্তসিদ্ধান্ত হইতে 
বিশিষ্ট । সুতরাং মহ্ষি তাহাকে সর্ধতন্বপিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্‌ করিয়াই বলিয়াছেন । 
নুত্র। অপরীক্ষিতাত্্যুপগ্রমাৎ তদ্ধিশেষপরীক্ষণ- 
মত্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥৩১। 
অন্ুবাদ। অপরীক্ষিত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বার অনবধারিত পদার্থের স্বীকার 
করিয়৷ (যে স্থলে ) তাহার বিশেষ পরীক্ষা হয়, ( সেই স্থলে সেই স্বীকৃত পদীর্ঘটি ) 
*“অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” | 
ভাষ্য । যন্র কিঞ্চিদর্থজাতমপরীক্ষিতমভ্যপগম্যতে--অস্তর দ্রব্যং 
ব্বঃ, স তু নিত্যোহথানিত্য ইতি, দ্রবস্ত সতো! নিত্যতাহনিত্যতা বা! 
তদ্বিশেষঃ পরীক্ষ্যতে সোহত্যুপগমসিদ্ধান্তঃ, স্ববুদ্ধ্যতিশয়চিখ্যাপরিষয়! 
পরবুদ্ধযবজ্ঞানাচ্চ প্রবর্তত ইতি । 
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অনুবাদ। যে স্থলে অপরীক্ষিত অর্থাঁ প্রমাণাদির দ্বারা অনবধারিত কোনও 
পদীর্থ-সামান্য স্বীকৃত হয়, ( উদাহ্‌রণের উল্লেখের সহিত সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন ) 
হউক শব দ্রব্য, কিন্তু তাহ! নিত্য অথব! অনিত্য ? ( এইরূপে ) দ্রব্য হইলে তাহার 
অর্থাৎ জব্য বলিয়া স্বীকৃত শব্দের নিত্যতা অথবা! অনিত্যতারূপ “তদ্বিশেষ” (শব্দগত 
বিশেষ ধর্ম ) পরীক্ষিত হয়, তাহা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত, ( ইহা ) নিজবুদ্দির প্রকর্ষ- 
খ্যাপনেচ্ছা-প্রযুক্ত এবং পরবুদ্ধির অবজ্ঞা প্রযুক্ত প্রবৃত্ত হয় । 


টিগ্লনী। “অভ্যপগম্যতে পরীক্ষাৎ বিনাপি স্বীক্রিরতে” এইরূপ বু্পভিতে বিনা. বিচারে 
স্বীকৃত পরসিদ্ধান্তই “অত্যুপগমসিদ্ান্ত” । ভাব্যকার নিজের মতানুদারে উদাহরণ প্রদর্শনের 
সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন | ভাষ্যোক্ত উদাহরণের মূল কথা এই যে, মীমাংসক সম্প্রদায়- 
বিশেষের মতে শব্ধ দ্রব্যপদার্থ এবং নিত্য। নৈয়ায়িক মতে শব্দ গুণ-পদার্থ এবং অনিত্য। 
মীমাংসক শব্দের দ্রব্যত্বসাধন করিতেছেন_-নৈরারিক তাহার খণ্ডন করিতে গিয়া! মধ্যে বলিলেন, 
_-আচ্ছা, হউক্‌ শব্দ দ্রব্যপদার্থ, কিন্ত শব্ধ নিত্য, কি অনিত্য, তাহা বিচার কর।” 
এইরূপে নৈয়ায়িক শবের দ্রব্যত্ব মানিয়৷ লইয়া তাহার বিশেষধর্্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের পরীক্ষা 
করিয়া নিত্যত্ব খণ্ডন করিলেন। প্রকারান্তরে মীমাংসক পরাস্ত হইলেন। এ্স্থলে শব্দের 
রব্যত্ব মীমাংসকের “প্রতিতন্্রসিদ্বাত্ত” হইলেও তৎকালে নৈয়ায়িকের পক্ষে উহা পভ্যুপগম- 
সিদ্ধান্ত” ৷ নৈয়ারিক দেখিলেন, শীমাংসক শব্দকে দ্রব্য ও নিত্য পদার্থ বলিতেছেন; তীহার 
সম্মত শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়াও শব্দের নিত্যত্ব খণ্ডন করিতে পারি। শব্দনিত্যতাই 
মীমাংসকের স্থদৃঢ় প্রধান দিদ্ধা্ত, স্তরাং স্ববুদ্ধির প্রকর্ধ্যাপন ও গ্রতিবাদীর বুদ্ধির অবজ্ঞার 
জন্ত তাহাই করিব। তাই বিনা বিচারেই মীমাংসকদন্মত শব্দের দ্রব্য্ব মানিয়। লইলেন। 
বিচারস্থলে তীব্র প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী নিজ বুদ্ধির প্রকর্ষখ্যাপনাদির ইচ্ছায় অনেক স্থলেই 
এইরূপ করিয়া থাকেন এবং এই ভাবেই “অভ্যপগমবাদ,” “প্রোড়িবাদ” প্রভৃতি কথার সৃষ্টি 
হইয়াছে। 

্ার-বান্তিককার প্রভৃতি কেহই ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন 
যে, স্থৃত্রে “অপরীক্ষিত” বলিতে যাহ খষিস্ত্রে সাক্ষাৎ উপনিবদ্ধ হয় নাই, অথচ তাহার বিশেষ 
ধর্মের এমন ভাবে পরীক্ষা কর! হইয়াছে, যদ্বারা বুঝা যায়, উহা! খষির স্বীকৃত দিদ্ধান্ত। যেমন 
মনের ইন্জিন স্তায়স্থত্রে সাক্ষাৎ উপবর্ণিত না হইলেও স্তায়স্থত্রে মনের যে বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা 
আছে, তদ্ার! বুঝা যায়, মনের ইন্জিয়ত্ব স্যাযস্তত্রকার মহধির স্বীকৃত। সুতরাং মনের ইক্জিয়ত 
মহষি গোতমের “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ফল কথা, যেটি স্থত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, কিন্ত 
তাহার বিশেষ পরীক্ষার দ্বার! তাহাকে স্থত্রকারের স্বীকৃত দিদ্ধান্ত বলিরা বুঝা যায়, উদ্যোতকর 
প্রভৃতির মতে তাহারই নাম “্অস্ুপগমসিদ্ধান্ত” এবং এরপই স্ৃত্রার্থ। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পক্ষে বলিতে পারি বে, 
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সৃত্র পাঠ করিরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সহজবুদ্ধিগম্য হর | "অপরীক্ষিত” শব্দের দ্বারা যাহা 
পরীক্ষা করিয়া! অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা বুঝিয়া লওয়া হর নাই, এই অর্থই সহজে বুঝা যায়। 
যাহ খবিসথত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, এই অর্থ উহার দ্বারা সহজে বুঝা যায় না। উহা! বুঝিতে 
কষ্টকল্পন| করিতে হর়। পরন্ত বিশেষ পরীক্ষাপ্রবুক্ত অপরীক্ষিতের স্বীকার, ইহাই মহধির 
বক্তব্য হইলে “তদ্বিশে ষপরীক্ষণাদপরীক্ষিতাভ্যুপগম?” এইরূপ ভাষাই মহধি প্রয়োগ করিতেন। 
ফল কথা, খবি-সুত্রের সহজবোধ্য অর্থ পরিত্যাগ করা ভাষ্যকার সঙ্গত মনে করেন নাই? পূর্বেই 
বলিয়াছি, মনের ইন্জিযত্ব ভাষ্যকারের মতে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত নহে। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষলক্ষণ- 
হত্রাষ্যে মনের ইন্জিযস্ব সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা ধাঁর, মনের ইন্জরিয়ত্ব তাহার মতে 
“সর্বতন্সিদ্ধান্ত” ॥ মন্থু স্ৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং “ইক্দিয়াণাৎ মনশ্চান্মি” এই ভগবদ্গীতারাক্যে 
মনের ইন্জিযত্ব স্পষ্ট গ্রকটিত থাকায় উহা সর্ধশৃক্সে অবিরুদ্ধ বলিরাই ভাষ্যকার মনে করেন। 
“বেদান্ত-পরিভাষা”-কারের পক্ষ হইয়া এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিলে ভাষ্যকার 
তাহা নিতান্ত অপব্যাখ্যা মনে করেন। বস্ততঃ মন্বাদিশাস্ত্রে মনের ইন্দিত্ববাদ স্পষ্ট আছে। 
তবে খিসথত্রে ইন্দ্রিয় হইতে মনের বে পৃথক্‌ উল্লেখ আছে, ভাষ্যকার তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়! 
মাপিয়াছেন। খধিস্ৃত্রে বহিরিক্িয়-তাৎপর্যেই ইন্জিয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । তাহার দ্বারা 
মন ইন্দরিয়ই নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। “ইক্জিয়েভ্যঃ পরা হার্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঠ” 
ইত্যাদি উপনিষদেও বহিরিক্রিয়-তাতপর্য্যেই ইন্জিয় শবের প্রয়োগ হইয়াছে। বহিরিকরিয়বর্গ 
হইতে অন্তরিক্িয় মনের বিশেষ-প্রদর্শনের জন্যই উপনিষদে রূপে বহিরিক্রিয় হইতে মনের 
পৃথক্‌ উল্লেখ হইয়াছে। মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহা! এ উপনিষদ্বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। তাহা 
হইলে মনের ইন্জিযত্তপ্রতিপাদক মন্বাদি শাস্তরবাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে । মনের ইন্দ্রিয় 
“সর্বতত্বসিদ্ধাস্ত” হইলে তাহা কোনমতে “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত” হইতেও পারে না। কারণ, সর্বসম্মত 
পদার্থে কোন পক্ষেরই বিবাদ হয় না? 'এবং ভাষ্যকারের মতে যখন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিতন্- 
সিদ্ধান্তই বিচারস্থলে অন্টের “অভ্যপগমসিদ্ধান্ত” হইবে, তখন তাতে সিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণও 
অবশ্ত থাকিবে । 

ভাষ্যকারের মতে স্বীকৃত পদার্থ ই সিদ্ধান্ত । কারণ, তিনি পূর্বে বলিয়া আসিয়াছেন_- 
“অনুজ্ঞায়মানোইগঃ সিদ্ধান্তঃ।৮ জুতরাং তাহার মতে সিদ্ধান্তের সামান্ত লক্ষণ-স্রত্রেরও সেইরূপ 
তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে । সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণন্ুত্রের মধ্যেও প্রথম ভিনটিতে পদার্থেরই 
সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে। উদ্যোতকর প্রভৃতি পদার্থের অভ্যুপগমকেই সিদ্ধান্ত ঝলিয়াছেন। উদয়না- 
চা্য্য “তাতপর্য্যপরিশুদ্ধি” টাকায় ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, “অর্থাভ্যুপগমরোগুপ প্রধানভাবন্ত 
বিবক্ষাতত্বত্বা২।” অর্থাৎ কেহ পদার্থের প্রাধান্য, কেহ তাহার অভ্যুপগমের প্রাধান্ বিবক্ষা করিয়া 
এরূপ বলিয়াছেন, ফলে উহা একই কথা । উহাতে কোন বিরোধ হয় নাই। সিদ্ধান্তের ভেদ 
থাকিলে অথবা সর্ববিষয়ে সকলের একমত্য সম্ভব হইলে বিচারপ্রবৃত্তি অসম্ভব, এ কথা ভাষ্যকার 
পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছেন। 
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ভাষ্য । অথাবয়বাঃ। 
অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্তনিরূপণের পরে (্ক্রমপ্রাপ্ত) অবয়বগুলি 
(নিরূপণ করিয়াছেন )। 


সুত্র । প্রতিজ্ঞাহেতৃদাহরণোপনয়-নিগমন স্যিবয়বাঃ ॥৩২॥ 
অনুবাদ। (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, ৪) উপনয়, (৫) নিগমন, 
ইহারা অর্থাৎ এই পাঁচ নামে পাঁচটি বাক্য “অবয়ব” । 


বিবৃতি । অনুমান প্রমাণ সামান্ততঃ দ্বিবিধ। স্বার্থ এবং পরার্থ। নিজের ততনিশ্চয়ের 
জন্য থে অন্ুমানকে আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে স্বার্থানুমান। যেখানে নিজের এক পক্ষের 
নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু গরতিবাদী তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ প্রকাশ করিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় 
জন্মাইরাছে, পেখাঁনে মধ্যস্থদিগের নির্ণয়ের জন্য অথবা প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার জন্ত 
যে অনুমান প্রমাণ আশ্রয় করা হর, তাহাকে পরার্থানুমান বলে । এই "্পরা্”” শব্দের ছুই প্রকার 
অর্থের ব্যাখ্যা আছে “পরার্থ” বলিলে বুঝা বায়, পরের জন্য ৷ পরের জন্য অর্থাৎ মধ্যস্থের জন্ত, 
মধ্যস্থের নির্ণয়ের জন্য ॥ অথবা (২) পরের জন্য কিনা প্রতিবাদীর জন্য, অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
পরাজয়ের জন্য ৷ কিন্তু যে বিচারে মশ্যস্থ নাই, কেবল তত্তবনির্ণয় উদ্দেশ্ত করিয়া গুর-শিষ্য প্রভৃতি 
যে বিচার কবেন, দেই “বাদ”বিচারে প্রতিবাদীর পরাজর উদ্দেশ না থাকায় এবং মধ্যস্থ না থাকায় 
সেই স্থলীয় অনুমান পূর্ধোক্ত দ্বিবিধ ব্যাখ্যান্ুপারে “পরার্থ” হইতে পারে না । যদি বলা যায় বে, 
যে অনুমান প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থকে বুঝাইবার জন্ত, তাহাই “পরার্থাহ্থমান”, তাহা হইলে প্বাদ”- 
বিচারের পরার্থান্থমানও এ কথার দ্বারা পাওয়া যায়। “্বাদ”বিচারে মধ্যস্থ না থাকিলেও গুতিবাদী 
অবস্ত থাকিবে । প্রতিবাদী না থাকিলে কোন বিচারই হয় না। তবে “বাদপ্বিচারে বাদী ও 
প্রতিবাদীর জিগীষা না থাকায় মধ্যস্থের আবশ্তকতা নাই । 

কিন্তু যে বিচারে বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষু, যে কোনরূপে নিজের বিপক্ষকে পরাজিত করার 
জন্য যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রবল আকাজ্কা, সেখানে বিচার্ধ্য বিষয়ে বিজ্ঞতম নিরপেক্ষ এবং 
উ্তয় পক্ষের সন্মানিত মধ্যস্থ থাকা আবশ্তক। সভাপতি সেই মধ্যস্থ নিয়োগ করিবেন । উপধুক্ত 
মধ্যস্থ না থাকিলে এবং কোন বিশিষ্ট নিরমের অবীন না থাকিরা বিচার করিলে, সে বিচারে 
অনেক প্রকার গোলযোগ এবং উদ্দেস্ত সিদ্ধির ব্যাথাত ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়াই থাকে । এ জন্য 
মহধি গোতম সেই বিচারের একটি বিশিষ্ট নিয়মবন্ধনের জন্য «প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য- 
বিশেষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথাক্রমে এ *প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাটি বাক্যের সমষ্টরকে 
পরবর্তী স্তায়াচার্য্যগণ “নার” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। পপ্রতিজ্ঞা” প্রভৃভি পাচটি বাক্য 
“ক্যা” নামক বাক্যদমন্টির পাঁচটি অংশ, তাই উহাদিগকে “অবরব” বলা হইয়াছে । প্রধম সুত্র. 
ভাষ্যে অবযব-ব্যাখাযা দ্রষ্টব্য /| ফলকথা, বিচারে নিজের পক্ষট বুঝাইতে এবং ভদ্বিষরে প্রমাণ 


২৩৬ স্যাঁয়দর্শন [ ১অ* ৯আ 


উপস্থিত করিতে যে সকল বংক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই বাঁকাগুলিই প্অবয়ব” নামে কথিত 
হইয়াছে । কিন্তু যে বাক্যের দ্বার! পরের হেতুর দোষের উল্লেখ করা হইবে, ভথবা প্রতিবাদীর 
উল্লিখিত দোষের নিরাঁকরণ করা হইবে, গে সকল বাক্য পঅবয্ব” নামে কৃথিত হয় নাই। মহ্ষির 
গঞ্চাবরবের লক্ষণগুলি দেখিলেই ইহা বুঝা বায়। মহষি এই স্থত্রের দ্বারা তাহার “অবয়ব” 
পদার্গের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ নামগুলির উল্লেখ করিলেও এই স্তরের ছারা “অবয়বের” সামান্ত 
লক্ষণেরও স্চনা করিয়াছেন। কারণ, পদার্থের সামন্ত লক্ষণ ব্যতীত তাহার বিভাগ হইতে 
পারে না। পরবর্তী নব্য নৈরায়িকগণ এই অবয়ব” পদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যায় প্রচুর বুদ্ধিমত্তা ও 
ধব্কুশলতার পরিচয় দিলেও মহর্ষির এই স্ুত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি 
পঞ্চ বাক্যের অন্থতমত্তই "অবয়বের” সামান্ত লক্ষণ এবং যথাক্রমে উচ্চারিত পপ্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি 
পঞ্চবাক্যের সমৃহত্বই বাক্যরপ ন্তায়ের সামান্ত লক্ষণ । মহধি-ুত্রে ইহাই যেন স্থুচিত হইয়াছে । 
যুলকথা, পরার্থানুমানকে বেমন "্যার” বলা হইয়াছে, তদ্রপ এ পরার্থানুমানে *প্রতিজ্ঞা” 
প্রভৃতি যে পাঁচটি বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয়, এ পঞ্চ বাক্যের সমষ্টিকেও পন্যায়” বলা হইয়াছে। 
যথাক্রমে উচ্চারিত এ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের সমষ্টিতেই এই নন্যায়” শৰের ব্যবহার হইয়াছে। 
উহাদিগের এক একটি বাক্য “ন্যায়” নামে ব্যবহৃত হয় না। প্রতিজ্ঞাদি এক একটি বাক্য ন্যায়ের 
“অবয়ব” নামে ব্যবহৃত হইন্া থাকে । 

পরারথানুমানে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের যে ভাবে প্রয়োগ হয়, তাহার একটা উদ্ধাহরণ 
দেখাইতেছি। নৈয়াগ্িক শব্দকে অনিত্য বলেন, মীমাংসক শব্দকে নিত্য বলেন। উভয় পক্ষ 
জিগীযাবশতঃ স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন করিয়া বিচার করিবেন। সভার আহ্বান হইল, উপযুক্ত 
মধ্যস্থের নিরোগ হইল। বাদী নৈয়ায়িক, মীমাংসক তাহার প্রতিবাদী । মধ্যন্থ প্রথমে বাদী 
নৈরায়িককে জিজ্ঞাস! করিবেন,--“তোমার সাধনীয় কি?” অর্থাৎ তুমি কি গ্রাতিপন্ন করিতে 
চাও) তখন বাদী নৈয়ারিক প্রথমেই বলিবেন- (১) “শব অনিত্য" | এখানে «শব্দ অনিত্য” 








১। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য শিলিত হইয়া একবাক্যতা লাভ করতঃ একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে। 
এ বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদক মহাবাকাকেই "ন্ঠায়” বলে;। প্রতিজ্ঞদি পাচটি বাক্য প্রত্যেকে ধ সহাকাঁকোর লঙ্গ বা 
অবয়ব । এই প্রাচীন মত উদ্যোতকরের কথাতে পাওয়া যাত়। তবচিন্তামপিকার গঙ্গেশ এই প্রাচীন মতকেই 
আশ্রয় করিয়া গন্যায়” ও “অবয়বে*” লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছ্ছেন। কিন্তু পরবর্তী নব্য নৈয়াস্লিকপ্রধান রঘুনাথ 
শিঞজোষণি গঙ্গেশের “ন্যায়? ও “অবয়বের” লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে গঙ্গেশের অবলদ্বিত চিরপ্রচলিত মতের 
গ্রতিবাদই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,_-“উ চিতানুপুববাঁকপ্রতিজ্ঞ।দিপঞ্চকসমূদায়ত্ং স্কায়ত”। অর্থাৎ 
বখাক্রসে “প্রতিজ।। প্রভৃতি "নিগমন। পর্যাস্ত বাক্যের সমষ্তিই “নায়” । উহার! মিলিত হইয়া কোন একটি বিশিষ্টার্ধ 
প্রতিপাদন করিতে পারে না, ইহা রঘুনাথ বুঝাইয়াছেন। রখুনাধ “অবয়বের» প্রথম লক্ষণ বলিয়াছেন-: 
শন্যার়ান্ত্গতত্ব সতি প্রতিজ্ঞাদানাতমন্তম” । অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাদিবাঁকোর অন্যতমই প্অবয়বগ। 


বৃত্বিকার বিশ্বনধও উহাই বলিয়াছেন । স্ৃতরাং বলা যাইতে গারে, নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাধ প্রভৃতিও সহরষি-ুত্রের 
্নপ তাৎপর্ধা শ্রহণ করিয়াছিলেন । 


৩২ স্থ০] বাতস্তায়ন ভাষ্য ২৩৭ 


এই ৰাক্যটির নাম *প্রতিজ্ঞা”। এ বাক্যটি নৈর়াফ়িকের সাধ্যনির্দেশ ; সুতরাং উহা৷ তাহার 
প্রতিজ্ঞা। তাহার পরে মধ্যস্থ পুরর্ববার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি কি হেতুর দ্বারা 
তোমার মত সংস্থাপন করিবে? অর্গাঞ্চ শব্দ যে অনিত্য, ইহার হেতু কি? কোন্‌ পদার্থ শব্দে 
অনিত্যত্বের সাধক বা জ্ঞাপক ? তখন বাদী নৈয়াফ়িক বিবেন যে, (২) “উৎপত্িধর্ম্মকত্ব 
জ্ঞাপক"। নৈয়ারিকের এই বাক্যটির নাম “হেতু” অর্থাৎ “হেতু” নামক দ্বিতীয় অবয়ব । পরে 
মধ্যস্থ পুনর্ধার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, উৎপ্তিধর্ম্মকত্ব থাকিলেই যে সেখানে অনিত্যত্ব 
থাকিবে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তিরপ ধর্ম আছে, তাহারা যে অনিত্যই হুইবে, ইহা 
কিরূপে বুঝিব? এতদু্তরে তখন বাদী নৈয়ারিক বলিবেন,_(৩) “উৎপন্ভিবর্্মক ঘটাদি ভ্রব্যকে 
অনিত্য দেখা যায়” অর্থ, যে সকল পদার্গের উৎপত্তিরূপ ধর আছে, সে সকল পদার্থ অনিত্যই 
হইবে, ইহা উৎপত্তিধর্ম্নক বহু পদার্ণ দেখিয়া নিশ্চয় করা গিয়াছে । নৈষ্ারিকের পূর্বোক্ত তৃতীয় 
বাক্যের নাম “উদাহরণবাক্য” | পরে মধ্যস্থ বাদীকে পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিবেন বে, আচ্ছা» 
উৎপত্তিধর্শক বস্তমাত্রই অনিত্য, ইহা বুঝিলাম, তাহাতে শব্ধ অনিত্য হইবে কেন ? এতদুত্বরে 
বাদী নৈয়ারিক তখন বলিবেন -9) “শব্দ সেই প্রকার উত্পত্তিধন্স্মক” | অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থ 
যেমন উৎপত্তিবর্শক, তদ্রপ শবও তাদৃশ উৎ্পন্ভিধর্মক নৈয়ায়কের এই চতুর্থ বাক্যটির 
নাম “উপনয়”। তাহার পরে মধ্যস্থ বলিবেন বে, তুমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলে, তাহা এক কথায় 
উপসংহার করিয়া বল। তখন বাদী নৈয়ায়িক বলিবেন (৫) “সেই উৎপত্তিধর্শকত্বহেত্ক শব 
অনিত্য” | নৈম্ায়িকের এই পঞ্চম বাক্যটর নাম “্নিগমন” | এই প্রণালীতে শেষে মীমাং- 
সকও আত্মপক্ষ স্থাপন করিবেন । 

এইরূপ বিচারে মধ্যস্তের সংশয়বশতঃ জিজ্ঞাসা জন্মে । এ সংশয় নিরাদ করিতে তর্ক 
আবস্তক হয় । প্রমাণই তত্বনিশ্চয় জন্মায়। প্রমাণের তদ্বিষয়ে সামর্থ্য আছে। তত্ব নিশ্চয়ই 
প্রমাণের ফল। পূর্বোক্ত সংশয় প্রভৃতি পাঁচটিকেও কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় অবয়বের মধ্যে 
গণ্য করিয়া অবয়ব দশটি বলিতেন। কিন্তু “সংশর”, “জিজ্ঞালা” “তর্ক”, প্রমাণের তত্বনিষ্চয়- 
সামর্থ্য” এবং “তত্বনিশ্চয়”-_-এই পাঁচটি বাক্য নে, স্থৃতরাং উহারা ন্তাক়বাক্যেব অবম্নব হইতে 
পারে না । বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে, এ জন্য মহষি প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যকেই 
“অবয়ব” বলিয়াছেন । 

ভাষ্য । দশাঁবয়বানেকে নৈয়ায়িক! বাক্যে সঞ্চক্ষতে । জিজ্ঞাসা, 
সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্ডিঃ, প্রয়োজনং, সংশয়ব্যুদাস ইতি। তে কল্মান্গোচ্যন্ত 
ইতি। তত্রাপ্রতীয়মানেহর্থে প্রত্যয়ার্থস্ত প্রবর্তিকা জিজ্ঞাসা । অপ্র- 
তীয়মানমর্থং কম্মাজ্জিজ্ঞাসতে ? তং তত্বতো জ্ঞাতং হাস্যামি বা উপা- 
দাস্তে, উপেক্ষিষ্যে বেতি। তা এতা হাঁনোপাদানোপেক্ষী বুদ্ধয়ন্তত্বজ্ঞান- 
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্তার্ঘস্তদর্থময়ং জিজ্ঞাসতে । সা! খন্রিয়মসাঁধনমর্থস্তেতি | জিজ্ঞাসাধিষ্ঠানং 
সংশয়শ্চ ব্যাহতধর্ম্োপসংঘাতা তত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্নঃ। ব্যাহতয়োহি 
ধর্ময়োরন্যতরৎ তত্বং ভবিতুমর্হতীতি। স পৃথগুপদিষ্টোইপ্যসাধনমর্থ 
স্তেতি। প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমেয়াধিগমার্থানি, সা শক্যপ্রীপ্ডির্ন সাঁধকস্থ 
বাক্যন্ত ভাঁগেন যুজাতে প্রতিজ্ঞাদিবদিতি | প্রয়োজনং তত্বাবধারণমর্থ- 
সাঁধকস্তয বাঁক্যস্য ফলং নৈকদেশ ইতি । সংশয়ব্যুদাঁসঃ প্রতিপক্ষোপবর্ণনং, 
তৎ প্রতিষেধে তত্বীভ্যনুজ্ঞানার্ঘং, ন ত্বয়ং সাধকবাক্যেকেশ ইতি। 
প্রকরণে তু জিজ্ঞাসাঁদয়ঃ সমর্থ অৰধারণীয়ার্থোপকারাঁৎ । তত্বসাধক- 
ভাবাতর, প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সাধকবাক্যস্ত ভাগা একদেশা অবয়বা ইতি। 


শনুবাদ ! শন্য নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় বাক্য (গ্ঠায় নামক বাক্যে) দশটি অবয়ব 
বলেন। (তন্মধ্যে গোতমোক্ত পাঁচটি হইতে অতিরিক্ত পাঁচটি ভাষ্যকার 
বলিতেছেন ) (১) জিজ্ভিসা, (২) সংশয়, (৩) শক্যপ্রীপ্তি, (৪) প্রয়োজন, 
(৫) সংশয়ব্ুদাস। (প্রশ্ন) সেগুলি অর্থাৎ অন্য নৈয়ায়িক-সম্মত জিজ্ঞাসা 
প্রভৃতি পাঁচটি অবয়ব (মহধি গোতম) কেন বলেন নাই ?-_ (জিজ্ঞাসা 
প্রভৃতির ব্যাখ্যান পুর্ববক ইহার কারণ প্রকাশ করিতেছেন ) তন্মধ্যে (জিজ্ঞীসা 
প্রভৃতি পাঁচটির মধ্যে ) অপ্রতীয়মান ( সামান্যতঃ জ্ঞীয়মান, কিন্তু বিশেষতঃ 
অজ্জায়মান ) পদার্থ বিষয়ে প্রত্যয়ার্থের অর্থাৎ এ পদার্থের বিশেষ তত্বীবধারণের 
প্রয়োজন হানাদিবুদ্ধির প্াবর্তিকা ( উৎপাদ্দিকা ) জিজ্ঞাসা । ( প্রশ্নোত্তরমুখে এই 
কথার বিশদার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন ) অজ্ঞায়মান পদার্কে কেন জিজ্ঞাসা করে ? 
( উত্তর ) ষথার্থরূপে জ্ঞাত সেই পদার্থকে-_অর্থাও এ অজ্ঞায়মান পদার্থকে বিশেষ- 
রূপে জানিয় ত্যাগ করিব অথবা গ্রহণ করিব অথবা! উপেক্ষা করিব, এই জন্য | 
সেই এই হানবুদ্ধি, গ্রহণবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি ( যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগাঁদি করে, সেই 
বুদ্ধি ) তত্বজ্ঞানের অর্থাৎ পদার্থের বিশেষ নিশ্চয়ের প্রয়োজন । সেই নিমিত্ত জ্ঞাতা 
ব্যক্তি (বিশেষতঃ অজ্ঞায়মান পদার্থকে ) জিজ্ঞাসা করে। সেই এই ঞ্জিজ্ভাপা” 
অর্থের সাধক (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ন্যায় পরপ্রতিপাদক ) নহে। ( অর্থাৎ এই 
জন্যই জিজ্ঞাস ন্যায়ের অনয়ব হইতে পারে না।) জিজ্ঞাসার মূল সংশয়ও বিরুদ্ধ 
র্ম্য়ের সম্বন্ধ প্রযুক্ত তবগ্ঞানে প্রত্যাসন্ন (নিকটবর্তী )। যেহেতু, বিরুদ্ধ 
র্য়ের একটিই তন্ব হইতে পারে। সেই “সংশয়” (মহধি কর্তৃক) পৃথক্‌ 
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উপদিষ্ট হইলেও অর্থের সাধক ( প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ন্যায় পরপ্রতিপাদক ) নহে। 
(অর্থাৎ এই জন্যই সংশয় ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না )। 


প্রমাণগুলি প্রমাতার প্রমেয়-বোধার্থ। সেই *শক্যপ্রাপ্তি” অর্থাৎ প্রমাতা ও 
প্রমাণগুলির প্রমেয়-বৌধ-জনন-শক্তি প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ন্যায় সাধক অর্থাৎ পর- 
প্রতিপাঁদক বাঁক্যের অংশের সহিত যুক্ত হয় না ( অর্থাৎ এই জন্যই *শক্যপ্রাপ্তি” 
ন্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না )। তত্বনিশ্চয়রূপ প্রয়োজন অর্থ-সাধক বাক্যের 
€ পরপ্রতিপাদক ন্যাপ়-বাক্যের ) ফল, একদেশ নহে । ( অর্থাৎ এই জন্াই প্রয়োজন 
স্যায়ের অবয়ব হইতে পারে না)। “সংশয়ব্যুদাস” বলিতে প্রতিপক্ষোপবর্ণন, 
অর্থাৎ প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের কথন, প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের 
নিষেধ হইলে, তাহ! ( প্রতিপক্ষোপবর্ণন ) তন্বজ্ঞানের অর্থাৎ প্রমাণের অভ্যনুজ্ঞার 
নিমিত্ত। ইহ। ( সংয়শবুযদীস ) কিন্ত সাধকবাক্যের ( পরপ্রতিপাদক স্যায়-বাক্যের ) 
একদেশ (অংশ) নহে। (অর্থাৎ এই জন্যই “সংশয়বুদাস” ন্যায়ের অবয়ব 
হইতে পারে না )। প্রকরণে অর্থাৎ বিচার-প্রবৃদ্তিতে কিন্তু অবধারণীয় পদার্থের 
উপকারিত্ব প্রযুক্ত জিজ্ঞাস। প্রত্ৃতি ( পূর্বেবাক্ত পাঁচটি ) সমর্থ অর্থাৎ আবশ্যক | 
পদার্থ-সাধকত্ব অর্থাৎ পরপ্রতিপাদকৰ প্রযুক্ত কিন্তু প্রতিজ্ঞ প্রভৃতি (গোতমোক্ত 
পীচটি) সাধক-বাঁক্যের অর্থাৎ স্যাঁয়বাক্যের ভাগ, একদেশ, অবয়ব। 

টিপ্ননী। উদ্যোতকর বলিরাছেন যে, অবরবের সংখ্যাবিষয়ে অন্তান্ত মতগুলি ভ্রান্ত, ইহা 
সুচনা করিবার জন্তই অর্থাৎ অবয়বের সংখ্যা-নিয়মের জন্ই স্থাক্াচার্য মহধি গোতম এই বিভাগ- 
স্ত্রট বলিয়াছেন । ভাষ্যকার কিন্ত ই! কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল দশাবয়ববাদেরই 
এখানে উর্লেখ করিয়া! তাহার অনুপপন্তি দেখাইয়াছেন। | ূ 

ভাষ্যকারোক্ত দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রকৃত পরিচয় এখন নিতান্ত ছূর্লত হইয়াছে । 
উদ্যোতকর প্রত্ৃতি প্রাচীনগণ তাহাদিগের বিশেষ বার্তা কিছু বলিয়! যান নাই । “তাকিকরক্ষা”- 
কার বরদরাজ এবং তাঁহার টীকাকাঁর মমিনাথ এবং “ন্যায়পার” গ্রন্থকার প্রভৃতি দশাবয়ববাদী- 
দিগকে প্রাচীন নৈর়ায়িক বলিয়া! উল্লেখ কবিরাছেন। কিন্তু এ 'প্রাচীন নৈয়ায়িক কাহারা, ইহ| 
কেহ বলেন নাই । খুষ্ট-পূর্ববন্তী “ভাস” কবির "প্রতিমা" নাটকে যেধাভিথির স্যারশান্তের 
সংবাদ পাওয়া বায়) কিন্তু তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া বায় না| “চরকসংহিতা”র গোতমের 
উক্ত ও অনুক্ত স্যায়াঙ্গ অনেক পদার্ের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু দশাবয়ববাদ তাহাতেও 


নাই। 
অবগ্ত কেহ কল্পনা করিতে পারেন বে, মহষি গোতমের পূর্ববন্তী স্থায়চার্্যগণ অথবা তন্মধ্যে 


কোন স্থায়াচার্্য “্দশাবয়ববাদী” ছিলেন। মহর্ষি গোতম এ মতের শসঙ্গতি বুৰিয়া “পঞ্ধবয়ব- 
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্তায়বিদ্যা”র প্রবর্তন করিয়াছেন । তখন হইতে গোতমের বিশুদ্ধ ও স্থগ্র্ালীবদ্ধ সুত্রগুলিই 
্ায়বিদ্যার মুলগ্রন্থরূপে প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছে। 

ইহাতে বক্তব্য এই যে, সর্ববিদ্যার প্রদীপ পায়বিদ্যা” অতি প্রাচীন, এ বিষয়ে কোন সংশর 
নাই । বিদ্যার গণনায় শ্রুতিও বলিয়াছেন, _ন্যান্বো মীমাংসা ধর্শাস্্াণি” | ছান্দোগ্যোপনিষদে 
পবাকো বাক্য” অর্থাৎ তর্কশান্ত্রে উররেখ পাওয়া! যায় এবং বৃহ্দারণ্যকে “সুত্র” গ্রন্থের উল্লেখ দেখা 
যায়। অনেকে অনুমান ঝরেন যে, বৈদিক বুগের এ সকল স্থত্রই সংকলিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া 
পরে পাণিনিস্থত্র ও গৃহাদিস্ত্র এবং ্যারাদি দর্শন হুত্ররূপে পরিণত হইন্নাছে। সে বাহা হউক, 
এখন প্রকৃত কথা এই যে, মহধি গোতমের পূর্বে স্ঠায়বিদ্যার সম্প্রদায়-প্রবর্তক কোন আচার্য্য 
থাকিলে, মহ্ধি গৌতম অবশ্তই তীহার নামাদির উল্লেখ করিতেন | বেদান্তস্থত্র প্রভৃতির স্তাঁ 
যন্ত্রে বিভিন্নমতবাদী কোন আচার্য্যের নামাদির উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাতে বুঝা যায়, 
মহর্ষি গোতমই সর্বপ্রথম স্ত্রপমূহের দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তায-তববসমূহের গ্রস্থন করেন। 
তাহার পুর্ব হইতে স্তাযবিদ্যা থাকিলেও, তিনিই স্যায়বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, দর্শনকার খবি__ইহাই 
চির-প্রগলিত দিদ্ধাত্ত আছে। তাহার পূর্ধে বা সমকালে দশাবয়ববাদী স্তায়াচার্য্য কেহ ছিলেন, 
এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া! যার না। তবে যদি কল্পনার আশ্রয়েই একটা! সিদ্ধাত্ত করিতে হয়, 
তাহা হইলে অন্তরূপ কল্পনাও সঙ্গত কি না, তাহাও চিস্তা করা উচিত) 

আমার মনে হয়, বাৎস্তায়নের পূর্বে বাহার! বিকৃত, কল্পিত ও অপন্পূর্ণ স্টারস্থত্রের সাহায্যে 
এবং কল্পনার আশ্ররে ন্যারনিবন্ধ রচন। করিয়া! গৌতমীর স্তায়মতের প্রচার করতঃ কোন মতে 
সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারাই দশাবয়ববাদদের উদ্ভাবক। এ প্রাচীন নৈয়ার়িকগণ 
সব্ধাংশে প্রকৃত গোতম মত জানিতেন না। অনেক নূতন স্থৃত্র ও নুতন মতের কল্পনা করিয়া 
তাহা! গৌতম মত বলিয়াই প্রচার করিতেন । তাহার! গৌতসীয় পঞ্চাবয়বসিদ্ধান্তে ভ্রান্ত ছিলেন, 
তাই প্রকৃত গৌতম-মতপ্রতিষ্ঠাকামী বাত্ন্তায়ন অবয়ব বিষয়ে এখানে তাহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন 
করিয়াছেন । অবয়ব বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করাই তাহার অভিপ্রেত হইলে, উদ্যোত- 
করের স্তায় তিনি এখানে মীমাংসক মতেরও উল্লেখ করিতেন । ফলতঃ বাৎস্তায়ন এখানে অন্ত 
কোন মতের উর্েখ না করিয়া, কেবল অপ্রসিদ্ধ দশাব়বমতের উল্লেখপূর্বক তাহার অনুপপত্তি 
প্রদর্শন কেন করিয়াছেন? ইহা! ভাবিয়! দেখিতে হইবে । অবয়ব-সংখ্যাবিষয়ে অন্তান্ত মতের 
্তায় দশাবয়বমতটি প্রসিদ্ধ হইলে, ভন্ঠান্ত প্রাচীন গ্রস্থেও ইঠার উল্লেখ দেখা যাইত। প্রাচীন 
শ্রীধরাচার্ধ্যও বৈশেষিক গ্রন্থ প্্াক়-কন্দলী”তে প্রশস্তপাদের পঞ্চাবয়বব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতের উল্লেখ 
করিয়াও দশাবয়বমতের উল্লেখ করেন নাই ৷ কারণ, উহা! কোন প্রবল ও প্রপিক্ধ সম্প্রদায়ের মত 
নহে। অপ্রসিদ্ধ এবং ভুর্বল মত হইলেও প্রকৃত গোতম-মত-প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষ্যকার বাঁস্তায়ন 
উহার উল্েখপুর্ধক অগ্গুপপ্ত প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবাছিলেন। মনে হয়, “তাকিকরক্ষা*- 
কার বরদরাজ প্রতৃতিও পরে এইরূপ কল্পনার বলেই দশাবয়ববাদীদ্দিগকে প্রাচীন নৈর়ায়িক বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন । বাঁংস্তারন ্তায় তের উদ্ধার পূর্বক অপূর্ব ভাষ্য রচনা করিলে, প্ প্রাচীন 
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নৈয়ারিকদিগের সংগ্রহগ্রস্থগুলি অনাদূত হইয়া ক্রমে বিনুপ্ত হওয়ায়, উদ্যোতকর প্রভৃতিও 
তাহাদিগের বিশেষ পরিচয় পান নাই । তাহারা কোনও প্রপিদ্ধ ব! প্রামাণিক গ্রন্থকার হইলে, 
কোন প্রসিদ্ধ গ্রস্থে অবশ্ই তাহাদিগের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত এবং বাৎস্তায়নও তাহা- 
দিগের নামাদির উল্লেখ করিতেন । ভাষ্যকাবের “একে নৈয়ার়িকাঃ” এই কথাটির প্রতি মনোযোগ 
করিলেও দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকগণ প্রকৃত গোতম সম্প্রদার নহেন এবং উল্লেখা-নাম! কোন প্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ও নহেন, ইহা! মনে আসে । এ স্থলে “একে” ইহার ব্যাখ্যা “অন্ঠে” | ( “একে 
মুখ্যান্যকেবলাঃ” )। 

ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের পূৃর্ধে এক সময়ে গৌতমীয় স্যারস্ত্র নানা কারণে কপিল-স্থত্রের স্তার 
বিলুপ্ত, বিকৃত 9 কল্পিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী 
মনীষিগণ নিজ মতানসারে স্থায়স্ত্রের পাঠাস্তর কল্পনা! করিয়! নিজ মতের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, 
ইহার প্রমাণ জৈনন্যায়গন্থে বিদ্যমান । ভাষ্যকার বাৎস্ায়নের উদ্ধত স্তায়স্ত্র হইতে অতিরিক্ত 
কয়েকটি স্ষত্রও বৃন্তিকার বিশ্বনাথ ত্ায়স্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গুলিকে তিনি স্থায়স্ত্র 
বলিয়া কোথায় পাইলেন, তীহার এ ধারণার মূল কি, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাহস্তারন 
ায়সথত্রের উদ্ধার পূর্বক অপূর্ব ভাষ্য রচনা করিয়া যাহাদিগকে ত্তায়-তত্ব বুঝাইয়া গিয়াছেন_- 
বাহস্তায়নই ধাহাদিগের স্থায়স্বত্ার্বোধে আদিগুরু, তাহারাও অনেক বিষয়ে বাংস্ায়নের বিরুদ্ধ- 
মতবাদী হইয়াছেন কেন? ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ভাষ্যকার হইতে বৃন্তিকার 
বিশ্বনাথ পর্্স্ত কেহই ন্টায়সথত্রমণ্যে “তত্বন্ত বাদরায়ণাৎ” এইরূপ স্তর গ্রহণ করেন নাই। কিন্ত 
আজ পর্যন্ত অনেক প্রাসীনের মুখে প্রি স্থায়স্ত্র বলিয়া শুনা যায়। কেবল তাহাই নহে-_ 
শীস্তিপুরের অদ্বিতীরন নৈয়াফ়িক, নানাগ্রন্থকার রাধামোহন গ্োস্বামি ভট্টাচার্য্যক্কৃত “ন্যায় স্তর" 
বিবরণ” গ্রন্থে এ সুত্রটি চতুর্গাধ্যায়ের সর্বশেষে গৌতমস্থত্ররূপে গৃহীত ও বিশেষরণপে ব্যাধ্যাত 
দেখা যায়। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ঁটিকে স্টায়স্থত্র বলিয়া কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা 
ভাবিতে হইবে৷ তিনি প্রনিদ্ধি অনুপারে এটি স্থাযস্থত্ররূপে গ্রহণ করিলেও, এ প্রসিদ্ধির মূল 
' কোথায়? তাহা? ভাবিয়া দেখা উচিত । 

মাধবাচার্য্যের “সংক্ষেপশঙ্করজয়” গ্রন্থের শেষে পাওয়া যায়, কোন দেশবিশেষে কোন 
নৈয়ায়িকসম্্রদায় ভগবান্‌ শশ্করাচার্্যকে গর্বের সহিত প্র্গ করিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সর্বজ্ঞ হও, 
তবে কণাদের মুক্তি হইতে গোতমের মুক্তির বিশেষ কি, ইহা বল; নচেৎ সর্ধজ্ঞত্ব পরিত্যাগ 
'কর। তদুন্তরে ভগবান্‌ শঙ্বরাচার্য্য গোতমের মুক্তিতে আত্যস্তিক ছুঃখ-নিবৃন্তির সহিত আনন্দ- 
সংবিৎ থাকে, এই কথা বলিয়া সেই নৈয়ারিকসম্প্রদায়ের নিকটে তাহার সর্বজ্ঞতার পারিচয় দিয়া- 
ছিলেন) মাধবাচার্ধ্যের প্র কথার প্রামাণ্য না থাকিলেও, উহার মূল একটা স্বীকার করিতেই 
হইবে। অন্য বিষয়ে যাহাই হউক, দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে মাধবাচার্ধ্যের স্তায ব্যক্তি এরূপ একটি 
অমূলক কথা লিখিতে পারেন না। মনে হয়, বাৎগ্তাযনের পূর্বের গৌতম-ুক্তির এরূপ ব্যাখ্যাই 


ছিল। বাস্তায়নই প্রথমতঃ মুক্কিবিষয়ে পূর্কপ্রগলিত ত্র গৌতম মতের প্রাতিবাদ করিয়াছেন । 
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পরবতী ্যায়াগর্ধ্গণ গৌতম মুক্তিবিষয়ে বাতস্তায়নেরই ব্যাখ্যার অস্ুদরণ করতঃ তাহারই সমর্থন 
করিয়া গিয়াছেন। বাৎস্তারনের পৃর্ব্বে গৌতম মুক্তি-বিষরে পূর্বোক্ত মত বিশেষ প্রতিষ্ঠিত 
না থাকিলে, বাৎস্তায়ন মোক্ষলক্ষণ-ভাষ্যে বিস্তৃত বিচারপুর্বক এই মতের অন্ুপপন্তি দেখাইতে 
বাইতেন না, ইহা মনে হয়। লগ্ষণ-প্রকরণে তাহার এরূপ বাদ-প্রতিবাদ আর কোন 
স্থানে নাই। মুক্তির লক্ষণবিষয়ে তিনি সেখানে আর কোন মতেরও উল্লেখপূর্বক প্রতিবাদ 
করেন নাই। 

সে যাহা হউক, এখন মূল কথা এই যে, বাৎস্তায়নের পূর্ব্ব হইতে তাহার বিরুদ্ধ গৌতমমত- 
্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ছিলেন, ইহা বুঝিবার প্রচুর কারণ আছে এবং বাস্তায়নের পূর্ব 
হইতেই মূল স্থারস্থত্রের অনেকাংশে বিকৃতি ও বিলোপ ঘটিয়াছিল, ইহাও বেশ বুঝা বাঁয়। 
উদ্যোতকরের স্তর পরিচয় এবং বাচস্প্তি মিশরের “ন্ঠার-মচীনিবন্ধ” প্রভৃতির প্রয়োজন চিন্তা 
করিলে? এ বুদ্ধি আরও জুদৃঢ় হয়। বাৎস্তারনের পূর্ববন্তী গৌতমসম্প্রদায়রক্ষক নৈয়ারিকদিগের 
ব্যাথ্যাত মত গ্রক্কৃত গৌতম মত হউক বা না হউক, তাহাদিগের অনেক মত এবং তীহার্দিগের 
সংগৃহীত বা কল্সিত অনেক স্ডত্র পরম্পরাগত হইয়া বু্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কর্তৃক ব্যাখাত 
হইয়াছে | বিশ্বনাথ গ্রভূতি নব্যগণ একেবারে অমূলক নূতন স্ষত্রের কল্পনা করিতে পারেন না। 
কল কথা, বাংস্তারনের পুর্ধববর্তী বা সমকালবন্তী গৌতমসম্প্রদায়রক্ষক প্রাচীন নৈয়ায়িকগণই 
দশাবয়ববাদের উদ্ভাবন করিয়।ছিলেন, ইহা অন্রমান করা যাইতে পারে । ইহা সদন্তমান কি না, 
তাহা বলিতে পারি না। কল্পনার অন্ধকারে থাকির। তাহা ঠিক বলাও যায় ন|। তবে কল্পনা 
ব৷ আলোগনা তন্বনির্ণীধুর সহায়তা করে, ইহা বলিতে পারি। 

“প্রতিজ্ঞা” গ্রস্থুতি পাঁচটির ন্যায় “জিজ্ঞাদা” প্রভতি পাঁচটিও বখন স্থায়াঙ্গ, তখন মহষি 
অবরবের মধ্যে কেন তাহাদিগের উল্লেখ করেন নাই ? এ প্রশ্নের উত্তর ভাষ্যকারকে দিতে হইবে, 
তাই ভাব্যার নিভেই সেই প্র করিয়া ভিজ্ঞাসা গ্ভ্ুতি পাটির স্বরূপ-বর্ণন পূর্বক তাহারা 
স্ঠার়ের অবয়ব হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়! গিয়াছেন। 

একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে সংশর ও জিজ্ঞাসা হইতে পারে না । সামান্ততঃ জ্ঞাতি, কিন্ত 
বিশেষতঃ অজ্ঞাত পদার্থে বিশেষ ধর্মের সংশয় হইলে, তাহাতে বিশেষ ধর্মের জিজ্ঞাসা হয়। 
জিজ্ঞাসার ফলে প্রমাণের দ্বারা পদার্চের তনজ্ঞান হইলে, তদ্দিবয়ে হানাদি বুদ্ধি (যে বুদ্ধির দ্বারা 
ত্যাগাদি করে) জন্মে। তাই বলিরাছেন_“প্রত্যরার্ঘন্ত প্রবন্তিকা”। পদার্থের তত্বজ্ঞানই 
এখালে 'প্রত্যর” শবের দ্বারা বিবক্ষিত। হানানি বুদ্ধিই তাহার “অর্গ” অর্থাৎ প্রয়োজন। 
“জিজ্ঞাসা” পরম্পরায় এ প্রয়োজনের উৎপাদক । ভিজ্ঞাসার মূল আবার “সংশয়” । সংশয়ে 
বে ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম বিষর হর, তাহার একটি তন্ব হইতে পারে, এ জন্য সংশয় তত্বক্তানের 
নিকটবন্তী। “শকার্রাপ্তি”র ব্যাথ্যার তাৎপর্ধ্যটাকাকার বলিয়াছেন, _দ্শক্যং প্রমেয়ং তম্মিন্‌ 
্রাপ্তিঃ শক্তত৷ প্রমাণানাং প্রমাতুশ্চ”। অর্গৎ প্রমাতা৷ ও প্রমাণের প্রমেয় বোধজনন-শক্তিই 
শিক্যপ্রাপ্তি”। “দংশয়বুদাসে”্র প্রদিদ্ধ নাম ণ্তর্ক”। “নংশয়ো বুদস্ততেইনেন” এইরূপ 


রক 


৩৩ স্কুণ্ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২৪৩ 


বুৎপতিতে এ কথ।র দ্বারা তর্ক বুৰা যার। তর্কই সংশর দূর করে। ভাষাকার ইহাকে 
বলিয়াছেন,__“প্রতিপক্ষোপবর্ণন” | তাৎপ্ধ্যটাকাকার উহার ব্যাখ্যা করিরাছেন__প্রতিপক্ষে হেতুর 
অভাবের বর্ন) যেমন “যদি শব্ধ নিত্য হয়, তবে জন্ত পদার্থ ন৷ হউক ?”--এইরূপে 
অনিত্যত্বের গ্রৃতিপক্ষ নিত্যত্বে হেতুর অভাব বর্ণন করিলে ( অর্থাৎ এরূপ তর্কের দ্বারা ) শবে 
অনিত্যত্ব সাধক প্রমাণ সমর্িত হয । প্রমাণের বারা শব্দে নিত্যত্বের প্রতিষেব হইলে, পুর্বোন্ত 
প্রকার তর্ক শব্দের অনিত্যত্বসাধক প্রমাণকে সমর্থন করিয়া অনুজ্ঞা করে । 

ভাষ্যে “তত্ব জ্ঞা়তেইনেন” এইরূপ বুুৎপন্তিসিদ্ধ “তন্বজ্ঞান” শবের দ্বারা প্রাণ বুঝিতে 
হইবে। 

দশীবয়ববাদখগুনে ভাষ্যকারের মূল কথা এই যে, স্তায়ের দ্বারা সাধ্যদাসন করিতে প্রতিজ্ঞাদি 
পাঁচটি বাক্যের স্তায় “জিজ্ঞাস” প্রভৃতি পাঁচটি পদার্ঁও নিতান্ত আবগ্ঠক, সন্দেহ নাই । স্ৃতরাং 
জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পাঁচটও ন্যায়ের অঙ্গ । কিন্তু উহারা যখন বাঁক্য নহে, পরপ্রতিপাদক নহে, 
তখন উহ্ারা কোন মতেই স্তায়ের অবয়ব হইতে পারে না । বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে । 
পরন্ত জিজ্ঞাস! প্রভৃতি স্বরূপতঃই আবপ্তক হর অর্গাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যের ন্টায় উহাদিগের 
জ্ঞান আবশ্তক হয় নাঁ। স্থৃতরাং জিজ্ঞাপাদি-বোপক বাক্য পপ্ররোগ করিয়া এ বাকাগুলিকে 
অবয়বরূপে কল্পন! করাও নিশ্ররোজন । প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য নিজের জ্ঞান দ্বার! পরপ্রতিপাদক 
হয়; সুতরাং এ পাঁচটিই স্তারবাক্যের “ভাগ” অর্থাৎ একদেশ বা অংশ বলিয়া “অবয়ব নামে 
অভিহিত হইতে পারে । এজন্ত মহধষি গোতম এ পাঁচটিকেই “অবয়ব” বলিয়াছেন । “চিত্তা- 
মণি”কার গঙ্গেশও “অবয়ব-নিরপণে”্র শেষে সংশয় ও প্রয়োজন প্রতি স্যারের অঙ্গ হইলেও 
বাক্য নহে বলিয়া অবয়ব নহে, এই কথা বলিরা গিয়াছেন | সর্ধশেবে বলিরাছেন যে, 
“কণ্টকোদ্ধার” সর্বত্র আবশ্যক হয় না, এ জন্য তাহা বাকা হইলে “অবয়ব” নহে । “নায়ং 
হেত্বাভানঃ” অর্থাৎ এইটি হেত্বাভান নহে, এইরূপ বাক্যকে নবীন স্তারাচার্ধ্যগণ “কণ্টকোদ্ধার” 
বলিয়াছেন) অন্তান্ট কথ! নিগমস্থত্রভাষ্যের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য (৩৯ স্ুত্র)। ] 


ভাষ্য । তেষান্ত যথাবিভক্তানাং। 


সুত্র। সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞ! ॥৩৩॥ 
অনুবাদ । যখাবিভক্ত সেই প্রতিজ্ঞাদি পূর্বেবাক্ত পঞ্চাবয়বের মধ্যে “সাধ্য- 
নির্দেশ” অর্থাৎ যে ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া কোন ধম্মীকে অনুমানের দ্বারা প্রতিপন্ন 
করিতে বাদী উপস্থিত হইয়াছেন, সেই ধর্্মবিশিষ্ট সেই ধর্্িমাত্রের বোধক বাক্য 


প্রতিজ্ঞা। 
ভাষ্য । প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্টিণো বিশিউটন্ত পরিগ্রহবচনং 


প্রতিজ্ঞা । প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ। অনিত্যঃ শব্দ ইতি। 





২৪৪ ন্যায়দর্শন [ ১অ০ ১আ 


অনুবাদ । প্রজ্ঞাপনীয় ধর্মের ভ্বার৷ বিশিষ্ট ধর্মীর অর্থাৎ কোন ধন্মাতে যে 
ধর্ঘটিকে অনুমানের দ্বারা বুঝাইতে ন্যায় প্রয়োগ কর! হইবে, সেই ধর্ম্মবিশিষ সেই 
ধন্্ীর *পরিগ্রহ বচন” অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা তাহা! বুঝ! যায়, এমন বাক্য, 
*প্রৃতিজ্ঞা”। (মহধি এই অর্থে ই বলিয়াছেন ) প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশ১ | ( উদাহরণ) 
“শব্দ অনিত্য” অর্থাৎ যেমন শব্দকে অনিত্য বলিয়! বুঝাইতে গেলে *্শব্দ অনিত্য” 
এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা হইবে। 


বিবৃতি পঞ্চাবয়বের প্রথম অবন্নব “প্রতিজ্ঞা” | বাদীর বক্তব্য কি? বাদী কি প্রতিপন্ন 
করিতে চাহেন ? ইহা সর্বাগ্রে তাহাকে বলিতে হইবে৷ বাদী যে বাক্যের দ্বারা সর্বাগ্রে তাহাই 
বলিবেন, দেই বাক্যাটির নাম “প্রতিজ্ঞা” | বাদী তাহার গর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যথাশক্কি 
চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাহা করিতেই হইবে এবং “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি দোষে বাদী 
নিগৃহীত হইবেন, এই জন্ত বাদীর এ বাক্যের নাম প্প্রতিজ্ঞা”। বাদী শব্দকে অনিত্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিতে উপস্থিত হইলে সেখানে শব্দরূপ ধর্স্সীতে অনিত্যত্বরূপ ধর্মটিই তাহার প্ররক্তা- 
পনীয়। কারণ, তাহা লইয়াই শব্দ-নিত্যতাবাদী মীমাংসকের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত। 
শব্বরূপ ধন্মী লইয়া কাহারও কোন বিবাদ নাই । শব্দ নামে একটা পদার্ আছে, ইহা! সর্ধরবাদি- 
সম্মত। শব্দের অনিত্যতাবাদী নৈয়ায়িক মধ্যস্তের প্রশ্মীন্ুসারে “অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্ষ” এইরূপ 
অর্থবোধক বাক্য প্ররোগ করিলে, উহা তাহার সাধ্য নির্দেশ হইবে । সুতরাং “শব্দ অনিত্য” এই- 
রূপ বাক্য এ স্থলে "প্রতিজ্ঞা” । এ বাক্যের দ্বারা মধ্যস্থ বুঝিতে পারিবেন যে, "শব্দ অনিত্য”, 
ইহাই এই বাদীর সাধ্য, ইনি শবের অনিত্যত্ব পক্ষ সংস্থাপন করিতেছেন । এইরূপ পর্বতে 
বহর সংস্থাপনে “পর্বত বহমান” এইরূপ বাক্য প্রাতিজ্ঞা ৷ মনুষ্যমাত্রেরই বিনশ্বরত্ব সংস্থাপন 
করিতে “মনুয্যমাত্র বিনশ্বর” এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা) আত্মার নিত্যত্ব সংস্ভাপনে “আত্মা নিত্য” 
এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। সর্বত্রই গ্রতিজ্ঞা-বাকোর দ্বারা সাধনীয় ধশ্মবিশিষ্ট ধশ্মিমাত্রের বোঁধ 
জন্মে। অতিরিক্ত আর কোন দশ্মের বোধ হয় না। অতিরিক্ত কোন ধর্মের উল্লেখ করিলে 
তাহা প্রতিজ্ঞা-বাক্য হইবে না; এই জন্ত “নিগমন-বাক্য” প্রতিজ্ঞা নহে । এনিগমন”-বাক্যের 
দ্বারা প্রতিজ্ঞার্থ ভিন্ন অতিরিক্ত অর্থেরও বোধ জন্মে । এইরূপ পন্তায়” প্রয়োগ উদ্দেশ্ত নাই, 
কিন্তু “শব্দ অনিত্য" এইকপ বাক্য কেহ বলিলেন, সেখানে দেইরূপ বাক্য9 পপ্রতিজ্ঞা” হইবে 
না। শ্যায়ের অন্তর্গত পুক্ধোক্তরূপ বাক্যই “প্রতিজ্ঞা” । 

টিপ্লনী। ভাষ্যকার শত্রস্ত “সাধ্য” শবধের ব্যাখ্যায় বলিরাছেন__প্রজ্ঞাপনীর বর্্রবিশিষ্ট ধর্মী” | 
সুত্রন্থ "নির্দেশ শব্দের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন__্পরিগ্রহবচন” | প্পরিগ্রহ” শবের অর্থ এখানে 


১) প্রচল্তি সমস্ত পুস্তকেই ভাষো প্রতিজ্ঞালক্ষণের বাখ্যার পরে প্প্রতিজ্ঞা সাধানির্দেশঃ। এইরূপ - 
অতিরিক্ত পাঠ দেখা বায়। ই পাঠ প্রকৃত হইলে বুঝিতে হইবে, ভাষাকার প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের ব্যাথা! করিয়া শেষে 
মহা যে এ অর্থেই “দাধানি্দেশ। শব্দের প্রয়োগ করিয়া প্রতিজ্ঞার লক্ষধ বলিয়াছেম, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । 


৩০ স*) বাঁৎস্তায়ন ভাষ্য ২৪৫ 


বোধক, “বচন” শব্দের অর্থ বাক্য । “পরিগ্রহ-বচন” কি না-_-বোধক বাক্য১ । যাহার দ্বারা 
নির্দেশ করা অর্থাৎ বুঝান হয়, এইরূপ ব্যুৎপন্ভিতে স্থত্রে পনির্দেশ” শব্ের প্রয়োগ হইয়াছে। 
সাধ্যের নির্দেশ কি না _-০পরিগ্রহ-বচন” অর্থাৎ সাধ্যের বোধ্ক বাক্যই প্রতিজ্ঞা | যাহা সিদ্ধ নহে, 
যাহাকে বাদী সাধন করিবেন, তাহাকে “সাব্য” বলে ! শব্ধ সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব 
ধর্দটি পিদ্ধ নহে; কারণ, প্রতিবাদী মীমাংনক তাহা মানেন না, সুতরাং শব্দে অনিত্যত্ব ধম্ধটি 
“দাব্য”। নৈয্ায়িক তাহা সাধন করিবেন | শব পূর্ববসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অনিত্যত্বরূপে পুর্ববসিদ্ধ 
না থাকায় অনিত্যত্বপে শব্বকেও সেখানে “সাব্য” বলা যায় । মহষি গোতম এই অর্গেই 
এখানে এবং আরও অনেক সুত্রে "সাশ্য” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন ৷ পূর্বোক্ত ধর্দদরূপ 
সাধ্য অর্থেও মহযি-হুত্রে “সাধ্য” শের প্রয়োগ আছে। পরে ইহা! ব্যক্ত হইবে । “উদাহরণ- 
সুত্র”-ভাষ্যে ভাষ্যকারও “সাধ্য” শব্দের দ্বিবিধ অর্দেরই বাখ্যা করিয়াছেন । ফল কথা, অন্ুমেয়- 
ধর্দম বা সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্মকে প্রাচীনগণ “সাব্যবন্ট্ী” বলিতেন ৷ এই স্তরে সেই সাধ্যধর্্ী 
অর্থেই মহষি “সাধ্য” শব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন! সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধস্মিরপ বে “সাধ্য” 
তাহার “নির্দেশ” অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র তাহাই বুঝা যায় এবং স্তায়বাদী তাহা 
বুঝাইয়া থাকেন, সেই বাক্যই প্প্রতিজ্ঞ|” | প্দাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধনীয় ধম্মকে বুঝিয়া, 
সাধ্য ধর্শের নির্দেশকে প্রতিজ্ঞা বুঝিলে পূর্বোক্ত স্থলে কেবল “অনিত্যত্বং” এইরূপ বাক্য€ 
প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হইয়। পড়ে । বস্ততঃ এ্ররূপ বাক্য “প্রতিজ্ঞা” হইবে না। তত্বচিস্তা- 
মণিকার গঙ্গেশ সর্বত্র সাধ্য ধর্ম অর্গেই “সাধ্য” শব্দের প্ররোগ করিয়াছেন, সুতরাং সেই অর্থে 
“সাধ্যের” নির্দেশকে পূর্বোক্ত দোষবশতঃ “প্রতিজ্ঞ” বলিতে পারেন নাই। তিনি "সাধ্যনির্দেশ 
প্রৃতিজ্ঞা নহে,” এই কথা বলিয়া! নিজে স্বাধীনভাবে “প্রতিজ্ঞা”র লক্ষণ ব্যাখ্য করিয়া গিয়াছেন ৷ 
দীধিতিকাৰু রবুনাথ শিরোমণি সেখানে মহষির এই প্রৃতিজ্ঞার লক্ষণ-স্থত্রের উদ্ধারপূর্বক মহষি- 
সত্রানুসারে “সাধ্য” শব্দের পুর্ডোক্ত সাধ্য ধন্মী অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াই মহষিপ্রোক্ত প্রতিজ্ঞ 
লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেনং ৷ শেষে তিনি নিজেও স্বাধীনভাবে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ ৭ বলিয়াছেন ] 





১) পরিপৃহতেহনেনেতি পরিত্রহঃস সচ  বচনঞেতি পরিশ্হবচনম্‌।_£( তাৎপর্যটাক। )। 

২। পতত্বচিস্তামপি”্র অবয়ব প্রকরণে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি মহর্ষি গোতমের প্রতিজ্ঞালক্ষণ-থাত্রের 
উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাথা! করার, সেখানে দীধিতির টাকাকার গদাঁধর ভটচার্ধ্য বলিয়াছেন যে; গঙ্গেশ মহবিপ্রোজ 
প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের খওন করিয়াছেন। দীধিতিকার রঘুনাধ মহর্ষি-সৃত্রের "সাঁধা” শব্দের বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিয়, 
মহধির প্রতিজ্ঞা-লক্ষণের নির্দোষত্ব সমর্থন করিয়াছেন। আমার মনে হর, গঙ্গেণ সহর্ধিকধিত প্রতিজ্ঞোলক্ষণের 
দোষ প্রদর্শন করিতে ধান নাই। তিন সেখানে এইমাত্র বলিয়াছেন,--প্তত্র প্রতিজ্ঞা ন সাঁধানির্দেশঃ 
সাধ্যপদেইতিব্যাপ্টেঃ*। ইহার দ্বারা গঙ্গেশ সহ্ষি-লক্ষপের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করা হায় 
না। গঙ্গেশ অনুমেয় ধর্ম অর্থেই সর্ববজ্র “সাধা” শবের প্রত্বোগ করিয্লাছেন। তাহার এরূপ প্রয়োগের কারণও 
আছে। সাঁধোর ব্যাপ্তিনিরূপণে অনুমের ধর্মরপ সাধাই প্রাহ্া। স্থৃতরাং এ অর্ধে ৭সাধানির্দেশ” প্রতিজ্ঞ বল! 
বায় নাঃ ইহাই গঙ্গেশের তাৎপর্যা। গঙ্গেশ মহৃব্বির প্রতিজ্ঞালক্ষপটি উদ্ধৃত করিয়া এরূপ কথ! বলেন নাই। 
তিনি মহর্ষিপ্রোক্ত প্র তি লক্ষণের ব্যাখ্যা করাও আবন্তক ফনে করেন নাই। তবে গঞ্েশ যে ভাষে, থে ভাবায় 


২৪৬ ন্যাঁয়দর্শন [ ১অ০ ১আ, 


প্রাচীন £বশেষি ক্কাচার্য্য প্রশস্ত পাদ তাহার “পদার্ঘধন্্সংগ্রহে” প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন,__ 
 "অন্ুমেরোগেশোইবিরোশী প্রতিজ্ঞা” . অনুমানের দারা বে বন্মটি গ্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা হইবে, 
সেই ধন্মবিশিষ্ট ধর্্ীই তাহার মতে “অন্ুমের” এবং তাহারই নাম “পক্ষ” | বেমন পর্বতে 
বহ্িধন্মন প্রতিপাদনের ইচ্ছা হইলে সেখানে "বহ্ছিবিশিষ্ট পর্বতই” অনুমেয় বা পক্ষ । পঅন্থুমেয়” 
কি? এই বিবয়ে প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল। সে সকল মত যথাসম্ভব অনুমান-স্ুত্র- 
ব্যাখ্যাতেই বলা হইয়াছে! কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, “পরতো বহ্ছিমান্‌ ন বা” এইন্ধপ বিপ্রাতি- 
পন্ভি-বাক্য এবং “পর্ঘতো বহ্িমান্” এইরূপ প্রতিজ্ঞাঝাক্যের দ্বারা যখন অভেদ সম্বন্ধে পর্বতে 
“বহ্মান্গকেই বুঝা যার অর্গাৎ এ বাক্যদবর্তন্ত বোধে বখন বক্রিধশ্মশ বিশেষণ হয় না, 
প্রহ্নিমান্ই বিশেষণ হয, তখন এরূপ প্রতিজ্ঞাস্থলে “বহ্িমান্চই সাধ্য, বহিধর্্ম সাস্য নহে। 
অবয়্ব ব্যাখ্যায় দীিতিকার রথুনাথ এই মতের উর্লেখ করিয়া ইহার প্রকর্ষ খ্যাপন করিয়া 
গিয়াছেন । 

প্রশন্তপাদ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে “অবিরোপী” এই কথাটি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন বে, ইহার 
দ্বারা “প্রত্যক্ষবিকদ্ধ", “অন্ুমানবিরুদ্ধ”, “ন্থশাস্ত্রবিরুদ্ধ” এবং “স্ববচনবিরুদ্ধ” প্রতিজ্ঞাভাস- 
গুলি নিরারুত হইরাছে। "ন্তায়কন্দলী"কার শ্রীধর এ কথার তাত্পর্্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, 
বাদী বাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই “সাস্য” হঈবে না| যাহা সাধনের যোগ্য, তাহাই 
সাধ্য, তাহারই নাম “পক্ষ”, তদ্ভিন্ন “পক্ষাভাদ"। বাদী বদি নিজের ত্রমবশতঃ প্রত্যক্ষাি- 
বিরুদ্ধ কোন পদার্থ সাধন করিতে ইচ্ছুক হইনা প্রতিজ্ঞার স্ঠাঁয় কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা 
হইলে এ বাক্য প্রতিজ্ঞা” হইবে না; উহার নাম "প্রতিজ্ঞাভাদ”। তাই প্রশস্তপাদ প্রতিজ্ঞার 
লক্ষণে “অবিরোধী” এই কথাটি বলিয়াছেন । 

প্াঁয়মঞ্জরী”কার জরন্ত ভট্র বলিয়াছেন বে, প্প্রজ্ঞাপনীর ধর্দবিশিষ্ট ধর্ট্রী”ই খন মহষি- 
সৃত্রোক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ এবং তাহার “নির্দেশ”কেই মহষি প্রতিজ্ঞা বলিয়াছেন, তখন 
«প্রতিজ্ঞাভাস”গুলিতে প্রতিজ্ঞার লক্ষণই নাই, স্ৃতরাৎ প্রতিজ্ঞার লক্ষণে “অবিরোধী” অথবা 
রূপ কোন কথা বলা নিশ্রয়োজন, তাই মহষি গোতম তাহা বলেন নাই। 

“অগ্নি অন্ধুঝ” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে সেখানে 
এ বাক্যটি পপ্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভান” হইবে । প্রথম স্ুত্রভাষ্যে পন্তায়াভাসের” উদাহরণ 
ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বল! হইয়াছে । পেখানে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিও নাগের কথাও বলা 
হইয়াছে। 





ধ্ল্পপ কথ! বলিয়াছেন, ত!হাতে মহথির প্রতিজ্ঞালক্ষণের ছুষ্টত! ভ্রম হইতে পারে, এই জগ্ত সেখানে ছুরদশাঁ 
রখুনাধ শিরোষণি মহধির প্রতিজ্ঞ।লক্ষণ-সত্রটির উল্লেখ করিয়! তাহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া! গিয়ছেন। রঘুনাধ 
গঙ্গেশের ভ্রম প্রদর্শন করেন নাই, তিনি অন্তের প্রম সম্ভাবনা বুঝিরা তাহারই নিরাস করিয়| গিয়।ছেন। মূলকথ!, 
গরঙ্গেশ মহধির সুতরর্থ না বুঝিয়া, মহরধির ভ্রম প্রদর্শন করিতে গরিয়াছেন, ইহা বলিতে ইচ্ছা হয় না, টাকাকার জগদীশ 
ও ষথুরান।ধও তাহ! বলেন নাই। নৈয়ারিকগণ এ কথাগুলি চিন্ত! করিবেন । 
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“ন্যায়কন্দলীপ্কাঁর প্রশস্তপাদোক্ত “অন্ুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাসের” উদাহরণ বলিয়াছেন, 
“গগন নিবিড়ং” অর্পাৎ “গগন নিবিড়” এই বাক্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যে অগ্ুমানের দ্বারা 
গগন সিদ্ধ হইয়াছে, সেই অনুমানের দ্বারাই গগন নিরবরব বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায় প্গগন নিবিড়” এই 
বাক্য "অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাদ” ৷ কারণ, নিরবয়ব পদার্থ নিবিড় হইতে পারে না। সাবম্ব 
পদার্থই নিবিড় হইতে পারে। 

কোন বৈশেষিক যদি বলেন,--“কার্ধ্য উৎপত্তির পূর্বের বিদ্যমান থাকে” তাহা হইলে তাহার 
ই বাক্য “ন্বশীস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিভ্ঞাভাস” হইবে । কারণ, কার্ধ্য উৎপন্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে 
না, ইহাই বৈশেষক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত 

যদি কেহ বলেন-_-“্শব্দ বাচক নহে”, তাহা! হইলে এ বাক্য পস্ববচনবিকদ্ধ প্রৃতিজ্ঞীভাস” 
হইবে | কারণ, বাদী নিজেই শব্দের বাচকত্ব স্বীকার করিরা অপরকে শবের দ্বার! অর্গ বুঝাইবার 
জন্য এ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । 

দন্বশান্ত্রবিরুদ্ধ” এবং “স্ববগনবিরুদ্ধ” 'প্রতিজ্ঞাভাস অন্ুমানবিরুদ্ধই হইবে, এ ছুইটির আবার 
পৃথক উর্লেখ কেন? এইকপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া “ন্াারকন্দলী”্ক'র বলিয়াছেন 
যে, অন্যাত্র তাহ! হইলেও সর্ধত্র তাহা হয় না? যেমন বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমস্ত পদার্থকেই পক্ষণিক” 
বলেন। কিন্তু কোন বৌদ্ধ যদি বলেন,--“সমস্ত পদার্থ অক্ষণিক” তাহা হইলে স্থিরবাদী অন্ত 
সম্প্রদায় উহাকে প্রমাণবিরুদ্ধ বলিতে পারেন না । সেখানে বৌদ্ধের এ বাক্য তাহার “স্বশাস্্র- 
বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভান”, ইহাই বলিতে হইবে স্থতরাং প্রমাণবিকন্ধ নহে, কিন্তু স্বশাস্্রবিরদ্ধ, 
এমন প্রতিজ্ঞাভাৰ আছে । এইরূপ “স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস”ও আছে । 

কোন বৈশেষিক যদি বলেন, “শব্ধ নিত্য,” তাহা হইলে দিউ আগ বলিয়াছেন, উহা “আগম- 
বিরুদ্ধ গ্রাতিজ্ঞাভাস"” হইবে । উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন বে, বৈশেষিক আগমের 
দ্বারা শব্দের অনিত্যতা৷ সাধন করেন না। কারণ, শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা এই উভরবোধক 
আগম থাকায় আগমার্ে সন্দেহবশতঃ বৈশেধিক গ্রবমতঃ অন্ুমানকেই আশ্রয় করেন। শেষে 
সেই অনুমানের দ্বারা শব্দের অনিত্যতা নির্ণয় করিয়া উহাই আগমার্থ বলিয়া নির্ণর করেন। 
সুতরাং “শব্দ নিত্য”, এইরূপ বাক্য বৈশেষিকের পক্ষে “অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভান”্ই হইবে ; 
উহা “আগমবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস” হইবে না । 

প্রপিদ্ধিবিরুদ্ধ বাক্যকে ও দিউনাগ প্রভৃতি এক প্রকার “প্রতিজ্ঞাভাস” বলিরাছেন, কিন্ত 
উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বাক্য যেখানে “গ্রাতিজ্ঞীভাস” 
হইবে, সেখানে অবপ্ত উহা কোন প্রমাণ-বিরুদ্ধই হইবে । সুতরাং প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ নামে পৃথক্‌ 
এক প্রকার.*প্রতিজ্ঞাভাস” কেন বলিব, তাহা বুঝি না। উদ্যোতকর এইরূপে দিঙ লাগ-প্রদর্শিত 
অনেক প্রকার «প্রতিজ্ঞাভাসের” উদাহরণ খণ্ডন করিয়াছেন এবং দিঙলাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ 
নৈয়ারিকগণের গ্রতিজ্ঞালক্ষণেরও খণ্ডন করিয়াছেন। প্ন্যারবা্তিকে” সেই সকল কথা৷ দ্রষ্টব্য । 

দিও নাগ প্রভৃতির স্তায় জয়ন্ত ভষ্টও “ন্চায়মঞ্জরী”তে আরও কতকগুলি “প্রতিজ্ঞাভাসে”্র 
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উল্লেখ করিয়াছেন । মহষি গোতম *প্রতিজ্ঞাভাস” নামে পৃথক্‌ করিনা আর কিছু বলেন নাই। 
ভাষ কার বাংস্তায়ন প্র*ম স্থত্র-ভাষ্যে “ন্তারাভান” বলিয়াই "প্রতিজ্ঞাতাস” বলিয়াছেন । কারণ, 
*প্রৃতিজ্ঞাভাস” হইলেই (খানে গ্ন্ারাভাস” হইবে, “ন্যায়াভাস” হইলেই «প্রতিজ্ঞাভাদ” হইবে । 
পরবর্লী আচারধ্যগণ বিশদরূপে বুঝাইবার জন্যই গ্প্রতিজ্ঞাতাস”, “পক্ষাভাস” ইত্যাদি নামে 
্যায়াভাস” বুঝাইয়াছেন। মহষি গোতম 'ন্যায়াভাস” নাম করিয়াও কিছু বলেন নাই। তিনি 
কেবল “হেত্বাভাদের”ই বর্ন করিরা গিয়াছেন।  প্রতিজ্ঞাভাস” প্রভৃতির স্থলে সর্বত্র 
“হেত্বাভাৰ” থাকিবেই। সুতরাং “হেত্বাভাস” বলাতেই মহষির এগুলি বলা হইয়াছে । তব্বদর্শী 
ত্রকার মহষি গোতম এই জন্যই “প্রতিভ্ঞাভাস” প্রভৃতি বলিয়া গরস্থগৌরব করেন নাই। জয়ন্ত 
ভষ্টও শেষে ইহাই বলিয়াছেন,_ 

“অতএব চ শান্তরে২শ্িন্‌ মুনিন! তবদর্শিনা 

পদ্ষাভাগাদয়ো নোত্তা হেত্বাভাসাস্ব দর্শিতাঃ” ॥--৩৩ 


সুত্র। উদীহরণসী ধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনৎ হেতুঃ ॥৩৪॥ 
অনুবাদ । উদাহরণের সহিত সমান ধণ্মপরযুক্ত অর্থাৎ কেবল দৃষ্টান্ত পদার্থের 
সহিত সাধ্য ধন্মীর যাহ কেবল সমান ধর্ম, তত্প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধনীয় 
পদার্থের সাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ “হেতু” (সাধন্ঘ্য হেতু নামক দ্বিতীয় অবয়ব )। 


ভাষ্য । উদাহরণেন সামান্যাঁৎ সাধ্যন্ত ধর্দস্য সাঁধনং প্রজ্ঞাপনং 
হেতুঃ। সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্্মুদাহরণে চ প্রত্তিসন্ধায় তস্য সাঁধনতা-বচনং 
হেতৃঃ। উৎপন্িধর্শাকত্বাদিতি। উৎপভি-ধর্দমকমনিত্যং দৃষ্টমিতি | 

অনুবাদ । দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান ধর্ষ্দপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্মের সাধন কি না 
প্রজ্ঞাপন, অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের সাধনতাবোধক বাক্যবিশেষ হেতু ( সাধন্দ্যহেতু নামক 
দ্বিতীয় অবয়ব )। বিশদার্থ এই যে, সাধ্যে অর্থাৎ সাধনীয় ংর্্মবিশিষ্ট ধর্্মীতে ধর্ম্দকে 
€ হেতু পদার্থরূপ ধণ্াবিশেষকে ) প্রতিসন্ধান করিয়া এবং দৃষ্টান্ত পদার্থেও ( সেই 
ধর্মকে ) প্রতিসম্ধান করিয়া অর্থাৎ যাহাকে দৃষ্টীস্ত পদার্থে দেখিয়াছি, তাহাকে এই 
সাধ্য ধন্্ীতেও দেখিতেছি বা জানিতেছি, এইরূপে সেই হেতু পদার্থরূপ ধর্ম্টটিকে 
বুঝিয়া, সেই ধর্মের সাধনতাঁবচন ( সীধনত বা ভ্ঞাপকত্ধের বোধক বাক্যবিশেষ) হেতু, 
অর্থাৎ এইরূপ বাক্যবিশেষই সান্ধ্য হেতুবাক্য। ( যেমন পূর্বোক্ত প্রতিজ্াস্থলে ) 
*উতপত্তিধর্ধর্মাকত্বাৎ” এই বাক্য। অর্থাৎ পউৎপততিধর্্মকত্ব € অনিত্যত্বের ) 
জ্ঞাপক” এইরূপ অর্থবোধক বাক্য পূর্বেরাক্ত স্থলে সাধন্দ্য হেতুৰাক্য । উৎপত্তি- 
ধর্মক ( বস্ত ) অনিত্য দেখ! গিয়াছে । 
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বিবৃতি। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা বাদী নিজের সাধ্য ধর্দ্টিকে প্রকাশ করিয়া! মধ্াস্থের প্রশ্ন 
সারে এঁ সাধ্য ধর্মের সাঁধন অর্থাৎ হেতু পদার্থকে প্রকাশ করিবেন। মধ্যসথ প্রশ্ন করিবেন,_«তোমার 
সাধ্য ধরে জ্ঞাপক কি?” সুতরাং বাদী সেখানে হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলিয়া প্রকাশ করিবেন । 
যে বাক্যের দ্বারা বাদী তাহা প্রকাশ করিবেন, তাহাকে বলে “হেতুবাক্য” | এই হেতুবাক্যই “হেতু” 
নামে দ্বিতীয় অবয়ব বলিয়া কথিত হইয়াছে । েমন “শব্দ অনিত্য” এই প্রতিজ্ঞা বলিলে মধ্যস্থের 
প্রশ্ন হইবে -শবে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক কি ?* তখন বাদী নৈয়ারিক যদি “উতৎপন্তি-বর্্মকত্ব”কে 
এ স্থলে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহ! হইলে বলিবেন,_“উৎপন্তিধর্্মকত্ব, জাপক”। সংস্কৃত 
ভাষায় বিচার হইলে বলিবেন,-_“উৎপন্তিধর্মকত্বাৎ” | এ বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা “্ঞাপকত্ব” 
বুঝিতে হইবে, সুতরাং এ বাকোর দ্বারা “উৎপন্ভিধর্্মকত্ব জ্ঞাপক” ইহাই বুঝা যাইবে । পূর্বে 
যখন "শব্দ অনিত্য,” এইরূপ বাঁক্য বলা হইয়াছে এবং তাহার পরে “শব্দে অনিত্যত্ের জ্ঞাপক 
কি?” এইরপ প্রশ্ন হইয়াছে, তখন “উৎপক্ভি-ধর্মবকত্ব ভ্ঞাপক” এইব্ধপ বাক্য বলিলে “উৎপন্তি- 
ধশ্মকত্ব” পদার্থ টি শবে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক, এইরূপই চরম বোধ হইবে) ফলকথা, যে বাক্যের 
দ্বারা বাদী তাহার হেতু পদার্থকে জ্ঞাপক বলিয়া বুঝাইবেন, তাহাই হেতুবাক্য। তাহাকেই বলে-- 
হেতু” নামক অবয়ব । হেতু পদার্থ বিবিধ ; (১) সাধন্্যহেতু এবং (২) বৈধন্্য হেতু। স্থৃতরাং 
হেতুবাক্যও এ নামদয়ে দ্বিবিধ | মহরধি এই সুত্রের দ্বারা “সাধন্্যহেতু-বাক্যে*র লক্ষণ বলিয়াছেন। 
যে পদার্থের উৎপন্তি হয়, অর্থাৎ, উৎপত্তি যাহার ধর্ম, তাহাকে বলে “উৎপত্তিধর্্মক” পদার্থ । 
স্তা়মতে শব্দ “উৎ্পন্ভিধর্্নক” পদার্থ। শব্দ বদি ঘটাদি পদার্থের স্তায় জন্য পদার্থ না হইয়া 
আত্মা প্রভৃতি পদার্থের স্তায় নিত্য পদার্থ হইত, তাহা হইলে উচ্চারণ না করিলেও শবের শ্রবণ 
হইত। উচ্চারণের দ্বারা পূর্ববদিদ্ধ শব্দের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হর না, এই দিদ্ধান্ত মহর্ষি 
গোতম বলেন নাই। গোতমের মতে শব পূর্বে থাকে না, শবের উৎপত্তি হইয়া থাকে । যাহার 
শবণ হয় না, যাহা! শ্রবণের যোগ্যই নহে, কিন্ত বর্তমান আছে, নিত্য সিদ্ধ আছে, তাঁহাকে শব্ধ 
বলা যাইতে পারে না। এই দিদ্ধাস্তান্ুসারে শব্দ উত্পত্তিধর্্মক ৷ উত্পতিধন্ঘকত্ব ঘটাদি 
পদার্থের ন্যায় শব্দেরও ধর্ম । উৎপতিধর্মক হইলেই যে, সে পদার্থ অনিত্য হইবে, তাহা কিরূপে 
বুঝা যায়? এ জন্য নৈয়ায়িক উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। নৈম়ায়িক যদি 
ঘটাদি পদার্থকে দৃষ্ান্তরূপে প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে নৈয়াযিকের পূর্বোক্ত হেতুবাক্য পসাধন্ম্য- 
হেতুবাক্য” হইবে । ঘটাদি পদার্থরূপ দৃষ্টান্ত উৎপত্বিধন্কত্ব আছে, সেখানে অনিত্যত্বও 
আছে, ইহা! বাঁদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত । এখন উতৎপতি-ধর্মকত্ব ধর্টি যদি শবে স্বীকার 
করিতে হয়, তাহা হইলে উহা শব্ষ ও ঘটাদিরূপ ছৃষ্াত্ত পদার্থের সমান ধর্ম | নৈয়াগ্িক এ 
“উৎপত্তিধর্মকত্বণকে শব্দ ও ঘটাদিরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম বলিয়া বুিয়৷ যদি পূর্বোক্ত 
স্থলে “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য বলেন, তাহা হইলে এঁ বাক্য "সাংন্দ্যহেতুবাক্য” 
হইবে। আর যদি এ স্থলে আত্মা! প্রভৃতি নিত্য পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করেন অর্থাৎ 
“্যাহা যাহা উৎপত্তিধর্্মক নহে, তাঁহা অনিত্য নহে,__যেমন আত্মা প্রভৃতি” এইরূপ কথা৷ বলেন, 
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তাহা হইলে পূর্বোক্ত ণউৎপন্তিধর্মকত্বাৎ* এইরূপ হেতুবাক্যই সেখানে *বৈধন্ম্যহেতুবাক্য” 
হইবে। আত্ম! প্রভৃতি নিত্য পদার্থে উৎপত্তিধর্মকত্ব না থাকায় উহ! শব ও আত্ম! গ্রসৃতি 
ৃষ্টান্তের সাবন্দ্য বাঁ সমান ধর্ম নহে, উহা! আত্মা প্রত্থতির বৈধশ্্য। উৎপৰি-ধর্্মকত্বরূপ হেতু 
পদার্থকে যদি এরূপে আত্মাদি দৃষ্টান্তের বৈধশ্র্যরূপে বুঝিয়া, তাহার জ্ঞাপকত্ববোধক বাক্য বলা 
হয়, তাহা হইলে এ বাক্য সেখানে “বৈধশ্শর্যহেতুবাক্” হইবে। এই “বৈধন্ম্যহেত্বাক্যে্র 
কথা ইহার পরবর্তী স্থত্রে বলা হইয়াছে। 

টিগ্নী। মহ্ষি-কথিত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব বাক্যবিশেষ | “প্রতিজ্ঞাপ্র লক্ষণের পরে 
“হেতু” নামক অবয়বের লক্ষণই যখন মহ্ধির বক্তব্য, তখন এই স্ছত্রে “হেতু” শবের দ্বারা হেতু 
পদার্থ না বুঝিয়া হেতুবাক্যই বুঝিতে হইবে। স্থত্রে "সাধ্যসাধনং” এই অংশের দ্বার এ হেতু- 
রাক্যের সামান্ লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। উহার দ্বারাও সাধ্যসাধন হেতুপদার্থ না বুঝিয়া, সাধ্যের 
সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোঁধক বাঁক/বিশেষই বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকারও -স্ত্স্থ “সাধ্যসাধন” 
শবের ব্যাখ্যায় শেষে প্তন্ত সাধনতাবচনং” এই কথা বলিয়া মহ্ষির এ তাৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। 
সাধ্যের সাধন যে বাক্যে থাকে অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বার! সাধ্যসাধন পদার্থকে সাধন বলিয়া! বুঝা! 
বায়, এইরূপ অর্থে বহুত্রীহি সমাসসিদ্ধ "সাধ্যসাধন” শব্দের দ্বারা এখানে পুর্বোক্তরূপ বাক্য 
বুঝা যার, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন । কিন্ত প্রাচীনগণ এঁ পথে যাঁন নাই। প্রাচীন মতে সুত্রে 
“সাধ্যসাধন” শের দ্বারাই সাধ্যের সাধনতাবোধক বাক্য পর্যযস্তই মহ্রষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যাতেও তাহাই প্রকটিত। বস্তুতঃ প্রাচীন ভাষায় এরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যাঁয়। 
পরন্থ এরূপ প্রয়োগের দ্বারা সাধ্যদাধনত্বই যে হেতু পদার্থের লক্ষণ, ইহাও মহষি স্থচন! 
করিল্লাছেন। সত্রে এইরূপ হুচনাই থাকে। 

মহি দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক্‌ লক্ষণ-হত্র বলিয়াছেন। তাঁহার দ্বারাই দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ 
বুঝিয়া মহধির উদাহরণ-বাক্যের লক্ষণ বুঝা যাইবে। কিন্তু হেতু পদার্থের স্বরূপ ন৷ বুঝিলে, 
“হেতুবাক্য” ও “হেত্বাভাস” বুঝা যায় না। মনে হয়, সেই জন্যই মহ্ষি “সাধ্যসাঁধন” শব্দের দ্বারাই 
হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে হেতু পদার্থের স্বরূপও স্থচিত হইয়াছে। তবে হেতু- 
বাক্যের লক্ষণই এখানে মহধির মূল বক্তব্য, সেই জন্যই এই স্থত্রের উক্ভি, এ বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ হেতু-বাক্যের লক্ষণ পক্ষেই এই স্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন। "ন্ঠায়মপ্তরী”কার জয়ন্ত ভট্টের কথায় পাওয়া বায়, কোন সম্প্রদায় এই সথত্রে পঞ্চমী বিভক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া» ইহাকে হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতেন, শেষে ইহার দ্বারাই 
হেতুবাক্যের লক্ষণ স্থচিত হ্ইন্নাছে, এইরূপ কথা বলিতেন। অয়স্ত ভর সৃত্রে পঞ্চমী বিভক্তি 
রক্ষা করিয়াও এ মতের সমর্থন করিতে গিয়াছেন। কিন্ত প্রাচীনগণ এরূপ বলেন নাই। 
“অবয়ব” প্রস্তাবে হেতুবাক্যের লক্ষণই যখন মহধির এখানে মূল বক্তব্য, তখন হেতু পদার্থের 
লক্ষণই প্রধানতঃ এই স্ৃত্রের দ্বারা মহধি বলেন নাই, ইহ! অবস্তই বুঝা যায়। জয়স্ত ভ্টের অন্ন 
কথা ইহার পরবন্তী স্থত্রে প্রকটিত হইবে। 
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মহর্ষি এই স্থৃত্রের ছারা “সাবন্থ্য হেতুবাক্যের” লক্ষণ বলিলেও, স্তরের অর্থ পর্যালোচনা 
করিলে ইহার দ্বারা হেতুবাক্যের সামান্ত লক্ষণও বুঝা যায়। বন্ততঃ হেতুবাক্যের সামান্ লক্ষণও 
মহষির বক্তব্য । সামান্য জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না । তাই তাৎপর্ধ্যটাকাকাঁর 
এখানে বলিয়াছেন যে, এই স্থত্রের দ্বারা হেতৃবাক্যের সামান্ত লঙ্ষণ এবং সাধ্য হেতুবাক্ষ্যে 
লক্ষণ সুচিত হইয়াছে । সামান্ত লক্ষণটি আর্থ এবং বিশেষ লক্ষণটি শান্দ। বিশেষ লক্ষণ 
পক্ষে সুত্রে “হেতু” শব্ষের দ্বারা “সাধন্থর্য হেতুবাক্য* বুঝিতে হইবে । “উদাহরণ াঁধরশ্যাৎ 
সাধ্যসাধনং” এই কথার দ্বারা এঁ “সাধ্য হেতুবাক্যের” লক্ষণ বলা হইয়াছে । 

যাহা উদাহৃত "হয় অর্থাৎ দৃষ্াস্তরূপে প্রদর্ণিত হয়, এইরূপ বাৎপন্ভিতে সুত্রে উদাহরণ” 
শব্দের ছারা এখানে “দৃষ্টান্ত” পদার্থ ই বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত পদার্থ দ্বিবিধ, ইহা পরে ব্যক্ত 
হইবে। "সাধন্ম্য হেতুবাক্যের" এই লক্ষণে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা “সাধ্য দৃষ্াস্তই” বুঝিতে 
হইবে। “্পাধন্্য” বলিতে সমান ধর্ম । তাষ্যকার স্ত্রোক্ত “সাধর্শ্য" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 
“সামান্ত” | প্সামান্ত” বলিতে সমানতা৷ বা সমনিধর্দুই বুঝিতে হইবে। কাহার সহিত সমান 
ধর্ম? ন্ডাই স্থত্রে বলা হইয়াছে, “উদাহরণসাধন্থ্য” | অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমান ধর্ম । 
দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত কাহার সমান ধরণ, ইহা সুত্রকার না বলিলেও সাধ্যধর্মীর সমান ধর্শইি বুঝা 
যায়। কারণ, তাহাই প্রকৃত এবং নিকটবর্তী । ফল কথা, "সীধর্ঘ্য দৃষ্টান্ত” পদার্থের সহিত - 
“সাধ্য ধন্মীর” যাহ! সমান ধর্ম, অর্থাৎ যে ধর্মমটি পসাধন্থ্য দৃষটান্তেও” আছে এবং "সাধ্য ধর্মাতে”ও 
আছে, তাহাই এই হ্থত্রে "উদাহ্র্ণ-সাধন্ম্য” শব্ষের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এরূপ পদার্থকেই 
*সাধন্দ্য হেতু” পদার্থ বলে। যে কোন পদার্থের সহিত সমান ধর্ম বলিলে বিরুদ্ধ ও ব্যতিচারী 
অর্থাৎ, হেস্বাভাস ও হেতু পদার্ঘ হইয়া পড়ে, তাই বলা হইয়াছে_-“উদাহরণ সাধন্্য”। কোন 
ব্যভিচারী পদার্থ উদাহরণেও আছে, আবার থাহ! উদাহরণ নহে, সেই পদার্থেও আছে--এমন 
পদার্ঘও “্উদাহরণ-সাধস্থ্য” বলিয়া হেতু পদার্থ হইয়া পড়ে, এ জন্য প্উদাহরণ-সাঁধনম্য” বলিতে 
এখানে কেবলমাত্র উদ্বাহরণের সহিতই সমান ধর্ম বুঝিতে হইবে । এবং পসাধন্ম্য” বলিতেও 
কেবলমাত্র সান্ধ্য (বৈধন্ম্য নহে) বুঝিতে হইবে । ফলকথা, এই স্থত্রে “উদদাহ্রণ-সাঁধম্্য” 
শবের দারা “সাঁধনদ্য হেতু" পনার্থেরও লক্ষণ স্থচিত হওয়ায়, উহার দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার 
অর্থই বুঝিতে হইবে। 

তাহা হইলে সুত্রের তাৎপর্ধ্যার্থ হইল যে, কেবলমাত্র “সাধন দৃষ্টত্ত” পদার্থের সহিত 
সাধ্য ধর্মীর যাহা কেবলমাত্র সমান ধর্ণ, ফলিতার্থ এই যে, যাহা দেখানে "সাধন্শ্য হেতু” পদার্থ, 
ততপ্রযুক্ত তাহার সাধ্যসাধনতাঁবোধক যে বাক্য, তাহাই পসাধন্ম্য হেতুবাক্য” | যেগুলি ছুষ্ট হেতু 
অর্থাৎ হেত্বাভাস, সেগুলি সাধ্যদাধনই হয় না, স্থৃতরাং তাহার সাধনত্ববোধক এরূপ বাক্য হেতু- 
বাক্য হইবে না! এবং স্তারবাক্যের অন্তর্গত না হইলেও এরূপ কোন বাক্য স্তার়ের অবয়ব রর 
বাক্য হইবে না। ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞায় হেতুবাক্য বলিরাছেন--ণউৎপত্তি-ব্ব 

২” এই বাক্য। প্উৎপন্তিধর্শকত্ব” শর্ষে আছে এবং ঘটাদি পদার্থরূপ-সাঁধন্থ্য তা 
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আছে, স্থৃতরাং উতৎ্পত্তিধর্দ্মকত্ব ধর্ম্টটি স্ুত্রোক্ত “উদাহরণ-সাবন্ধ্য” | উহা কেবল ঘটাদি 
অনিত্য পদার্থরূপ সাধর্ম্য দৃ্টান্তেই থাকার এবং শব্দে থাকায় কেবল সাঁধন্্য দৃষ্টান্তের সহিত 
সাধ্যধর্ী শব্দের সমান ধর্মই হইয়াছে । উহাকে এরূপে বুঝিয়া এ স্থলে “উত্পত্তিধর্মকত্বাং” 
এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, এ বাক্য "সাধর্শর্য হেতুবাক্য” হইবে৷ ফল কথা এই যে, হেতু- 
বাক্য প্রয়োগের পরে বাদী ধেরূপ উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তদনুসারেই এ হেতুবাক্যের 
পুর্ববোক্ত ভেদ হইবে | বাদী যদি “সাপপ্সের্যাদাহরণ-বাক্যের” দ্বারা পরে সাধন দৃষটান্তই প্রদর্শন 
করেন, তাহা হইলে তাহার পূর্বোক্ত হেতুবাক্যটি “সাধন্থ্য হেতুবাক্য” হইবে । আর যদি 
“বৈধন্ট্যোদাহরণ-বাক্যের” দ্বারা বৈররশ্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাহার হেতুবাক্য 
“বৈধশ্শ্য হেতুবাক্য” হইবে। ভাষ্যকার যে এখানে সাধন্থ্য হেতুবাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন, 
ইহা বুঝাইতেই শেষে এখানে “সাধর্শে্যাদাহরণ-বাক্যটর”ও উল্লেখ করিয়াছেন । উদাহরণস্থত্রে 
এ সকল কথা পরিষ্ফট হইবে । (৩৬৩৭ সথত্ দ্রষ্টব্য )। 

স্থত্রের "সাধ্যদাধনং” এই অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন_“সাধ্যন্ত ধর্মস্ত সাধনং 
প্রজ্ঞাপনং।” হত্রে "সাধ্য” শব্দটি বে এখানে সাব্য ধর্ম অর্থে ই প্রযুক্ত, ইহা ভাষ্যকারের 
কথাতেও বুঝা যায়। কিন্তু তাশুপর্ধ্টটাকীকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কেবল প্সাধ্যন্ত” এই 
কথা বলিলে, যে ধর্দীতে অনুমান হয়, কেবল সেই ধর্্ীগাত্রকেই কেহ বুঝিতে পারেন, এ জন্ 
ভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন__“ধন্মস্ত" | উহার দ্বারা এখানে অনুমেয় ধর্ম সহিত ধর্মনাই সুত্রোক্ত 
"সাধ্য” শবের অর্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে, কেবল ধর্মীমাত্র বুঝিতে হইবে না, ইহাই ভাষ্য- 
কারের তাৎপর্ধ্য। এই জন্তই ভাষ্যকার শেষে “সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্ম” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত 
অর্থ সুব্যন্ত করিয়া গিয়ছেন। এ স্থলে পসাধা” শব্দের দ্বারা সাধ্য ধর্্ীকেই বুঝিতে হইবে। 
কারণ, সাধ্য ধন্মী এবং ছৃ্টাস্ত পদার্থে ই হেতু পদার্থরূপ বর্মটর প্রতিদন্ধান হইরা থাকে । 

তাত্পর্ধ্যটাকাকারের কথার বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকারের শেষোক্ত এ “সাধ্য” শৰের দ্বারা 
সাধ্যধন্মী অর্থ ই গ্রাহ্, এ বিষয়ে সংশয় নাই! কিন্তু উহা যে সুত্রোক্ত "সাধ্য” শব্দেরই বিবরণ, 
ইহা নিশ্চয় করা যায় না। ভাষ্যকারের শেষ কথাগুলি তাহার অন্ত প্রকারে বিশদার্থ ব্যাখ্যাও বলা 
যায়। পবস্ত ভাষ্যকার প্রথমে কেবল "্সাধ্যন্ত” এই কথা বলিলে, উহার দ্বারা কেবল ধর্মী 
মাত্র বুঝিবে কেন? কেবল ধর্মী "সাধ্য" হইতে পারে না। ভাষ্যকার উদাহরণ সুত্রভাষ্যে “সাধ্য” 
শব্দের যে দ্বিবিধ অর্থ বলিয়াছেন, তদন্ুসারে কেবল “সাধ্য” বলিলে ধর্্মবিশিষ্ট ধর্মী বুঝা 
যাইতে পারে। “সাধ্য” শবের দ্বারা যদি এখানে তাহাই ব্যাখ্যা করিতে হর, তাহা হইলে 
ভাষ্যকার আবার *্ধর্মস্ত” এই কথা বলিবেন কেন? ফলকথা, ভাষ্যকার স্থুত্রার্থ ব্যাখ্যায় 
"সীধ্যন্ত ধর্মস্ত” এই কথা বলিয়া, হুত্রোক্ত “সাধ্য” শবের দ্বারা এখানে যে সাধ্য-ধর্দীকে গ্রহণ 
না করিয়া সাধ্য ধর্মনকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই মনে আসে। ভাষ্যকারের এঁ কথার সরল অর্থ 
ত্যাগ করিবার কোন কারণও মনে আসে না। পরস্থ হেতু পদার্থটি সাধ্য পর্শেরই সাধন হয়। 
হেতুপদা্থ সাধ্য বন্মীর ব্যাপ্য হয় না, সাপ্য ধর্থরই ব্যাপ্য হইয়া থাকে৷ স্ৃতরাং মহষি 
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এখানে “সাধ্যসাধনং” এই বাক্যে সাধ্য ধর্ম অর্থেই পসাধ্য” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই 
সহজে বুঝা! যাঁর । স্থধীগণ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। 

“সাধন্থ্য হেতুবাক্য” স্থলে “সাবর্শ দৃষ্টান্ত” পদার্থ এবং সাধ্য ধন্মীতে হেতুপদার্ঘকে প্রতিসন্ধান 
করিয়া, তাহার সাধকত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়, এ জন্য এ হেতুবাক্য উদাহরণ 
সাধর্শয প্রযুক্ত হইয়া থাকে ৷ ভাষ্যকার ইহা বুঝাইবার জন্যই পরে এ কথা বলিয়াছেন। এই 
দৃষ্টান্ত পদার্থে যাহা দেখিরাছি বা জানিয়াছি,এই সাধ্য ধর্দীতেও তাহাকে দেখিতেছি বা জানিতেছি, 
এইরূপে হেতুপদার্থের জ্ঞানই তাহার দৃষ্টাস্ত পদার্থ ও সাধ্যবম্ম্ীতে প্রতিসন্ধান। প্প্রতিসন্ধান” 
বলিতে *প্রত্যভিজ্ঞা” নামক জ্ঞানবিশেষ। উহা অনেক সময়ে একজাতীয় পদার্থেও পুর্বোক্ত 
প্রকারে হইয়! থাকে । রন্ধনগৃহে যে ধুম দেখা হর, পর্বতে ঠিক সেই ধূমই দেখা হয় না, তাহার 
সজাতীয় অন্ত ধূমই দেখা! হইয়া থাকে। তাহা হইলেও ধূমত্বরূপে অথবা বিশিষ্ট ধুমত্বরূপে 
সজাতীয় ধূম দেখিয়াও পূর্ববসংস্কারবশতঃ যাহা রন্ধনগৃহে দেখিয়াছি, তাহা পর্বতেও দেখিতেছি, 
এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে । 

বাশস্তায়নের প্রবল গ্রাতিবাদী বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিও আগ তাহার "প্রমাণনমুচ্চয” গ্রন্থে প্রতিবাদ 
করিয়াছেন যে, “সাধন্ম্যং যদি হেতু স্তাৎ ন বাক্য/ংশো ন পঞ্চমী” । দিউ.নাগের কথা এই বে, 
যদি উদাহরণ-দাধন্ম্যই হেতু হয়, তাহা হইলে উহা বাক্য না হওয়ায় স্যারবাক্যের অংশ বা “অবয়ব” 
হইতে পারে না। আর যদি হেতু পদার্থেরই লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্ৃত্রে পঞ্চমী 
বিভক্তি সংগত হয় না” প্রথম! বিভক্তিই সঙ্গত হয়, অর্থাৎ “উদাহরণসাংশ্ট্যং সাধ্যসাধনং হেতুঃ” 
এইরূপ স্থত্রই বলা উচিত। দিও.নাগের প্রতিবাদী উদ্যোতকর এ কথার বিশেষ সমালোচনা 


. করিয়াছেন। উদ্যেতিকরের প্রতিবাদের মন্দ এই যে, হেতুবাক্যের লক্ষণই এই ্থত্রের দ্বারা 


মহর্ষি বলিয়াছেন । উদাহরণ সাধশ্থযপ্রবুক্ত সান্যসাধনতাবোঁধক বাক্যই স্ুত্রার্থ। উদাহরণ-দাধন্ম্য- 
রূপ হেতুপদার্থ উদাহ্রণদাঁধশ্য্য প্রযুক্ত হইতে ন! পারিলেও হেতুবাঁক্য উদাহরণপাংশ্মযপ্রযুক্ত হইতে 
পারে। কারণ, হেতু পদার্থটিকে উদাহরণ-সাধন্ম্য বলিয়া বুঝিয়াই তাহার জ্ঞাপকত্ববোধক বাক্য 
প্রয়োগ করা হয়, তাহাই হেতুবাক্য। তাহার প্রতি উদাহরণসাধন্থ্য অর্থাৎ হেতু পদার্থ এঁূপে 
নিমিন্ত বা প্রযোজক হইবে) সুতরাং স্থৃত্রে পঞ্চমী বিভক্তি সঙ্গত এবং আবশ্তক। ফলকর্থা, 
হেতুপদার্থের লক্ষণ হইলেই স্ৃত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি হয় এবং তাহা স্যায়বাক্যের অংশ 
হেতুবাক্যের লক্ষণ হয় না । বখন পুর্কোক্তরূপে হেতুবাক্যের লক্ষণই সুত্রার্থ, তখন দিঙ্নাগের 
প্রদর্শিত দোষ এখানে সম্ভবই নহে। দিউ নাগ স্ত্রার্থ না বুঝিম্মাই এখানে কাল্পনিক দোষের 
আরোপ করিয়াছেন, ইহাই উদ্যোতকরের প্রতিবাদের সার ॥ ৩৪ ॥ 


ভাষ্য। কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি ? নেত্যুচ্যতে। কিং তহি? 


অনুবাদ । হেতুবাক্যের লক্ষণ কি এই মাত্র? অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে হেতুবাক্যের 
লক্ষণ যাহা বল! হইয়াছে, তাহাই কি কেবল হেতুবাঁক্যের লক্ষণ ? (উত্তর) ইহা 
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বলিতেছি না, অর্থাৎ হেতুবাঁক্যের ষে আর কোন প্রকার লক্ষণ নাই, ইহা বলা হয় 
নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? অর্থাৎ তাহ হইলে হেতুবাক্যের অন্ত প্রকার লক্ষণ 
কি? (এই প্রশ্নের উত্তররূপে মহধি সূত্রের অবত।রণ৷ করিয়াছেন )। 


নুত্র। তথা বৈধর্ম্যাৎথ ॥ ৩৫ ॥ 


অনুবাদ । সেইরূপ অর্থাৎ উদাহরণবিশেষের বৈধর্মমাপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ 
সাধ্যসাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ হেতু ( বৈধম্ম্যহেতুবাক্য )। 


ভাষ্য । উদাহরণ-বৈধর্্যাচ্চ সাধ্যসাঁধনং হেতুঃ। কথং ? অনিত্যঃ 


শব্দঃ) উৎপত্তিধর্মকত্বত, অনুপত্তিধশ্শীকং নিত্য যখা আত্মাদি 
দ্রব্য-মিতি | 


অনুবাদ। উদাহরণের বৈধন্থ্প্রযুক্ত অর্থাৎ বৈশ্য দৃষ্টান্ত মাত্রের যাহ! কেবল 
বৈধধ্দ্য তৎপ্রযুক্ত, সাধ্যসাধনও অর্থাৎ এরূপ সাধ্সাধনতাবোধক বাক্যবিশেষও 
হেতু € বৈধন্্-হেতৃবাক্য )। (প্রশ্ন) কি প্রকার? অর্থাৎ এই বৈধন্দ্যহেতু- 
বাক্য কি প্রকার? (উত্তর) প্শব্দ অনিত্য”, প্উৎপক্ভিধর্্মকত্ব-জ্ঞাপক”, 
“অনুৎপত্তিধর্্নক বস্তু নিত্য, যেমন আতাদি দ্রব্য” ( অর্থাৎ গুদর্শিত প্রতিজ্ঞাদি স্থলে 
“উৎপত্তিধর্্মকত্বাৎ” এই বাঁক্যই বৈধন্্ন্য হেতুবাক্য। উৎপত্তিধর্্মকত্ব আতু! প্রভৃতি 
নিত্য দ্রব্যে না থাকায়, উহা! আত! প্রভৃতি বৈধর্্য দৃষ্টান্তের বৈধন্দ্য । প্রদর্শিত 
স্থলে এ হেতুবাক্যটি পূর্বেবাক্ত বৈধর্ম্য প্রযুক্ত হওয়ায় উহা বৈধন্থ্য হেতু-বাক্য )। 

টিগ্ননী। হেতুবাক্য বিবিধ )__সাধন্ম্য হেতুবাক্য এবং বৈধর্ধ্য হেতুবাক্য । মহধি পুর্ব্- 
স্াত্রের দ্বারা "সাধন্ম্যহেতৃবাক্যের” লক্ষণ বলিয়া, এই স্থত্রের দ্বারা *বৈধশ্ম্য হেতুবাক্যের” লক্ষণ 
বলিয়াছেন। এই স্থত্রে “তথা” শবের দ্বারা পূর্ব্ুত্র হইতে “উদাহরণ” শব্দের এবং প্সাধ্য- 
সাধনংশ এবং “হেতুঃ” এই ছুইটি বাক্যের অনুবৃত্তি হ্থচিত হইয়াছে । ভাষ্যকার এঁ কথাগুলির 
যোগ করিয়াই স্ত্রার্ বর্ণন করিয়াছেন। যাহা উদান্বত হয় অর্থাৎ দৃ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ 
বুৎ্পত্ভিতে পূর্বব্ত্রে দৃষটাত্ত পদার্থ অর্থেই “উদাহরণ” শব্‌ প্রযুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টাস্ত পদার্থও 
দ্বিবিধ )-_সীধর্ময দৃষ্টাস্ত এবং বৈধ্ধয দৃষ্টান্ত ৷ বেখানে হেতুপদার্থ নাই, সাধ্য ধর্মমও নাই, এমন 
পদার্থ দৃষ্টান্ত হইলে, ভাষ্যকারের মতে তাহা “বৈধশ্থ্য দৃ্টাত্ত”। হেতু পদার্থট তাহাতে থাকে 
না, হুতরাং হেতু পদার্থ বৈধন্াৃষ্টন্তেরই বৈধন্ধ্য হয়। অতএব এই স্থত্রে “উদাহরণ” শব্দের 
দ্বারা “বৈধর্ময দৃষ্টান্ত”কেই বুঝিতে হইবে । এবং এই স্তরে “উদাহরণ-বৈবশ্থ্য” কথার দ্বারা যাহা 
বৈধ দৃ্টাস্ত পদার্থমাত্রের কেবল বৈধন্থ্য (সাবশ্শ্য নহে ), তাহাই বুঝিতে হইবে।. তাহাই 
মহধির বিবক্ষিত এবং ত্াহাকেই বলে “বৈধন্থ্য হেতুপদার্থ”। যেমন “উৎপত্ভিধর্ম্মকত্ব” আত্ম! 
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প্রভৃতি পদার্থে নাই বলিয়া, উহা আস্মাদি নিত্য পদার্থের বৈধশ্থ্য। শব্দে অনিত্যন্বের অন্ুমাঁনে 
আত্মা প্র্থৃতি নিত্য পদার্থ দৃষ্টা্তরূপে প্রদর্শিত হইলে, উহা! সেখানে বৈধন্্য দৃষ্টান্ত পদার্থ । 
সুতরাং এঁ স্থলে “উৎপভিধন্্রকত্ব* পদার্থটি কেবল শী বৈধর্শ্য দৃষ্টান্তের বৈধন্শ্য মাত্র হওয়ায় 
“বৈধন্্য হেতুপদার্থ” হইয়াছে। যাহা বৈধশশর্য দৃষটান্তের স্তায় অন্ত পদার্থেরও বৈধন্থ্য, তাহা 
“বৈধর্শ্যহেতুপদার্থ” নহে। তাহ হইলে শরীরমাত্রে "সাত্মকত্বেশ্র অস্মানে “প্রাণাদিম”ও 
বৈধন্্য হেতৃপদার্ঘ হইতে পারে। বস্ততঃ তাহা হইবে না। কারণ, “প্রাণাদিমত্ব” যেমন 
স্থলে বৈধশ্ম্যদৃষটাস্ত (প্রাণাদিশৃন্য এবং নিরা্মক ) ঘটাদি পদার্থের বৈধন্্য, তদ্রপ মৃত শরী- 
রেরও বৈধন্ম্য। মৃত দেহেও প্রাণাদি নাই৷ শরীরমাত্রেই সাত্মকত্বের অনুমান করিতে গেলে 
সেখানে মৃত শরীর দৃষ্টান্ত হইবে না। ফলকথা, যে পদার্থ টি কেবল “বৈধন্্য দৃষ্ান্তেপ্র বৈশ্য 
মাত্র, তাহাই বৈধন্থ্য হেতুপদার্থ এবং তাহাই এই স্থৃত্রে “উদাহরণ-বৈধন্খ্য” কথার দ্বারা গ্রহণ 
করা হইয়াছে। প্রদর্শিত স্থলে “উৎপত্ভিধম্মকত্ব” পদার্ঘকে আত্মা ্রসৃতি বৈধনথৃষ্টান্তের বৈধশ্য- 
রূপে বুৰিয়া “উৎপততিধন্মকত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে, উহা! “বৈধস্থ্য-হেতুবাক্য” 
হইবে। ভাষ্যকার এখানে পূর্বোক্ত প্রকার এ বাক্যটিকেই “বৈশ্য্য-হেতুবাক্যেপ্র উদ্দাহরণ- 
রূপে উল্লেখ করিয়া, উহা ষে এখানে “বৈধ দৃষ্টান্তে”্র বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দেখাইবাঁর 
জন্ত শেষে এ স্থলীয় “বৈধর্ের্যাদাহরণ-বাক্য“টিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ ষে হেতুবাক্যের 
পরে “বৈস্ম্যোদাহরণবাক্যে”র প্রয়োগ হইবে, তাহাই বৈধস্্য হেতুবাক্য। বৈধশ্্য হেতৃপদার্থকে 
বৈধন্ম্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝান হয় এবং বৈধস্ম্য হেতু- 
পদার্থকে পূর্বোক্ত উদাহরণ বৈধন্্য বলিয়! বুঝিয়াই এরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ কর! হয়, সুতরাং 
“উদাহরণ-বৈধ্ম্য” বা বৈধন্ধ্য হেতুপদার্থ, এরূপ হেতুবাক্যের নিমিত্ত বা প্রযোজক, তাহা হইলে 
বৈধর্ঘ্য হেতুবাক্যকে উদাহরণ বৈশ্য প্রযুক্ত বলা বায়, স্থতরাং এই স্থত্রেও পূর্বস্ত্রের স্যার 
পঞ্চমী বিভক্তির অসংগতি নাই । হেতু পদার্থ এবং হেতুবাক্য একই পদার্থ নহে। হেতুবাক্যের 
প্রতি হেতু পদার্থ প্রযোজক হওয়ায়, হেতুবাক্যকে হেতুপদার্থপ্রযুক্ত বলা যাইতে পারে । 

এই বৈধন্ম্য হেতুবাক্যের ব্যাখ্যায় পরবর্তী কোন নৈয়ায়িকই ভাষ্যকারের মত গ্রহণ করেন 
নাই। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার পুর্বে যাহাকে “সাধন্ম্য হেতুবাক্য” বলিয়া আপিয়া- 
ছেন, এখানে তাহাকেই অর্থাৎ সেইপ্রকার বাক্যকেই “বৈধন্ম্য হেতুবাক্য” বলিয়াছেন। ভাষ্য- 
কারের পূর্বোক্ত “সাধন্ম্য হেতুবাক্য” হইতে এই "বৈধন্ম্য হেতুবাক্যেপ্র বাস্তব কোন ভেদ হয় 
নাই, কেবল প্রয়োগভেদ হইয়াছে মাত্র) তাহাতে হেতুবাক্যের এরূপ ভেদ হইতে পারে না। 
উদ্দাহরণের ভেদবশতঃও হেতুবাক্যের এরূপ ভেদ হইতে পারে না । যদি তাহাই হয় অর্থাৎ 
যদি উদাহরণের ভেদবশতঃই হেতুবাক্যের এই ভেদ মহর্ষির বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মহষি 
“বৈধর্থ্যোদহরপবাক্যেপ্র যে লক্ষপ-সথত্র বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাই এই ভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে, 
মহধির এই স্থত্রটির কোন প্রয়োজন থাকে না । সুতরাং ভাষ্যকার-প্রদশিত বৈধশ্শ্য হেতুবাক্যের 
উদ্দাহ্রণ গ্রা্থ নহে। “জীবৎ শরীরং ন নিরাত্মকং অপ্রীণাদিমত্বপ্রসঙ্গাৎ” অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির 
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শরীর আত্মশূন্য নহে, যে হেতু তাহা তাহা হইলে উহা প্রাণাদিশৃন্ট হইয়া পড়ে, এইরূপ" স্থলেই বৈণরধ্য 
হেতুবাক্যের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। ্তন্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ? উদ্যোতকরের মতানুসারে 
পূর্বোক্ত স্থলে এবং পপৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবন্বাৎ্” অর্থাৎ পৃথিবী জলাদি সমস্ত পদার্থ 
হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহাতে গন্ধ আছে যাহা! জলাদি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা গন্ধঘুক্ত নহে, 
এইরূপ স্থলে “গন্ধবর্থাৎ” এই বাঁকাকে বৈধন্্য হেতুবাক্য বা “ব্যতিরেকী হেতুবাক্য” বলিয়াছেন। 
উদ্যোতকর প্রত্তি পরবর্তী প্রা» সকল ন্যারাচার্ধ্গণের মতেই হেতু ও অন্থুমান 
বিবিধ ৷ (১) "অনবরী,” (২) প্ৰ্যতিরেকী,” (৩) “অন্বয়ব্যতিরেকী” ॥ অন্থমানের পূর্বের অনুমেয় 
ধর্ববিশিষ্ট বলিয়৷ উভয় পক্ষের সম্মত পদার্থকে "সপক্ষ” বলে ॥ এ “সপক্ষ* পদার্থ উদাহরণ বা 
দৃষ্টান্ত হইলে তাহাকে “্অন্থয়ী উদাহরণ” বলে। এ অন্বয়ী উদ্বাহরণের সাহাব্যে হেতু পদার্থে 
সাধ্য ধর্মের যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাহাকে অন্যব্যাপ্তি বলে। গঙ্গেশ প্রভৃতি প্রধানত; এই 
অন্বয়ব্যাপ্তির স্বরূপ বলিয়াছেন-_“হেতুব্যাপক- -সাধ্যপামানাধিকরণ্য” | অর্থাৎ বেখানে যেখানে 
'হেতুপদার্থ আছে, সেই সমস্ত স্থানেই যে সাধ্য ধর্ম থাকে, তাহাকে বলে “হেতুব্যাপকদাধ্য” | 
তাহার সহিত হেতু পদার্থের একাধারে থাকাই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্মের অন্বব্যাপ্তি। যেখানে 
অন্থুমেয ধর্ম সন্দিগ্ক, অথবা নিশ্চিত হইলেও অন্্রমানের ইচ্ছার বিষয়ীভূত, তাহাকে “পক্ষ” বলে। 
এক কথায় যে ধন্মীতে কোন ধর্মের অনুমান করা হয়, সেই ধর্্মীকেই নব্যগণ “পক্ষ” বলিয়াছেন । 
যে পদার্থে অনুমেয় ধর্মটি নাই, ইহ! উভর পক্ষের সম্মত, সেই পদার্থকে বিপক্ষ” বলে ( হেত্বাভাস- 
লক্ষণপ্রকরণ দ্রষ্টব্য )। যেখানে এই বিপক্ষ নাই, কেবল সপক্ষরূপ “ন্বর়ী উদাহরণে”র সাহায্যে 
পূর্বোক্ত “অবয়ব্যাপ্তি”র নিশ্চয়পূর্রবক অনুমান হয়, সেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (১) অন্বরী ব৷ 
“কেবলান্বয়ী”। যেমন “ইদং বাচ্যং জ্ঞেত্বাৎ” এইরপে বাচ্যত্বধর্ম্ের অন্ুমানে “বিপক্ষ” নাই । 
কারণ, এখানে সাধ্য বা অনুমেয় ধর্ম প্বাচ্যত্ব” | বস্ত মাত্রেরই বাচক শব্ষ আছে; সুতরাং 
বস্ত মাত্রই শৰের বাচ্য অর্থাৎ সকল বস্তুতেই বাচ্যত্বরূপ ধর্ম আছে। তাহা! হইলে এ বাচ্যত্ব- 
রূপ সাধ্যশুন্ত পদার্থ না থাকায়, এঁ স্থলে “বিপক্ষ” নাই অর্থাৎ প্র স্থলে “বিপক্ষ” অলীক । সুতরাং 
বিপক্ষরূপ প্ৰ্যতিরেকী উদাহরণ” এখানে অলীক কিন্তু ঘটাদি বহু বস্তই “বাচ্যতবগ্রূপ সাধ্যযুক্ত 
বলিয়া নিশ্চিত থাকায়, যে যে স্থানে জ্ঞেরত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ত্ব আছে, সেই সমস্ত স্থানে বাচ্যত্ 
আছে ;__যেমন ঘটাদি জেয পদার্থ। এইরূপে “অন্বরী উদাহরণের সাহায্যে এখানে জেঞযত্বরূপ হেতু 
পদদার্ঘে বা্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের “অন্থযব্যাপ্তি” নিশ্চয়পূর্র্বক অন্তুমান হয়। এই জন্ত এই স্থলীয় 
হেতুও অনুমান অন্থরী বা কেবলান্বরী । গঞ্গেশের মতে ইহার অন্তরূপ ব্যাখাও আছে। 
যেখানে পূর্বোক্ত “সপক্ষ” অর্থাৎ সাধ্যবর্শযুক্ত বলিয়া উভয় পক্ষের নিশ্চিত পদার্থ নাই, 
কিন্তু বিপক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্শশূন্ত বলিয়া উভয় পক্ষের নিশ্চিত পদার্থ আছে, সেখানে সেই বিপক্ষ 
পদার্থ দৃষ্টান্ত হইলে, তাহাকে ব্যাতিরেকী উনাহরণ বলে। সেই ব্যতিরেকী উদাইরণের সাহায্যে 
প্যতিরেকব্যাপ্ি” নিশ্চয় পূর্বক সেখানে অনুমান হয় ; এ জন্য সেই স্থলীয় হেতু ও অন্থমান ৫) 
ব্যতিরেকী ব| কেবলব্যতিরেকী। সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে অভাব, তাঁহার প্রতিযোগিত্বকেই 
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নব্যগণ পব্যতিরেকব্যান্তি” বলিয়াছেন । হে ষে স্থানে সাধ্য ধর্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই যে 
অভাব থাকে, তাঁহাকে সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাব বলে। সাধ্যশৃন্য স্থান মাত্রেই হেতুর অভাব 
থাকিলে, তাহা সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাব হয়) সেই হেতুর অভাবের প্রতিযোগী হেতু। 
. কারণ, যাহার অভাব, তাহাকে এ অভাবের *প্রতিযোগী” বলে । তাহা! হইলে সাধ্যাভাবের ব্যাপক 
যে হেতুর অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব হেতৃতে থাকে | ফলতঃ এই ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান স্থলে 
সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাবের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব জ্ঞান হইরাই অনুমান হয়, এই জন্য উহাকে 
ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান বলা হইয়াছে । পব্যতিরেক” শব্দের অর্থ অভাব । 
যেমন “জীবস্থরীরং সাস্মকং প্রাণাদিমত্থাৎ” অর্ধাৎ জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, যেহেতু 
তাহাতে প্রাণাদি আছে, এইরূপে জীবিত ব্যক্তির শরীরে সাম্মকত্বের অন্ুমানে “সপক্ষ” নাই । 
' কারণ, জীবিত ব্যক্তির শরীর এখানে “পক্ষ” হইয়াছে । উহা! ভিন্ন “সাম্বক" বলিয়া উভয় পক্ষের 
সন্মত কোন পদার্থই নাই। বাহা সাব্যযুক্ত বলিয়া উভর পক্ষের সম্মত, তাহাই “সপক্ষ” | তাহা 
এখানে নাই। কিন্তু সাত্মকন্বশূন্ত অর্থাৎ যাহাতে আত্ম! নাই__ইহা সর্বসম্মত, এমন ঘটাদি পদার্থরপ 
বিপক্ষ আছে। সুতরাং এ স্থলে যাহা সাত্সক নহে, তাহা প্রাণাদিযুক্ত নহে অর্গাৎ প্রাণাদির ] 
কারণ ইচ্ছাদিযুক্ত নহে, যেমন ঘটাদি--এইরূপে ব্যতিরেকী উদদাহরণের সাহায্যে ব্যতিরেক 
ব্াপ্তিনিশ্চরপুর্ববকই অনুমান হয়) অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির শরীর আত্মশৃত্য নহে, তাহা হইলে 
উহা প্রাণাদিশূন্ত হইয়! পড়ে? আত্মশূন্ত পদার্থমাত্রই প্রাণাদিশৃন্ট, জীবিত ব্যক্তির শরীরে যখন 
গাণাদি আছে, তখন উহাতে আত্মা আছে, এইরূপে জীবিত ব্যক্তির শরীবে সাত্মকত্বের অন্থমান 
হব। এখানে জী বিত ব্যক্তির শরীর ভিন্ন গ্রাণাদিযুক্ত অথচ সাত্মক বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থ 
নাই, সুতরাং সপক্ষ ন! থাকায় অন্বয়ী উদীহরণের সম্ভাবনাই নাই. কিন্তু ঘটাদিরূপ “বিপক্ষ” 
ব্যতিরেকী উদাহরণ আছে । তাহার সাহাব্যে ব্যতিরেকব্যাপ্তি নশ্চয়পুর্বক অনুমান হওয়ায়, 
এই স্থলীয় হেতু ও অনুমান ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী । 
যেখানে পদপক্ষ”ণও আছে, বিপক্ষও আছে, এবং হেতুপদার্থটি “সপক্ষে” আছে, কিন্ত 
প্বিপক্ষে” নাই, সেই স্থলে সপক্ষরূপ অন্বয়ী উদাহরণ এবং বিপক্ষরূপ ব্যতিরেকী উদাহরণ, এই 
দ্বিবধ উদ্দাহরণের সাহায্যে পূর্বোক্ত অন্বযব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি _ এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তির 
নিশ্চয়পূর্বকই অনুমান হওয়ায় দেই স্থলীয় হেতু ও অনুমান (৩) অনবয়ব্যতিরেকী | যেমন পর্ববতে 
বিশিষ্ট ধূম রেখিরা বহ্ছির অনুধান স্থলে পাকশালা প্রত্ৃতি সপক্ষ আছে এবং জল প্রভৃতি 
বিপক্ষ 'আছে। এ্রস্থলে যে স্থানে বিশিষ্ট ধূম আছে, দেই সমস্ত স্থানেই বহ্ছি আছে, যেমন 
পাকশীলা _এইরূপে অন্বী উদাহরণের সাহাব্যে বিশিষ্ট ধূমে বহির অন্বয়ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। 
এবং থে বেস্থানে বছ্ধি নাই, দেই সমস্ত স্ঞানে বিশিষ্ট ধূম নাই, বেমন জল--এইবপে ব্যতিরেক 
বাণ্তিনিশ্চয়ও হর । স্ুতন্লাং এরূপ স্থলে হেতু ও অনুমান অন্বয়ব্যতিরেকী । 
উদ্যোতকর মহর্ষি-হ্ত্রোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । 
অনুমানের এইরূপ প্রকারত্রর়ের ব্যাপ্যা পরবর্থী নব্য নৈয়ারিকদিগেরই উদ্ভাবিত নহে। 


৩৩ 


২৫৮ স্যায়দর্শন নু [ ১অ*, ১আৎ 


“তন্বচিন্তামণি”কার গন্গেশ উদ্যোতকরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াই অন্ুমানকে পূর্কোক্তরূপে ত্রিবিধ 
বলিয়া! তাহার বিশদ ব্যাথ্য। করিরাছেন। প্রদ্রিত “ব্যতিরেকী” অনুমানের উদাহর্ণস্থলে কোন 
জীবিত ব্যক্তির শরীরে সাত্মকত্ব নিশ্চয় অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্য বলিয়া সেই শরীরবিশেষই *সপক্ষ” 
আছে, তাহাই “অন্য়ী উদ্দাহরণ” হইবে, তাহার সাহায্যে “অন্বররব্যাপ্তি”র নিশ্চয় করিয়াই অর্থাৎ 
প্বাহ। বাহ প্রাণাদিযুক্ত, দে সমস্তই সাম্মক, যেমন আমার শরীর” _-এইরূপে *প্রাণাদিমৰ” হেতুতে 
“সাস্কত্ব”রূপ সাপ্য ধর্মের “অন্থরব্যাপ্ডি” নিশ্চয় পুর্বকই জীবিত ব্যক্তির শবীরমাত্রে সাত্মকত্বের 
অন্ত্মান হইতে পারে, স্থুতরাৎ “ব্যতিরেকী” বা “কেবলব্যতিরেকী” নামে কোন প্রকার হেতু বা 
অনুমান নাই, এই কথা বলিয়া অনেকে উহা! মানেন নাই। প্রাচীন কাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ে উহা লইয়া বু বিচার হইয়া গির়াছে। “তত্বচিন্তামণিশ্কাঁর গঙ্গেশ “ব্যতিরেক্যনুমান” 
গ্রন্থে সেই সমস্ত বিচারের বিস্তৃত প্রকাশ করিয়াছেন। গঙ্গেশ চরম কথী বলিয়াছেন যে, যদিও 
এরূপ স্থলে কোনপ্রকারে “অস্বরব্যাপ্তি” নিশ্চয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা যেখানে হয় নাই, 
কেবলমাত্র পব্যতিরেকী উদাহরণে”্র সাহায্যে ব্যতিরেকব্যান্তি” নিশ্চয়ই হইয়াছে, সেখানেও 
অন্ুমিতি হইয়া থাকে, ইহা অনুভবদিদ্ধ। অন্ততঃ সেইরনপ স্থলেও ৭কেবলব্যতিরেকী” অনুমান 
অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য) মীমাংসকগণ এরূপ স্থলে অন্থুমিতি স্বীকার করেন নাই; তাহারা এরূপ স্থলে 
“অর্থাপত্তি” নামে অতিরিক্ত প্রমাণ ও গ্রমতি স্বীকার করিরাছেন ৷ গঙ্গেশ তাহার “অর্থাপত্তি” 
স্থে দেই মতেরও বিশদ বিচারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ার়িক রবুনাথ শিরোমণি 
শীমাংসক-মত-পক্ষপাতী হইয়া নিজে কেবল মাত্র “অন্য” অন্ুমানেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তাহার মতে সর্বত্র “অন্বব্যাণ্চি” নিশ্চপূর্বকই অন্থমান হয়, এভন্ত অনুমানমাত্রই প্অন্বনী”। 
গন্গেশের প্রদর্শিত “ব্যতিরেকী” অনুমান স্থলে রবুনাথ মীমাংদকদিগের স্তা় প্র্থপন্ভি” নামে 
অতিরিক্ত জ্ঞানই স্বীকার করিয়াছেন১ । কিন্তু রবুনাথের এই মত গ্রক্কত স্টায়মত নহে। 
উহা গৌতম মত-বিরুদ্ধ। কারণ, মহধি গোতম দ্বিতীরাধ্যারে মীমাংসক-দন্মত প্অর্থাপততি”র 
প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন করিয়া “অর্থাপন্তি”কে অনুমানের মধ্যেই নিবিষ্ট করিয়াছেন । 

গঞ্গেশের পুর্দবন্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচারধ্যও হেতু ও অন্তুমানকে পূর্বোক্ত নামন্ররে 
অিবিধ বলিয়াছেন। তবে তিনি “ব্যতিরেকব্যাপ্ডি” জ্ঞানকে অন্থুমিতির কারণরূপে মানেন নাই। 
“অর্থাপন্তি” নামেও অতিরিক্ত প্রমাণ মানেন নাই। তাহার মতে সর্বত্র প্বয়ব্যাপ্তি”র মিশ্চয়- 
পর্ববকই অন্থমিতি হয়। এ অস্বযব্যাপ্তিনিশ্চয় বে স্থলে প্অন্থয়সহচার” মাত্র জ্ঞানজন্ হয়, 
সেই স্থলীয় অনুমান প্অন্বরী”। এবং বেখানে উহা প্যতিরেকসহগর” মার জ্ঞানজন্ঠ হইবে, 
সেই স্লীয় অনুমান “ব্যতিরেকী”। এবং “অন্বরসহচার” ও প্ব্যতিরেকদহচার” এই দিবি 


“সহগর” জ্ঞানঞন্য হইলে €েই স্থলীয় অন্থুমান “্অন্বয়ব্যতিরেকী”। সাধ্যযুক্ত স্থানে হেতু 





১। বাতিরেকসহচারেণ ্য়ব্প্ডিগ্রহণাশর়ণা্। (অনুমিতিনী ধিতি )1-্তধাচ ব্তিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানং 
হেতুেব ন, কুতস্তজ্জন্তানু ষিতাবব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ1 স্বযং ব্যতিরেক-পরামর্শস্ত-বুদ্ধেরর্থ।পত্তিতোপগম|দাশ্রয়না, 
দিহাং। আচাৈরাশ্রয়ণাদিতি তদর্থ; ( জাগদীনী )। 


এষ 
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৩৫ সঙ ] - বাঁতস্তায়ন ভাষ্য ২৫৯ 


আছে, এইরূপ জ্ঞানের নাম “অন্বয়সহচারজ্ঞান” | সাধ্যশৃন্ঠ স্থানে হেতু নাই, এইবপ জ্ঞানের 
নাম "ব্যতিরেক সহচারজ্ঞান” । এই “সহচারজ্ঞান” ব্যাপ্ডিজ্ঞানের অন্ততম কারণ) উদয়না- 
চারধ্য এ ব্যাপ্রিগ্রাহক “সহচারে”্র ভেদেই অন্ুমানকে পূর্বোক্ত নামত্রয়ে ত্রিবিৰ বলিয়ছেন। 
উদয়নের মতে “ব্যতিরেকসহচার” জ্ঞানের দ্বারা "অন্বরব্যাপ্ডি”্র নিশ্চয় পূর্বকই অন্ুমিতি 
জন্মে, ইহা নব্য স্থারের অনেক গ্রন্থে পরিস্কট আছে। উদরনের “তায়কুসুমাঙ্জলি” গ্রন্থে ( তৃতীর 
স্তবকে) অর্থাপন্তি বিচারে কিন্তু ইহা পরিস্ক,ট নাই। 

উদ্বোতকর প্রস্ৃতি পরবর্তী স্তায়াচধ্যগণ পূর্বোক্ত প্রকারে হেতু ও অনুমান বিষয়ে নানা 
মততেদের স্থষ্টি করিলেও ভাষ্যকার পর্ষোক্ত ত্রিবিধ নাম ও তাহাদিগের এরূপ কোন ব্যাধ্যা 
করেন নাই। ভাষ্যকারের মতে হেতু দ্বিবিধ ;_-সাঁশট্য হেতু এবং বৈব্ধ্য হেতু । হেতুবাক্যও 
পুর্বোক্তি নামদয়ে দ্বিবিব । উদাহরণের ভেদেই হেহ্বাক্যের এরূপ ভেদ হইয়া থাকে । পূর্ব- 
প্রদর্শিত “উৎপত্িধর্কত্বাৎ” এই প্রকার হেতুবাক্যটি সান্ম্্যোদাহ্রণ স্থলে সাধশ্ব্য হেতুবাক্য 
হইবে এবং বৈধর্্যাদাহরণ স্থলে উহ! বৈধন্ধ্যহেত্বাক্য হইবে । ফলকথা, উদাহরণের ভেদে 
এক আকারের হেতুবাক্যেরঃ পূর্বোক্ত প্রকারভেদ হইবে এবং তাহা হইতে পারে। উদ্যোতকর 
এই কথার উল্লেখ করিয়া গরতিবাদ করিরাছেন বে, উদাহরণের ভেদে হেতুবাক্যের প্রকার 
ভেদই মহধির বিবঙ্ষিত হইলে, মহধির পরবর্তী বৈধর্শেমাদাহরণস্থত্রের দ্বারাই এই তেদ ব্যক্ত হইতে 
পারে) সুতরাং মহধির এই সূত্রটি নিরর্৫থক হইরা পড়ে৷ ভাষ্যকার ইহা মনে করেন নাই। কারণ, 
হেতুবাক্য দ্বিবিধ, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্যও মহষির এখানে এই স্থত্রটি বল! আবশ্তক। স্থৃতরাং 
মহষি এখানে বখাক্রমে ছুইটি স্ত্রের দ্বারাই দ্বিবিধ হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন । ফলকথা, 
প্রক্কত স্থলে উদাহরণসুত্রের দ্বারা হেতুর দ্বিবিধস্ব বুঝা গেলেও, মহ্ষি তাহা স্পষ্ট করিরা৷ বলিবাঁর 
অন্য অর্থাৎ হেতু ত্রিবিধ- নহে, দ্বিবিস, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্য এই স্ত্রটি বলিয়াছেন। 
উদ্যোতকরও হেত্বাভাসের লক্ষণ-্ত্রগুলির প্রয়োজন কি? এই প্রঞনের উল্তরে পুর্বাস্ত্রে 
বলিয়াছেন বে, যদিও এই হেতৃলক্ষণের দ্বারাই হেতুপদার্থের অবধারণ হওয়ায়, হেত্বাভাদগুলি 
নিরাক্কত হইয়াছে, অর্থাৎ সেগুলি হেতু নহে, সেগুলি “হেত্বাভা” ইহা বুঝা গিয্নাছে অর্থাৎ 
যদিও হেতুপদার্থের লক্ষণ বুঝিলেই “হেত্বাভাসে”র স্বরূপ বুঝা যায়, তথাপি “অনৈকান্তিক” 
প্রভৃতি নামে এই “হেত্বাভাস”গুলি পঞ্চবিব,_-এই নিয়ম ভ্ঞাপনের জন্যই মহষি যথাস্থানে “হেস্বা- 
তামে”্র পাঁচটি লক্ষণ-স্থত্র বলিয়াছেন । উদ্যোতকবের এই কথার স্ার এখানেও ভাষ্যকারের 
পক্ষে এরূপ কথা বলা যাইতে পারে। ফলকথা, মহষি বাক্যসংক্ষেপ না করিয়া অন্ঠ স্থলের স্তার 
এখানেও ছুইটি স্থত্রের দ্বারা দ্বিবিধ হেতুবাক্যেরই লক্ষণ বলিয়াছেন এবং উদাইরণের ভেদেই 
হেতুবাক্যের এই দ্বিবিধত্ব মহ্ষির বিবক্ষিত, ইহাই ভাষ্যকারের কথা । হেতুপদার্থ এবং হেতুবাক্য 
যে ভাষ্যকারের মতে পুর্বোক্তরূপে দ্বিবিৰ এবং একই হেতুপদার্থ উদাহরণের ভেদে প্পাধন্ব্য- 
হেতু” এবং “বৈধন্থ্য হেতু” হইতে পারে, ইহা নিগমন-স্ত্র-ভাষ্যেও স্পষ্ট আছে। পসাধর্শ্য 
বৈধস্্ হেতু” বা “অন্ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু ভাষ্যকার মানেন নাই। 
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একই স্থানে দ্বিবিধ উদাহরণের সাহাব্যে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তিনিশ্চয়কে অস্কুমিতির কারণ বলির 
স্বীকার কর! তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। কোন কোন নব্য নৈয়ারিকও তাহা আবন্তক মনে 
না করিয়৷ “অন্বয়বাতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু বা অনুমান মানেন নাই। উদ্যোত- 
কর প্রভৃতি ধাহাকে "অন্বয়ব্যতিরেকী* হেতু বলিয়াছেন, ভষ্যকারের মতে তাহা “সাধস্ট্য হেতু”ও 
হইতে পারে, “বৈধন্ধ্য হেতু”ও হইতে পারে। ভাষ্যকার “শেষবৎ” অনুমানের যাহা উদাহরণ 
দেখাইয়া আসিয়াছেন, উদ্যেতকর প্রভৃতি তাহা গ্রহণ করেন নাই (পঞ্চম স্ুত্রভাষ্য-টিগ্নী 
দরষ্টব্য)। দেখানে তাতপর্য্যটাকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন বে, “শেষ”, অনুমান 
“বযতিরেকী” অন্ুমানেরই নামান্তর। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত “শেষবতে”র উদদাহরণটি পঅন্থর়- 
ব্যতিরেকী”, স্বৃতরাৎ উহা গ্রাহ নহে। ভাষ্যকার কিন্তু “পরিশেষ” অন্থ্মানকেই “শেষব” 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই স্থলীর হেতু উদাহরণান্থুদারে “সাধনম্য হেত”ও হইতে পারে, 
“বৈধন্থ্য হেতু”ও হইতে পারে । ফলকথা, “পরিশেষ” অন্থমান বা ভাষ্যকার-ব্যাখ্যাত “শেষব” 
অনুমান সর্বত্র “ব্যতিরেকী” অন্ুমানই হইবে, অর্থাঁঙ উহা “ব্যতিরেকী” অনুমানেরই নামান্তর, 
ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হয় নাই। সুতরাং ভাষ্যকারের বাখ্যান্গসারে তাহার এ 
উদাহরণ অসংগত হয় নাই। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ হেতুবাঁক্যকে “আন্বরী” ও “বাতিরেকী” নানে দ্বিবিধ বলিয়াই ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। তিনি স্বত্রের “সাধন্থ্য” শব্দের দ্বারা "অনয্ববাপ্তি” এবং “বৈধন্ম্য” শব্দের দ্বার! 
“ব্যতিরেকব্যাপ্তি” ফলিতার্থ গ্রহণ করিরা স্থত্রপ্বয়ের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ) তাহার মতে 
দ্বিবিধ ব্যাপ্তির ভেদেই হেতু দ্বিবিধ। এক হেতুতে দ্বিবিধ ব্যাপ্তির নিশ্চর হইলে, সেই স্থুলীয় 
হেতুবাক্যের নাম “অন্বয়ব্যতিরেকী”, মহ্ধি-হৃত্রে তাহাও স্তচিত হইয়াছে; ইহা মতান্তর বলিয়া 
তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। উহা! বৃন্তিকারের নিজের মত নহে । 

“ন্যারমঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট এখানে বলিয়াছেন বে, মহষি হেতুপদার্থের লক্ষণ বলিয্নাই 
হেতুবাক্যের লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন। হেতুপদার্থ কি, তাহা বলা প্রয়োজন এবং হেতুপদার্থের 
স্বরূপ বুঝিলে-হেত্বাক্যের লক্ষণ সহজেই বুঝ1 বাইবে এবং “অবয়ব” প্রকরণ-বশতঃ শেষে তাহাই 
বুঝিতে হইবে। হেতুপদার্থের লক্ষণপক্ষে কেহ কেহ হেতুলক্ষণসুত্রদ্বরে পঞ্চমী বিভক্তি ত্যাগ 
করিয়া, এ স্থলে সপ্তমী বিভক্তিঘুক্ত সুত্র পাঠ করিতেন, এই কথা বলিয়া জয়ন্ত ভট্ট হেত 
পদার্থের লক্ষণপক্ষেও সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির কথ্ধিৎ সংগতি ও আবশাকত দেখাইয়াছেন। 

অয়ন্তভ আরও বলিয়াছেন বে, মহধি গোতম অন্ুমানস্ত্রে (পঞ্চম সুত্রে) “তৎপূর্ববকং” 
এই কথার ছারা ব্যাপ্ডিনিশ্চয়ের উপায়মাত্র স্থচনা করিয়াছেন। এখানে হেতুলক্ষণস্তত্রে "সাধ্য- 
সাধন” শবেের দ্বারা এঁ ব্যাপ্তি” স্বরূপ সুচনা করিয়াছেন এবং “হেত্বাভাস”কে পঞ্চবিধ 
বলিয়া পব্যাপ্ডি” পঞ্চবিধ, ইহাও সুচনা করিয়্াছেন। এক একটি প্যাপ্তি”র অভাবেই এক একটি 
“হেস্বাতাস” হওয়ায়, “হেত্বাভাস” পঞ্চবিধ হইরাছে। হেত্বাতাসে”র কোন লক্ষণ না থাকাই 
ব্যাপ্তি” । তাহাই হেতুর সাগ্যসাধনতা ৷ বাহা সান্যের সাঁসন অর্থাৎ সাধ্যের ব্যান্তিবিশি্ট, 
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তাহাই প্রক্কৃত হেতু । “হেত্বাভাদ” পদার্থে সাধ্যদাঁধনতা৷ অর্থাৎ সাধ্যের পব্যাত্ডি” নাই, এ জন্য 
সেগুলি হেতু নহে । ফলকথা, মহষি হেতুলক্ষণস্থত্রে “সাধ্যসাধন” শবের দ্বারা “ব্যাপ্তিশকেই 
লক্ষ্য করিয়াছেন এবং হেতু পদার্ধের সামান্ত লক্ষণ বলির়াছেন। পূর্ব সুত্রে “উদাহ্র্ণ- 
সাবন্ধ্য২” এই কথার দ্বারা এবং এই স্ুত্রের দ্বারা যথাক্রমে প্অন্বয়ব্যতিরেকী” ও “কেবলব্যতি- 
রেকী” হেতুর বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন । ”কেবলান্বধী” নামে কোন হেতু নাই; মহর্ষি তাহা 
বলেন নাই+ কোন সম্প্রদার একদাত্র “অন্বরব্যতিরেকী” হেতুই স্বীকার করিয়াছেন) তাহার। 
বলিয়াছেন যে, মহধি গোতম ছুই স্ুত্রের দ্বারা “অন্য়ব্যতিরেকী” হেতুরই লক্ষণ বলিয়াছেন । 
কারণ, “কেবলাম্বরী” এবং “কেবলব্যতিরেকী” নামে কোন প্রকার হেতু নাই, উহা স্বীকার 
করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মহত পূর্বহৃত্রের দ্বারা “অন্বর” এবং পরন্ত্রের দ্বারা 
“ব্যতিরেক” নিনধপণ করিয়া ছুই স্থত্রে এক বাক্যে "অন্থরব্যতিরেকী” হেতুরই নিরূপণ 
করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারেরও তাহাই মত কারণ, ভাষ্যকার “কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি, 
নেত্যুচ্যতে” এই কথার দ্বারা এই সূত্রের অবতারণা করিয়। পূর্বহত্রের সহিত এই স্ুত্রের 
একবাক্যভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উ্ত় স্থত্রে তিনি হেতৃবাক্যের একই প্রকার উদাহরণ 
বলিয়ছেন। তাহার প্রদর্শিত হেডুবাক্যটি দ্বিবিধ উদাহরণের যোগে “অন্বয়ব্যতিরেকী” | 
সুতরাং বুঝা বায়, ভাষ্যকার৪ একমাত্র “অন্বয়ব্যতিরেকী” হেতুই মহ্ধির সম্মত বলিরা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । 

জরস্ততট্ট এই মতের উল্লেখ করিয়া বলিরাছেন বে, “কেবলব্যতিরেকী” হেতু 'অবস্ঠ স্বীকার, 
নচেৎ আয্মা গ্রভৃতি পদার্থনাধন সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার পূর্বে ( অন্গমান-হুত্র ভাষো ) আত্মার 
অন্ুমানে “কেবলব্যতিরেকী” হেতুকেই আশ্রয় করিরাছেন, সুতরাং “কেবলব্যতিরেকী” হেতু 
ভাষ্যকারেরও সম্মত বলিরা বুঝা বার। তাঁহা হইলে এই স্থৃত্রের দ্বারা ভাষ্যকার সেই “কেবল- 
ব্যতিরেকী" হেতুরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতেই হইবে । ফলকথা, জয়স্তভট্র “কেবল- 
ব্যতিরেকী” হেতুর সমর্ধন করিয়া হেতুকে “অন্বয়বাতিরেকী” এবং “কেবলব্যতিরেকী” এই 
নামদ্বরে ছিবিধ বলিয়াছেন । “কেবলান্বরী” বা “অন্বরী” নামে কোন হেতু বা অনুমান মানেন 
নাই। বস্তুতঃ মহবি ছুই স্থত্রের দ্বারা একবোগে একপ্রকার হেতুর লক্ষণই বলেন নাই ৷ একমাত্র 
লক্ষণই তাহার বক্তব্য হইলে, তিনি এক স্ুত্রের দ্বারাই তাহা বলিতেন । মহষি অন্তত্রও ছুই 
সুত্রের দ্বারা একমাত্র লক্ষণ বলেন নাই। পরক্ত ভাষ্যকারের মতে হেতু যে দ্বিবিধ, ইহা নিগমন- 
হুত্রভাষ্যে স্পষ্ট আছে, সুতরাং ভাষ্যকার হেতুকে একপ্রকার বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা 
কখনই বলা বায় না। এবং নিগমন-হুত্রভাষ্যে ভাষ্যকার পৃক্ভাবে দ্বিবিধ হেতুবাক্যের প্রয়োগ 
প্রদর্শন করায়, তিনি যে একই স্থলে “অন্বয়ব্যতিরেকী” নামে একপ্রকার হেতুবাক্যই এখানে 
প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না) (নিগমনস্থত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )| ভাষ্যকার “অন্বয়- 
ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার কোন হেতু মানেন নাই, এ কথা পৃর্ব্বেই বল! হইয়াছে । জয়স্ত- 
ভষ্ট্রেব সবৃত্র ব্যাখ্যার বক্তব্য এই যে, হেতুপদার্থের লক্ষণ পক্ষে সুত্রে পঞ্চমী বিভক্তির সম্যকৃ 


২৬২ স্যাঁয়দর্শন [ ১অ০, ১আ” 


সংগতি হয় না। পরন্ত প্অবয়ব* প্রকরণবশতঃ এখানে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই 
মহরির মুখ্য বন্তব্য, সুতরাং এই ছই স্ত্রের ছার! প্রকরণান্ুসারে হেতুবাক্যের লক্ষণই মুখ্যতঃ 
বুঝিতে হইবে । তাহাতে হেতুপদার্থের স্বরূপ এবং ভেদও বুঝা যাইবে। প্রাচীন স্তায়াচাধ্য 
উদ্যোতকরও হেতুবাক্যের লক্ষণ পক্ষেই স্থতরার্থ বর্ণন করিয়া ইহার দ্বারাই হেতুপদার্থের স্বরূপও 
গরকটিত হইয়াছে, ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। হেতুবাক্যে যে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়, 
ওঁ পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই দেখানে হেতুপদার্থের হেতুত্ব বা জ্ঞাপকত্ব বুঝা যায়। পঞ্চমী বিভক্তির 
এপ অর্থে “নিরূঢ়লক্ষণা” থাকায় হেতুবাক্যে পঞ্চমী বিভক্তিরই প্ররোগ করিতে হইবে । 

“তত্বচিস্তামণি”কার গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, হেতুবাক্যস্থলে সর্বত্র হেতুবোধক শব্দের হেতুজ্ঞানে 
লক্ষণাই বাদীর অভিপ্রেত। কারণ, হেতুপদার্থের জ্ঞানই বস্তুতঃ অন্ুুমানে হেতু হইয়া থাকে। 
হেতুপদার্থ অনুমানের হেতু হয় না। স্বৃতরাং পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ যে হেতুত্ব, তাহাতে হেতু- 
পদার্থের অস্বর সম্ভব নহে বলিয়া, হেতুবোধক শবের দারা লক্ষণার সাহায্যে হেতুজ্ঞান বুঝিতে 
হইবে এবং পঞ্চমী বিউক্তির দ্বারা সেখানে জ্ঞাপ্যত্বগ বুঝিতে হইবে । যেমন “পর্বতো 
বন্ধিমান্” এইবপ প্রতিজ্ঞার পরে পধৃমাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য বলিলে, সেখানে “ধূম” শবের ছারা 
বুঝিতে হইবে__ধুমজ্ঞান। পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে-_ক্তাপ্যত্ব, ধূমজ্ঞান বির জ্ঞান 
জন্মার, এ জন্য ধূমজ্ঞানটি জ্ঞাপক, বহি তাহার জ্ঞাপ্য। তাহা হইলে পূর্বোক্ত গ্রতিজ্ঞাবাক্য ও 
হেতুবাক্যের মিলনে উহার দ্বারা বুঝা যাইবে _পধুমজ্ঞানের জ্ঞাপ্য থে বহি, দেই বহ্ধিবিশিষ্ 
পর্বত” । দীধিতিকার রবুনাথ শিরোমনি প্রতিজ্ঞা পঞ্চাবযবের মিলনে একটি বিশিষ্ট অর্থের 
বোঁধ জন্মে, এই প্রাচীন মত স্বীকার না করিলেও প্প্রতিজ্ঞা” ও *হেতুবাক্যেশর একবাক্যত৷ 
ক্প্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত তিনি হেতুবাক্যস্থ হেতুবোধক শব্দের হেতুজ্ঞানে লক্ষণা 
স্বীকার করেন নাই) তিনি গঙ্গেশের এ মতের অপরিহার্ধ্য অন্ুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
রবুনাথ নব্য মত বলিয়া নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন হেতুবাক্যস্থ পঞ্চমী বিতক্তিতেও 
লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে, তখন এঁ পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই লক্ষণার সাহায্যে “জ্ঞানজ্তাপ্যত্"রূপ 
অর্থ বুবিয্না “প্রতিজ্ঞা” ও “হেতুবাক্যে্র মিলনে পূর্বোক্ত প্রকার বোধ হইতে পারে । সুতরাং 
সর্বত্র হেতুবাক্যন্থ পঞ্চমী বিতক্তিতেই *্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব"রূপ অর্থে লক্ষণা বুঝিতে হইবে । হেতু- 
বোধক শবের দ্বার! হেতুপদার্থ ই বুঝিতে হইবে 1 

প্রাচীন মতে সর্ধত্র হেতুবাক্যস্থ পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ হেতুত্ব বা সাবনত্ব। উহার ফলিতার্থ-_ 
জ্ঞাপকত্ব। এ জাপকত্বের সহিত হেতুপদার্থ ও সাঁধ্য ধর্মের সম্বন্ববিশেষে অন্থয় বোনই প্রাচীন- 
দিগের সম্মত) নৃতিরাং “ধূমাৎ” এইরূপ বাক্যের দ্বারা ধূমনরূপ হেতু পদার্গের যে জ্ঞাপকত্ব, তাহা 
বুঝা যায়, অর্থাৎ পধুম জ্ঞাপক” ইহা বুঝা বাঁর। তাহাতেই মধ্যস্থের জিজ্ঞাস! নিবৃত্তি হয়) 
ভ্ঞাপকত্ব বলিতে এখানে জ্ঞানজনক জ্ঞানের বিষ্যন্ব। সুতরাং উহা হে পদার্থেই থাকে। 


১। হেতুত্বাদৌ পঞ্চমী লাক্ষপিকী ।__নবয়বদীধিত্তি। হেতুত্বং জাপকত্বং আদিনা জাপাতদেঃ পরিগ্রহঃ__ 
জাগদীশী। 








৩৬ স্থৃগ ] বাগ্স্যায়ন ভাষ্য ২৬৩ 


ভাষ্যকারের প্রদর্শিত “উৎপতিধন্ধবকত্বাৎ” এই বাক্যের দ্বারা উৎপতিধর্্মকত্ব জ্ঞাপক, ইহা 
বুঝা বার | ৩৫৭ 


সুত্র। সাধ্যসাধর্ম্যাস্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্‌ ॥৩৩॥ 


অনুবাদ। সাধ্যধন্্মীর সহিত সমানধর্্ম প্রযুক্ত সেই সাধ্যধন্মীর ধর্ম 
যেখানে বিদ্যামান থাকে, এমন দৃষ্টান্ত পদার্থের বৌধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ, 
€( সাধন্ম্যোদীহরণ-বাক্য )। 


বিবৃতি। যে ধর্শবিশিষ্ট বলিয়! যে ধর্মকে অনুমানের দার! বুঝাইতে হইবে সেই ধর্মমবিশিষ্ট 
দেই ধর্দ্মীকে বলে প্সাধ্যধর্্ী” এবং সেই ধঙ্্ীতে সেই ধর্মমটিকে বলে “দাধ্যধন্ম্” । “সাধ্য” 
বলিলে এই সাধ্য ধর্মী অথবা! এই “দাধ্যধন্পকে বুঝিতে হইবে । যেমন নৈয়ায়িক শব্দবরূপ 
ধর্্ীকে অনিত্যত্বরূপ ধর্মমবিশিষ্ট বলিয়া অনুমানের দ্বারা বুঝাইতে গেলে, সেখানে অনিত্যত্ববিশিষ্ট 
শব্দই নৈয়ারিকের প্পাধ্যধর্মী” এবং এ অনিত্যন্ব ধর্দহি “সাধ্যধন্খর” | নৈয়ায়িক প্রথমতঃ 
(১) “শব্দ অনিত্য”, এই কথার দ্বারা এ সাধ্যধর্মীকে প্রকাশ করিবেন। উহাই তাহার 
“সাধ্যনির্দেশ”, উহ্ারই নীম প্প্রতিজ্ঞা” ৷ পরে শব্ধ অনিত্য অর্থাৎ শব্ধে অনিত্যত্ব ধর্ম আছে, 
তাহার জ্ঞাপক কি? এই প্রগ্নান্সারে নৈয়াপ্িক বলিবেন,_-€২) উতৎপত্ভিধর্শকত্ব জ্ঞাপক, অর্থাৎ 
উতৎপত্তিধর্্কত্ববূপ ধর্মটি শব্দে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক। নৈয়ারিকের এই দ্বিতীয় বাক্যই 
(উৎপন্ভিধর্ম্মকত্ব জ্ঞাপক ) তাহার হেতুবাক্য। 

যে সকল পদার্থের উৎপন্তি হয়, উৎ্পন্তি তাহাদিগের ধর্ম । স্থতরাং সেই সকল পণীর্ঘথকে 
“উৎপত্তিধন্্মক” বলা যায়। তাহা হইলে সেই সকল পদার্থে “উতপত্িধর্্মকত্ব” নামে ধর্ম আছে, 
এ কথাও বলা যায়। নৈয়ার়িকের বক্তব্য এই যে, যে পদার্থ উৎপত্বিব্্নক অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি 
হয়, তাহা অনিত্য পদার্থ। শবের যখন উৎপত্তি হয়, তখন শব্ও অনিত্য পদার্থ, শব্দ কখনই 
নিত্য পদার্থ হইতে পারে না। উৎপত্তি হইলেই যে সে পদার্থ অনিত্য হইবে, তাহা বুঝিব 
কিরূপে? এজন্য নৈয়া়িক শেষে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন । নৈয়ায়িক বলিবেন যে, (৩) দ্যাহা 
উত্পত্িধন্নক, তাহা অনিত্য ; যেমন স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য” | নৈয়ার়িকের এ কথার তাৎপর্য্যার্থ 
এই যে, যে সকল পদার্থের উত্পন্তি হর, সেগুলিকে ত অনিত্যই দেখা যায়। এ যে কুস্তকারগণ 
স্থালী প্রসৃতি (হাঁড়ী কলপ প্রস্তুতি) প্রন্তত করিতেছে, এগুলি কি নিত্য পাঁদর্থ? ধরগুলি ত 
সর্বপন্মত অনিত্য পদার্থ। উহাদিগের উৎপত্তি হইতেছে, স্থৃতরাং উহারা উৎপত্বিধর্্মর | 
তাহা হইলে এ সকল ছৃষ্টান্তেই বুঝা গেল যে, উতপক্তিধর্ম্ক হইলেই দে পদার্থ অনিত্য হইবে। 
অর্থাঙ উৎপতিধর্্কত্ব সাধন এবং অনিত্যত্ব তাহার সাব্যধর্ম, ইহা এ সকল দৃষ্টান্তেই বুঝা 
গিয়াছে । নৈরায়িকের এঁ তৃতীয় বাক্যের নাম “উদ্াহরণ-বাক্য” | এই স্থলে *উৎপত্ভিধর্মকত্ব” 
এই বর্ধটি নৈরায়িকের সাধ্যধন্মী অনিত্য শব্দ এবং স্থালী প্রসৃতি দৃষটা্ত_এই উভয়েই আছে; 
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কোন নিত্য পরার্থে নাই, এ জন্য এ ধর্ম সাধ্যবর্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের “পাধশ্্য” বা সমান 
ধর্ম। এ উৎপত্তিষর্মকত্বরূপ সীধরধ্য গ্বুক্ত অর্থাৎ এ ধর্দটি আছে বলিয়া, স্থালী প্রত্ৃতি দৃষটান্তে 
অনিত্যত্ ধর্ম বিদ্যমান আছে । ফলিতার্ঘ এই যে, এ উৎপত্তিধর্বকত্ব থাকিলেই দেখানে অনিত্যন্ 
ধর্ম বিদ্যমান থাকে, ইহা এ স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বুঝা গিয়াছে; তাহা হইলে এ দৃষ্টান্তের 
বোধক পূর্বোক্ত প্রকার তৃতীয় বাক্য নৈয়ায়িকের “উদাহরণ-বাক্য” হইবে। এ উদাহরণ-বাক্য 
পূর্বোক্তরূপ সাধশ্য-পরবুক্ত বলিয়া উহাকে বলে “দাধর্থ্োদাহরণ-বাক্য।” 

ভাষ্য । জাধ্যেন সাধন্ম্যং সমানধর্্মতা, সাধ্যসাধর্ম্যাৎ কারণাৎ 
ততবর্ভাবী দৃষ্টান্ত ইতি । তত্য ধর্থস্দব্মঃ । তন্, সাধ্যস্ত। সাধ্যঞ্চ 
দ্বিবিধং,_ধর্ষ্িবিশিফটো বা ধর্ম্ঃ শবদস্তানিত্যত্বং ধর্্মবিশিফটো বা ধন্মা, 
অনিত্যঃ শব্দ ইতি। ইহোত্বরং তদ্গ্রহণেন গৃহত ইতি। কন্মাত? 
পৃথগ ধর্্মবচনাৎ | ততধনস্ত ভাবস্তদবর্্ভাবঃ) স যন্মিন্‌ দৃষ্টান্তে বর্ততে স 
দৃ্টান্তঃ সাধ্যসাধর্দ্যাদুৎপত্তিধর্শমকত্বাৎ তত্্মভাবী ভবতি, স চোঁদাহরণ- 
মিষ্যতে। তত্র যছুৎপদ্যতে তছুৎপত্তিধর্ম্মকং, তচ্চ ভূত্ব] ন ভবতি 
আত্মানং জহাতি নিরুধ্যত ইত্যনিত্যম। এবমুৎপত্ভিধর্্মকত্বং সাঁধন- 
মনিত্যত্বং সাধ্যং, সোহয়মেকস্মিন ছয়োদ্র্ময়োঃ সাধ্যপাধনভাঁবঃ 
সাধর্সযাদৃব্যবস্থিত উপলভ্যতে, তং দৃষ্টান্তে উপলভমানঃ শব্দেই- 
প্যনুমিনোতি, শব্দোহপ্যুৎপতিধর্ন্ কত্বাদনিত্যঃ স্থাল্যাদিবদিতি। 

উদাহিয়তে তেন ধর্্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাব ইত্যুদাহরণমূ। 


অনুবাদ। সাধ্যধর্্মীর সহিত অর্থাৎ যে ধশ্মীকে কোন ধর্ম্মবিশিষউ বলিয়া 
অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই ধম্মীর সহিত সাধন্ম্য কি না--সমান-ধর্মতা 
অর্থাৎ সমান ধর্্ম। সাঁধ্যসাধর্ম্যরূপ প্রয়োজকবশতঃ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাধ্যধম্মীর 
সমান ধর্দ্টি আছে বলিয়া, সেই সাধ্যধন্মীর ধর্্মটি (সাধ্যধর্্মটি ) যেখানে বিদ্যমান 
আছে, এমন পদার্থ দৃষ্টান্ত হয়। ( প্তদ্ম্্ভাবী” এই সৃত্রোক্ত বাক্যের পদার্থ ধর্ণন- 
ূরববক ব্যাখ্যা করিতেছেন )। তাহার ধর্ম “তদবদ্্”। তাহার কি না__সাধ্যের 
অর্থাৎ পূর্বধা্ত সাধ্যধর্মীর। সাধ্য” কিন্তু দ্িবিধ, (১) ধর্ম্িবিশিষ ধর্ম অর্থাৎ 
কোন ধর্মিগত কোন ধর্ম, (যেমন) শব্দের অনিত্যত্ব অর্থাৎ শব্দরূপ ধর্ষ্মিগত 
অনিত্যন্থধন্্ম। (২) অথবা ধর্্মবিশিষ$ট ধ্মী (যেমন) অনিত্য শব্দ অর্থাৎ 
অনিত্যন্বরূপ ধর্বিশিষ্ট শব্দরূপ ধর্মী। এই সূত্রে “তত” শব্দের দ্বার! উত্তরটি 
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অর্থাৎ শেষোক্ত ধর্মবিশিষ্ট ধন্মিরূপ সাধ্য বুঝা যায়। (প্রগ্ন) কেন? (উত্তর) 
“ধর্ম” শব্দের পৃথক্‌ উল্লেখবশতঃ। অর্থাৎ সূত্রে “তদ্বন্্মভাবী” এই স্থলে *তৎ৮ 
শব্দের দ্বার! যদি সাধ্য ধর্ম্ম বুঝানই মহধির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আর 
“্ম্ম” শব্দ পৃথক্‌ বলিতেন না, “তর্ভাবী” এইরূপই বলিতেন। তন্ধর্ম্নের ভাব 
প্তদ্বম্মাভাব”। তাঁহ। অর্থাৎ সেই সাধ্যধম্মার ধর্ম ষে সাধ্যধর্শ্, তাহার ভাব কি ন! 
-বিদ্যমানতা যে দৃষ্টান্ত পদার্থে আছে, সেই দৃ্টান্ত (প্রদর্শিত স্থলে ) উত্পপত্ি- 
ধর্্মকত্বরূপ সাধ্যসাধন্ম্য প্রযুক্ত “তদ্বন্মভাবী” মাছে । ( অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে স্থালী 
প্রভৃতি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্্মকত্বরূপ ধর্্ম আছে, উহা। সাধ্যধন্ম্মী অনিত্য শব্দও আছে, 
স্থৃতরাং এ ধশ্মটি শব্দ ও স্থালী প্রভৃতির সমান ধর্ম এবং এ ধর্্মটি থাকিলেই 
সেখানে অনিত্যত্ব-ধণ্্ম থাঁকে, ইহা স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টীন্তে বুঝা! গিয়াছে । এ জন্য 
পূর্বেধান্ত উৎপন্ভিধ্্মকত্বরূপ সমান ধর্দ্ প্রযুক্ত স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত “তদ্বঘ্মভাবী” 
অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত সাধ্যধন্মীর ধর্ম যে অনিত্যন্ব, তাহার ভাব কি না-_বিদ্যমানতা এ 
দৃষ্টান্তে আছে )। তাহাই অর্থাৎ তাৃশ দৃষ্টীস্তবৌধক বাঁক্যাবিশেষই উদাহরণ 
বলিয়া অর্থাৎ “সাধর্দ্যোদীহরণ বাক্য” বলিয়া৷ অভিপ্রেত হইয়াছে । 

সেই স্থলে অর্থাৎ প্রদর্শিত স্থলে যাহা উত্পন্ন হয়, তাহা উৎপত্ভিধন্্মক, তাহা 
বিদ্যমান থাকিয়া অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বেবও ষে কোনরূপে বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন 
হয় না ( এবং ) আত্মীকে অর্থাৎ নিজের ্বরূপকে ত্যাগ করে, নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ 
অত্যন্ত বিনষ্ট হইয়! যায়; তাহার কোনরূপ সত্তা থাকে না, এজন্য অনিত্য। 
এইরূপ হইলে উৎপত্রিধর্ম্মকত্ব হেতু, অনিত্যত্ব সাধ্যধন্মম। ধর্ম্দ্ধয়ের অর্থাৎ 
অনিত্যত্ব এবং উৎপত্তিধন্্মকত্ব এই দুইটি ধর্মের দেই এই সাধ্য-সাধন-ভাব 
সাধশ্শ্ প্রযুক্ত ব্যবস্থিত বলিয়া! এক পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে উপলব্ধি করে। 
তাহাকে অর্থাৎ এঁ দুইটি ধর্মের পূর্বোক্ত সাধ্যসাধন ভাবকে দৃষ্টান্ত পদার্থে 
উপলব্ধিকরতঃ শব্দেও অনুমান করে। (কিরূপ অনুমান করে, তাহা বলিতেছেন ) 
শব্দও উতৎপত্তিধন্্নক বলিয়া! স্থালী প্রভৃতির ন্যায় ( হাঁড়ী কলস প্রভৃতি উৎপত্বি- 
ধর্দ্মক বন্তর ন্যায় ) অনিত্য। 

তাহার দ্বারা অর্থাৎ সেই বাক্যবিশেষের দ্বার ধর্্মদ্বয়ের সাধ্যসাধন-ভাৰ 
উদাহৃত ( প্রদর্শিত ) হয়, এজন্য *উদীহরণ” অর্থাত উদাহরণ” শব্দের এইরূপ 
বুতপত্তিলভ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, উহীর দ্বারা বুঝিতে হইবে_উদীহরণ-বাঁক্য এবং 
উহার দ্বারাই উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। 
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টিগ্নী। 'প্রতিজ্ঞাপ-বাক্যের পরেই “হেতুস্-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া সেই হেতু পদার্থে 
সাধ্য ধর্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা৷ আবশ্ঠক। কারণ, যাহা সাধ্যধর্থের ব্যাপ্ডিশুন্ত বা ব্যভিচারী 
পদার্থ, তাহা হেতু হয় না। এ ব্যাপ্তি প্রদর্শন উদাহরণ-বাক্য ব্যতীত হয় না, এ জন্য মহর্ষি হেতু- 
বাক্যের লক্ষণের পরেই ক্রমপ্রাপ্ত “উদবাহরণ-বাক্যের” লক্ষণ বলিয়াছেন । “উদাহরণ” শবে 
্বারা দৃষ্টান্ত পদার্গও বুঝা যার) কিন্তু এখানে “উদাহরণ” শবের দ্বারা “উদ্াহ্রণ-বাক্য” বুঝিতে 
হইবে । কারণ, মহষি “উদাহরণ” নামক তৃতীয় অবয়বের লক্ষণই এই সুত্রের দ্বার! বলিয়াছেন । 
“অবয়ব” বাক্যবিশেষ, স্থতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ “অবয়ব” হইতে পারে না। যে বাক্যের দ্বারা 
ছুইটি ধর্মের সাধ্যাধন-ভাব উদাহৃত অর্গাঙ প্রদর্শিত হয়, এইরূপ বু[ৎ্পত্ভিসিদ্ধ “উদাহরণ” 
শব্দের দারাই সুত্রে “উদীহরণ” নামক তৃতীয় অবয়বের সামান্য লক্ষণ স্ৃচিত হইয়াছে। 
তাই ভাষ্যকারও সর্বশেষে সৃত্রোক্ত “উদাহরণ” শবের পূর্বোক্ত ব্যুৎপন্তি প্রদর্শন করিয়া, মহধি- 
স্থচিত উদ্দীহরণ-বাক্যের সীমান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন ৷ এই উদাহরণ-বাক্য দ্বিবিধ ;_- 
“সাধন্মে্োাদাহরণ” এবং পবৈধর্্যাদাহরণ” | উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী স্যায়াচার্যযগণ বথাক্রমে 
ইহাকেই বলিয়াছেন -_“অন্থয়ী উদাহরণ" এবং প্বাতিরেকী উদাহরণ” | উদাহরণের দ্বিবিধত্ব 
বিষয়ে সকলেই একমত | “হেতু”কে ত্রিবিব বলিলেও “উদাহরণকে” কেহই ত্রিবিধ বলেন 
নাই। উদাহরণ-বাক্য-বোধ্য দৃষ্টান্ত পদার্থও পূর্বোক্ত প্রকারে দ্বিবিধ। দৃষ্টান্ত পদার্থ কাহাকে 
বলে, মহর্ষি তাহা পুর্বে বলিয়াছেন । এখানে সেই দৃষ্টান্ত-বোধক বাক্যবিশেষকেই “উদাহরণ-বাক্য” 
বলিয়াছেন) দৃষ্টা্ত পার্থ কখনই উদাহরণ-বাক্য হইতে পারে ন।, মহষি তাহা বলিতে পারেন না, 
সুতরাং স্থত্রে “দৃষ্টান্ত” শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে-দৃষ্টাস্তবোধক বাক্য । প্রাচীন ভাষায় এইরূপ 
লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যায়। উদ্যোতকর প্রভৃতিও এখানে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
মহষি এই স্থত্রের দ্বারা "সাধর্থে্যোদাহ্রণ”-বাক্যের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন । কিরূপ দৃষ্াত্ত-বোধক 
বাক্যবিশেষ “সাধন্সের্যাদাহরণ” হইবে, তাহা বলিবার জন্য মহধি বলিয়াছেন-_“সাধ্যসাধন্থর্যাৎ 
তঙবর্মতাবী দৃষ্টান্ত | ভাষ্যকার “সাধ্যেন সাধন্্যং" এই কথার দ্বারা সংক্ষেপে এ দৃষ্াস্তের 
ব্যাখ্যা করিয়া শেষে স্বপদ বর্ণনার দ্বারা স্থৃত্রের বিশদার্থ বর্ণন করিয়াছেন । 

যাহা অন্ত্রমানের দ্বারা সাধন করিতে হইবে, তাহাকে বলে প্সাধ্য"।' শব্দগত অনিত্যত্ব 
ধর্মও পসাধ্য” হইতে পারে, আবার অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দও সাধ্য হইতে পারে। শব্দ সিদ্ধ 
পদার্থ হইলেও অনিত্য বলিয়! সর্বপিদ্ধ নহে। কারণ, মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য পদার্থ বলিয়। 
দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন । নৈয়াপ্িক মীমাংসকের সহিত বিচারে শব্দকে অনিত্য বলিয়া সাধন করিতে 
গেলে, অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দকেও “পাধ্য* বলা যায়। মহ্র্ি প্রায় সর্বত্রই এই অভিপ্রায়ে 
*সাধ্যধর্মাবিশিষট ধর্ম” অর্থে ই "সাধ্য" শবের প্রশ্নোগ করিযপা গিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে 
"সাধ্যটকে দ্বিবিধ বলিয়া অর্থাৎ, কোন ধর্শিগত ধর্ম, অথবা সেই ধর্মবিশিষ্ট সেই ধর্্ী, এই 
উভয় অর্থে ই “সাধ্য” শবের প্রয়োগ হয় বলিয়া মহধির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই 
স্থত্রে “সাধ্য” শৰোর দ্বারা ধর্মবিশিষ্ট ধর্থিরূপ সাধ্যকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, উৎপত্বি- 
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ধর্মকত্ব প্রসৃতি হেতু পদার্থ তাহারই সাধন্ধ্য হইতে পারে, সাধ্যধর্মের সাধন্দ্য হইতে পারে না ? 
কোন স্থলে হইলেও সেইরূপ সাধন্দ্য এখানে বিবক্ষিত নহে। যে ধর্মীকে কোন ধর্মমবিশিষ্ট 
বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই ধর্্ীর সহিত দৃষ্টাত্ত পদার্থের যেটি সমান ধর, তাহাই 
এখানে পসাধ্যসাধন্ম্য” | ফলিতার্থ এই যে, কেবলমাত্র সাধ্যধন্মীর সহিত দৃ্ন্ত পদার্থের যাহা 
কেবগ মাত্র সাধন্ম্য (বৈধন্দ্য নহে), তাহাই এই স্থত্রে “সাধ্যসাধন্ত্য” ৷ এখানে সাধ্য” শবের 
দ্বারা যদি ধণ্সিরূপ সাধ্যই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে পত্বন্মতাবী” এই স্থলে “তৎ” শের দ্বারা 
পূর্বোক্ত ধর্মিরূপ সাধ্যই বুঝিতে হইবে? কারণ, “তং” শব্ষের দ্বারা পূর্বোক্ত পদার্থ ই বুঝিতে 
হয়] উদ্যোতকর প্রভৃতি এইরূপ যুক্তির দ্বারা স্ৃত্রোন্ত “তং” শের অর্থ নির্ধারণ করিলেও 
যদি কেহ পরবর্তী বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির স্তায়১ "সাধন্ম্য” শব্দের অন্যরূপ অর্থের ব্যাখ্যা 
করিয়া, এখানে “সাধ্য” শের দ্বারা সাধ্যধর্মেরই ব্যাখ্যা করেন এবং “তদ্বর্মভাবী” এই স্থলে 
“তন্বন্মা” শব্দের দ্বারা তাহার ধর্ম না বুঝিরা, সেই সাধ্যরূপ ধর্মকেই বুঝেন এবং সেইরূপ 
ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে সে ব্যাথা সংগত নহে, এত দূর চিন্তা করিয়া ভাষ্যকার একটি 
বিশেষ যুক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের সে বুক্তির মন্মন এই বে, বদি স্থত্রে “তত” 
শবের দ্বারা সাধ্যধর্শই মহধির বিবক্ষিত হইত এবং পূর্ববর্তী “সাধ্য” শব্দের দ্বারাও সাধ্যধর্মই 
বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে আর প্রর্শ” শবের পৃথক উল্লেখ করিতেন না। “তদ্ভাবী” 
এইরূপ কথ! বলিলেই মহষির বন্তব্য বলা হইত। মহধি যখন “তদ্ভাবী” না বলিয়! “তদ্বন্ভাবী” 
এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়, “তং” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্্ীই তাহার বিবক্ষিত। 
“ত্বন্্” বলিতে সেই সাধ্যধর্মীর ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্্ম । “তদ্বন্্র” বলিতে সেই সাধ্যরূপ ধর্ম 
বুঝিলে, সে পক্ষে প্ধর্ম” শবের প্রকৃত সার্থকতা থাকে না, ইহাই ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য। 
এখানে ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা মহষি যে সাধ্যধর্্নকেও “সাধ্য” বলেন অর্থাৎ তাহার 
“সাধ্য” শবের দ্বারা সাধ্যবর্্ম অর্থও কোন স্থলে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, ইহা ভাষাকারেরও মত 
বলিয়৷ বুঝা যায়। তাহা না হইলে এখানে ভাষ্যকার মহষি-থত্রোক্ত “তৎ” শবের দ্বারা ধর্মিরূপ 
সাধ্যই বুঝিতে হইবে, এই কথা! বলিতে এবং তাহার হেতু দেখাইতে গিয়াছেন কেন? যাহার 
দ্বারা অর্থ গ্রহণ হয়, এইরূপ বু[ৎপন্ভিতে প্রাচীনগণ শব্দ অর্পে "গ্রহণ" শব্দের প্রয়োগ করিতেন । 
ভাষ্যে “তদ্গ্রহণ” শবের দার! বুঝিতে হইবে তৎ শব্দ ) 

এখন মূল কথা এই যে, কেবলমাত্র সাধ্যধস্মীর সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের যাহা কেবলমাত্র সাধন 
(বৈধশ্ম্য নহে), তাহাই স্ৃত্রোক্ত “সাধ্যনাধন্ম্য” শবের স্বারা বুঝিতে হইবে। প্রদর্শিত স্থলে 
অনিত্যত্বরপে শব্দই সাধ্যবধস্টী) স্থালী প্রত্ৃতি সর্বসম্মত অনিত্য পদার্থগুলি দৃষ্টান্ত । এ 
সকল পদার্থের উৎপত্তি মীমাংসকও মানেন। নৈয়ায়িক শবের উত্পন্তি স্বীকার করেন। 
নৈয়ারিক বহু বিঢার দ্বারা শবের উৎপত্তি দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে “উৎপত্তিধর্মবকত্ব” 


১। সাধানাধর্্যাৎ সাঁধাসহচরিভ-ধর্শ'ৎ প্রকৃতসাধনাদিত্যর্থঃ। তং সাধারূপং ধর্মং ভাবন্কতি, তখ।চ সাধন" 
বন্ত'প্রযুজ-ধাবন্তাম্চারকে ইলছনঃ আম) লাধ্বশাস্থীপ্বর্রকোদাইরণজিততি যাস বিদ্বলাথবুত্তি। 
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ধর্ম প্রদর্শিত স্থলে সাধ্যধর্্ীর ।সহিত দৃষ্টান্ত পদার্থের সমান ধর্ম । স্থালী গ্রত্থতি অনিত্য 
কোন পদার্থে এর ধর্মের অভাবও নাই; সুতরাং .উৎপত্তিধর্মকত্ব ধর্মটি প্রদর্শিত স্থলে সুত্রোন্ত 
পনাধ্যসাধন্্য” ভইয়াছে। এ উতপতিধর্শাক বলিয়া স্থালী গ্রতৃতি ভ্রব্যে৪ও অনিত্যত্বধন্ম 
বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ উৎপন্ধিধন্ম্‌ক হইলেই গেখানে অনিত্যন্বপর্্ম বিদ্যমান থাঁকে, ইহা স্থালী 
গভৃতি দ্রব্যে বুঝা গিয়াছে। তাহা হইলে এখানে প্র স্থালী প্রভৃতি দৃষ্াস্তকে স্ুত্রোক্ত *সাধ্য- 
সাধশর্যপ্রযু্ত তত্ব্ভাবী” বলা যাইতে পারে। এ্ররপ স্থালী প্রত্ৃতি তৃ্ান্তের বৌধক বাক্য- 
বিশেষই এখানে ুত্রানুসারে “দাধর্মে্যোদাহরণ-বাক্য” হইবে । 

তাৎপর্ধ্যটাকাকার বনিয়াছেন যে, যে বাক্যে সাধ্যসাধরশ্ প্রযুক্ত “তত্বন্রভাবিত্ব” প্রদর্শিত 
হয়, বাঁক্যই “সাধর্শে্যাদাহরণ-বাক্য” হইবে, এরূপ বাক্য না হইলে হইবে না, ইহাই স্থত্রে পঞ্চমী 
বিভক্তির দ্বারা স্চিত হইয়াছে । পঞ্চমী বিভক্তির ছ্বারা এখানে প্রযোজকত্ব অর্থ ই বুঝিতে 
হইবে । পসাধ্যসাধন্ম্যাং” এই কথার অর্থ সাঁধ্যসাধন্্য প্রযুক্ত। এই প্রযোজকতা কি? 
তাহা ভাবিয়া বুঝ! উচিত। তাত্পর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, উহার ফলিতার্থ এখানে ব্যাপ্যতা 
তাহা ভিন্ন আর কোন অর্থ এখানে সংগত হয় না। তাহা হইলে বুঝা! গেল, সাধ্য-সাধর্শযটি 
ব্যাপ্য। প্ররুত স্থলে উৎপত্তিধর্মনকত্বই “দাধ্যসাধন্ম্য” বলিরা গৃহীত হইয়াছে । অনিত্যত্ব- 
ধর্মটি তাহার ব্যাপক । অনিত্যত্বই প্রকৃতস্থলে সাব্যপন্্ীর ধর্ম অর্থা সাধ্যবর্ম ॥ সাঁধ্যধর্মের 
ব্যাপ্য না হইলে তাহা হেতুপদার্থ ই হয় না। “যাহা যাহা উৎপভতি-ধর্মাক, তাহা অনিত্য,_যেমন 
স্থালী প্রভৃতি”, এইরূপ বাক্যের দ্বারা উৎপতিধর্শকত্ব ধন্দ্টি অনিত্ত্ব ধর্মের ব্যাপ্য, অনিত্যত্থ 
ধর্ম তাহার ব্যাপক, ইহা অর্থাৎ এ ধশ্দ্য়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব প্রদর্শিত হর, এ জন্ এরূপ বাক্য 
“সাধন্ষ্োদাহ্রণ-বাক্য” হইবে। শ্থত্রে “সাধ্যসাধন্ত্যাৎ্” এবং “তদ্ম্মাভাবী” এই ঢুইটি কথার 
দ্বারা সাধনশৃন্ট পদার্থ এবং সাঁধাধর্শশৃষ্ঠ পদার্থ এবং যেখানে দাধনও নাই, সাধ্য ৪ নাই, এমন পদার্থ 
দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহা সুচিত হইয়াছে। দে সকল পদার্থ দৃষ্টাত্তরূপে উল্লেখ করিলে, তাহ! 
“দৃষ্টাস্তাভাস” হইবে, “দৃষ্টান্ত” হইবে না, সুতরাং সেই সকল পদার্ঘবোধক বাক্যবিশেষ প্রয়োগ 
করিলে তাহা "উদ্দাহরণাভীস” হইবে, “উদাহর্ণ-বাক্য” হইবে না। এই সুত্রে “তত্বন্মভাবী” এই 
কথার ব্যাখ্যায় প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল।১ উদ্যোতকরের চরম ব্যাধ্যান্ুারে তাৎপর্য 
টাকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তন্ধন্মররূপ ভাব পদার্থ বেখানে বিদ্যমান আছে, তাহাই “তত্র 
ভাবী” 1 উদ্যোতকর এ স্থলে “ভাব”শব্দের ছারা ভাব পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কেন, তাহারও 
কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষ্যকার কিন্তু সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই) তিনি বলিয়াছেন, 
তন্বর্দের ভাবই প্তদ্ধন্তাৰ”। “অপ” ধাতুনিষ্পন্ন “ভাব” শব্দের অর্থ এখানে বিদ্যমানতা | 
উদ্যোতকর এখানে ভাষোর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__-“স যন্মিন্‌দুষ্টান্তে ভবতি বিদ্যতে*। উৎপত্তি- 





১ পতদ্ধর্দ, ভাবরিতুং বোধয়্তুং শীলমহত” অর্থাৎ যাহা সাধা সাধর্্মারপ হেতু পদার্থ প্রযুক্ত সাধ্যধর্টের 
বৌধক, এইরপ প্র।টীন বাখা। উদো(তকর থগ্ুন করিয়াছেন। নবীন বৃত্রিকার বিশ্বনাথ কিন্ত এ ভাবেই বাখা 
করিয়াছেন । 


৩৭ স্মৃ* ] বাংস্যায়ন ভাষ্য ২৬৯ 


ধর্মকত্ব প্রযুক্ত স্থালী প্রভৃতিতে অনিত্যত্ব ধর্ম উৎপন্ন হয না! তাই উদ্যোতকর “ভবতি” এই 
কথা বলিয়া তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন _“বিদ্যতে”। অর্থাৎ উদ্যোতকর "ভবতি” এই স্থলে 
বিদ্যমানত| অর্থে ই “ভু” ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও শেষে এখানে “তত্ব্মাভাবী 
ভবতি” এইরূপ কথা লিখিয়াছেন) স্থতরাং বিদ্যমানতা অর্থে পভ” ধাতুর প্রষ্নোগ তিনিও 
করিয়াছেন। প্রাচীনগণ খঁরূপ প্রয়োগ করিতেন । 

উৎপতিৎর্্বক কাহাকে বলে এবং তাহা অনিত্য হয় কেন? অনিত্য বলিতে এখানে কি 
বুঝিতে হইবে? ইহা! বলিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
“উৎপভিধর্্ক” বলে। এরূপ পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না এবং উৎপত্তির পরে কোন 
দিন আত্মত্যাগ করে। আত্মত্যাগ করে, এই কথারই পুনর্ধ্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাহা নিরুদ্ধ 
হয় অর্থাৎ তাহার অত্যন্ত বিনাশ হয়। যাহা উৎপত্তির পূর্বে থাকে না৷ এবং উৎপন্ন হইয়্াও 
চিরকাল থাকে না, তাহাই এখানে অনিত্য বলিতে বুঝিতে হইবে । শব্দ উৎপত্তির পূর্বে 
কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না এবং শব্দের অত্যন্ত বিনাশ হয়, ইহাই শব্দ অনিত্য _-এই 
প্রতিজ্ঞার দ্বারা নৈয়ারিক প্রকাশ করিয়াছেন। উৎপন্তিধন্মক বন্তমাত্রই যখন উৎপত্তির পূর্বে 
থাকে না এবং কোন কালে তাহার বিনাশ হইবেই-ইহা নৈয়ান্সিকের সিদ্ধান্ত, তখন নৈয়ায়িক 
উৎপন্ভির্মরকত্ব পদার্থকে অনিত্যন্ব সাধনে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন | 

'আপন্তি হইতে পারে যে, “ধংস” নামক অভাবের উতপন্ভি হয়, কিন্তু তাহার ধ্বংস হইতে 
পারে না, স্থৃতরাং ভাষ্যকারে'ক্ত অনিত্যত্ব “ধ্বংদ" পদার্থে না থাকার, অনিত্যন্বের অন্ুমানে 
ভাষ্যকার “উতৎ্পন্তি-ধন্মকত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাঁ; কারণ, উহা! অনিত্যত্বের 
ব্যভিচারী । এতছুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, উৎপন্ভিধন্মক ভাব পদীর্থমাত্রই অনিত্য, ইহাই 
ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। বস্ততঃ প্রাচীনগণ উতপন্ি পদার্গের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে 
সেই উৎপত্তি কেবল ভাব পদার্থেরই ধর্ম হয়। বন্তর প্রথম ক্ষণে তাহার কারণের সহিত সমবায় 
সম্বন্ধই যদি এখানে “উৎপন্ভি” পদার্থ বলিরা ভাষ্যকারেন অভিপ্রেত হয়, তা হইলে উহা ধ্বংসে 
না থাকায় তাহার হেতু ব্যভিচাত্রী হয় নাই। 

প্রকৃত কষা এই যে, শন অনিত্যন্তের অগ্ুনানে 'উত্পন্তিণন্মকত্বাহ উরস হেত নহে] এ 
হেতুতে পূর্বোক্ত রূপ ব্যভিচারের আপত্তি করিয়া মহ্ষি গোতমই তাহার সমাধান করিয়াছেন 
এবং মহধি অন্ত হেতুরও উল্লেখ করিয়াছেন । যথাস্থানে তাহা প্রকর্টিত হইবে। (২ অঃ, 
২ আ$ ১৩1১৪1১৫ সুত্র দ্রষ্টব্য) 1৩৬ 


সুত্র। তদিপর্য্যয়াঘীবিপরীতম্‌ ॥৩৭॥ 
অনুবাদ। তাহার বিপর্যয় প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত সাধ্যধর্্ীর বৈধর্ম্য প্রযুক্ত 
বিপরীত € অত্ধদ্মৃভাবী ) দৃষটান্তও অর্থাৎ এরূপ বৈধর্ঘযদৃষটান্তের বোধক বাক্য- 
বিশেষও উদাহরণ € বৈধন্ষ্যোদাহরণ বাক্য )। 


২৭০ হ্যায়দর্শন [১অ* ১আৎ 

বিবৃতি যেখানে যেখানে হেতু আছে, সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্্ম আছে, ইহা যে ছৃষ্টাস্তে 
বুঝা যায়, অনুমানস্থলে সেই দৃষ্টান্তকে বলে “সাধর্থয দৃষ্টান্ত” এবং "অন্বযদৃষটাস্ত” | এরূপ 
ৃ্টাস্তের বোধক বাক্যবিশেষ হইবে “সাধন্ট্্যোদাহরণ-বাক্য” এবং যেখানে যেখানে হেতু নাই, 
সেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম নাই অথবা যেখানে যেখানে সাধ্যধর্ম নাই,সেই সমস্ত স্থানেই হেতু নাই, 
ইহা যে দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, অনুমানস্থলে তাহাকে বলে “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত” ও “ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত” | 
এরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষকে বলে “বৈধর্ে্াদাহরণ-বাক্য” | যেমন প্রদর্শিত স্থলে 
“যাহা যাহা উৎপন্তিধর্মক নহে, মেগুলি অনিত্য নহে-_যেমন আত্মা প্রভৃতি” এইরূপ বাক্য বলিলে 
তাহা “বৈধন্্যোবাহ্রণ-বাক্য” হইবে । এই স্থলে “উৎপত্তিধর্ম্মকত্‌” সাধ্যধস্্ী শবের সাধন্থ্য। 
তাহার অভাব অর্থাৎ “অনুত্পত্তিধর্্মকত্ব” সাধ্যধন্ট্মী শবের বৈধন্দ্য। উহা আত্মাদি নিত্য পদার্থে 
আছে, সেখানে সাধ্যবর্্ম অনিত্যত্ব নাই, তাহা হইলে এ স্থলে আত্মাদি দৃষ্াস্ত সাধ্যধন্মীর বৈধশ্য্য- 
রক্ত “বিপরীত” অর্থাৎ “ত্বম্মভাবী” নহে, “অতত্বন্মভাবী”। সুতরাং পররপ দৃষ্ান্তের বোধক 
বাক্যবিশেষ এ স্থলে “বৈধন্দে্যাদাহরণ-বাক্য” হইবে । 


ভাষ্য। দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং। সাধ্যবৈধন্ম্যাদতদ্বন্্মভাবী 
দৃষ্টান্ত উদ্াহরণমিতি। অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপতিধর্্মকত্বাৎ অনুশপত্তি- 
ধর্্মকং নিত্যমাঁআদি। সোহয়মাত্মাদিদৃষ্টীস্তঃ সাধ্য বৈধর্ম্যাদনুতপত্তি- 
ধন্মকত্বাদতদ্বদ্্মভাবী, যোহসৌ সাধ্যস্ত ধর্ম্দোহনিত্যত্বং, স তন্মিন্‌ ন 
ভবতীতি। অন্রাত্বাদৌ দৃষ্টান্তে উৎপতিধর্ম্মকত্বস্তাভাবাদনিত্যত্বং ন 
ভবতীতি উপলভমানঃ শব্দে বিপর্ধ্যয়মনুমিনোতি উৎপততিধর্শ্মকত্বস্ত ভাঁবা- 
দনিত্যঃ শব্দ ইতি । 


সাধর্দ্যোক্তস্য হেতোঃ সাধ্যসাধন্থ্যাৎ তদ্বর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমৃ। 
বৈধর্থ্যোক্তস্ত হেতোঃ সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্বন্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমৃ? 
পর্ববস্মিন্‌ দৃষ্টান্তে ফৌ তো ধর্ম সাধ্যসাধনভূতৌ। পশ্যতি, সাধ্যে২পি 
তয়োঃ সাধ্যসাধনভাবমনুমিনোতি । উত্তরম্মিন্‌ দৃষ্টান্তে যয়োধপর্ময়ো- 
রেকগ্তাভাবাদিতরস্যাভাবং পশ্ঠাতি, তয়োরেকম্ত ভাবাদতরস্ত ভাবং 








১) প্রচলিত সমস্ত ভাধা-পুস্তকেই এখানে প্তয়োরেকস্তাভাবাদিতরস্ঠ!ভাবং সাধ্যেইনুমিনোতি* এইরপ পাঠ 
আছে। এই গাঁঠ সংগত হয় না। একের ভীবপ্রযুক্ত অপরের ভাবকে অনুমান করে; ইহাই এখানে ভাষাকারের 
বক্তব্য এবং তাহাই প্রকৃত কথা । তাব্যকার ইহার পূর্বেও বলিয়|ছেন-_শঞ্খে বিপর্ধ্যয়মন্ুমিনোতি উৎপত্তি- 
ধর্মকত্ব্থ ভাবাদনিতাঃ শব্দ ইতি”। স্ৃতরাং এখানেও “একস্ত ভাবাদিতরস্ট ভাষং সাখোইনুনিনোতি* এইরূপ 
পাঠই কৃত বজ্যি! গৃহীত হইল । 
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সাধ্যেহনুমিনোতীতি ।  তদেতদ্ধেত্বাভাসেষু ন সম্ভবতীত্যহেতবে! 
হেত্বাভাসাঃ। তদিদং হেতৃদাহরণয়োঃ সামর্ধ্যং পরমসৃক্ষাং ছুঃখবোধং 
পণ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি | 


অনুবাদ। দ্দৃষ্টীস্ত উদাহরণং» এই কথাটি প্রকৃত (প্রকরণলব ) অর্থাৎ 
পূর্ববসূত্র হইতে এ অংশের এই সূত্রে অনুবৃত্তি বুঝিতে হইবে । (তাহা হইলে 
সূত্রার্থ হইল ) সাধ্যধন্মীর বৈধর্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃত হেতু পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত 
“অত্ধন্্মভাবী” অর্থাৎ সাধ্যধর্্ম যেখানে বিদ্যমান নাই, এমন যে দৃষীন্ত, তাদৃশ 
দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয় অর্থাৎ “বৈধন্ট্্যোদাহরণবাক্য” হয়। 
(যেমন) (১) *শব্দ অনিত্য”, (২) “উৎপভিধর্্মকত্ব জ্ঞাপক”, (৩) “অনুৎপত্তিধর্্মক 
অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয় না, এমন আস্থা প্রভৃতি নিত্য” । সেই এই আত্মা 
প্রভৃতি দৃষ্টান্ত ( বৈধরথর্ দৃষ্টান্ত ) সাধ্যধন্মীর বৈধন্্য অর্থাৎ শব্দে থাকে না_-এমন 
যে অনুতপত্তিধ্নকত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিধর্্মকত্বরূপ হেতুর অভাব, তগপ্রযুক্ত “অতনবর্্ম- 
ভাবী”, বিশদার্থ এই যে, সাধ্যধন্মীর ধর্ন্দ এই যে অনিত্যত্ব, তাহা সেই আত! 
প্রভৃতিতে নাই। 

এই আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তে--উৎপত্তিধর্্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অর্থা উৎপত্তি- 
ধ্্মকত্ব না থাকিলে অনিত্যত্ব থাকে না, ইহা উপলব্ধি করতঃ শব্দে বিপর্যয় অর্থাৎ 
অনিত্যত্বাভাবের বিপর্য্যয় অনিত্যত্ব অনুমান করে (কিরূপে, তাহা বলিতেছেন ) 
উৎপত্তিধর্্মকত্বের ভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ শব্দে উৎ্পত্তিধর্্মকত্ব আছে বলিয়৷ "শব্দ 
অনিত্য”। 

সাধর্থযোক্ত হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ পূর্বের্াক্ত “সাধন্ম্য হেতু” বাক্যস্থলে সাধ্য- 
ধন্মীর সাধর্াপ্রযুক্ত “তদবর্্ভাবী” দৃষ্টান্ত অর্থাৎ পূর্ববব্যাখ্যাত এরূপ দৃষটান্তের 
বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয়। বৈধর্ম্যোক্ত হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
“বৈধন্্যহেতু* বাক্য স্থলে সাধ্যধম্মীর বৈধন্্যপ্াযুক্ত “অতঙ্ধদ্ররভাবী” দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ 
পূর্বব্যাখ্যাত এরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ উদাহরণ হয়। 

ুর্বৃষ্টান্তে অর্থাৎ প্রথমোক্ত সাংন্যদৃষটান্তে সেই যে দুইটি সাধ্যসাধন-ভাবাপন্ন 
ধর্ম দর্শন করে অর্থাৎ একটিকে সাধ্য এবং অপরটিকে তাহার দাধন বলিয়া! বুঝে, 
সাধ্যধন্মীতেও সেই ছুইটি ধর্মের সাধ্যসাধনভাব অনুমান করে। ( অর্থাৎ প্রদর্শিত 
স্থলে স্থালী প্রভৃতি সাধ্য দৃষ্টান্তে উত্পত্তিধর্্মকত্ব আছে এবং অনিত্যত্বও 'শাছে, 
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ইহা বুঝিলে অনিত্যত্ব সাধ্য এবং উৎ্পত্তিধর্্মকত্ব তাহার সাধন, অর্থাৎ উৎপত্তি- 
ধর্মকত্ব থাকিলেই সেখানে অনিত্যত্ব থাকে, ইহা বুঝিয়! থাকে, তাহা! হইলে শব্দে 
অনিত্যত্বকে সাধ্য বলিয়া! এবং উত্পত্তিধরম্মকত্বকে তাহার সাধন বলিয়৷ বুঝে অর্থাৎ 
স্থালী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্কত্ব ও অনিত্যত্ব এই ছুটি ধর্মের ব্যাপ্য-ব্যাপক 
ভাৰ বুঝিয়া৷ উৎপত্তিধর্্মকত্ব হেতুর সাহায্যে শব্দকে অনিত্য বলিয়া অনুমান করে )। 


শেষোক্ত দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বৈধন্ম্য দৃষ্টান্তে যে ছুইটি ধর্্ের একের অভাৰ 
প্রযুক্ত অপরটির অভাব বুঝে, সেই দুইটি ধর্মের একের ভাব প্রযুক্ত অপটির ভাব 
অর্থাত বিদ্যমানতা! সাধ্যধস্নীতে অনুমান করে। ( য্মন পূর্বেবাক্ত স্থলে আত্মা প্রভৃতি 
বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তে উৎপত্ভিধর্্মকত্বের অভাব প্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব বুঝিলে অর্থাৎ 
উৎপত্বিধর্দ্মকত্ব না থাকিলে সেখানে অনিত্যত্ব থাকে না, ইহা বুঝিলে এ উৎ্পত্তি- 
ধর্মাকত্বের ভাবপ্রযুক্ত অনিত্যব্ব ধর্মের ভাব অনুমান করে )। 

সেই ইহা অর্থাৎ এইরূপে সাধ্যসাঁধনত্ব হেত্বাভীসগুলিতে সম্ভব হয় না, এজন্য 
হেত্বাভাসগুলি হেতু নহে। হেতু” ও “উদাহরণের” সেই এই অতি সুন্সন দুর্বেবীধ 
সামর্থ্য প্রশস্ত পণ্ডিতের বোধ্য ( অর্থাৎ ইহ৷ প্রশস্ত পণ্ডিত ভিন্ন সকলে বুবিতে 
পারে না, না বুঝিয়াই অনেকে এ বিষয়ে অনেক ভ্রম করে )। 


টিগ্নী। স্ৃত্রের “তদিপর্ধ্যয়াৎ” এই কথার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন _-“সাধ্যবৈধস্্যাৎ” 
অর্থাৎ পূর্বস্থত্রে যে "সাধ্যসাংন্ম্য” উক্ত হইয়াছে, তাহার বিপর্ধ্যর় অর্থাৎ তাহার অভাবকেই 
ভাষ্যকার “সাধ্যবৈধর্শ্য” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্ুৃত্রোক্ত “বিপরীতং” এই কথার ব্যাখ্যায় 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন_“অতত্বর্মভাবী”। পূর্বসথত্রোক্ত “তদবন্মরভাবী”্র বিপরীত "অতদ্বন্ভাবী” | 
পূর্ববস্থত্রোক্ত “দৃষ্টান্ত উদাহরণং” এই অংশের অনুবৃ্তি স্ত্রকারের অভিপ্রেত বুঝা যায়, নচেৎ 
সত্রার্থ সংগতি হয় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমেই সেই কথার উল্লেখপুর্বক সম্পূর্ণ ুত্রার্থ 
বর্ণন করির়াছেন। *উদ্দাহরণ” শব্দের ক্লীবলিঙ্ত্বানুসারেই শ্ত্রকার “বিপরীত” এইরূপ ক্লীব- 
লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । তাৎপর্য)টাকাকার সুত্রস্থ পবা” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন সমুচ্চয়। 
প্রকৃত কথ! এই যে, “শব্োইনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞার পরে “উতৎ্পন্তিধর্্বকত্বাৎ” এই হেতু- 
বাক্যের প্রয়োগ করিয়া, উৎপতিধর্শকত্বরূপ হেতুপদার্থে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের 
জন্য যেমন পূর্বস্থতরোন্ত “সাধস্্্যোদাহরণ-বাক্যে”র প্রয়োগ করা যায়, তন্রূপ প্র স্থলে “বৈধর্ট্্যো- 
দাহরণ-বাক্যে”্রও প্রয়োগ করা যায়। মহষি এই স্থত্রের দ্বারা সেই “বৈধন্মের্যাদাহরণ বাক্যে”্র 
লক্ষণ বনিয়াছেন। এই “বৈধন্্যোদাহ্রণ-বাক্য”র দ্বারা কিরূপে শ্ স্থলে হেতুপদার্থে সাধ্যদর্শের 
ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হয়, ভাষ্যকার তাহ! বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই ষে, যাহা অন্ুৎপন্ভি- 
ধর্মমক, অর্থাৎ বে সকল পদার্চের উৎ্পন্তি হয় না, স্থুল কথা, যাহা, চিরদিনই আছে এবং চির- 


দুরে 
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দিনই থাকিবে, এমন পদার্থ গুলি অনিত্য নহে অর্থাৎ সে সকল পদার্থ নিত্য, ইহা বুঝিলেও যাহা 
যাহা উৎপন্তিধর্্মক অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, সে দকল পদার্থ অনিত্য, এইরূপে 
উৎপত্তিধন্ধ্কত্ব পদার্থে অনিত্যত্বধর্থের ব্যাণ্ডিনিশ্চয় হইয়া থাকে । কারণ, উৎপত্িধর্্বকত্ব না 
থাকিলেই অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ না হইলেই যখন দেই পদার্থকে নিত্য বলিয়া! বুঝ! যাইতেছে 
আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে তাহা নিশ্চয় করা যাইতেছে, তখন উতপত্তিধর্মকত্ব থাকিলে অর্থাৎ 
উৎপন্ন পদার্থ হইলে তাহা অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় উহার দ্বারা হইবেই। ফলতঃ উৎপত্ভি- 
বন্দকত্ব এবং অনিত্যত্ব এই দুইটি বর্ম সমদেশবন্ভী। অর্থাঞ্চ যাহা! উৎপত্তিবন্্মক, তাহা! অনিত্য 
এবং যাহা অনিত্য, তাহা উৎপ্িবর্দ্বক ; সুতরাং উৎপন্িবন্্কত্বের অভাব থাকিলে অনিত্যত্বের 
অভাব থাকে__ইহা বুঝিলে, উৎপত্িধম্মকত্বের ভাব থাকিলে অনিত্যত্বের ভাব থাকে,_ অর্থাৎ 
উতৎ্পত্বিবন্ধকত্ব যেখানে বিদ্যমান থাকে, সেখানে অনিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে, ইহাও বুঝা যায় )_- 
তাহার ফলে শব্ববন্মীতে অনিত্যত্ব ধর্মের অনুমান হয়। প্রদর্শিত স্থলে অনিত্যত্বূপে শব্ষই 
সাধ্যধন্মী। উৎপতিধর্শকত্বরূপ হেতু পদার্থটি তাহার সাধশ্য। এ উৎপতিধর্মকত্বের অভাব 
তাহার বৈধন্থ্য ; কারণ, স্যায়-মতে শবের উৎপত্তি হয়, স্থতরাং শব উৎপভিবর্্বক । উৎপত্তি- 
ধর্মকত্ব শৰের ধর্ম্য তাহার অভাব শব্দে থাকে না, এ জন্য উৎপভিধর্ম্কত্বের অভাব শবের 
বৈধশব্য। যাহা বেখানে থাকে না, তাহাকে সেই পদার্থের “বৈধনথ্য” বলা হয়) পূর্বোক্ত *সাধ্য- 
বৈধর্ম্য” প্রবুক্ত অর্থাৎ উৎপভিধর্্মকহের অভাব প্রযুক্ত আত্মা প্রস্থৃতি পদার্থগুলি "অতদ্বর্- 
ভাবী”। কারণ, আত্মা প্রস্থৃতি নিত্য পদার্থে পূর্বোক্ত সাধ্যধন্মীর ধর্মম যে অনিত্যত্ব, তাহা বিদ্যমান 
নাই। যে পদার্থে "তদ্বর্শের”” অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যবস্মীর ধর্মের “ভাব” কি না_ বিদ্যমানত। 
আছে, তাহাকেই বল! হইয়াছে “তদ্বন্মভাবী” | আর যে সকল পদার্থে এ তদ্ধন্ম্ের “ভাব” নাই, 
তাহাকে বলা হইয়াছে “অতদ্বর্শ্ভাবী” অর্থাৎ যে পদার্গ পুর্ববহ্ৃত্রোক্ত “তদ্বম্মভাবী”র বিপরীত, 
তাহাই “অতদ্বন্মভাবী” এবং তাহাই “বৈবন্ম্যৃ্ান্ত”। পুর্বোক্ত স্থলে আত্মা প্রভৃতি পদার্থে 
সাধ্যধর্মীর ধর্ম অনিত্যত্ব বিদ্যমান না থাকায় এ সকল পদার্থ পূর্বোক্তি “অতত্বন্ভাবী” বলিয়া 
“বৈন্যৃষ্টন্ত” ॥ এ আত্মাদি বৈপর্ময দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষই এ স্থলে "বৈধ্শ্্যাদাহরণ- 
বাক্য” হইবে । 

পুর্কেইি বলা হইয়াছে, ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বিবিধ )-_“অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান” এবং প্ব্যতিরেক-ব্যাপ্ডি- 
জ্ঞান” । (৩৫ স্থৃত্র ভাষ্য টগ্পনী দ্রষ্টব্য )। বেখানে যেখানে এই হেতু পদার্থ থাকে, সেই 
সমস্ত স্থানে এই সাধ্যধন্ম থাকে, এইরূপ জ্ঞান অন্বযব্যাপ্ডি জ্ঞান। যেখানে যেখানে এই সাধ্যবর্ম 
নাই, সেই সমস্ত পদার্থে এই হেতু পদার্থ নাই, এইব্নপ জ্ঞানকে পরবর্তী স্থয়াচা্য্যগণ “ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তিজ্ঞান” বলিয়াছেন কিন্তু ভাষ্যকার এখানে হেতৃপদার্থের অভাব প্রযুক্ত সাধ্যবধর্থের 
অভাব বলায়, তাহার মতে বেখানে যেখানে হেতু পদার্থ নাই, সেই সমস্ত পদার্থে সাব্যধন্তণ নাই, 
এইরূপ জ্ঞানও অনেক স্থলে প্ব্যতিরেকব্যাপ্রিজ্ঞান” হইবে, ইহা বুঝা যাঁয়। এবং যাহারা 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বার! অন্বযব্যাপ্থির নিশ্চয় হইয়াই অন্ুমিতি হয় বলিয়াছেন, ব্যতিরেক- 
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ব্যাণ্তিজ্ঞানকে অন্থুমিতির কারণ বলেন নাই, ত্াহাঁদিগের এ মতের মুল বলিয়া ভাষ্যকারকেও 
ৰূলা যাইতে পারে। কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপতিধর্্মকত্ব নাই, দে সকল পদার্থ নিত্য, এইরূপ 
বুঝিলে, থে সকল পদার্থে উৎপত্তিধর্মকত্ব আছে, সে সকল পদার্থ অনিত্য-_ইহাঁ বুঝা যায়, এইরূপ 
কথা ভাষ্যকারের কথায় এখানে পাওয়া যায়। ফলকথা, “বৈধন্যৃষ্টান্তে: হেতুর অভাব প্রবুক্ত 
সাধ্যর্মের অভাব বুঝিয়া বদি সেই হেতু থাকিলে সেই সাধ্যবর্দ থাকিবেই, এইরূপ নিশ্চয় হয় 
এবং ভাষ্যকারও সেইরূপ কথা বলিয়াছেন_ইহা৷ বলা ঘ'য়, তাহা হইলে “যেখানে বেখানে এই হেতু 
আছে, সেই সমস্ত স্থানেই এই সাধ্যধর্্ম আছে”, এইরূপ “অন্বয়ব্যাপ্তি* নিশ্চয়ই সর্ধত্র অন্ুমিতির 
কারণ । যেখানে যেখানে এই হেতু নাই, সেখানে সেখানে এই সাধাধর্ম নাই, এইরূপ ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্ডিনিশ্চয় অন্থমিতির কারণ নহে, স্থলবিশেষে উহা অন্বরব্যাপ্রিনিশ্য়েরই কারণ -ইহাই 
ভাঁষ্যকারের মত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে । 

ভাষ্যকার এখানে হেতু পদার্থের অভাব প্রবুক্ত সাধ্যধর্ম্ের অভাব বলায়, উদ্যোতকর প্রভৃতি 
পরবর্তী আচার্্যগণ ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যাকে অসংগত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তাহার! 
বলিয়াছেন যে, “বৈধন্ম্যোদাহরণ-বাক্যে”র দ্বারা সাধ্যধর্ম্ের অভাব প্রবুক্তই হেতুপদার্থের অভাঁৰ 
প্রদর্শিত হয়। যেখানে যেখানে দাধ্য ধর্ম নাই, দেই সমস্ত স্থানেই হেতু পদার্থ নাই, এইরূপ 
জ্ঞানই “ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান” | কারণ, সাধ্যধর্ম্ের অভাব থাকিলে সেখানে তাহার হেতু 
পদার্থের অভাব থাকে। হেতু পদার্থ ন| থাকিলেই গেখানে সাধ্যাম্ম থাকিবে না, এইরূপ 
কথা বল! যায় নাঃ এরূপ নিয়ম সর্বত্র নাই। যেখানে ব্ছি সাধ্পম্্, বিশিষ্ট ধূম তাহার 
হেতু, দেখানে হেতুর অভাব প্রঘুক্ত দাধ্যধর্ের অভাব -ইহা কোনমতেই বলা যাইবে না। 
কারণ, বিশিষ্ট ধূম না থাকিলেও অনেক স্থানে বহি থাকে, কিন্তু বহি না থাকিলে কোন স্থানেই 
বিশিষ্ট ধূম থাকে না, থাকিতেই পারে না; স্থৃতরাং সাধ্যধর্মের অভাব প্রযুক্ত হেতুর অভাব 
থাকে-_ইহাই বলিতে হইবে এবং বৈধক্ট্যোদাহরণ-বাক্যও সেইরূপই বলিতে হইবে । এবং 
তাব্যকার যে স্থলে বৈধর্শে্যাদাহরণ-বাক্যের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, এ স্থলে হেতু 
“অনবর-ব্যতিরেকী” | এব্ধপ স্থলে সাধন্ম্যোদাহরধ-বাক্যেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। কেবল 
বৈধস্ম্য হেতু স্থলেই “সাধ্শ্ৃষ্টা্ত” না থাকায় বৈধর্ট্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, 
সুতরাং ভাষ্যকারের উদাহরণ-স্থলও ঠিক হয় নাই। ফলকথা, ভাষ্যকারের মত এখানে গ্রাহ্‌ 
নহে; উহা বুক্তিবিরুদ্ধ। তবে কিরূপ স্থলে, কিপ্রকারে বৈধন্দ্যোদাহরণ-বাঁক্য হইবে? 
উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "জীবতশরীরং সাস্মকং প্রাণাদিমকাৎ” এই স্থলে অর্থাৎ “জীবিত 
ব্যক্তির শরীরে আস্মা আছে, প্রাণাদিমত্ত ( ইহার) জ্ঞাপক, এইব্প প্রতিজ্ঞাও হেতুস্থলে পযাহা 
যাহা সাত্মক নহে, তাহা প্রাণাদিঘুক্ত নহে__বেমন ঘটাদি” এইরূপ ঘটাদি বৈধর্মযৃষ্টাত্তের বোধক 
বাক্যবিশেবই বৈদন্দের্যোাহরণ-বাক্য । যে সকল পদার্থে আত্ম! নাই, সে সকল পদার্থে প্রাণাদি 
নাই, ইহা বুঝিলে প্রাণাদিযুক্ত জীবিত ব্যক্তির শরীরে আত্মা আছে, ইহা বুঝা বায়। পূর্বোক্ত 
বৈধপ্মাদৃষ্টান্ত ঘটাদি পদার্থে পূর্বোক্ত প্রকার ব্যতিরেকব্যাপ্ডিনিশ্চয় রশতঃই প্ররূপ অনুমান 


৩৭ স্থৃৎ ] বাৎস্তাঁয়ন ভাষ্য ২৭৫ 


হর, ইহাই পরবর্তী অনেক নৈয়ারিকের মত। তাঁতপর্ধ্যটীকাকার উদ্যোতকরের পুর্ব্বকথার 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সান্মকত্বরূপে সাধ্যধন্মী যে জীবিত ব্যক্তির শরীর, তাহার সহিত বৈধন্্- 
ৃষ্টাস্ত ঘটাদি পদার্থের বৈধশ্ম্য যে সাত্মকত্বের অভাব, তশপ্রযুক্ত যে পদার্থ “অতন্বন্মভাবী” 
অর্থাৎ সাধ্যধন্ী জীবিত ব্যক্তির শরীরের প্রাণাদিমন্ব ধর্ম যেখানে নাই, এমন বে ঘটাদি পদার্থ 
তাহাই বৈধন্থ্ৃষ্াত্ত । শেষে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন বে, যে ঘটাদি পদার্থে সাধ্যধর্শের 
অভাব প্রঘুক্ত হেতু পদার্থের অভাব থাকে, সেই ঘটাদি পদার্থ বৈশম্্য দৃষ্টান্ত হইবে এবং এ 
বৈধশ্মযৃ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ বৈধশ্দ্যোপাহরণ-বাক্য হইবে । ফলকথা, উদ্যোতকর 
প্রভৃতি পরবর্তী আচার্যগণের মতে বেখানে বেখানে সাধ্যধন্্ম নাই, সেই সমস্ত স্থানে হেতুপদার্থ 
নাই, ইহাই বৈধন্থ্্োদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় এবং এ্ররূপ ভাবেই বৈধর্শের্যাদাহ্রণ-বাক্য 
বলিতে হয়। 

ভাষ্যকার ইহার বিপরীত কথ! কেন বলিয়াছেন অর্থাৎ তিনি এখানে হেতুপদার্থের অভাব 
প্রযুক্ত সাধ্যধর্্দের অভাবের কথ! কেন বলিয়াছেন, ইহা এখানে বিশেষ চিন্তনীয়। তাৎপর্যয- 
টাকাকার প্রন্থতি কেহই ভাব্যকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে যান নাই। তীহাঁরা সকলেই 
ভাষ্কারের কথা অসংগত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। 

আমার মনে হর, ভাষ্যকার মহযিস্থত্রের পদার্থ পর্যালোচনা করিয়া! বেরূপ সুত্রার্থ সংগত 
বোধ করিয়াছিলেন, তদন্থদারেই এরূপ তাবে বৈধন্্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 
মহবিহ্ত্রে “তদ্িপরয্যয” শব্দ আছে। তাহার দ্বারা পুরধস্ত্রোক্ত সাধ্যসাধর্দ্্ের বিপর্য্য়ই বুঝা যায়। 
সাধ্যদাধর্টের্যর বিপর্ধ্যয় বলিতে সাধ্যসাধন্ম্যের অভাবকে বুঝা যায়। তাহাকেই ভাষ্যকার বলিয়া- 
ছেন সাধ্যবৈধশ্ম্য। পূর্ববহ্ত্রে “সাধ্যসাধন্ধ্য” শবের দ্বারা ফলতঃ প্রকৃত হেতু পদার্থই গৃহীত 
হইয়াছে, ইহা সকলেরই স্বীক্কৃত। সুতরাং এই স্থত্রে “তদ্দিপরধ্যয়” শৰের দ্বারা পূর্বসথত্রোক্ত 
“সাধ্যসাধন্ম্য” যে প্রকৃত হেতু, তাহার অভাবকেই বুঝা যায়। এবং এই স্থত্রে “বিপরীত” শবের 
দ্বারা পূর্বসথত্রোক্ত “তদ্বন্মভাবী”্র বিপরীতই বুঝিতে হইবে । পূর্বরস্থত্রে “তদ্বন্ম” শবের দ্বারা 
“সাধ্যবস্মীর ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্মই গৃহীত হইয়াছে। যে কোনরূপ বাখ্যা করিলেও ফলে 
উহার দ্বারা সাধাধন্মুই গৃহীত হইবে, ইহা সকলেরই স্বীকৃত । সুতরাং এই হুত্রে তত্ধন্ভাবীর 
বিপরীত বলিতে যেখানে সাধ্যধর্মটি বিদ্যমান নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত 
হেতুর অভাব প্রযুক্ত প্রকৃত সাধবর্মের অভাব যেখানে আছে, এমন পদার্থই “বৈশর্ৃষ্টাস্ত” 
এবং দেই বৈধর্াদৃষটান্তের বোক বাক্যবিশেষই বৈর্ দাহরণ-বাক্য, ইহাই মহষিস্ত্রের 
্বারা বুঝা যার । উদ্োতকর প্রভৃতির মতে এই স্থত্রে প্তদ্বিপর্যয়” শবের দ্বারা বুঝিতে 
হইবে_সাধাধর্শের অভাব এবং “বিপরীত” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে _হেতুশূন্ত । কিন্ত 
পর্বস্ত্রে যে তদ্বন্মভাবী এই কথাটি আছে, তাহার অর্থ দেখানে সাধ্যধর্মবুক্ত, সুতরাং এই 
স্ত্রে তাহার বিপরীত অর্ই প্বিপরীত” শব্ধের দ্বারা বুঝা উচিত। তাহা হইলে এই স্থত্রে 
“বিপরীত” শবের দ্বার! বুঝা যায় সাধ্যবর্মশূহ্য । যদিও হেতু পদার্থ এবং সাধ্যধর্দ এই 
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ছুইটিকেই সাধ্যসাবন্ধ্য শব্দের দ্বারা বুঝা বার, সুতরাং সাধ্যধর্মের অভাবকেও এই সুত্রে 
তদ্িপর্য্যয় শবের দ্বারা গ্রহণ করা যায়; উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহাই গ্রহণ করিয়াছ্েন। কিন্ত 
পূর্বস্ত্রে যখন হেতু পদার্থকেই সাধ্যসাধন্ম্য শবের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই 
সুত্রে প্তদ্ধিপর্্যর” শব্দের দ্বারা তাহার অর্থাৎ সাধসাংশ্্য হেতুপদার্থের অভাবকেই বুঝা 
উচিত এবং পূর্বহৃত্রে প্তদ্বম্ণ” শের দ্বারা বখন সর্বপ্রকার ব্যাখ্যাতেই সাধ্যধর্মুকেই গ্রহণ 
করা হইয়াছে, তখন এই হুত্রে “বিপরীত” শব্দের দ্বারা সাধ্যধন্্ম যেখানে বিদ্যমান নাই, 
এইরূপ অর্থহি বুঝা উচিত। পূর্বসৃত্রোক্ত “তদ্বন্মরতাবী”্র “বিপরীত” অতদ্বন্মরভাবী | যেখানে 
তত্ধন্্ম অর্থাত সাধ্যধর্ম বিদ্যমান নাই, এমন পদার্থ ই "অতদ্বন্মভাবী”। এইরূপে পূর্ব-সুত্রের 
পদার্থান্ুসারে এই স্থৃত্রের দ্বারা যাহা বুঝ? যাঁর, তদস্থুসারে ভাষ্যকার এখানে বৈধন্ম্যোদাহরণ- 
বাক্যের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। পরস্ত উৎপতিধর্মকত্ব হেতু এবং অনিত্যন্বরূপ সাধ্যধর্মম, 
এই ছুইটি সমদেশবর্তী। অর্থাৎ উৎপভ্ভিধশ্মক বস্ত মাত্রই অনিত্য এবং অনিত্য বস্তমাত্রই 
উৎপত্তিধন্্বক', এইরূপ হেতু ও সাধ্যধর্দরকে “সমব্যাপ্ত” হেতুসাধ্য বলে। এইরূপ স্থলে হেতুর 
অভাব প্রঘুক্ত সাধ্যধর্ম্ের অভাব, এ কথাও বলা যার অর্থাৎ বাহা যাহা উৎপতিধম্মক নহে, তাহা 
অনিত্য নহে অর্থাৎ নিত্য; বেমন আত্মা প্রভৃতি, এইরূপ কথাও বলা যায়। হেতু পদার্থে 
সাধ্যপর্শের ব্যাপ্তি গরদর্শনের জন্যই উদাহরণ-বাক্য বলিতে হয়। প্রকৃত স্থলে দেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন 
যদি এরূপ বাক্যের দ্বারাও হয় এবং মহধির ুত্রান্ুদারেও এ্ররূপ বাক্যকেই বৈধর্শে্যাদীহরণ- 
বাক্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ভাষ্যকার তাহাই কেন ঝলিবেন না ? ভাষ্যকার বুঝিয়াছেন 
যে, যেখানে বেখানে হেতু নাই, দেই সমস্ত স্থানেই সাধ্যধর্ম নাই, ইহা যে পদার্থে বুঝা যায়, 
তাহাকেই মহষি বৈধশযৃষ্টাস্ত বলিয়াছেন এবং আরও বুঝিয়াছেন যে, যেখানে যেখানে উৎপত্তি- 
ধর্মকত্ব নাই, সেই সমস্ত স্থানেই অনিত্যত্ব নাই, ইহার কুত্রাপি ব্যতিচার নাই এবং আরও 
বুঝিয়াছেন যে, বাহা যাহা উংপত্তিবর্্বক নহে, সেই সমস্ত পদার্থ অনিত্য নহে, ইহা বুঝিলেও বাহা 
যাহা উৎপতিধর্মক, সেই সমস্ত পদার্থ অনিত্য, ইহা বুঝা হয়, স্থতরাং ভাষ/কার এখানে পূর্বোক্ত 
প্রকার বৈবর্থ্োদাহরণ বাক্যই প্রদর্শন করিয়াছেন । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বেখানে হেতু ও সাধ্যধর্শ সমদেশবর্তী নহে, যেমন বিশিষ্ট ধুম হেতু, 
ব্ধি সাধ, এইরূপ স্থলে বৈধ্ে্োদাহ্রণ-বাক্য ভাষ্যকার কিরূপ বলিতেন? সেখানে ত 
বেখানে যেখানে বিশিষ্ট ধুম নাই, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্ছি নাই-এইরূপ কথা বলা বাইবে না? 
কারণ, বৃমশূন্ত স্থানে? বহি থাকে | এতদুন্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে, মহর্ধি-থত্রের ভাষ্যকার- 
সম্মত অর্থান্ছসারে এঁ স্থলে যখন পবৈধন্থ্্যোদাহরণ-বাক্য” হইতে পারে না, তখন ও স্থলে 
ভাষ্যকার কেবল সাধন্ট্োদাহরপ-বাঁক্ই বলিতেন। অর্থাৎ প্যেখানে বেখানে বিশিষ্ট ধুম 
থাকে, মেই সমন স্থানেই বহি থাকে, যেন র্ধনশালা”, এইরূপ সাংসদ হরণ-বাক্যের ছবারাই 


১। যাহার উৎপতি এবং বিনাশ উভয়ই হয়, এই অর্থে ভ।ষাকার পূর্ব্বোক্ত স্থলে “গনিত” শবের প্রয়োগ 
ব্রার অনিত্য বনু সাকেই তিনি উৎপত্তিধর্দক বলিতে পারেম। (৩৬ কু-ভাবা টি্পনী জ্টবা )। 
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& স্থলে বিশিষ্ট ধূমে বহ্ছির বাণ্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। সেখানে বিশিষ্ট ধুম কেবন 
সাধশ্্য হেতুই হইবে, বৈধন্থ্য হেতু না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত 
উৎপন্ভিবর্্কত্ব হেতু স্থলে বৈধর্মোদাহরণ-বাক/ও সম্ভব হওয়ায় এ হেতু *বৈধন্্হেতু”ও 
হইবে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই ধে, মহষি দমদেশবী হেতু ও সাব্যধর্থর স্থলেই “বৈধন্ম্যোদাহরণ- 
বাকে,”্র এরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, ভাধ্যকারের মতে মহষির এ লক্ষণ দেইরপ স্থলেই 
সঙ্গত হর। যেখানে বন্ছি সাধ্য, বিশিষ্ট ধূম হেতু, সেই স্থলে “বেখানে বেখানে বহি নাই, 
সেই সমস্ত স্থানে বিশিষ্ট ধুম নাই__নেমন জল”, এইরূপ বাক,ই “বৈধন্ম্ দাহরণ-বাক্য” হইবে । 
মহবি-সত্রে ইহা প্রকটিত না থাকিলে9 বুক্তিপিদ্ধ বলিরা ইহা মহষির সম্মত এবং স্থত্রে পবা” 
শব্দের দ্বার; ইহাও স্থচিত। ফল কথ!, হেতুর অভা বপ্রবুক্ত যেখানে সাব্যধর্ম্ের অভাব, এমন 
পদার্থকেই ভাষ্যকার মহষির এই স্থত্রের দ্বারা “বৈধন্ময-ৃষ্টান্ত” বলিয়। বুবিয়াছিলেন এবং 
সমদেশবর্তী হেতু ও সাধ্যধর্মের স্থলে তাহা হতেও পারে, এ জন্য ভাষ্যকার এখানে এরূপ 
বৈধর্দেদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন | 

পরবর্তী স্থায়াচার্ধ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বে পদার্থটি প্দাধশথ্য দৃষ্াসত” 
অ্বা৷ “বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত” হইবে, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থের বোধক বাক্য প্রয়োগ না করিলেও উদাহরণ- 
বাক্য হইতে পারে । বেমন প্বাহা যাহা উৎপত্তিধর্মুক, সে সমস্ত অনিত্য” এই পর্য্স্ত বলিলেও 
উদাংরণ-বাক্য হইতে পারে ॥ উহার পরে আবার প্বেমন স্থালী প্রভৃতি” এই কথাটি না বণিলেঃ 
চলে। হেতুতে সাধ্যপর্মের বাণ প্রদর্শনের জন্তই উদ্বাহরণ-বাকা বলিতে হয়। তাহা 
পুর্ধোন্ত বাক্যের দ্বারাও হইতে পারে। ভাষ্যকার কিন্ত উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগে দৃষ্টাত্তবোধক 
শবেরও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন (নিগমন-হুত্র দ্রষ্টব্য )। মহষিস্ত্রের দ্বারাও দৃষ্াস্তবোধক শব্দ 
প্রয়োগের কর্তব্যতা বুঝা যায়। বৃন্তিকার বিশ্বনাথ পৃর্বোক্ত মতের আশ্রক্ করিয়া এখানে মহষি- 
সুত্রোক্ত “দৃষ্টান্ত” শবের দ্বারা দৃষ্টাস্তকথনযোগ্য অবয়ব, এইরূপ ব্যাখ্য: করিয়াছেন অর্থাৎ 
ৃষ্টান্তের কথন না হইলেও উদ্দাহরণ-বাক্যে দৃষ্টান্তের কথন-বোগ্যতা আছে, উদাহরণ-বাক্যরূপ 
তৃতীয় অবয়বে দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ করা যায়, অন্ত কোন অবয়বে তাহা কর! বায় না। 
তন্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ সার্কাত্রিক নহে, এই কথা বণিয়াছেন। 
তিনি ইহার হেতু বলিয়াছেন যে_-“যেখানে যেখানে ধূম আছে, দেখানে অগ্নি আছে” এই পর্যয্ত 
বাক্যের দ্বারাই ধূমে বহর ব্যাপ্তি বে।ধ হইয়া থাকে । পরবর্তী নব্য নৈয়াপ্সিকগণের অনেকেই 
এ স্থলে কেবল “বথা মহানসং” অর্থাৎ যেমন রন্ধনশালা, এইরূপ বাক্যকেও উদাহরণ-ঝাক্যরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন । ভাষ্যের শেষে “পপ্ডিতৈরুপবেদনীয়ং” এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। 
প্পণ্ডিতরূপবেদনীয়ং” ইহাই প্ররুত পাঠ। “পণ্ডিত” শব্দের পরে প্রশস্ত বা উৎকৃষ্ট অর্থে প্রপ* 
প্রত্যয়ের যোগে “পণ্ডিতরূপ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । প্পগিতন্ূপ” শব্দের অর্থ প্রশস্ত পণ্তিত 

ভাষ্যকার এখানে হেতু ও উদ্দা্রণের অতি ছুর্কোধ পরম সুক্ষ সামর্থ প্রশস্ত পণ্ডিতেরাই 


১। প্প্রশংসায়াং রূপং” পাশিনিনুত্র) ৫1৩৬৬। 
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বুঝিতে পারেন, এ কথাটি কেন লিখিয়াছেন? ইহা ভাবিবার বিষয়। ভাষ্যকারের পূর্বেও 
্টায়স্ত্রের নানারপ ব্যাখ্যা ছিল, ইহা! ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। 
ভাষ্যকারের মতে তাহার পূর্তন কোন কোন পণ্ডিত হেতু ও উদাহরণের ব্যাখ্যায় অনেক 
ত্রম করিয়াছিলেন। তীহার! প্ররুতার্থ বুঝিতে পারেন নাই, ইহাও এ কথার দ্বারা মনে করা 
যাইতে পারে। ভাষ্যকার এঁ কথার দ্বারা তাহারই ইঙ্গিত করিয়া গিরাছেন কি না, ইহা এই 
ভাবের ভাবুকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। ৩৭। 


নুত্র। উদাহরণাপেক্স্তথেত্যুপসৎহারো ন তথেতি 
বা সাধ্যস্তো পনয়ঃ ॥৩৮॥ 


অনুবাদ । সাধ্যধধ্্নার সম্বন্ধে অর্থাৎ যে ধন্মীতে ধর্ম্মবিশেষের অনুমান করিতে 
হইবে, তাহাতে উদাহরণানুসারী “তথা” অর্থাৎ তব্রপ এই প্রকারে, অথবা “ন তথ|” 
অর্থাৎ তত্রপ নহে, এই প্রকারে উপসংহার অর্থাৎ হেতুর উপন্যাস ( হেতুবোধক 
বাক্য ) উপনয়। 

বিৰৃতি। বে হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্শবের অন্মান করিতে হইবে, সেই হেতু সেই সাধ্যধর্শের 
্যাপ্য অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে বেখানে আছে, সেই সামন্ত স্থানেই সেই সাধ্যবর্শ থাকে, 
ইহা উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বুঝাইয়া, তাহার পরেই নেই হেতু পদা্থাট সাধ্যধন্মীতে আছে অর্থাৎ 
সেই হেতুর দ্বারা যেখানে সাধ্যধর্্টির অনুমান করিতে হইবে, সেই পদার্থে আছে, ইহা বুঝাইতে 
হইবে, নচেৎ অন্তুনান হইতে পারে না। বাহ! যাহা উৎপভিধর্ম্মক, সে সমস্তই অনিত্য, ইহ! 
বুঝিলেও এ উৎপতিধর্মকত্ব হেতুটি শব্দে আছে, ইহা না বুঝিলে শবে অনিত্যত্বের অনুমান 
হইতে পারে না। এরূপ বুঝার নামই “লিঙ্গপরামর্শ” | বে বাক্যের দ্বারা রূপ বোধ জন্মে, 
তাহাকে বলে__“উপনর” | উদাহরণ-বাক্যের পরেই উদ্দাহরণ-বাক্যান্্সারে এই “উপনক়-বাক্য” 
প্রয়োগ করিতে হয়। উদাহরণ-বাক্য দ্বিবিধ, সুতরাং উপনয়-বাক্ও দ্বিবিধ। (১) সাধন্ম্যো- 
পনয়, (২) বৈধন্ম্যোপনয় । “উৎ্পত্িধর্মুক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য” এইরূপ সাধন্মে্যাদীহরণ* 
বাক্যের পরে “শব্দ তদ্রপ উৎ্পত্তিধর্্র”, এইরূপ বাক্য বলিলে উহার দ্বারা বুঝা৷ যায়, অনিত্যত্ 
ধর্দের ব্যাপ্য বে উৎ্পত্িধর্মৃকত, তাহা শবে আছে, শব্দও স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের স্তাঁ় উৎপন্ভি- 
ধর্মক, এ স্থলে এইরূপ বাক্যের নাম “সাধর্থ্যোপনয়” ৷ এবং ই স্থলে “অনুৎ্পতিধর্মক আত্মা 
প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য” এইরূপ বৈধর্্্যাদাহরণ-বাঁক্যের পরে “শব্ধ তদ্রপ অন্ুৎপভ্তিধর্খ্ক নহে? 
এইরূপ বাক্য বলিলে উহার দ্বারাও বুঝা বায়, অনিত্যন্ব ধর্মের ব্যাপ্য যে উৎপভিধর্্বকত্ব, তাহা 
শবে আছে। শব আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থের স্ায় অনুৎ্পত্ভিধর্মক নহে, ইহা বলিলে শবে 


উৎপন্ভিধর্্কত্ব আছে, ইহা অবশ্ঠই বুঝা বায়। এ স্থলে এরূপ বাফ্যের নাম “বৈধর্শ্োপনয়” | 
(নিগমন-স্থত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 


৩৮ সু ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৭৯ 


ভাষ্য । উদ্দাঁহরণাপেক্ষ উদাহরণতন্ত্রঃ উদ্াহরণবশঃ। বশঃ 
সামর্থ্যং। সাধ্যসাধন্ম্যযুক্তে উদাহরণে স্থাল্যাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্্মক- 
মনিত্যং দৃষ্টং তথা শব্দ উৎপত্ভিধর্মক ইতি সাধ্যস্য শব্দস্তোৎপত্তি- 
ধর্মকত্বমুপসংহ্িয়তে । সাধ্যবৈধন্থ্যযুক্তে পুনরুদাহরণে আত্মাদিদ্রব্য- 
মনুতপতিধর্মকং নিত্যং দৃষ্টং ন চ তথা শব্দ ইতি অনুৎপতিধর্্মকত্ব- 
স্তোপসংহার-প্রতিষেধেনোৎপত্ভিধর্কত্বমুপসংহ্রিয়তে ৷ তদিদমুপসংহার- 
ছৈতমুদাহরণদ্বৈতাদূভবতি ।  উপসংহ্রিয়তেহনেনেতি চোপসংহারো 
বেদিতব্য ইতি । 

অনুবাদ। উদাহরণাপেক্ষ কিনা উদ্াহরণতগ্র”_ উদাহরণের বশ, অর্থাৎ 
উনাহরণ-বাক্যের বশ্য । বশ অর্থাৎ বশ্যত। (এখানে ) সামর্থয। অর্থাৎ উপনয়- 
বাক্য উদাহরণ-বাক্যের ফল, উহা! উদাহরণ-বাক্যানুসারেই প্রয়োগ করিতে হয়, এ 
জন্য উদাহরণাপেক্ষ। 

সাধ্যসাধঘ্্াযুক্ত উদাহরণে অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত সাধর্থ্যোদাহরণ স্থলে প্উৎপত্তি- 
ধর্মমক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়, শব্দ তদ্রূপ উতপত্তিধন্দ্রক” এইরূপে 
সাধ্যধর্মী শব্দের সম্বন্ধে অর্থাৎ অনিত্যত্বরূপে সাধ্যধম্মী শব্দে উৎপত্তি-ধ্্মকত্ব 
উপসংহৃত (প্রদর্শিত ) হয় অর্থাৎ পূর্ববোন্ত প্রকার বাক্যটির দার! অনিত্যন্ব ধর্মে 
ব্যাপ্য যে উৎপত্তিধন্্মকত্ব, তাহ! শব্দে আছে, ইহা! বুঝান হয়; এ বাক্যটি 
সাধন্ম্যোপনয় বাক্য। 

সাধ্যবৈধনঘ্যুক্ত উদাহরণে কিন্তু অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বৈধন্ম্োদাহরণ স্থলে 
“আনুৎপত্তি-ধর্দক (যাহার উৎপত্তি নাই ) আত্ম প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য দেখা যায়, কিন্তু 
শব্দ তদ্রপ নহে* এই বাক্যের দ্বার € “শব্দ তদ্রূপ নহে” এই শেষোক্ত বাক্যটির 
দ্বারা ) অন্ুৎপ্ভি-ধর্ম্মকত্বের উপসংহার নিষেধের দ্বারা অর্থাৎ এ বাক্যের দ্বারা শব্ধে 
অনুগুপত্তিধর্্মকত্ব নাই, ইহা উপসংহার (প্রদর্শন) করিয়া উৎপত্তিধর্দ্মকত্ব উপসংহৃত 
(প্রদর্শিত) হয়। উপসংহারের অর্থাশ সাধ্যধন্মীতে হেতু-পদার্থের বোধক পূর্ব্বাক্ত 
উপনয়-বাক্ের সেই এই (পুর্বেবাক্ত ) দ্বিবিধত্ব উদাহরণের দ্বিবিধত্ব প্রযুক্ত হয়। 
ইহার দ্বারা উপসংহত হয় অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত প্রকার উপনয়-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধন্মীতে 
হেতু-পদার্থের উপসংহার কর! হয়; এ জন্য ইহাকে “উপসংহার” জানিবে (অর্থাৎ 
এইরূপ অর্থেই উপনয়-বাক্যকে উপসংহার বলা হইয়াছে )। 


৮ 
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টিগ্রনী। হুত্রে “উদীহ্রণাপেক্ষঃ সাধ্যস্তোপসংহার১” এই অংশের দ্বারা উপনয়-বাক্যের সামান্য 
লক্ষণ সচিত হইরাছে। “তথা” এবং পন তথা” এই কথার ছার! উপনয়-বাঁক্যের বিশেষ লক্ষণ বলা 
হইয়াছে। উপনয়-বাক্য উদাহরণ-বাক্যকে অপেক্ষা করে, উদ্াহরণ-বাক্যের পরে তদম্থসারে উপনয়- 
বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় ৷ তাই মহষি বলিয়াছেন _-“উদাহরণাপেক্ষ” | ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যার 
বলিয়াছেন _"উদাহরণ-তন্ব”* আবার তাহারই ব্যাখ্যা করিরাছেন-__“উদাহরণ-বশ”। তাৎপর্য্য- 
টীকাকার উহার ব্যাখ্য'র বলিয়াছেন_প্বশ্ততে ইতি বশঃ বশিন উদ্দাহরণস্ত বশ্া ইত্যর্ঘঠ” 1 অর্থাৎ 
উপনর-বাক্য উদবাহরণবাক্যের বপ্ত । শেষে বলিয়াছেন ষে, প্র বস্ততাকেই পব্শ” শব্দের দ্বারা 
উল্লেখ করিয়া ভাষ.কাঁর উহার অর্থ বলিয়াছেন “সামর্থা” ৷ তাত্পধ্যটীকাকার এ “সামর্যে”র 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন_“বগ্ঠেন উদাহ্রণন্ত ফলেন উপনয়েন অভিদদ্ন্ধ ইত্যর্ঘঃ” ৷ অর্থাৎ উপনর- 
বাক্য উদাহরণবাক্যের ফল, এ ফঞ্জার সহিত উদাহরণবাক্যের সম্বন্ধই উপনয়বাক্যে উদ্বাহরণ- 
বাক্যের বহতা এবং উহাই এখানে উদাহরণের সাম্য ৷ ভাষ্যকার আদি ভাষ্যেও ফলের সহিত 
সম্বন্ধ অর্থে “সামগ্য”শৰের প্রয়োগ করিয়াছেন ৷ মৃলকথা, উদ্াহরপবাক্য ব্যতীত হেতুপদার্ঘে 
সাধ্যধর্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শন হয় না । হেতৃপদার্চকে সাধ্যধর্মের ঝাপ্য বলিয়া না বুঝিয়! সাধ্য- 
ধঙ্মীতে হেতুপদার্ধের অবধারণ হইলেও অনুমান হইতে পারে না; সুতরাং হেতুপদার্থকে 
সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়! বুঝাইন্া সাধ্যবন্মীতে সেই হেতুপদার্থের উপসংহার করিতে হইবে, 
তাহাই “উপনর-বাক্য” হইবে এবং উদ্বাহরণের ভেদানুদারেই ণউপনয়-বাক্যে"র প্রকারভেদ 
হইবে; স্ৃতরাৎ *উপনর়” উদাহ্রণ-দাপেক্ষ । 

যে বাক্যের দ্বারা উপদংহার করা হর অর্থাৎ কোন পদার্গে কোন” পদার্থের অবশার্ণ করা হয়, 
তাহাকে উপসংহার-বাক্য বলা যায়৷ মহধি এরূপ বাক্যবিশেষ অর্থেই স্থত্রে “উপদংহার” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। উপনয় বাক্যবিশেষ। সুতরাং হ্ত্রোন্ত “উপসংহার” শব্দের অর্থও 
বাক্যবিশেষ। ভাষ্যকার শেষে স্থত্রোক্ত “উপদংহার” শৰের প্ররূপ বুুংপত্তির উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। এখন কিবূপ বাক্য-বিশেষ উপনয় হইবে? এ জন্ স্ত্রকার বলিয়াছেন-__-“উদী- 
হরণাপেক্ষ” এবং “পাধ্যস্ত” | এখানে “দা্য”শব্ের দারা বুঝিতে হইবে সাধ্যধর্্মী। কারণ, 
উপনয়বাক্যের দারা সাধ্যদর্ম্ের উপসংহার করা হয় না। অবশ্তই আপত্তি হইবে যে, উপনয়- 
বাক্যের দ্বারা ত সাধ্যপম্্ীরও উপসংহার করা৷ হর না, সাধ্যধন্ট্ীতে হেতুপদার্ঘেরই উপসংহার 
করা হয়। তাত্পর্যটীকাঁকার এই আপনির উল্লেখ করিরা বলিয়াছেন বে, ভাষ্যকার এই জন্যই 
এখানে সাধ্যপন্টী শবের সম্বন্ধে, উৎপত্তিধর্শ্কত্ব হেতুর উপসংহার হয়, এই কথা বলিয়াছেন। 
তাৎপর্ধ্যটাকা্ার শেষে ভাষ্যকারের তাঁৎপর্য্য বলিয়াছেন যে, স্বরূপন্তঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎসহবন্ে 
সাধ্যবস্্ীর উপসংহার হয় না, সাধ্যপর্শের ব্যাপ্য যে হেতু, সেই হেতু-যুক্তভাবে সাস্যবন্দ্রীর উপনংহার 
হর। অর্গা, উপনরবাক্যের দ্বারা যখন দাখ্যপর্থীকে সাধ্যধর্খের ব্যাপাহেতুবিশিষ্ট বলিয্নাই 
বুঝান হয়, তখন উপনরাক্যের ছারা এ ভাবে সাধ্যধর্মীর উপসংহার হয়, ইহা বলা যাইতে পারে 
এবং এ ভাবে সাধ্যসম্্ীর উপনংহার-বাক্যকে উপনর-বাক্য বলা যাইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্য, 
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টাকাকারের কথা) স্যায়মঞ্জরীকার জরস্ততক্ট বলিয়াছেন যে,১ সুত্রে “সাধ্যস্ত” এই স্থলে সপ্তমী 
বিভক্তির অর্থে যী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । সাধ্যধর্শমীতে হেতুর উপসংহার-বাক্যই উপনয়। 
সথত্রে “হেতু” শব্ষ না থাকিলেও উহা! এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে। জয়ন্ততট্রের ব্যাধ্য্‌য় 
কোন গোল নাই। খধিশ্ত্রে এক বিভক্তি স্থানে অন্য বিভক্তির প্ররোগ দেখাও যায়। ভাষ্য- 
কারও এখানে সাধ্যৎন্মর সম্বন্ধে হেতুর উপসংহার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । স্থতরাং “হেতু” 
শব্দ সুত্রে না থাকিলেও এখানে হেতুর উপদংহারই হ্ৃত্রকারের বিবক্ষিত, ইহা ভাষ্যকারও বুবিয়া- 
ছিলেন। “দাধ্যস্ত” এই স্থলে সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রবুক্ত হইলেও উহার দ্বার! পসাধ্যধর্্ীতে” 
এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগস্থলেও সম্বন্ধ অর্থে যী বিভক্তির 
প্রয়োগ কোন কোন স্থলে দেখাও যার । জর়ন্তভট্ট তাহা সমর্ঘন করিয়াছেন । ফলকথা, জয়স্ত- 
ভট্্র যেরূপ বলিয়াছেন, সুত্রকার ও ভাষ্যকারের এরূপ তাৎপর্য হইতে পারে। তাৎপর্ধ্যটাকা- 
কারের স্তায় কষ্টকল্পনা না করিলেও চলে। 

ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে পশব্ব তদ্রপ উৎপন্ি-ধন্দ্বক” এইরূপ উপনববাক্যের দ্বারা যেমন 
সাধ্যধন্্মী শব্দে উৎপি-ধর্মনকত্বরূপ হেতুপদার্গের উপসংহার হয়, সেইরূপ “শন্ষ তদ্রপ অন্থৎপত্তি- 
ধর্মাক নহে” এইরূপ উপনক-বাক্যের দ্বারাও সাধ্যধর্মী শব্বে উতপন্বি-ধর্মকত্বরূপ হেতু-পদার্গের 
উপসংহার হয়। কারণ, শব্ধ আত্মা প্রভৃতি পদার্গের ন্থায় অন্ুৎপন্তি-ধর্মক নহে, এই কথা 
ঝলিলে শব্দে অন্ৎপ্তি-ধর্দকত্বের উপসংহার নিষেধ করা হয় অর্থাৎ শবে অনুৎপত্তিধর্শকত্ব নাই, 
ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে ফলতঃ শবে উৎপন্তি-ধ্্মকত্ব আছে, ইহাই বলা হইল। স্থতরাং 
এরূপ বাক্যের দ্বারাও সাধ্যৎস্মী শব্দে অনিত্যত্থের ব্যাপ্য উৎপন্বিধর্মবকত্বরূপ হেতুর উপসংহার 
হওয়ায়, রূপ বাক্যও এ স্থলে “উপনয়বাক্য” হইবে । এ বাক্য পূর্বোক্ত “বৈধন্স্্োদাহরণ”- 
সাপেক্ষ হওয়া উহা এ হুলে “বৈধন্র্যোপনয়বাক্য” | 

কোন প্রাচীন সম্প্রদায় “নচ নায়ং তথা” এইরূপ বাক্যকেই “বৈধর্সে্াপনয়” বাক্য বলিতেন। 
এই মতে পূর্বোক্ত স্থলে “নচ নায়ং তথা” অর্থাৎ “শব্দ উৎপন্ভি-ধর্ম্ক নহে, ইহা নহে,” এইরূপ 
অর্থের বোধক এরূপ বাক্যই "বৈধস্ব্যোপনয়"-বাক্য হইবে । কিন্তু মহধি যখন পবৈধন্থে্যোপনয়”- 
বাক্যের স্বরূপ প্রকাশ করিতে “ন তথা” এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, তখন পূর্বোক্ত প্রাচীন মত 
মহধি-সন্মত বলিয়া বুঝা যায় না। ভাঁষ্যকারও এরূপ বলেন নাই। 

পূর্বোক্ত সম্প্রদায় সাধ্যধন্্মীকে “অয়ং” এই বাক্যের দ্বারা! প্রকাশ করিয়া “তথা চায়ং” এই- 
রূপ বাক্যকে পসাধর্ম্যোপনয়”-বাক্য ঝলিতেন। ভাষ/কার তাহা ও বলেন নাই। পরবর্তী নব্য- 
নৈয়ার়িকগণও এরূপ না বলিলেও অবয়ব ব্যাখ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি প্রাচীনদিগের “তথা চায়ং” 
এইরূপ উপনয়-বাক্যের মংগতি দেখাইয়াছেন। , | 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, উপনয্ববাক্যে যে ০্তখা”্শব্ধের প্রয়োগ করিতেই হইবে, 
ইহা স্বত্রকারের তাৎপর্য নহে। প্বহিমান্‌ ধূমাৎ” এইরূপ স্থলে “বহিব্যাপ্য ধুূমবানয়ং” অথবা 
১। সাধ্যন্েতি সপ্রমার্থে হী মন্তবা! সাধ্য ধর্ষণে ছেতোরুপসংহার উপনয়ঃ1-»( স্থায়সঞ্জরী, উপনব-সুত্র )। 

৬ 
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“তথা চারং” এই ছুই প্রকারই উপনয়বাক্য বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার সর্কত্রই উপনয়-বাক্যে 
“তথ!” শৰের প্রয়োগ করিয়াছেন । পরবর্তী নব্যনৈয়ারিকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই “উপনয়”- 
বাক্যে “তথা” শৰের প্রয়োগ করেন নাই। এবং “অয়ং” এই বাক্যের দ্বারাই ধর্মীর নির্দেশ 
করিয়। পবস্িব্যাপ্য ধৃমবাঁনয়ং” ইত্যাদি প্রকার বাক্যকেই পউপনয়” বলিয়াছেন এবং "্উপনয়- 
বাক্য”স্থ "অয়ং” এই বাক্যের নিগমন-বাঁক্যে “অনুষঙ্গ” করিলে “তম্মাদ্বহিমান্” ইত্যাদি 
প্রকার বাক্যও “নিগমন” হইতে পারে, ইহা! বলিয়াছেন । ভাষ্যকার কিন্ত এইরূপ বলেন নাই। 
(নিগমন-সত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )1৩১। 


ভাষ্য । দ্বিবিধস্ত পুনর্হেতোদ্থিবিধস্য চৌঁদাহরণস্তোপসংহাঁরদৈতে চ 
সমানম্‌। 


অনুবাদ । দ্বিবিধ “হেতু”র সম্বন্ধে এবং দ্বিবিধ “উদীহরণে”র সম্বন্ধে এবং 
উপদংহারদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বিবিধ উপনয়ে” (পরবর্তি-সুত্রোক্ত প্নিগমন”*-বাক্য ) 
সমান অর্থাৎ নিগমন-বাক্য সর্বত্রই এক প্রকার । 


সুত্র। হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনৎ 
নিগমনম্‌ ॥৩৯॥ 


অনুবাদ । হেতৃকথনপূর্বরক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন পনিগমন” (নিগমন 
নামক পঞ্চম অবয়ব )। 

বিহুতি। উপনয়বাঁক্যের পরেই যে বাক্যটির প্রয়োগ করতে হইবে, তাহার ন.ম “্সিগমন* | 
পূর্ব্বে বে হতুর উল্লেখ কর! হইবে, সেই “হেতু”র পূর্বোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিয়া সেই সঙ্গে-- 
সর্বাগ্রে যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উল্লেখ করা হইবে, তাহার পুনরুল্পেখ করিলেই এ সম্পূর্ণ 
বাক্যটি “নিগমন-বাক্য” হইবে। বেমন পূর্বোক্ত স্থলে “তস্মাছুৎপন্ভিধর্মকত্বাদনিতাঃ শব” 
অর্থাৎ সেই উতৎ্পত্তি-ধর্্মকত্ব হেতুক শব্দ অনিত্য, এইরূপ অর্থের বোঁধক বাব্য। প্র বাক্োর 
প্রথমে পুর্বোক্ত হেতুর উল্লেখ হইয়াছে, শেষে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্ের পুনরুল্েখ হইয়াছে। 
এই “নিগমন”-বাকাই পঞ্চাবয়বের চরম অবয়ব। ইহার দ্বারাই স্তায়বাক্যের উপসংহা'র বা সমাপ্তি 
করা হয়। স্থূল কথার ইহাই প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের সারসংকলন ) গ্রৃতি্ঞাবাক্য, 
হেতুবাক্য, উদাহরণবাক্য এবং উপনয়বাকে,র দ্বার! পূর্বে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে বাহা বলা হয়, 
সেইগুলি সমস্তই শেষে এই পনিগমন”-বাঁকোরর দ্বারা একবারে বলা হয়) এই নিগমন বাঁকাই 


পূর্বোক্ত প্রতিভ্ঞাদি চারিটি বাকের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া উহবাদিগকে একই প্রতিপাদ্যের 
প্রতিপাদক করে, এ জন্য ইহার নাম “নিগমন” | 


ভাষ্য । সাধর্থে্াক্তে বা বৈধর্থে্যোক্তে বা যথোঁদাহরণমুপসংহ্রিয়তে 


৩৯ সঃ ] বাতস্টায়ন ভাষ্য ২৮৩ 


তম্মাছুৎপত্তিধর্্ম কত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি নিগমনম্। নিগম্যন্তেইনেনেতি 
প্রতিজ্ঞাহেতৃদাহরণোপনয়। একত্রেতি নিগমনমূ। নিগম্যন্তে সমর্থযন্তে 
সম্বধ্যন্তে। তত্র দাধন্ট্্যোক্তে তাঁবদ্ধেতৌ বাক্যং “অনিত্যঃ শব্দ”, ইতি 
প্রতিজ্ঞা । “উৎপভি-ধর্মকত্বা”দিতি হেতুঃ।  “উৎপত্তি-ধর্ম্মকং 
স্থাল্যাদি দ্রব্যমনিত্য”মিত্যুদাহরণমূ। “তথ! চোঁতপত্ভিধন্দকঃ শব্দ” 
ইত্যুপনয়ঃ। “তস্মাদুৎপভিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ” ইতি নিগমনমূ | 
বৈধর্দোরযোক্তেহপি “অনিত্যঃ শব্দঃ” “উৎপত্ভিধর্ন্মকত্বাৎ”, “অনুতপত্বি- 
ধ্মকমাতাদি দ্রেব্যং নিত্যং দৃষ্টং, “ন চ তথাহনুৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ” 
“তম্মাছুতৎপতিধর্ন্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ” ইতি | 


অনুবাদ। উদাহরণীনুসারে হেতুবাক্য সাধর্ম্য প্রযুত্তই উক্ত হউক, আর 
বৈধন্ম্য প্রযুক্তই উক্ত হউক, অর্থাৎ তাদূণ হেতুঝাক্যের উল্লেখ করিয়। “সেই 
উৎ্পত্তিধন্নকত্ব-হেতুক শব্দ অনিত্য” এইরূপ নিগমন-বাক্য উপসংহত হয় অর্থাৎ 
চরম বাক্যরূপে প্রযুক্ত হয়। 

€ এই প্নিগমন” শব্দের ব্যুত্পত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ) ইহার দ্বারা “প্রতিভা”, 
“হেতু,» প্উদ্বাহরণ” এবং “উপনয়” এক অর্থে নিগমিত হয়, এ জগ্ ইহাকে “নিগমন” 
বলিয়াছেন। নিগমিত হয়, কি না, সামর্থ্যযুক্ত হয়, সন্বন্যুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি 
চারিটি অবয়ব মিলিত হইয়! যে একার্থের প্রতিপাদন করে,তাহাতে এ বাক্য-চতুষ্টয়ের 
যে সামর্থ্য বা পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক, পঞ্চম অবরব নিগমন-বাক্যই তাহ! 
সম্পাদন করে ; এ জন্য এ বাক্যের নাম প্নিগমন”। 

[ ভাষ্যকার পরিশেষে এখানে প্সাধন্ম্য হেতু” ও “বৈধন্ম্য হেতু” স্থলে প্রতিজ্ঞ। 
হইতে নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া পূর্বোক্ত স্থলেঞ্যায় বাক্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন ]1 

সেই স্থলে (শব্দে অনিত্যন্বের অনুমানস্থলে ) সীধর্সে্াক্ত হেতু হইলে অর্থাশ 
ূরবেবাক্ত “সাধন্ম্য হেতু” স্থলে (১) «শব্দ অনিত্য” এই বাক্য প্রতিজ্ঞা। (২) 
“উতপভ্ভিধর্্মকত্ব জ্ঞীপক,” এই বাক্য হেতু । (৩) “উৎপত্তিধন্্ীক স্থালী প্রস্ততি 
্রব্য অনিত্য”, এই বাঁক্য উদাহরণ। (8) “শব্দ তদ্রুপ উতপত্তি-ধম্্ক” এই বাক্য 
উপনয়। (৫) *সেই উৎপত্তিধর্্মক-হেতুক শব্দ অনিত্য” এই বাক্য নিগমন। 
এবং বৈধর্শে্যাক্ত হেতু হইলে অর্থাশ বৈধল্ম্য হেতু স্থলে (১) শব্দ অনিত্য” 


২৮৪ স্ঠায়দর্শন [১০ ১আ* 


এই বাক্য প্রতিজ্ঞা । (২) “উৎপত্তিধর্ম্বকত্ব জ্ঞাপক”, এই বাক্য হেতু | (৩) “অনুৎ- 
পত্তি-ধ্দক আত! প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য দেখ! যাঁয়” এই বাক্য উদাহরণ । (৪) “শব্দ 
তক্্রপ অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে৮ এই বাক্য উপনয়। এবং (৫) “সেই উৎপতি-ধর্মকত্ব- 
হেতুক শব্দ অনিত্য”, এই বাক্য নিগমন। 


টিগ্ননী। নিগমন-বাক্য সর্বত্রই একরপ। ভাঁধ্যকার প্রথমেই দেই কথা বলিয়া সের 
অবতারণা করিয়াছেন। এ প্রধম ত্য সন্দর্ভের সহিত কুত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে৷ 
সুত্রে “হেতু” শঝের অর্থ এখানে হেতুবাক্য। অবয়ব প্রকরণে “হেতু” শবধের দ্বারা হেতু-পদার্থ 
মা বুঝিয়৷ হেডু-বাক্যরূপ অবয়বই বুঝা উচিত । “অপদেশ” শব্দের অর্থ এখানে কথন। পঞ্চমী 
বিভক্তির অর্থ উন্তরবর্তিতা। তাহা হইলে হুত্রের “হেত্বপদেশা২” এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, হেতু- 
বাক্য কথনের পরে, অর্থাৎ হেতু-বাক্য কথনপুর্ধক। তাহা হইলে সম্পূর্ণ সুত্রের ছারা বুঝা যায়, 
“হেতুবাক্যের কখন পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন নিগমন 1” যে কোন বাক্যের দ্বারা হেতু- 
পদার্থের কথনপূর্ব্ক প্রতিজ্ঞাবাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থের পুনঃ কখনই স্ৃত্রার্থ বলিলে সুত্রে “হেতু” 
শের দ্বারা হেতু-পনার্থ এবং “প্রতিজ্ঞা” শৰের দ্বারা গ্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ বুঝিতে 
হয়, কিন্তু তাহ! সহজে বুঝা যায় না; তাহাতে *গ্রতিজ্ঞা” শৰের যাহা প্রকৃত অর্থ এখানে বুঝা 
উচিত,*্তাহা বুঝা হয় না। অবয়ব প্রকরণে “প্রতিজ্ঞা” শৰের দ্বারা প্রথম অবয়ব প্রতিজ্ঞা- 
বাকাকেই বুঝা উচিত এবং তাহারই পুনঃ কথন সহজে উপপন্ন হয়। পরবর্তী অনেক 
নৈয়াফ্িক পূর্বোক্ত প্রকার হুত্রার্থ বর্ণন করিয়াই পূর্বোক্ত স্থলে “তম্মাদনিত্যঃ শব্দঃ” অথবা 
পতম্মাদনিত্যোধ্য়ং” এইরূপ পনিগমন”-বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু পূর্বোক্ত 
প্রকার পহেতুবাক্যে”্রই উল্লেখ করিয়া তাহার পরে পূর্বোক্ত গ্রকার প্প্রতিজ্ঞাবাক্যে”্র উল্লেখ 
করিয়া "নিগমন-বাক্য” প্রদর্শন করিয়াছেন । স্থতরাং তাঁহার মতে হেতুবাক্যের কখন পূর্বক 
প্রতিজ্ঞাবাক্ের পুনঃকখনই হৃতরার্থ বলিয়া বুঝা যায়। পূর্বে “উদাহরণ*-বাঁক্যের দ্বারা যে হেতু- 
পদার্থকে সাধ্যধর্থের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝান হইবে এবং "উপনয়”-বাক্যের দ্বারা সাব্যধর্খের ব্যাপ্য যে 
হেউুপদার্থ সাধযধর্্টাতে আছে, ইহা বুঝান হইবে, সেই হেতু-পদার্থকেই সেইরপে প্নিগমন”-বাঁক্যে 
প্রকাশ করিবার জন্ত_-“নিগমন”-বাক্যে হেতু-বাক্যের প্রথমে প্তস্মাৎ” এই বাক্য প্রয়োগ করা 
ইইয়াছে। অর্থাৎ যে উৎপত্তি-ধর্্ককত্ব অনিত্যত্বরূপ সাধ্যবর্শের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্্া শবে 
বর্তমান, সেই উৎপন্ভি্মাকত্বহেতুক শব অনিত্য, ইহাই “নিগমন-বাক্ের দ্বারা খ স্থলে বুঝান 
হুইয়। থাকে । কেহ বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের ণতম্মাৎ” এই কথার অর্থ অতএব । অর্থাৎ 
যেহেতু উৎপভিশ্বর্দকত্ব অনিত্যন্বের ব্যাপ্য এবং উহ্থা শব্বে আছে, অতএব উৎপততি-ধর্মকন্ব- 
হেতুক শব্ব অনিত্য, ইহাই ভাষ্যকারোক্ত *নিগমন”-বাফ্টের অর্থ। ফলতঃ দ্নিগমন্-বাঁক্যের 
দারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের প্রতিপাদ্যই প্রকাশ করা হয়। পনিগমন”-বাঁক্যে *প্রতিজ্ঞা- 
বাক” ও “হেতু”-বাক্য মিলিত থাকে এবং “তম্থাৎ” এই কথার দ্বার! “উদ্াহরণ*-বাক্য এবং 
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“উপনয়”্-বাক্যের ফলিতার্থ প্রকটিত হইয়া থাকে! প্তন্মাৎ” এই স্থলে “তৎ" শবের দ্বারা 
সাব্যপর্শের ব্যাপ্য এবং সাধ্যন্মীতে বর্তমান বলিয়া বোধিত হেতু-পদার্কেই নেইরূপে বুঝা যায়? 
পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িক কেবল “তস্থাৎ” এই কথার দারাই পূর্বববোধিত হু প্রকাশ করিরাছেন। 
কিন্তু বদি হেতু-বাক্যের কথনই স্ত্রকারের অভিমত হয়, “হেত্রপদেশ” শব্দের ছারা সথত্রকার 
তাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেবল “তন্মাৎ” এইরূপ বাক্য বলিলে চলিবে না । প্ররুত 
হেহ্বাক্য  “উতপন্তি-ধন্মকত্বাৎ” এইরূপ কথাই প্ররোগ করিতে হইবে) ভাষ্যকার তাহাই 
করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “উৎপত্তিধর্মবকত্বাং” এই কথাটি তাহার পূর্বোক্ত প্ত্মাৎ” এই 
কথারই ব্যাথ্যা বলা যায় না? কারণ, তিনি এখানে “নিগমন-বাক্যে”্র আকারই দেখাইয়াছেন, তাহার 
মধ্যে ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না । “তম্মাৎ” এই কথাটি পৃব্বে না বলিলে, উৎপতিধন্মকত্ব হেতুঁকে 
অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্শের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধন্্ী শব্দে বর্তমান বলিরা প্রকাশ করা হয় না, এই জন 
পুর্বে “তম্মাৎ” এই কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং বৃঝা বার, স্থত্রে বে “হেত্বপদেশ" শব্দ 
আছে, উহার দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে হেতুবাঁক্যের কখনই ভাষাকার বুঝিয়াছিলেন। আর 
যদি ভাষ্যকারের প্তম্মাৎ* এই কথার দ্বারা "অত এব” এইরূপ অর্থই বুঝা হয়, তাহ! হইলে 
রূপে হেতুবাক্যের কথনই সুত্রোক্ত “হেতরপদেশ” শবের ছারা বুঝিতে হয়। যাহারা “নিগমন”- 
বাক্যে পৃর্ধোক্ত হেতুবাক্যের উল্লেখ না করিনা কেবল “তশ্মাৎ” এই কথার দ্বারাই পূর্বজ্ঞাত হেতু. 
পদার্থের গ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাণও এ “তংস্শব্ধের দ্বারা সাশ্যধর্শের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবন্মীতে 
বর্তমান হে হপদার্থ ই গ্রহণ করিরাছেন। ফলকথা, “সাধ্যধর্শের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধর্্মীতে বর্তমান 
যে হেতুপদার্চ, সেই হেতুপদার্ধের জ্ঞাপনীর যে সাধ্যবর্থ, সেই সাধ্যদন্মরবিশিষ্ট সাধ্যধন্মী” এই 
পর্যন্ত যে বাক্যের দ্বারা বুঝা বাইবে, স্ারবাকোর অন্তর্গত এরূপ বাক্যবিশেষই “নিগমন", ইহাই 
পরবর্তী নব্য নৈয়ারিকগণের সমর্থিত স্থুল সিদ্ধান্ত । অনেকে সাধ্য হেতু স্থলে “তম্মান্তথা” এবং 
বৈধর্ম্যাহেতুস্থলে পতন্মান্নী তথা” এইরূপ নিগমন-বাক্য বলিতেন? কিন্তু পররূপ বাক্যে প্রতিজ্ঞা- 
বাক্যের পুনর্কবচন নাই, “তথা” এবং “ন তথা” এইরূপ "প্রতিজ্ঞা" বাক্য হয় না। পপ্রতিজ্ঞা” 
বাক্য সর্বত্রই একরূপ এবং প্নিগমন”ও সর্বত্র একরূপ, ইহা ভাব্যকারও বলিয়াছেন। 
প্রতিজ্ঞাাক্যে:ই পুনর্ষচন করিতে হইলে ভিন্ন প্রকার প্নিগমন”্বাক্য হইতেও পারে না। 
তন্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও প্তন্মাত্তথা” এইরূপ *নিগমন”*বাক্য কোনরূপেই হইতে পারে না, 
ইহা বিশেষ বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত ব্যাখা য় প্রশ্ন এই যে, প্প্রতিজ্ঞ।”বাক্য সাব্যনির্দেশ, ণ্নিগমন”-বাক্য দিদ্ধনির্দেশ, 
অর্থাৎ নিগমনবাক্যের পরভাগ প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্তই হয় না; স্থৃতরাং মহষি “নিগমনবাক্য”কে 
প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুবর্বচন বলিতে পারেন নাঁ। যাহার কোন অংশে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ নাই, 
তাহাকে কি প্রতিজ্ঞার পুর্ন বলা যায়? এতছুন্তরে ত.তপর্য্যটীকাকার বলিপ্নাছেন বে, বদিও 
“প্রতিজ্ঞা" সা্যনির্দেশ এবং প্নিগমন* দিদ্ধনির্রেশ, তথাপি পপ্রতিজ্ঞাব'ক্যেপ্র দ্বারা বে পদার্থ টি 
সাধ্যরূপে বোপিত হর, প্নিগমন্বাক্যে"র দ্বাবা সেই পদার্সটিই দিদ্ধকপে বৌঁধিত হয়, অর্দাৎ 


২৮৬ স্যায়দর্শন . নিহত ১ 
*প্রতিজ্ঞাবাক্যে” বে পদার্থের সাধ'ত্ব ছিল, পনিগমনবাক্যে” তাহারই সিদ্ধত্ব হয়; সতরাং সাধ্যত্থ ও 
দি্তবরূপ অবস্থাবিশিষ্ট একই পদার্থ «প্রতিজ্ঞাবাক্য”ও “নিগমনবাক্যে্র প্রতিপাদ্য হওয়া 
শনিগমনবাক্যে” প্রতিজ্ঞা” শব্দের গৌণপ্রর়োগ করিয়া মহষি পনিগমন-বাক্য”কে “প্রতিজ্ঞা 
পুনর্বচন বলিয়াছেন। অর্থাৎ "নিগমনবাক্যা” বস্ততঃ “প্রতিজ্ঞাবাক্য” না! হইলেও কোন অংশের 
ছারা প্রতিজ্ঞার্থের গ্রতিপাদক হওয়ার এবং পরভাগে পপ্রতিজ্ঞাবাক্যে”্র সমানাকার হওয়ায় 
তাহাকে পপ্রতিজবাক্যে”্র পুনর্ধচন বলা হইয়াছে ৷ 

ভাষ্যকার “নিগমন" শব্দের বুৎপন্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা গ্রৃতিজ্ঞাদি 
চারিট বাকা একার্থে নিগমিত হয়| এনিগমিত হর” এই কথার ব্যথ্যা করিয়াছেন_-“মমর্ধিত 
হয়” । শেষে তাহারই আবার ব্যাখ্যা করিয়াছেন _“সম্ন্বুক্ত হয়” । অর্থাত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি 
বাক্যের বে পরম্পর সন্ন্ধ আছে, “নিগমন-বাক্যে”র বারা তাহা বুঝা বায়। পরে ইহা ব্যক্ত 
হইবে। 


ভাষ্য । অবয়বসমুদায়ে চ বাক্যে সম্ভুয়েতরেতরাভিসম্বন্ধাৎ 
প্রমাণান্যর্ধং সাধয়ন্তীতি । সন্ভবস্তাবৎ, শব্দবিষয়া প্রতিজ্ঞা, আণ্ডো- 
পদেশস্ত প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতিসন্ধানাৎ, জনৃষেশ্চ স্বাতন্তর্যান্ুপপত্তেঃ। 
অনুমানং হেতুঃ, উদাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ তচ্চোদাহরণভাষ্যে 
ব্যাখ্যাতম্‌।  প্রত্যক্ষবিষয়যুদাহরণং, দৃষ্টেনাদৃ্টপিদ্ধেঃ । উপমান- 
মুপনয়ঃ, তথেত্যুপসংহারাত, ন চ তথেতি চোপমানধন্ম প্রতিষেধে বিপরীত- 


ধর্ম্মোপসংহাঁরসিদ্ধেঃ। সর্কেষামেকার্থপ্রতিপতোৌ সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগ- 
মনমিতি | 


ইতরেতরভিনম্বন্বোহপ্যনত্যাং প্রতিজ্ঞায়ামনাশ্রয়া হেত্বাদয়ে! ন 
প্রর্তের্‌। অসতি হেতৌ কম সাঁধনভাবঃ প্রদর্শ্যেত । উদাঁহরণে সাধ্যে 
চ কন্তোপসংহারঃ স্াৎ, কন্ত চাঁপদেশাত প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ববচনং নিগমনং 
স্তা্দিতি। অসত্যুদাহরণে কেন দাধন্্যং বৈধশ্্যং বা সাধ্যসাধনমুপাদী- 
যেত, কম্ বা সাধন্ম্যবশীছুপনংহাঁরঃ প্রবর্তেত। উপনয়ধ্চান্তরেণ সাধ্যেহনু- 
পসংহৃতঃ সাধকে ধর্ম নার্থং সাধয়েত, নিগমনাভাঁবে চানভিব্যক্তসন্বন্ধানাং 
প্রতিজ্ঞাদীনামেকার্থেন প্রবর্তনং তথেতি প্রতিপাদ্নং কম্তেতি। 

অনুবাদ । অবয়ব সমূহরূপ বাক্যে অর্থাৎ ব্যাখ্যাত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন 
পর্যন্ত পর্শবয়বাত্মক স্যায়বাক্যে প্রমাণগুলি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চারিটি প্রমাণ 
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মিলিত হইয়। পরস্পর সন্বন্ধবশতঃ অর্থ (সাধ্যপদার্থ ) সাধন করে। সম্ভব অর্থাণ 
অবয়বসমূহ্ের মূলে প্রমাণ-চতুষ্টরের মিলন (দেখাইতেছি )। 

গ্রতিজ্ঞাবাক্য শবাবিষয়, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত কোন বিষয়ের 
প্রতিপাদক । কারণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা আগুবাক্যের € শব্দপ্রমাণের ) 
প্রতিসন্ধান করিতে হয় অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের দ্বারা যাহা গ্রতিপারদদিত হইয়াছে, তাহা" 
কেই অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আবার ভাল করিয়া বুঝিতে হয় এবং 
বুঝাইতে হয় ; স্থৃতরাঁং যে বিষয়টি প্রতিপাদন করিতে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করা 
হয়, এ বিষয়টি শব্দ-প্রমাণের দ্বার! প্রতিপাঁদিত থাকায় এ প্রতিজ্ঞাবাক্যের মূলে 
শব্দ-প্রমাণ থাকে । এবং খধিভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্ের উপপন্তি হয় না অর্থাৎ 
খষিভিন্ন ব্যক্তিরা খন আগমগম্য অলৌকিক তত্বের দর্শন করেন নাই, তখন তীহার! 
এ সকল তন্ব প্রতিপাঁদনের জন্য প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিলে তীহাদিগের সেই 
প্রতিজ্ঞাবাক্য আগম-প্রমাণ হইতে পারে না । এই জন্যই তীহার! এ প্রতিজ্ঞার্থ সাধনের 
জন্য হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করেন এবং তীহাদিগের এ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের মূলে 
আগম-প্রমাণ আছে বলিয়াই, এ প্রতিজ্ঞীকে আগম বল হইয়াছে । 

হেতুবাক্য অনুমান প্রমাণ । কারণ, উদাহরণে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে সন্দর্শন 
করিয়! অর্থাৎ হেতু-পদার্থ ও সাধ্যধর্ম্ের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্যক্রূপে বুঝিয়! (হেতুর) 
জ্ঞান হয়। তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুপদার্থও সাধ্যধর্মকে দেখিয়াই যে 
এ উভয়ের সাধ্য-সাধনভাব বা! ব্যাপক-ব্যাপ্যভাব বুঝা যাঁয়, উহাদিগের মধ্যে একটি 
সাধন ( ব্যাপ্য ) এবং অপরটি তাহার সাধ্য ( ব্যাপক ), ইহা নির্ণয় করা যায়, ইহা 
উদাহরণ-ভাষ্যে ( উদাহরণসূত্র ভাষ্যে ) ব্যাখ্যা করিয়াছি । 

[ তাৎপর্য্য এই যে-_ দৃষ্টান্ত পদার্থে কোন পদার্থকে ব্যাপ্য এবং কোন পদার্থকে 
তাহার ব্যাপক বলিয়া বুঝিয়৷ অর্থাৎ এই পদার্থ যে যে স্থানে আছে, সেই সমস্ত 
স্থানে এই পদার্থ আছেই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই সেই ব্যাপ্য পদীর্থটিকে হেতু 
বলিয়া! বুঝ হ্য়। তদনুসারেই সেই হেতর বৌধক হেতু-বাঁক্যের প্রয়োগ কর! হয়, 
পূর্বে এরূপ নিশ্চয় না হইলে কখনই হেতুবাক্য প্রয়োগ করা যায় না। পূর্বেবাক্ত 
প্রকারে হেতুনিশ্চয় অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য; স্থৃতরাং তন্মংলক হেতুবাক্যকে 
অন্ুমান-প্রমাণ বল হইয়াছে ]। 

উদাহরণবাক্য প্রত্যগ্ষবিষয় অর্থাড প্রত্ক্ষ-প্রমাণ-বোধিত পদার্থের বোধক। 
কারণ, দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু ও সাধাধর্ম্ের যে ব্যাপ্য- 
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ব্যাপকভাব দৃ্ট হয়, তন্দার: অদৃষ্ট পদার্থের অর্থাৎ সাধ্যংশ্সীতে যে পদার্থ দৃষ্ট 
নহে__অনুমেয়, সেই পদার্থের সিদ্ধি হয় (তাৎপর্য এই যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে 
হেতুপদার্থ এবং সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ গুত্যক্ষ করিয়াই যখন 
উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তখন উদাহরণ-বাক্য গ্রত্যক্ষমূলক ; এ জন্য 
উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বল! হইয়াছে । ) 

উপনযু-বাঁক্য উপমান-প্রমাণ ; কারণ, “তথা” এই বাক্যের দ্বারা উপসংহার হইয়। 
থাকে, অর্থাৎ উপনর-বাক্যে “তথা” এই বাঁকোর দ্বার! সাদৃশ্য বোধ হওয়ায় সেই 
সাদৃশ্য-জ্ঞীন-মূলক উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বল! হইয়াছে । এবং “ন চ তথা” 
এইরূপ বাঁক্যের দ্বার অর্থাৎ “তদ্রপ নহে” এইরূপ বাক্যের দ্বারা উপমানের 
ধর্মের নিষেধ হইলেও বিপরীত ধণ্মের উপসংহার সিদ্ধি হয়, [ তাশুপর্যয এই যে, 
বৈধন্ম্য হেতু স্থলে যে উপনয়-বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহার দ্বারাও সাধ্য-ধর্মনীতে 
প্রকৃত হেতুরই উপসংহার সিদ্ধ হয়; যেমন পুর্বোক্ত স্থলে "শব্দ তদ্রূপ অনুশপত্তি- 
ধম্্ক নহে” এইরূপ উপনয়-বাক্যের দ্বারা আতু! প্রভৃতি যে উপমান অর্থাৎ 
দৃষ্টান্ত, তাহার ধর্ম যে অনুৎপন্তি-ধর্ম্মকন্ব, তাহ! শব্দে নাই, এ কথা বল! হইলেও 
অর্থা এ বাঁকোর দ্বারা দৃষ্টান্ত আত্মাদি পদার্থের সহিত শব্দের সাদৃশ্য বোধ ন| 
হইয়া বিসদৃশত্ব-বোধ হইলেও তাহারই ফলে এ অনুত্পত্ভিধন্নকত্বের বিপরীত 
ধর্ম যে উৎপ্তিধর্ম্কত্ব, শব্দে তাহ।রই উপসংহার ( অবধারণ ) হইয়া পড়ে । ] 

সকলগুলির অর্থাৎ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, “উদাহরণ” এবং প্উপনয়” এই চারিটি 
বাক্যের এবং তাহাদিগের মুলীভূত এরমাণচতুষ্টয়ের একার্থবৌধ বিষয়ে সামর্থ/- 
প্রদর্শন অর্থাৎ উহার! মিলিত হইয়া যে একটি অর্থের বৌধ জন্মাইবে, তাহাতে 
উহাদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ বা আকাঙক্ষ। আবশ্যক, তাহার বোধক «্নিগমন”। 

পরস্পর সম্বন্ধও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পথ্শবয়বের পরস্পর আকাঙক্ষা বা অপেক্ষাও 
( দেখাইতেছি )। ্ 

: পপ্রতিজ্ঞা” না থাকিলে হেতু প্রভৃতি নিরাশ্রয় হওয়ায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। 

“হেতু” না থাকিলে কাহার সাধনন্ প্রদর্শিত হইবে ? দৃষ্টান্ত পার্থ এবং সাধ্যধন্্ীতে 
কাহার উপসংহার কর! হইবে ? কাহারই বা কথন পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্ববচন- 
রূপ “নিগমন” হইবে ? রর 

উদাহরণ” না থাকিলে কাহার সহিত সাধন্দ্য অথবা বৈধন্ঘ্যকে সাধ্যসাধন বলিয়। 
গ্রহণ করা যাইবে? কাহারই ঝা সাধনদ্য বশতঃ উপসংহার (উপনয়) প্রবৃত্ত হইবে? 
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এবং “উপনগ়্”-বাক্য ব্যতীত সাধ্যধশ্্নীতে অনুপসংহৃত সাঁধক ধর্ম অর্থাৎ সাধ্য- 
ধন্মীতে যাহার উপসংহার করা হয় নাই, এমন হেতুপদার্থ অর্থ (সাধ্যপদার্থ) 
সাধন করিতে পারে না। 

এবং “নিগমনবাক্য”র অভাবে অনভিব্যক্তসন্বন্ধ অর্থাৎ নিগমনবাক্য না 
বলিলে যাহাঁদিগের পরস্পর সন্বন্ধজ্ঞান হয় না, এমন প্রতিচ্ছাদি চারিটি বাক্যের 
একার্থ বিশিউরূপে প্রবর্তন কি না,__*তথা” এই প্রকারে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি 
বাক্য যে একার্থযুক্ত, সেই প্রকারে প্রতিপাদকতা কাহার হইবে ? অর্থাৎ নিগমন- 
বাক্যের ছারা প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, উহার! যে 
একই বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত, তাহা বুঝা যায়। নিগমন-বাক্য ব্যতীত তাহা 
কোন্‌ বাক্য প্রতিপাঁদন করিবে অর্থাৎ বুঝাইবে ? 

টিগ্লনী। ভাষ্যকার ম:ঃষিকথিত প্রতিজ্ঞানি পঞ্ধাবরবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করির়া শেষে 
বলিয়াছেন যে, এই পঞ্চাবয়বরূপ স্যায়বাক্যে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ মিলিত হইয়৷ সাধ্যসাধন 
করে, অর্থাৎ ইহাদিগের মূলে চারিটি প্রমাণই আছে; সুতরাং এই পথ্শনৰযবরূপ ন্যায় প্রয়োগ 
করিয়া সাধ্যসাধন করিলে সেই সাধ্যপদার্ণট সর্ধপ্রমাণের দ্বার! সমধিত বলিয়া, তাহা সকলেই 
স্বীকার করিতে বাণ্য, তদ্বিষরে আর কাহারও বিরুদ্ধবাদ সম্ভব হইতে পারে না। ভাষ্যকার এই 
তাৎপর্য্যেই প্রধম-স্থত্র-ভাষ্যে পঞ্চাবয়বব্ধপ স্তারকে “পরম” বলিয়াছেন। এখন প্রতিজ্ঞাদি 
অবয়ব-সমূহে যে সর্বপ্রমাণের মিলন আছে, তাহ! বুঝাইতে হইবে; তাই ভাষ্যকার প্রথম-সত্র- 
ভাষ্যে সংক্ষেপে সেই কথা বলির আসিলেও এখানে হেতুর উল্লেখ করিয়! তাহা বুঝাইয়াছেন। 
ভাষ্যে পসম্ভৃ্” এই কথার অর্থ মিলিত হইরা ; সংপুর্বাক ভু ধাতুর মিলন অর্থে প্রয়োগ আছে। 
তাই ভাষ্যকাৰ শেষে "সম্ভব" শবের দ্বারাই সেই মিলনকে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যে 
“মন্তব” শবের অর্থ এখানে মিলন১। ভাষ্যকার তাহার কথিত প্রমাণচতুষ্টয়ের মিলন বুঝাইিতে 
“প্রথম অবয়ব” প্রতিজ্ঞাকে বলিয়াছেন শব্ববিষয়, অর্থাত প্রতিজ্ঞাবাক্যকে শব্দপ্রমাণ বলিয়া 
ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দ-প্রমাণ হইতে পারে না; তাহা হইলে তাঁহার দ্বারাই 
সাধ্যনির্য় হইতে পারায় হেতুপ্রভূতি প্রয়োগ নিপ্রয়োজন হইয়৷ পড়ে। তবে ভাষ্যকার 





১। জগৃহু পৌরুষং রূপং ভমবান্‌ মহদাদিভিঃ। 
সন্ভৃতং যোড়শকলমাদৌ লোকসিস্ক্ষয় ॥ 
এই শ্লেরকের ব্যাখা! বর্টসনর্তে শ্রীীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,_সহবাদিভিঃ সম্ভতং নিলিতং। সংপূর্বে 
ভবতিঃ সংগমার্থে প্রসিদ্ধ এব, হভৃধান্তোধিমত্যেতি মহানদা| নগাপগেত্যাদৌ। শ্কুফসন্দর্ভের প্রারন্ততরটব্য। 
প্রাচীন আঁচ।্যগণ দত্ত! অর্থেও “সম্ভব” শব্দের প্রর়েগ করিতেন। প্রনাপের সম্ভব, কিনা প্রাণের সত্তা, 


এইরূপও ব্যাখ্য। বর! যায় । দবিতীর়াধ্যায়ে প্রযাণপরীক্ষারস্ত ্টবা। 
৩৭ 


২৯০ ্যায়দর্শন [ ১অ* ১আ* 


*গ্রৃতিজাঁকে” শব্দ-প্রমাণ বলিয়াছেন কিরূপে ? উদ্যেতকর ও বাঁচস্পতি মির এ বিষয়ে 
বাহ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই বে, আত্মা প্রভৃতি প্রমের পদার্থের প্রতিপাদন করিতেই 
এই ন্যায়শাস্ত্রের স্থ্টি। আত্মা প্রভৃতি পদার্থগুলি শাস্ত্রের দ্বারা যেরূপে বুঝা গিয়াছে, 
দেইগুলিকে অনুমানের ছারা দেইরূপে প্রতিপাদন করাই গ্ন্ায়ে্র মুখ্য উদ্দেস্ত। যাহারা 
শানত্রার্ঘে বিবাদ করিবে এবং শাস্ত্রের গ্রামাণ্য অস্বীকার করিয়৷ শাস্তর-প্রতিপাদিত তত্ব মানিবে 
না, তাহার বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিবে, তাহাদিগকে যুক্তি দ্বারা শান্্-প্রতিপ!দিত সেই পদার্থকেই 
মানাইতে হইবে এবং সেই তত্বের প্রতিপাঁদক শাস্ত্রের প্রামাণ্যও মানাইতে হইবে, তজ্জন্ত “নায়” 
প্রয়োগ করিয়া! বিচার করিতে হইবে। শাস্ত্রের দ্বারা যাহা যেরপে বুঝা হইয়াছে, তাহাকে 
সেইরূপে প্রতিপাদন করিতে বে পার” প্রয়োগ করা হইবে, তাহাই প্রক্কত স্যার। তাহার 
গ্রথম অবরব *প্রতিজ্ঞা” শব্দ-গ্রমাণ না হইলেও শব্দ-প্রমাণ মূলক অর্গা তাহার মূলে শব্দ-প্রমাণ 
আছে, কারণ, শব্ব-প্রমাণের দ্বার! যাহা প্রতিপা দিত আছে, প্রতিজ্ঞা-বাক্যে তাহাই বিষয় হইবে । 
এই জন্য ভাষ্যকার গ্রাতিজ্ঞাকে শব্দ-বিষয় বলিগ্ছেন। প্রতিজ্ঞার মূলে শব্প্রমাণ থাকায় উহা 
শব্দ-প্রমাণের স্তায়; এ জন্ত ভাষ্যকার পূর্বে গ্রতিজ্ঞাকে আগম বলিয়াছেন । যে গুতিজ্ঞা আত্মাদি 
পদার্থের প্রতিপাদঞ্শাস্ত্রের পপ্রামণ্য প্রতিপাদন করিবে, তাহাও পরম্পরায় শ্রী শাস্ত-প্রুতি- 
পাঁদিত আত্মাদি পদার্থের প্রতিপাদক হইবে । ফল কথা, যাহা প্রক্কৃত “ন্তায়”, তাহাতে শব্দ-প্রমাণ- 
বোধিত বিষয়ই সাক্ষাৎ এবং পরম্প্রার় প্রতিপাদ্য হয়। দেই স্ায়ের দ্বারা শান্ত্বোধিত 
পদার্থেরই দুঢ়তর বোপ জন্মে এবং তাহাই পায়ের মুখ্য প্রয়োজন । এবং "গ্রতিজ্ঞা”কে 
আগম বলিয়া আগমবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রকৃত প্রতিজ্ঞা হইবে না, উহা! *গ্রাতিজ্ঞাভাস" হইবে, 
ইহাও বল! হইরাছে। মুল কথা, শব্দ-প্রমাণ-সুলক প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত প্রতিজ্ঞা, মুখ্য প্রতিজ্ঞা; 
তাহাই প্ররুত স্থায়ের প্রথম অবয়ব, এ জন্ ভাষ্যকার তাহাকে শব্দ-প্রমাণ বলিয়াই ধরিয়াছেন। 
বে গ্রৃতিজ্ঞা শব্ষ-প্রমাণ-মূলক নহে, শব্দ-প্রমাণ-বিরুদ্ধও নহে, (যেমন প্পর্ধত বহ্িমান্” ইত্যাদি 
প্রতিজ্ঞা ) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া! ভাষ্যকার এ কথা১ বলেন নাই। সেই সকল ন্যায়” প্রক্কৃত 
তার নহে, অর্থাৎ যে পন্তার” ব্যুৎ্পাদন করা স্থায়-বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ, সে পন্যায়” নহে। ভাষ্যকার 
এখানে “প্রতিজ্ঞাস্কে শব্দবিষয় বলিয়া তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ এবং অঙ্গমানের 
দ্বারা আপ্তবাক্যেবর প্রতিসন্ধান করিতে হর। এই কথার তাঁৎপর্য্য এই যে, আপ্তবাক্যের ছার! 
যাহা বুঝা বাইবে, তাহাকেই অনুমানের দ্বারা আবার ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং প্রয়োজন 
হইলে অপরকে বুঝাইতে হইবে । তাহার পরে প্রত্যক্ষের দ্বারা তাহাকে বুঝিলে আর সে বিষয়ে 
কোন জিজ্ঞস। থাকিবে না। অলৌকিক তন্বে সমাধি জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান জব্দিলে, তখন তত্ব 
সাক্ষাৎকার জন্মিবে ; ফল কথা, প্রথমতঃ শান্জের দারা শ্রবণ-জ্ঞান লাভ করিয়! সেই শাস্ত্র- 





১। তক্মাদ্ধদপি ন স্থায়সা্রবর্তিনী প্রতিজ্ঞা আগমন্তখাপি প্রকৃতস্ায়।ভি প্রায়েণ জষ্ব্যং। তথ| চাগসানু- 
সন্ধানেন প্রতিজ্ঞা; কি তব্ষিযত্সপি নিরাকৃতং বেদিতব্যং 1_প্রথন সুত্রভাষো তাৎপর্যীক। 


৩৯ স্থৃৎ ] বাংস্তায়ন ভাষ্য ২৯১ 


জ্ঞাত তহ্থেরই অঙ্গুমানের দ্বারা প্রতিপাদন করিতে যে প্প্রতিজ্ঞা”-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, 
তাহাতে শান্ত্-বোধিত বিষয়ই প্রতিপাদ্য হইবে; স্থৃতরাং এ প্রতিজ্ঞা শব্দ-প্রমাণ-মূলক বলিয়া! উহ। 
শব্ধ প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে। 

আপন্তি হইতে পারে বে, প্রতিজ্ঞা”বাক্যই শব্ধ প্রমাণ কেন হর না? উহাকে শব্দ-প্রদাঁণ- 
মূলক বলির গৌণভাবে শব্দ-প্রমাণ বলা হইতেছে কেন? ভাষ্যকার এই আপত্তি মনে করিয়া 
শেষে বলিয়াছেন যে, খষি ভিন্ন ব্যক্তির স্থাতন্্য নাই। তাতপর্য্য এই বে, প্রকৃত সাবের পপ্রথম 
অবস্নব প্রতিজ্ঞাবাক্যের যাহা প্রতিপাদ্য হইবে, তদ্িষরে খষি ভিন্ন ব্যক্তির স্থাতন্ধ্য নাই, অর্থাৎ 
ধাহারা এ সকল অলৌকিক তত্ব দর্শন করেন নাই, তাহারা তদ্দিষয়ের বোধক কোন বাক্য 
প্রয়োগ করিলে, তাহা লোকে মানিতে পারে না, এ জন্য তাহারা এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্ররোগ 
করিয়া শেষে হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়া সাধ্য পদার্থের সমর্থন করিয়া থাকেন। তবে 
তাহাদিগের এঁ গ্রতিজ্ঞাবাক্যের মূলে শব্ধ প্রমাণ থাকার, তাঁহাকে শব্দ-প্রমাণ বলিয়া বল! হইতেছে। 
ফল কথা, খষি ভিন্ন ব্যক্তিরা শীস্ত্রগম্য অলৌকিক তন্বে পরতন্ব ; তাহারা এ সকল তন্থ বুঝাইতে 
প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলে তাহাদিগের এ বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না। 

প্রতিজ্ঞার পরে “হেতু*-বাক্যকে অন্ত্রমান-প্রমাণ বণিপ্কাছেন। হেতুবাক্য বন্ততঃ অন্জমান- 
প্রমাণ না হইলে হেতুবাক্যের দ্বারা হেতুপদার্ঘের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অন্ুমান-প্রমাণের 
মধ্যে গণ্য করির! তাহার সম্পাদক হেতুবাক্যকে ভাষ্যকার অন্ত্রনান-প্রমাণ বলিগাছেন। আপত্তি 
হইতে পারে বে, হেতুবাক্যের দারা হেতুপদার্সের বে জ্ঞান জন্মে, তাহা অন্ুমান-প্রমাণ নহে। 
প্রথম হঃ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতুজ্ঞান হয়, তাহার পরে বে স্থানে দেই হেতুর দ্বারা কোন ধর্মের 
অনুমান করা হর, সেই স্থানে হেতুজ্ঞান হয়; পরার্যানুমানে ইহাই দ্বি তীর হেতুজ্ঞান। হেতুবাক্যের 
দ্বারা এই দ্বিতীয় হেতুজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে । শেষে বে স্থানে সেই ধর্ধটির অন্থুমান করিতে হইবে, 
সেই স্থানে সেই অনুমেয় ধর্থের ব্যাপ্য হেতুপনার্য টআছে, এইরূপে হেতুর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই 
তৃতীয় হেতুজ্ঞান। “উপনয়”-বাক্যের দ্বারা উহা জন্মিয়া থাকে। এ তৃঠীয় হেতুজ্ঞানের পরেই 
অন্ধুমিতি জন্মে; এ জন্ত উহাই মুখ্য অন্ুমান-প্রমাণ ৷ উহা! হেতুবাক্যের দ্বারা জন্মে না) সুতরাং 
হেতুবাক্যকে অনুমান-প্রমাণ বলা যাৰ কিরূপে? ভাষ্যকার এই আপত্তি মনে করিয়া হেতুবাক্য 
অস্থমান- প্রমাণ কেন, তাঁহার হেতু বলিয়াছেন যে, উদাহরণে সম্যক্‌ দর্শন করিয়া হেতুপদার্ের 
জ্ঞান হয়। ভাষ্যে এখানে “উদাহরণ” শব্দের অর্থ বাহা উদাহত হয়, সেই দৃষ্টান্ত পদার্থ । 
উদাহরণ বাক্য নহে। “উদাহরণ” শবের দ্বারা উদাহরণ বাক্যের ন্যায় দৃষ্টাস্ত পদার্থ বুঝা বার। 
এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ অর্থেও স্থত্রে ও ভাষ্ে “উদাহরণ” শবের অনেক প্রয়োগ আছে। অনেক 
পুস্তকেই এখানে "সাদৃগ্তপ্রতিপন্তেঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু প্সংদৃণ্ঠ প্রাতিপত্তে:* এইরূপ 
পাঠই প্রকৃত) কোন পুস্তকে ধরূপ পাঠই আছে । তাৎপধ্য-টাকাকার ভাষ্যকারের এ কথার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন থে, দৃষ্টান্ত পদার্সে হেতু পদার্ঘ ও সাধ্যধর্শের ব্যাপ্য-ব্যাপক সন্বন্ধ সম্যক্রূপে 
দর্শন করিয়া অর্থাৎ এই পদার্থ থাকিলে সেখানে এই পদার্থ থাকিবেই, ইহা কৌন দৃষ্টান্ত পদার্থে 
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ষথার্ঘনূপে বু্ধির! হেতুর জ্ঞান হয অর্াৎ দেই ব্যাপ্য পনার্ষটিকে হেতু বলিয়া! বোধ জন্মে। 
তাতপর্ধ্য-টীকাকার শেষে ইহার তাঁৎপর্য্য বর্ণন করিক্জাছেন নে+ যদিও প্রথম, দ্বিতীন্ন এবং তৃতীক্ক 
হেতুঞ্জন এবং হেতুপদার্গে সাধ্যধর্শের ব্যাপ্তি স্মরণ, এই সবগুলিই অস্থমান-প্রমান (পঞ্চম স্থত্র 
টিগ্নী দ্রষ্টব্য), তাহা হইলেও হেতুবাক্যজন্য দে দ্বিতীর হেতুজ্ঞান, তাহাকেই এখানে এ সমস্ত 
বলিয়া ধরিরা লইয়া অনুমান-প্রমাণ বলা হ্ইব্বাছ। অর্থাৎ পরার্থানুমানস্থলে এ দ্বিতীয় হেতু 
জ্ঞানের সম্পাদক বলির! হেতুবাক্যকে অন্ুমান-প্রমাণ বলা হই়্াছে। ফল কথা, হেতৃবাক্য- 
জন্য হেতুজ্ঞানকেও অন্ুমান-প্রমাণের মপ্যে গণ্য করিরা, উহা যাহ! হইতে জন্মে, সেই 
হেতুধাক্যকে ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন । উপনর-বাক্য জন্ত যে হেতুজ্ঞান জন্মে, তাহা 
মুখ্য অন্ধুমান-প্রমাণ হইলেও হেতু-বাক্যজন্ত হেতুজ্ঞান ৪ অন্মান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য | তাৎপর্য্য- 
টাকাকার প্রথম সুত্রতাষ্যে এই প্রস্তাবে বার্তিকের তাঁৎপর্য্যবর্ণনায় বলিয়াছেন বে, প্রথমতঃ 
যেখানে হেতুপদার্থের জ্ঞান হয়, সেই দৃষ্টান্ত পদার্ণে হেতুপদার্থকে সাধ্যধর্শের ব্যাপ্য বলিরাই জ্ঞান 
হয়। শেষে যখন সেই হেতুর দ্বারা কোন স্থানে সেই সাধ্যধর্শটির অন্তমান হয়, তখন সেই 
স্থানে যে দ্বিতীয় হেতুজ্ঞান হয়, তাহা পাধ্যধর্শের ব্যাপ্য বিয়া হেতুর জ্ঞান না হইলেও উহার 
দ্বারা হেতুপদার্গে পূর্বান্থৃত সেই ব্যাপ্তিকূপ সঙ্ন্ধের স্থৃতি জন্মে; সুতরাং উহা ব্যাপ্তি সম্বন্ধের 
্দীরক হওয়ায়, এ ব্যাপ্তি স্মরণৰূপ অনুমানের সহকারী কারণ) এই ভাবে অনুমান-প্রমাণের 
সহকারী কারণ এ দ্বিতীয় হেতুজ্ঞানও অনুমান-প্রমাণ হওয়ায় তাহার সম্পাদক হেতুবাক্যকে 
অনুমান-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ফলতঃ হেতুবাক্য যদি অনুমান-প্রমাণ সম্পাদন করিল, তাহা 
হইলে হেতুবাক্যকে এ তাবে অনুণান প্রমাণ বলিয়া! উল্লেখ করা যাইতে পারে; ভাষ্যকার তাহাই 
করিয়াছেন, বনুতঃ হেতুবাক্যটিই যে অন্মান-প্রমাণ, ইহা ভাষ্যকারের কথা নহে। মনে 
রাখিতে হইবে, প্রতিজ্ঞদি চাবিটি অবয়বে চারি প্রমাণের মিলন দেখাইতেই ভাষ্যকার এ সকল 
কথা বলিয়াছেন। স্থায়বাক্যের সাহায্যে যখন অন্ুমান-প্রমাণকেই মুখ্যরূপে আশ্রয় করা হয়, 
তখন দেখানে অন্ুমান-প্রমাঁণ মুখ্যরূপেই আছে । 

হেহুবাক্যের পরে উদ্াহরণ-বাক্যকে প্রতাক্ষ বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহার 
হেতু বলিয়াছেন বে, দুষ্ট পারে ছারা অৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়। তাৎপর্য্যটাকাকার ইহার 
ব্যখ্যা করিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থে, হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ের যে ব্যাপ্যতা বা ব্যাণ্ডির প্রত্যক্ষ 
করা হয়, তাহার দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের অর্থাৎ সাধ্যধর্ট্টীতে অঙ্ুমেয় পদার্থের সিদ্ধি ( অন্ুমিতি ) 
হয়। শেষে তাৎপর্য বলিয়াছেন বে, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান হইতে গেলে তাহার মূলে 
প্রত্যফ শামা আছেই নচেৎ অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান কোনরূপেই হইতে পারে না । অনুমানের 
বারা তাহার জ্ঞান যেখানে হইবে, সেখানে হেতু আবস্তক; সেই হেতু থাকিলেই বে সেই 
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পনার্টি দেখাঁনে থাকিবে, ইহা বথার্ঘরূপে নিশ্চয় করা আবশ্তক। ইহাকেই বলে ব্যাণ্ডিনিস্চয়, 
ইহার জন্ত দৃষ্টান্ত আবস্তক। অহ্থুমানের দার! ব্যাপ্ডতিনিপ্চয় করিলে সেই অনুমানের হেতুতে 
্যাপ্ডিনিশ্চর আবঠক। এইরপে ব্যাস্তিনিশ্রের মূলে প্রতাক্ষ প্রমাণ আছেই ; এই জন্যই মহধি 
অম্ুমানকে প্রত্য কবিশেষমূলক জ্ঞান বলিয়াছ্েন। ফলকথা, কোন দৃষ্টান্ত পৰা হেতুপদার্থে 
সাস্যদর্থের যে ব্যাপ্তিনিশ্চন্র হয়, তাহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকায় এবং উদাহরণ-বাক্যটি সেই 
মূলভূত প্রত্য্ক প্রমাণ হইতে উখিত হওয্সার, উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলা হইয়াছে 
বস্ততঃ উদাহরণ -বাকাটি বে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাহা নহে। তাংপর্ধ্যটাকাকার প্রথম স্ত্রভাব্যে 
এই প্রস্তাবে বার্িকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, থে প্রত্যফষ পনার্থটিতে পূর্বে হেতু- 
পদার্থে সান্যধর্খের ব্যাণ্রিনিশ্চর হ্ইরা থাকে, উদ্বাহরণ-বাক্যটি দেই পদার্সের স্মারক হয় 
এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থলে যেমন কোন বিবাদ থাকে না, তদ্ধপ উদাহরণ-বাক্য ঝলিলেও, কোন 
বিবাদ থাকে না; কারণ, উদাহরণ-বাক্যটি মুলতূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উখিত, স্তরাং উদাহরণ- 
বাক্যটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুলা ; এই জন্ঠ উদাহরণ-বাক্যকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে । 

উদ্াহরণ-বাক্যের পরে “্উপনয়"-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ইহার 
তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন বে, উপমান-বাক্যে যে প্তথা” শব্দটি থাকে, উপনয়-বাক্যে৪ সেইরূপ 
“তথা” শব্দ থাকায় উপনযনবাক্যে উপমান-বাক্যের একাংশ থাকে ( ষঞঠ হুত্রভাষ্য টিগ্রনী দ্রষটব্য। ) 
তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্ধ্য বর্ণনায় বলিয়াছেন বে, “তথা চায়ং” অর্থাৎ “ইহা তজপ” 
( তৎসদৃশ ), এইরপে প্রবর্ত্মান উপনন্-বাক্য "তথা” শব্দকে অপেফা করে, সুতরাং উপনয়বাক্যের 
অব্যবহিত পূর্বের উক্ত উদাহরণ-বাক্যে নে “যথা” শব্দ থাকে, তাহার সহিত উপনয়বাক্যস্থ “তথা” 
শবের যোগ হওয়ায় একটা সাদৃশ্ত বোধ জন্মে। যেমন ণ্যবা পাকশালা তথা পর্বত”, "যথা 
স্থালী তথা শব” ইত্যাদি। উপমান-প্রমাণের মূল উপদেশ-বাঁক্য এবং তাহার মর্থ স্মরণ 
এবং সাদৃষ্ত প্রত্যক্ষ, এই দবগুলিই কেহ সাক্ষাৎ ও কেহ পরম্পরায় উপমান-প্রমাণ ৷ তন্মধ্যে 
সাদৃশ্ত প্রত্যক্ষরূপ উপমান-প্রমাণের একাংশ সাৃণ্ঠে বে প্ৰযা তথা ভাব”টি থাকে, অর্থাৎ, যেমন 
প্ৰথ| গো, তথা গবর” এই বাক্যের দ্বারা অবগত সাদৃগ্তে বে ভাবটি থাকে, উপনয়-বাক্যেও 
এ প্বঝ! তথ| ভাবগট থাকে বণিয়া তাহাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন । অর্থাৎ উপমান-বাক্য 
বন্ততঃ উপমান-প্রমাণ না হইলেও উপমান-প্রমাণ সদৃশ বলিয়া ভাষ্যকার তাহাতে “উপমান” 
শবের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন | উদ্যোতকরের তাঁৎপর্্যব্যাধ্যায় তাৎপর্য্যটাকাকার এইরূপ 
কথাই বলিয়াছেন। 

এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিষয়ে আরও চিস্তা করা উচিত মনে হয়। প্রথম কথা মনে 
করিতে হইবে বে, ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাদি অবয়বসমূহে চারিটি প্রমাণ দেখাইবার জন্যই “উপনয়”- 
বাকাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। ন্থায়বাঁক্যে চারিটি প্রমাণ সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় মিলিত 
হইয়া বন্ত সাধন করে, ইহাই কিন্তু তাষ্যকারের মূল বক্তব্য এবং এই যুক্তিতেই ভাষ্যকার প্রথম 
হুত্রভীষ্যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকে “পরম স্তাঁয়” বলিয়াছেন। এ কথা উদ্যোতকর 'ও বাঁচস্পতি 
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মিশও সেখানে লিখিয়াছেন। ভাঁষ্যকারের মত ব্যাখ্যায় প্রতিজ্তাদি চারিটি অবয়ব প্রত্যক্ষাি 

প্রমাণমূলক, এইরূপ কথাও তাঁৎপর্ধ্যটাকাকার এবং তাতপর্ধ্যপরিশুদ্ধির প্রকাশ-টাকাকার 

প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। কিন্তু যদি উপনয়-বাঁক্যে উপমান-প্রমাণের বস্ততঃ কৌন বিশেষ 
সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে উপনয়-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যাঁর না । যে 
কোন একটা সাদৃণ্ত লইয়া! উপনরবাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিলে উপনরবাক্যের মূলে উপমান- 
প্রমাণ আছে, ইহা বলা হর না। তাহা না বলিতে পারিলে? প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-সমূহে সর্ব প্রমাণ 

মিলিত হই ব্ত সাধন করে, এ কথা৷ বলিতে পারা যাঁর নাঁ। উপনববাক্য যদি উপমান- 
প্রমাণের ফল নিষ্পাদন না করে, তাহা হইলে আর কিরূপে উহাকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া যায়? কেবল উপমান-প্রমাণের যে কোন একটা সাদৃশ্ত থাকাতেই উপনয়বাক্যকে 
উপমান-প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা৷ যায় না) 

আমার মনে হয়, ভাষ্যকারের মতে “উপনয়”-বাক্যের দ্বারা যে সাদৃশ্তাবোধ জন্মে, পন - 

বাক্যটি এরূপ সাদৃশ্ত-ভ্ঞানমূলক,_প্ সানৃশ্ত-জ্তানকেই উপমান বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভাষ্কার 
“উপনয়”-বাক্যকে উপমান-প্রমাঁণ বলিয়াছেন । উপনয়-বাক্য সাদৃশ্ত-জ্ঞানমূলক এবং সাদৃশ্তজ্ঞানরূপ 
উপমান-প্রমাণের নিষ্পাঁদক। যেমন স্থালীর তদ্রুপ শব্দ” এইরূপ বাক্যার্থবোব হইলে.অনিত্য 
স্থানীর সহিত শব্দের একটা সাদৃশ্তবোধ জন্মে। প্রদর্শিত স্থলে উতপত্তিবর্্মকত্বই নেই সাদ । 
*স্থালী যেমন উৎপততিধর্মমক, শব্ষও তদ্রপ উৎপন্িধর্মক” ইহাই এ স্থলে উপনয়-বাক্যের দারা 
বুঝা যায়। ভাষ্যকারের প্রদ্শত উদাহরণ-বাক্যে “যথা” শব্দ না থাকিলেও উপনক্ব-বাক্যে “তথা” 
শব থাকায় “যথা” শবের জ্ঞীনপূর্ববক উপনয়-বাক্যের দ্বারাই এরূপ সাদৃশ্ত বোধ জন্মে । অবশ্য 
এরূপ সাদৃস্তজ্ঞানকে এবং তাহার ফল তক্জ্ঞানকে কোন নৈয়ায়িকই উপমান-প্রমাণ ও উপমিতি 
বলেন নাই) শব্দবিশেষের অর্থ বিশেষ নিশ্চয়ই উপমান-প্রমাণের ফল বলিয়! প্রধান স্তায়াচার্্যগণ 
দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহ্ষি গোতমও দ্বিতী়াধ্যায়ে উপমানের অতিরিক্ত প্রামাণ্য সমর্থনে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও এ দিদ্ধান্তই বুঝা যাঁয়। কিন্তু ভাষ্যকার বখন “উপনয়”-বাঁক্যকে 
উপমান-প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন, তখন তিনি উপমানের দ্বারা শব্ার্থ-নিশ্চয় ভিন্ন ভন্ত প্রকার 
বোধও জন্মে_-এই মতাবলত্বী, ইহা বুঝ! যাইতে পারে। পরন্ত ভাষ্যকার মহধি গোঁতমের উপমান- 
লক্ষণ-সত্রের (৬ স্থত্র) ভাষ্যে উপমান-প্রমাণের প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন 
যে, “ইহা ছাড়া আরও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।” তাৎপর্ধ্যটাকাকার ভাষ্যকারের 
এঁ কথার দ্বারা সেখানে বৈধন্দ্যোপমিতির সমর্থন করিয়াছেন এবং সেখানে ভাষ্যকারকে “ভগবান্” 

বলিয়া! ভাষ্যকারের মত অবশ্ঠ-গ্রাহ্া এবং উহাও মহষি গোঁতমের সম্মত, এইকব্প সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিয়াছেন (ষষ্ঠ স্ত্রভাধ্য টিপ্ননী দ্রষ্টব্য )। 

উপমান-প্রমাণের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্শোতরে ভাষ্যকার ষষ্ঠ সথত্রভাব্যে প্রথমে সংজ্ঞাসংজি- 

সশবন্ধ-নিশ্চয়কে অর্থাৎ এই পদার্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপে শব্দার্থনিশ্চয়কে উপমান-প্রমাণের 
8.৯). এবসক্তোইপাপসান্ত লোকে বিষয় বুতনিতবা: 1 সততা । 7 
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প্রয়োজন বলিয়াছেন । এবং সেখানে “ইহা (মহষি ) বলিয়াছেন”, এইরূপ কথাই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন। তাহার পরে ভাষ্যকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, “ইহা 
ছাড়া আরও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।” ভাষ্যকার এঁ ভাবে শেষে এরূপ কথা 
বলিয়াছেন কেন? তাহা ভাবিতে হইবে । ভাষ্যকারের এঁ কথার দ্বারা যদ্দি বুঝা যাঁর যে, 
জগতে সংজ্ঞাসংক্তি-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্যরূপ তত্বও উপমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা! যায়, মহর্ষি গোতম ইহা 
কঠঠতঃ না বলিলেও ইহা তাহার মত বলিয়াই বুঝিতে হইবে | তাহা হইলে শব্দার্থ-নিশ্চয়ের স্তায় 
অন্তরূপ তন্নিশ্য়ও উপমান-প্রমাণের দ্বারা অনেক স্থলে হইয়া থাকে, ইহা ভাষ্যকারের মত বলা 
যাইতে পারে। এবং তাহা হইলে ভাষ্যকার যে উপনর-বাক্যকে ,'উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, 
তাহাও সুসংগত হইতে পারে । বৃন্তিকাঁর বিশ্বনাথ, ভাষ্যকারের এ কথার উল্লেখ করিয়া যেরূপ 
উদাহরণ বর্ণন করিয়াছেন, হাহাতে তিনিও ভাষ্যকারের এরূপ তাৎপর্য বুঝিয়াছিলেন, ইহা 
বুঝা যায়। তাঁংপর্য্যঈীকাঁকার প্রভৃতি এরূপ তাতপর্ধ্য বর্ণনা না করিলেও এবং শবার্থ- 
নিশ্চয় ভিন্ন অন্তন্ধপ তত্বের নিশ্যয়ও উপমানের ছারা হইয়া থাকে, এই মত কোন প্রধান 
াযাচার্ধ্য স্বীকার না করিলেও ভাষ্যকারের যে খরূপ মত ছিল, ইহা! বুঝিবার পক্ষে পূর্বোক্ত 
কারণগুলি স্থধীগণের চিন্তনীয় | 

বস্ততঃ "গবয়” শব্দ “করত” শব্ধ প্রভৃতির অর্থনিশ্চয়ই যদি কেবল উপমান-প্রমাণের ফল 
হয়, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপযোগিতা বিশেষ কিছুই থাকে না । যদি উহার দ্বারা 
অন্তরূপ তন্ব-নিশ্য়ও জন্মে, তাহা হইলে উহার মোক্ষোপযোগিতা থাকিতে পারে । নচেৎ উপমান- 
প্রমাণ মুযুক্ষুর কোন্‌ বিশেষ কার্যে আবশ্তক, এই প্রশ্নের সহন্তর দেওয়! যায় না। বেদাদি শান্ত 
অনেক স্থানে সাদৃ্ত প্রকাশ করিয়া অনেক তত্ব প্রকাশ কর! হইয়ছে। সেই সকল স্থানের 
অনেক স্থলে সাদৃশ্তজ্ঞানের দ্বারা যে সক্ষম তত্ব বুঝা যাঁর, তাহাকে উপমান-প্রমাণের ফল বলিলে 
উপমান-প্রমাণ বিশেষরূপে মোক্ষৌপযোগী হইতে পারে। ম'মাংদকগণ উপমান-প্রমাণের এরূপই 
উপবোগিতা বর্ণন করিয়াছেন। ভট্ট কুমারিলের "গ্লোকবাস্তিকে্র “উপমান পরিচ্ছেদ” দেখিলে 
ইহা পাওয়া যাইবে। মীমাংসাভাষ্যকাঁর শবর স্বামীও উপমান-প্রমাণের ছারা অন্তবিধ তত্বনিশ্চয়ের 
কথা বলিয়াছেন । অবশ্ত যাহারা “উপমান” নামে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার করা আবশ্তক 
মনে করেন নাই, তাহারা এরূপ বলিতে পারেন না। কিন্তু মহষি গোতম যখন মীমাংসকের তায় 
উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তখন মীমাংসকের ন্যায় “উপমান*- 
প্রমাণের দ্বারা স্থলবিশেষে অন্তবিধ তত্বনিশ্চয়ও জন্মে, ইহা গোতমের মত ছিল বলিতে বাধা 
কি? তবে শববিশেষের অর্থবিশেষ নিশ্চয় কোন কোন স্থলে “উপমান” প্রমাণের দ্বারাই হয়, 





১৪ এবসস্োহপুপমানসত বিষ ইতি ভাষাং বখা_সুগপনীঁ সদলীপওষবী বিষং হসীভতিদেশবাকা্ে 
জ্ঞাতে মুদগপণাঁ সাদৃষ্তজ্ঞানে জাতে ইয়মোধধী বিষহ্রনীতাপসিত্য।বিষদী ক্রিয়ত ইত্যাদি ।_বঠ সুত্রবৃত্তি ॥ 

২। উপমানাচ্চোপদিগ্ঠতে বাদৃশং ভবান্‌ স্বয়ষাত্্রনং পণ্ঠতি অনেনোপমনেনাবপচ্ছ অহসপি তাদৃশমের 
পশ্ঠ।মীতি ইত্যাদি।_-( শবর-ভাষা, পঞ্চম সুত্র )। 
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উহ! সেখানে অন্ত প্রমাণের ছারা হইতেই পাঁরে না) স্থৃতরাং "উপমান" নামে অতিরিক্ত প্রমা? সিদ্ধ 
পদার্থ, এইটি গোতমের বিশেষ যুক্তি ॥ এই জন্ই মহধি গোতম “উপমানে”্র অতিরিক্ত প্রামাণ্য 
সমর্থন স্থলে এ কথাটিরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারি । তাহাতে “উপমান”-প্রমাণের 
অন্য ফলের নিষেধ কর! হৃর নাই | পরন্ধ নিষেধ না করিলে পরের মত অন্থমত হয়, এ কথ! 
চতুর্থ স্ত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন । তদন্ুসারে ভাষ্যকার উপমান-প্রমাণ স্থলেও গোতমের 
অনিষিদ্ধ মীমাংসক-মত গোতমের অন্ুমত বলিবেন না! কেন ? 

পূর্বোক্ত সমস্ত কবাগুলিতে পরবন্তী স্তার়াচার্যযগণের সম্মতি ন৷ থাকিলেও ভাষ্যকার যখন 
“উপনয়"-বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন এবং ঝষ্ঠ স্থত্রভাষা শেষে “ইহা ছাঁড়া আরও 
উপমানের বিষয় আছে” এইরূপ কথ! লিখিয়াছেন, তখন ভাষ্যকারের উপমানের বিষয় বিষয়ে 
মত ' কিরূপ, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। এবং উপনর-বাক্যের মূলে যদি বন্তঃ 
উপমান-প্রমাণ না থাকে, তাহা! হইলে ভাষ্যকার উপনয়-বাক্যকে কিরূপে উপমান-প্রমাণ 
বলিয়াছেন এবং কিরূপেই বা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বে সর্বপ্রমাণ মিলিত হইয়! বস্ত সাধন করে, 
এই কথা বলিয়াছেন, ইহাও সুধীগণ চিন্তা করিয়৷ তব্বনির্ণয় করিবেন) স্থধীগণের সমালোচনার 
জন্যই পূর্বোক্ত কথাগুলি লিখিত হইল। 

“বৈধ্ষে্পনয়”-বাক্য স্থলেও ফলে সাধ্যবস্থীতে প্রক্কৃত হেতুরই উপুপংহার হইয়া থাকে। 
কারণ, ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে “শব্দ তজপ অন্গংপ্তি-ধন্মনক নহে” এইরূপ বাক্যই “বৈধর্থ্্যো- 
পনয়।” উহার দ্বারা বুঝ! যায় ধে, শঝে আত্ম! প্রস্থতি পিত্য পদার্থের ন্তায় অন্ুৎপত্িধর্্মকত্ব 
নাই। তাহা হইলে শব্দে উৎপভি-ধন্মকত্ব আছে, ইহাই বুঝা! হর। তাহ! হইলে গর স্থলে 
শব্দরূপ সাব্যধর্মীতে অনিত্যত্বধর্মের ব্যাপ্য যে উৎপত্তি-ধর্ম্বকত্ব হেতু, তাহারই উপসংহার ব! 
নিশ্চর হয়) শব্ষে এ উতপভি-ধর্শমকত্বের জ্ঞানই শব্দে আত্মা গ্রভৃতি নিত্য পদার্থের বৈধন্থ্য- 
জ্ঞান। এ উৎপন্তি-ধন্মকত্বকে আত্মা গ্রসৃতির বৈধন্ঘ্যরূপে পূর্বোক্ত “বৈধন্ট্যোপনয়”-বাক্যের 
দ্বারা বুঝা হয়; সুতরাং “বৈধন্দের্যোপনর”-বাক্যকে বৈধশ্ব্যোপমান বলিরাই ভাষ্যকার বলিবেন। 
ফলকথা, পূর্বোক্ত প্রকারে অন্যবিধ তন্বনিশ্চয়ের জন্য বৈধন্ম্যোপমানও ভাব্যকারের সম্মত বলিয়া 
বুঝা যায়; নচেৎ “বৈণর্মোঠপনয়” স্থলে ভাষ্যকার উপমান বলিয়া! ধরিবেন কাহাঁকে ? ভাষ্যকার 
এখানে নিজেই বলিয়াছেন ষে, পতদ্রপ নহে” এই কথার দ্বারা উপমানের ধন্ম নিষেব করিলেও 
তন্থার। বিপরীত ধর্মের উপসংহার হইয়া! থাকে। এইরূপ স্থলের “উপনয়”কে যখন 
“বৈধর্ম্যোপনয়” বল! হইয়াছে, তখন ও “উপনয়”কে ভাষ্যকার “বৈধন্েযোাপমান” বলিয়াই 
পূর্বোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিতেন, ইহা বুঝা যাঁয়। 

“্তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি”তে উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, ষদিও “নিগমন”-বাক্যেও প্রমাণ 
বিশেষের সমাবেশ থাঁকে, তাহ! হইলেও ভাষ্যকার সামান্যতঃ অবস্নব-সমূহে সর্ধপ্রমাণের মিলন 
আছে বলায়, শেষে “নিগমনে”র মূল বলিয়া কোন প্রমাণের উল্লেখ না করাতেও কোন দৌষ হয় 
নাই। কারণ, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যেই তাঁহার সর্বাপ্রমাণ প্রদর্শন কর! হইয়া গিয়াছে। 


৩৯ ও] বাতস্তায়ন ভাষ্য ২৯৭ 


পরন্থ গোঁতম-মতে প্রত্যক্ষাদি চারিটি £তিন্ন কোন প্রমাণ নহি। প্নিগমন"-বাঁক্যের মূলে 
অতিরিক্ত কৌন প্রমাণ না থাকায় উহা! বলা নিশ্তাক্সোজন | 

ভাষ্যকার “নিগমন”-বাক্যের প্ররোজন বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, সবগুলির একার্বোধে 
সামর্য-প্রদর্শক বাক্যই শ্নিগমল” | তাঁতপর্ধ্যরীকাকার এই কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 
প্রতিজ্ঞাদ্দি উপনয় পর্য্যন্ত চারিটি বাক্যের একটি অর্থ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য যে সাধ্যধর্মর ব্যাপ্য 
হেতু, অথবা অন্ুমেরধন্্, তাহ| বুঝিতে এ চারিটি বাক্যের যে সামর্থ্য অর্থাৎ পরম্পর আকাঙ্ষা 
বা অপেক্ষা আবগ্তক, নিগমনবাক্য তাহারই প্রদর্শক অর্থাৎ বোধক। শেষে বলিয়াছেন যে, 
সাধ্যধর্শের ব্যাপ্য যে হেতু, তাঁহার জ্ঞান নিগমনের গৌণ প্রয়োজন । সাধ্যধর্স্ীতে সাধ্যধর্মের 
জ্ঞানই নিগমনের মুখ্য প্রয়োজন । নিগমনের প্রয়োজন এইরূপে দ্বিবিধ। তাঁৎপর্যযটাকাকার 
প্রধম স্থত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় এই স্থলে বলিয়াছেন বে, প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাকা মিলিত হইয়া যে 
একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাতে এ চারিটি বাক্যের একবাক্যতা-বুদ্ধি আবশ্বক । 
এঁ বাক্যচতুষ্টয়ের পরম্পর আঁকাক্। বা অপেক্ষ। না বুঝিলে উহাদিগের* একবাক্যতা বুঝা হয় 
না। প্রতিজ্ঞা বাক্যচতুষ্টরের এবং উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-তুষ্টয়ের পরম্পর সাকাজ্ষতাই 
ভাষ্যে "সামধ্্য” শব্দের অর্থ। নিগমন-বাক্য উহা বুঝাইয়! থাকে, এ জন্য নিগমন-বাক্য আবশ্তক | 
বিচ্ছিন্ন্রপে উচ্চারত “অবয়ব”গুলির যে পরস্পর স্ন্ধ আছে, তাহাকে "আকাজঙ্কা” বলে। 
ভাষ্যকার শেষে সেই আকাঙ্ষা বা অপেক্ষাও প্রদর্শন করিয়াছেন) প্রতিজ্ঞা-বাক্যই সর্ধপ্রধান। 
কারণ, তাহাকেই আশ্রর করিয়া হেত্বাক্য প্রন্থৃতির প্রয়োগ হইয়া থাকে | প্রতিজ্ঞা” ন! 
থাকিলে হেতুবাক্য প্রস্ৃতির প্রগ্নোগই হইতে পারে না; সুতরাং সর্বাগ্রে প্রতিজ্ঞা বলিতে হইবে। 
প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে হেতু কি? এইরূপ আকাঙ্ষাবশতঃ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। প্রথমেই 
হেতুবাক্যের অপেক্ষা থাকে না। হেতুবাক্য না বলিলেও সাধ্যধর্ম্ের সাধন কি, তাহা বল! 
হয়না, দৃষ্টান্ত এবং সাধ্যধর্খাতে হেতৃপদার্থ আছে, ইহাও বলা হয় না,_হেতৃকথন পূর্বক প্রতিজ্ঞা- 
বাক্যের পুনর্ধচনরূপ নিগমন-বাক্য৪ বলা! যাইতে পারে না । কারণ, এ সমস্তই হেতুসাপেক্ষ । 
উদদাহরণবাক্য না বলিলে দৃষ্টান্ত কি, তাহা! বুঝা যায় না; স্ৃতরাং দৃষ্টান্তের সাধ্য বা বৈধন্্যকে 

১। প্রতিজ্ঞ। প্রস্তুতি চারিটি বাক্য বিচ্ছিন্নক্ূপেই উচ্চারিত হর়। উদ্াদদিগ্ের যে পরম্পর সম্বন্ধ আছে, তাহ! না 
বুঝিলে উহাদিগের স্বার1 একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝ। বাইতে পারে না। পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাকোর দ্বার] পৃথক্‌ ভাৰে ভিন্ন 
ভিন্ন চারিটি অর্থই বুঝা! যাইতে পাবে; সুতরাং উহ্যদ্িগের পরম্পর সন্বথ বুঝ! আবন্ঠক। উহাদিগের পরম্পর সন্বন্ধই 
এখানে উহাদিগের পরস্পর আকা. বা অপেক্ষা। উহা! বুিলেই এ বাকাচতুষ্টযের “একবাক্াতা” বুঝ হয় এবং 
উহারই নাষ “বাটকাকৰাকাতা।” মহর্ষি দৈমিনি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন," নর্থিকতাদেকং বাকাং সাকাত্ফেছি- 
ভাগে স্তাৎ" ( পুরব্বমীমাংসা"দর্শন, ২অঃ) ১পাদ) ৪৬ সুত্র ) অর্থাৎ বিচ্ছন্রকূপে পঠিত বাকাগুলি যদি পরম্পর সাকা 
হয়, তাহা! হইলে একার্থের প্রতিপাদক হওয়ার উহার! “একবাক্য* হয়। অনুমিতিদীধিতির টীকায় গদাধ্র 
ভটটাচার্ধা "একবাক্যতা” বুঝাইতে গৈমিনির এই হুত্রট উদ্ধত করিয়া! শেষে ফলিতার্থ বলিয়াছেন যে, পরস্পর মিলিত 
হই বিশিষ্ট একটি অর্থের প্রতিপাদকতাই একবাকাত! | 





ষ্ ৩৮ 


২৯৮ স্যায়দর্শন . [ ১অ০, ১আক 
সাধ্যসাধন বলিয়া গ্রহণ করা! যাঁয় না, উদাহরণাহুসারে উপনয়বাক্যও বলা যায় না) উপনয়বাক্য 
না বলিলেও সাধ্যধন্মীতে হেতু আছে, ইহ! বলা হয় ন|; স্বতরাং হেতুরূপে গৃহীত পদার্থ সাধ্যসীধন 
করিতে পারে না ) নিগমন-বাক্য না বলিলে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ 
অভিব্যক্ত হয় ন| অর্থাৎ উহাদিগের বে পরম্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝা যায় না; তাহা না৷ বুঝিলেও 
অর্থাৎ উহাদিগের পরম্পর-সাকাজ্ফতা৷ ন! বুঝিলেও উহ্াদিগের দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ 
হইতে পারে না । ভাষ্য "একার্থেন প্রবর্তনং” এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে, একার্থ-বিশিষ্ট 
রূপে প্রবর্তিকত। | শেষে আবার এ কথারই বিবরণ করিয়াছেন,_“তথেতি গুতিপাদনং”। অর্থাৎ 
নিগমনবাক্য ব্যতীত আর কেহ প্রৃতিজ্ঞাদি চাক্সিটি বাক্যকে সেই প্রকারে (উহার যে একাথযুক্ত, 
উহার যে পরম্পর-সাকীজ্ষ, উহাঁরা৷ যে একবাক্য, এই প্রকারে ) প্রতিপাদন করিতে পারে 
না। নিগমন-বাক্যই উহাদিগকে এ প্রকার বলিয়া বুঝাইয়া থাকে । নিগমন-বাক্য দ্বারা বুঝা 
য় যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্যগুলি পরম্পর সন্বনধযুক্ত, উহার৷ একটি বিশিষ্ট অর্থ বৃঝাইতেই প্রযুক্ত 
ভাব্যে পপ্রতিপাদন” বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে প্রতিপাদকতা | 

ভাষ্য । অথাবযবার্থঃ --সাধ্যস্ত ধর্মস্ত ধর্িণা সম্বন্ধোপাদাঁনং 
গ্রতিজ্ঞার্থঃ ৷ উদাহরণেন সমান্থ বিপরীতস্থ ব1 সাধ্যস্ত ধর্মস্ত সাধক- 
ভাঁববচনং হেত্বর্থঃ | ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যসাঁধন-ভাবপ্রদর্শনমেকত্রোদাহরণার্থঃ | 
সাঁধনভূতম্ত ধর্মস্য সাধ্যেন ধর্দেণ সামাঁনাধিকরণ্যোপপাঁদনমুপনয়ার্থঃ | 
উদাহরণন্থযোর্দন্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবোপপতেৌ। সাধ্য বিপরীত-প্রসন্গ- 
প্রতিষেধার্থং নিগমনমূ। 


ন চৈতন্থাঁং হেতুদাহরণ-পরিগুদ্ধো৷ সত্যাং সাঁধনম্য-বৈধম্্যাভ্যাং প্রত্য- 
বস্থানস্য বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবনুত্বং প্রক্রমতে। অব্যবস্থাপ্য খলু 
ধর্ময়োঃ সাধ্যপাধনভাবমুদাহরণে জাঁতিবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে । ব্যবস্থিতে 
হি খনু ধর্ম্ময়োঃ সাধ্যদাধনভাবে দৃষ্টন্তস্ছে গৃহমাঁণে সাধনভূতম্ত ধর্স্ত 
হেতৃত্বেনোপাদানং, ন সাংশ্ম্যমাত্রস্য ন বৈধন্ম্যমাত্রস্য বেতি। 

অনুবাদ । অনন্তর অবয়বগুলির প্রয়োজন (বলিতেছি )। ধম্মীর সহিত 
অর্থাৎ যে ধন্মীতে কৌন ধর্টের অনুমান করিতে হইবে, েই ধনীর সহিত সাধ্য 
ধর্ের সম্ন্ধের প্রতিপাদন “প্রতিজ্ঞা”র প্রয়োজন। দৃষ্ীন্ত পদার্ধের সহিত সমান 
অথবা বিপরীত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সাঁধর্ম্য অথবা বৈংম্ধ্যরূপ সাধ্যধর্ের 
সাধকত্ব কখন অর্থাৎ কোন্‌ পদীর্থ এ সাধ্যধন্্ের সাধন, তাহা বলা! “হেতুগ্বাক্যের 
প্রয়োজন। এক পদার্থে (দৃষটীস্ত নামক কৌন এক পদার্থে ) ছুইটি ধর্মের সাধা- 
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সাঁধনভাব প্রদর্শন অর্থাৎ এই ধর্্মটি সাধ্য, এই ধর্ম্মটি তাঁহার সাধন, ইহা! গুদর্শন 
করা “্উদ্াহরণ”-বাক্যের প্রয়োজন । সাধনভূত ধর্ম্টটির অর্থাৎ হেতু-পদার্ঘটির 
সাধ্যধর্ম্মের সহিত একত্র অবস্থিতি প্রতিপাঁদন কর! “উপনয়”-বাক্যের প্রয়োজন, 
অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্দের আধার যে সাধ্যধধ্্মী, তাহাতে হেতুপদার্থ আছে, ইহা! বুঝানই 
উপনয়-বাক্যের প্রয়োজন, উপনয়-বাক্যের দ্বার! উহাই বুঝান হয়। দৃষ্টান্ত পদার্থে 
অবস্থিত দুইটি ধর্ম্দের সাধ্যসীধনভাবের জ্ঞান হইলে সাধ্যধম্মীতে বিপরীত প্রসঙ্গ 
নিষেধের জন্য পনিগমন” অর্থাৎ দৃষীন্ত পদীর্ঘে একটি ধর্মকে সাঁধ্য এবং একটি 
ধর্মকে তাহার সাধন বলিয়। বুঝিলেও যে ধর্মীতে সাধ্যধর্ম্দের সাধন করা উদ্দেশ্য, 
সেই ধর্মীতে সাধ্যধর্্ম নাই, এইরূপ বিপরীত ধর্ম্দের আপত্তি নিরাস কর! প্নিগমন”- 
বাক্যের প্রয়োজন । 

হেতু ও উদীহরণের এই পরিশুদ্ধি হইলে সাধন্স্য ও বৈধর্ট্যের দ্বারা দোধ 
প্রদর্শনের নানা-প্রকারত৷ বশতঃ “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”র বহুত্ব ঘটিতে পারে না, 
অর্থাৎ হেতু” ও প্উদাহরণ” বিশুদ্ধ হইলে বহুবিধ “জাতি” নামক অসছুত্তর এবং 
বহুবিধ “নিগ্রহস্থান” হইতে পারে না। কারণ, জাতিবাদী অর্থাৎ জাতি নামক 
অসছুত্তরবাদী দৃষ্ীন্ত পদার্থে দুইটি ধরনের সাধ্যসাধন ভাব ব্যবস্থাপন না করিয়া! 'দৌষ 
উল্লেখ করে। কিন্তু দুইটি ধর্মের দৃষ্টান্তস্থিত সাধ্যসাধন ভাবকে ব্যবস্থিত অর্থা 
নিশ্চিত বলিয়! জানিলে সাধনভূত ধর্মের হেতুরূপে গ্রহণ হয়, অর্থাৎ যে 
ধর্দটিকে প্রকৃত সাধ্যধর্্দের সাধন বলিয়াই ষথার্থরূপে নিশ্চয় করে, সেই ধর্ম্মটিকেই 
হেতুরূপে গ্রহণ করে, সাংন্থ্য মাত্রের হেতুরূপে) শ্রুহণ হয় না, অথব! বৈধন্ম্যমাত্রের 
(হেতুরূপে ) গ্রহণ হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টীন্তে কোন পদার্থকে সাধ্যসাধন বলিয়া 
বথার্থরূপে নিশ্চয় করিলে, যাহা বস্তৃতঃ সাধ্যসাধন নহে, এমন কোন সাধন্দ্য অথব! 
বৈধশ্ম্য মাত্রকে হেতুরূপে গ্রহণ করে না; সুতরাং বহুবিধ অসদুত্তর করিতে হয় না, 
পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত হইতেও হয় না। 


টিপ্ননী। পুর্ব্বভাষ্যে অবয়বগুলির প্রয়োজন একরূপ বলা হইলেও আবার ভাল করিয়া 
বুঝাইবার জন্ত ভাষ্যকার অন্ত ভাবে অবস্বগুলির প্রয়োজন বর্ণন করিগাছেন। ভাষ্যে “অবয়বার্থ£” 
এখানে অর্থ শের অর্থ প্রয়োজন । ভাষ্যকারের প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞাদি বাক্য স্থলে যথাক্রমে 
তাহার কথিত প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে । প্রথমতঃ (১) “শব্দ অনিত্য” এইরূপ 
গ্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শবধর্মীর সহিত অনত্যত্বরূপ সাধ্যপর্ষের সম্বন্ধ বুঝান হয় অর্থাৎ শবধর্মী 
অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, এই প্রতিপাদ্যটি প্রকাশ করা হয়। তাহার পরে শব্ধর্মীতে যে 
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অনিতাত্ব ধর্ম আছে, তাহার সাধক কি? ইহা অবশ্ত বলিতে হইবে । এ জন্য (২) উৎ্পতিধর্্মকত্ব 
জ্ঞাপক, এইরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ এ হেতুবাক্যের দ্বারা উৎপত্তি- 
ধর্মকত্ব অনিত্যত্থের সাধক, ইহ! বলা হর; ইহাই এঁ হেতুবাক্যের প্রয়োজন । তাহার পরে 
উৎ্পক্তিধর্মাকত্ব যে অনিত্যত্বের সাবক হয় অর্থাৎ উৎপন্িৎর্মমকত্ব থাকিলেই যে সেখানে 
অনিত্যত্ব থাকিবেই, ইহা বুঝাইতে হইবে । এই জন্য (৩) “উৎপত্তিধন্মক স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য 
অনিত্য দেখা যার” এইরূপ উদাহরণবাক্যের দ্বারা তাহা বুঝাঁন হয়) এ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় 
যে, যাহা যাহা উৎপত্তিধর্্ক, তাহা অনিত্য, স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যে ইহ! দেখা গিয়াছে । আবার 
“অনুৎপন্তিধর্মক আত্মা প্রভৃতি নিত্য* এইরূপ বৈধর্থে্যোদাহরণ-বাক্যের দ্বারাও বুঝা যাঁয় যে, 
যাহা যাহা উৎ্পত্তিধম্্রক, সে সমস্ত অনিত্য । ফলকথা, অনিত্যত্ব সাধ্যধর্্ম, উৎপভি-ধর্মমকত্ব 
তাহার সাধন; ইহা স্থালী প্রভৃতি সাধন্দৃষ্টাস্ত এবং আত্ম প্রভৃতি বৈধর্শযদৃষ্টান্তে বুঝিয়া 
উদ্দাহরণবাক্যের দ্বারা তাহাই বুঝান হয়। তাহা বুঝানই এ উদ্াহরণবাক্যের প্রয়োজন । তাহার 
পরে উৎপন্ভিধর্শকত্বকে অনিত্যত্বের সাধন বলিয্না বুঝিলেও এ উৎপৰি-ধর্কত্ব যে শবে 
আছে, ইহা না বুঝিলে শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান হয় না, এ জন্ত তাহা বুঝাইতে হইবে। 
তাহা বুঝাইবার জন্তই (3) প্শব্দ তন্রপ উত্পত্তিধর্মক” অথবা "শব্দ তদ্রপ অন্ুৎপন্তি- 
ধন্মক নহে” এইরূপ উপনয়-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। ফলতঃ শব্বন্মীতে যে উৎপতিধশ্মকত্ব 
আছে, ইহা বুঝানই এ উপনয়-বাঁক্যের প্রয়োজন | উপনরবাক্যের এই প্রয়োজন অনেক সম্প্রদায়ই 
স্বীকার করেন নাই। তাহারা ইহার প্রচুর প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি 
সটায়াচা্যগণ মহধি গোতমের মত রক্ষণের জন্য এ প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন) াঁহারা 
উপন়বাক্যের আবশ্তকতা স্বীকার করেন নাই, তঁহাদিগের কথা এই যে, হেতুবাক্যের দ্বারাই 
 উপনয়বাক্ের কার্ধ্য হইয়া থাকে । শব্দ অনিত্য” এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলিয়া, “উৎপত্তি 
ধর্কত্ব জ্ঞাপক” এই কথা বলিলে এ উৎপত্ভি-ধর্মকত্ব শবে আছে, ইহা বাদীর অভিপ্রেত বলিয়াই 
বুঝা যায়) নচেঞ্জ বাদী শবে অনিত্যত্বের অন্ুমানে উৎপত্তি-ধর্মকত্বকে হেতু বলিবেন 
কেন? যাহাকে বাদী হেতুরূপে উল্লেখ করিবেন, তাহা বাদীর মতে তাহার সাধ্যধন্ম্ীতে নিশ্চয়ই 
আছে, ইহা বাদীর হেতুবাক্যের দ্বারাই বুঝা যায়। স্ায়াচারধ্যগণের কথা এই যে, সাধ্যধর্মের 
হেতু কি? এইরূপ আকাঙ্ঞান্নদারে যে হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তাহার দ্বারা কেবল হেতুরই 
জ্ঞান হয, অর্থাৎ এই পদার্থটি জ্ঞাপক, এইমাত্র ভ্ঞানই তাহার দ্বারা হয়। এ হেতু বাক্াপক 
পদার্থটি যে সাব্যবর্মীতে আছে, ইহা তাহার দ্বারা বুঝা যাঁয় না। কারণ, তাহার বোধক 
কোন শব হেতুবাক্যে থাকে না। প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের কথা এই যে, তাঁৎপর্য্য চিন্তা করিলেই 
হেতুবাঁক্যের দ্বারা উহা বুঝা যাঁয়। ন্যায়াচাধ্গণের কথা এই যে, যখন ৰিপক্ষের সহিত বিচারে 
ম্যস্থের নিকটে নিজের বক্তব্যগুলি বুঝাইতে হইবে, তখন -পষ্ট বাক্যের দ্বারাই তাহা বুঝান 
উচিত। পরস্ধ সকল ব্যক্তিই স্বর বাদীর তাৎপর্ধা চিন্তা করিয়া! তাহার বক্তব্য ঝুঝিতে পারিবেন, 
ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারাই উপযুক্ত মধ্যন্থ বাদীর অভিমত 


রি 
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হেতু প্রভৃতি বুঝিতে পারেন; আর হেতুবাঁক্য প্রভৃতি সেখানে আবশ্তক কি? এইরূপ 
হেতুবাক্য প্রভৃতি যে কোন অবয়বের ছারা বাদীর তাতপর্ধ্য চিন্তা করিয়া বাদীর প্রাতিজ্ঞা বুঝিতে 
পারিলে আঁর সেখানে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োজন কি? পরন্ত উপনয়বাক্য না বলিলে 
সাধ্যধর্্ের ব্যপ্য হেতুপদার্থ সাধ্যধর্মীতে আছে, এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ যাহাকে লিঙ্গপরামর্শ 
বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞান আর কোন বাঁক্যের দ্বারা জন্মে না, স্থুতরাং সেই জ্ঞান জন্মাইতেও 
উপনয়-বাক্য বলিতে হইবে৷ তত্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশও পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তির উপস্াস করিষ্না 
উপনক-বাক্যের সার্থকতা সমর্থন করিয়াছেন । 

প্রাচীনগণের মধ্যে সকলেই উপনয়-বাক্যের দ্বার! সাধ্যধর্ের ব্যাপ্য হেতু-পদার্থ সাধ্যধর্ষ্নীতে 
আছে, এইরূপ বোধ জন্মে, এই মত স্বীকার করেন নাই। অনেকের মতে উপনয়বাক্যের দ্বাৰা 
সাধ্যধন্মীতে হেতুমাত্রেরই জ্ঞান হয়। উদ্াহরণবাঁক্যের দ্বারা হেতুপদার্থকে সাধ্যধর্শের ব্যাপ্য 
বলিয়। বুঝিলে, শেষে এ হেতু সাধ্যথন্ম্ীতে আছে, ইহাই উপনক-বাক্যের দ্বারা বুঝে অর্থাৎ উপনয়- 
বাক্যজন্য বোধে হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ষ্ের ব্যাপ্তি বিষয় হয় না। এবং এই হেতু এই সাধ্যবর্দের 
ব্যাপ্য এবং এই হেতু সাধ্যবম্্সীতে আছে, এইক্প যথাক্রমে উৎপন্ন ছুইটি জ্ঞানের পরেই অন্থুমিতি 
জন্মে; ইহাই অনেক প্রাচীনের সিদ্ধান্ত । অনেকে ভাষ্যকারেরও উহাই মত বলিয়া! থাকেন। 
ভাষাকার এখানে উপনয়-বাক্যের যাহা প্রয়োজন বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তাহার এ মত অনেকে 
অন্তুমান করেন । কিন্তু ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উপনম্ববাক্যের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে এবং মহর্ষির 
উপনয়স্থত্রের “তথ” শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাঁয়, মহধি ও ভাষ্যকার সাধ্যবর্ের 
ব্যাপ্য যে হেতু, তাহা সাধ্যধন্্ীতে আছে, এইরূপ বোধই উপনয়বাক্যের ফল বলিয়া প্রকাঁশ 
করিয়াছেন। উদাহরণবাক্যের দ্বার! হেতু-পদার্থকে সাধ্যবর্মের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝা যায় এবং 
সেইরূপ হেতু হৃষ্াস্ত-পনার্ে আছে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং উদাহরণবাক্যের পরে (পূর্বোক্ত 
স্থলে) “শব্দ তদ্রুপ উৎপত্ি-বর্ম্ক” এইরূপ উপনয়-বাক্য বলিলে শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য 
উৎপন্তি-ধর্মকত্ব আছে, এইরূপ বোধ জন্সিতে পারে। এরূপ বোধের নামই লিঙ্গপরামর্শ। 
নব্য নৈয়ায়িকগণও উপনয়-বাক্যজন্ত এরূপ বোধই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
“বক্রিব্যাপ্য ধূম বুনয়ং” এইরূপ উপনয-বাক্য প্রদর্শন করিয়া শেষে এ বাক্যের সমানার্থক-রূপে 
পতথা চায়ং” এইরূপ উপনর-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন | সুতরাং তিনি "তথা” এই শবের 
্বারাই সাধ্যধর্থের ব্যাপ্য হেতু-বিশিষ্ট, এইরূপ অর্থ প্রকটিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করতেন, 
বলিতেই হইবে । 

সে যাহ! হউক, মূলকথা এই বে, উপনমববাক্য সর্ধত্রই বলিতে হইবে, ইহা স্ঠায়াচার্য্যগণের 
সিদ্ধান্ত। তবে উদাহ্রণ-বাক্যের সার্ধত্রিক প্রয়োগ সকল নৈয়ায়িক স্বীকার করেন নাই। 
অনেকে বলিয়াছেন যে, নে হেতুতে, বে সাধ্যধর্শ্ের ব্যান্তিবিষয্ধে কাহারই কোন বিবাদ নাই, 
সেখানে ব্যাপডিপ্রদর্শনের জন্ত উদাহরণ-বাক্য বলা নিশ্রারোজন । যেমন ব্যভিচারী হেতু হইলেই 
তাহা সাধক হয় না, ইহা সর্ববাদিসন্্ত। ক্ৃতরাং কোন বাদী প্রতিবাদীর ব্যভিচারী হেতুকে 


৩০২ ্যায়দর্শন নিনজা 


অদাধক বলিরা বুঝাইতে “ব্যভিগারিত্ব”রূপ হেতুর উল্লেখ করিয়া! উদাহরণবাক্যের প্রয়োগ ন! 
করিলেও কোন ক্ষতি নাই, উহ! নিশ্ররোজন 1 নব্য নৈয়ায়িক রবুনাথ প্রভৃতি এই মত স্বীকার 
করেন নাই। বাদীর নিজ কর্তব্য নির্বাহের জন্য পূর্বোক্ত স্থলেও উদাহরণবাক্য বলিতে হইবে, 
যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবরবেরই প্রয়োগ না করিলে তাহা৷ পায”ই হইবে না, ইহাই,রব্ুনাথ 
প্রভৃতির সিদ্ধান্ত । জৈন নৈয়ায়িক গণ বাদবিচারে প্রতিজ্ঞা ও হেতু এই দুইটি মাত্র অবয়বের 
প্রয়োগ কর্তব্য বলিলেও স্থলবিশেষে তিনটি এবং চারিটি এবং নিগমন পর্য্যস্ত পথণবয়বেরই 
প্রয়োগ কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন২। 

পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্যের প্রয়োজনও অনেক সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। ভাষ্য- 
কার পূর্বে নিগমনবাক্যের প্রয়োজন বর্ণন করিলেও- শেষে উহার আরও একটি প্রয়োজন 
বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকর৪ শেষে এ ভাবেই নিগমনবাক্যের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
তত্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশও নিগমনের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় উদ্যোতকরের এ কথা গ্রহণ করিয়া 
নিগমন-বাক্যের প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন । সে কথাটি এই যে, উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা 
হেতু পদার্থে সাধাধর্মের ব্যাণ্ডিবোধ হইলেও এবং উপনয়-বাক্যের দ্বারা এ হেতু-পদার্থ সাঁ্য- 
ধর্মীতে আছে, ইহ! বুঝা গেলেও বাদীর সাধ্যধর্মম তাহার সাধ্যধন্্মীতে নাই, এইরূপ বিপরীত 
প্রসঙ্গ নিষেধের জন্ত নিগমন-বাক্য আবশ্তক। শব্দ অনিতা, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিলেই 
শবে অনিত্যত্ব আছে, ইহা সিদ্ধ হইয়া যায় না । উহা! দিদ্ধ করিতে হেতু, উদাহরণ এবং 
উপনয়বাক্য বলিতে হয়। কিন্ত উপনয্-বাক্য পর্য্যন্ত বলিলেও শবে যদি বন্ততঃই অনিত্য্ব 
না থাকে, তাহা হইলে এ স্থলীয় হেতু পবাধিত” নামক হেত্বাভাস হইবে, উহা! হেতু হইবে না 
এবং যদি উভয় পক্ষে পরম্পর-প্রতিকুল তুল্যবল ছুইটি হেতুর প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে এ 
ছুই হেতুই “সশ্প্রতিপক্ষিত” নামক হেত্বাভাস হইবে, উহ| হেতু হইবে না। *অবাধিত” 
এবং “অসত্প্রতিপক্ষিত” না হইলে দে পদার্থ সাধ্যদাসন হয় না, অর্থাৎ তাহাতে হেতুর লক্ষণই 
থাকে না (হেম্বাতাস লক্ষণ-প্রকরণ, প্রথম স্থত্র-িগ্ননী জরষ্টব্য)। বাদী স্ায়বাক্যের দ্বারা তাহার 
সাধ্য সাধন করিতে তাহার গৃহীত হেতু যে সাধ্যসাধন, অর্থাৎ তাহাতে যে হেতু পদার্থের 
সমস্ত লক্ষণই আছে, ইহা প্রকাশ করিবেন । জ্জন্ত বাদীকে পরিশেষে পঞ্চম, অবযব নিগমন- 
বাক্যেরও প্রয়োগ করিতে হইবে । 

ফলকথা, নিগমন-বাক্যের দ্বারা বাদী তাঁহার প্রযুক্ত হেতুকে পঅবাধিত” এবং “অসপ্প্রতি- 
পক্ষিত” বলিয়া প্রকাশ করেন। পূর্বোক্ত স্থলে স্ঠায়বাদী নিগমন-বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করেন 
যে, উৎপন্ভিধর্মক বন্তমাত্রই অনিত্য এবং সেই উৎ্পতি-ধর্্কত্ব শব্দে আছে, সুতরাং শব্দ 
অনিত্য। অর্থাৎ এ নিগমন-বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্চতুট়ের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা একবারে 


১। 





শিরোসণিমতে তঞ্জাপি বাদিন; স্বকর্তব্যনির্বাহাখর্ুদ হরণক্তাবস্তকত্বাৎ অন্যথা সর্বট্রিবোপনয়মাক্র- 
ভোদ্ভাবাতাপত্রে: অন্ধ সিত্যুপবৃক্তব্য প্িপক্ষধর্্তায়াস্তত এব লাতসম্তবাৎ।--€ অবস়বটীকা রস্তে জাগদীনী )। 
২) প্রয়োগপরিপাটী তু প্রতিপাদ্যানথুসারতঃ।--( ঈদ কুমারনন্িকারিকাঁ, জৈনস্তায়দীপিকা জষ্টব্য )। 


৩৯ স্কৃণ | বাৎন্তায়ন ভাষ্য ৩০৩ 


প্রকাশ করতঃ উপসংহার করিয়। দেখান হয় ধে, শবে অনিত্যত্ব আছে, শব্ধর্মীতে অনিত্যত্ব 
ধর্মের বিপরীত নিত্যত্ব ধর্মের কেন সন্তাবনাই নাই। প্রতিজ্ঞাবাক্যের ছার! ইহা প্রকাশিত 
হইতে পারে না। কারণ, প্শন্দ অনিত্য” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্ববন্্ীতে অনিত্যত্বধর্মম 
অথব! অনিত্যত্বরূপে শব্ধ সাধ্যরূপেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সিদ্ধরপে নির্দিষ্ট হয় না । নিগমন 
বাক্যের দ্বারা উহ! দিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় শব্দন্মীতে অনিত্যত্বই আছে, নিত্যত্ব নাই, ইহাই 
সমর্থিত হইয়া থাকে । সুতরাং এ স্থলে শব্দধন্ীতে নিত্যত্বের আপত্তি নিরন্ত হইয়া যায়। 

ষাহারা নিগমন-বাক্যের আবশ্াকতা স্বীকার করেন না, তাহাদিগের কথা এই যে, 
নিগমন-বাঁক্যের দারা বাদী যাহা বুঝাইবেন, তাহ! বাদীর তাংপর্য্য বুঝিয়াই বুঝা যায়। বাদীর 
পূর্বোক্ত কথাগুলির দ্বারা তাহার তাৎ্পর্য্যান্সারেই যখন উহা৷ বুঝা যায়, তখন নিগমন-বাক্য 
নিরর্থক। নিগমনবাদী নৈষ্নারিকগণের কথা এই বে, বাদীর ভাতপর্ধ্য সকলেই সমান ভাবে 
বুঝিবে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কে বুবিবে, কে না বুঝিবে, ইহাও পূর্বের নিশ্চন্ করা৷ যায় 
না। বাদীর তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অনেক প্রতিবাদী অনেক আপত্তি করিয়া থাকে, তাহা রিচারক 
মাত্রই অবগত আছেন । সুতরাং তীতুপর্য্য বুঝিয়াই সকলে আমার বক্তব্য বুঝিয়া লইবে, ইহা 
নিশ্চয় করিয়া এই ক্ষেত্রে বাদীর বাক্যংক্ষেপ কখনই উচিত নহে। বাদী নিজ কর্তব্য নির্বাহের 
জন্য তাহার সকল বক্তব্যই বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিবেন। সুতরাং প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন 
পর্য্যন্ত পাঁচটি বাঁক্যই তীহার বক্তব্য। পঞ্চম অবয়ব নিগমন-বাক্য অবশ্তই বলিতে হইবে। 

ভাষ্যকার পথ্বয়বের প্রয়োজন বর্ণন করিয়া, শেষে এঁ পঞ্চাবয়ব বুঝাইতে এত প্রযস্ 
কেন, তাহার প্রয়োজন বলিয়াছেন । ভীষ্যকারের সেই শেষ কথার মর্ম এই যে, কেবল 
সাঁধন্খ্য ও বৈধস্্-মূলক এবং রূপ আরও বহুবিধ দোষ প্রদর্শন হইয়া! থাকে । উহাকে মহর্ষি 
জাতি নামক অসছুত্তর বলিয়াছেন) আর বহুবিধ নিগ্রহস্থানও আছে, তন্দারা বাদী বা 
প্রতিবাদী পরাজিত হইয়া থাকেন (প্রবমাধ্যায়ের শেষভাগ এবং পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। কিন্তু 
যদি হেতু ও উদাহরণ পরিগুদ্ধ হয়, উহাতে কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদী নানাবিধ 
অমহুত্তর করিতে পারেন না। জাতিবাদী কোন উদাহরণে ধর্মবয়ের সাধ্যসাধন-ভাবের ব্যবস্থাপন 
না করিয়াই দৌষ-প্রদর্শন করেন এবং করিতে পারেন) কিন্তু যদি কৌন উদ্াইরণে এই 
ধর্মটি এই ধর্মের সাধন অর্শাৎ এই ধর্মম থাকিলেই এই ধর্ম সেখানে থাকিবেই, এইরূপ বুঝিয়া 
এবং বুঝাইয়া দৌধ প্রদর্শন করিতে আসেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ দোষ প্রদর্শন করিতে 
পারেন না, তাহার জাতি নামক অদছুত্তরের আর সেখানে অবসর থাকে না। সুতরাং 
সকলকেই হেতু ও উদাহরণের তব্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তজ্জন্য পঞ্চাবয়বের তত্ব বুঝান 
নিতান্ত আবশ্তক। ভাষ্যকার পূর্বেও হেতু ও উদাহ্রণের অতি ুম্্, অতি ছূর্কোধ সামর্থ্য 
মকলে বুঝে না, প্রশস্ত পণ্ডিতেরাই বুঝেন, এই কথা৷ বলিয়াছেন। সুতরাং এই সকল তত্ব 
যে অতি ছুর্ব্বৌধ ইহা পরম প্রাচীন ভাষ্যকার বাৎঙ্গায়নও বলিয়৷ রাখিয়া গিয়াছেন। 

মীমাংসক-সন্খরীদায় প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অথবা উদীহ্রপাদি তিনটি অবন্নব স্বীকার করিয়াছেন। 


৩০৪ স্যায়দর্শন [ ১অ* ১আ 


তাহারা১ পঞ্চাবয়বের আবশ্তকতা! স্বীকার করেন নাই । সর্বতন্বস্বতন্ব শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র কিন্ত 
তাহার ভামতী গ্রন্থে পরার্থান্মানে অনেক স্থলে পঞ্চাবয়বেরই প্রয়োগ করিয়াছেন । ইউরোপীয় 
নৈয়ায়িকগণও মীমাংসকদিগের নায় প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে 
উদাহরণ এবং উপনয় এই ছুইটি মাত্র অবয়ব স্বীকৃত, ইহা তার্কিকরক্ষা'র স্তায় অনেক গ্রস্থেই 
পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ারিকদিগের কোন কোন গ্রন্থ-সংবাদে বুঝা যায়, প্রতিজ্ঞা 
এবং হেতুও তাহারা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক দিঙ্নাগ এবং 
স্থবন্ধুর প্প্রতিজ্ঞা-লক্ষণে”্র সমালোগনা ও খণ্ডন উদ্যোতকরের ন্তায়বার্তিকেও পাওয়া ঘায়। 
সাংখ্যহ্থত্রে পঞ্চাব়বের কথাইং পাওয়া যায়। বৈশেষিকাচার্ধ্য পরমপ্রাচীন প্রশস্তপাঁদ 
“পদার্ঘধর্সংগ্রহে” নিয়ম পূর্বক পঞ্চাবর়বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি প্রতিজ্ঞাদি 
পর্চবয়বক্ষে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান এবং প্রত্যাক্নয় এই সকল নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন! ফলতঃ মহধি গোতমোক্ত পঞ্চাবয়ব সর্বসম্মত না হইলেও অনেক সম্প্রদায়ের 
সম্মত এবং উহা অতি প্রাীন মত। মহাভারতেও নারদ মুনির পঞ্চাবয়ব-বিজ্ঞতার সংবাদ 
পাওয়া যার। তাহাতে মহাভারতের পূর্ব হইতেই পঞ্চাবয়ব ন্যাক্-বিদ্যার গুরু-সম্প্রদায় এ দেশে 
ছিলেন, ইহা বুঝা যায়| ৩৯॥ 


ভাষ্য । অত উ্ধং তর্কো লক্ষণীয় ইতি অধেদমুচ্যতে | 


অনুবাদ। ইহার পরে ( অবয়ব নিরূপণের পরে ) তর্ক লক্ষণীয় অর্থাৎ তর্কের 
লক্ষণ বলিতে হইবে, এ জন্য অনস্তর এই সূত্র বলিয়াছেন। 


সুত্র। অবিজ্ঞাত-তত্েধর্থে কারণোপপত্তিত- 
স্ততৃজ্ঞা নার্থমূহস্তর্ক ॥ ৪০ ॥ 
অনুবাদ। অজ্ঞাত-তৰ্‌ পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু তাহার 


প্রকৃত তক্টি বুঝা যাইতেছে না, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতেছে__-এমন পদার্থে, তত্বটি 
জানিবার জন্য প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত যে “উহ” অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষ, তাহ! 


কর 


তর্ক” । 


ভাষ্য । অবিজ্ঞার়মানতত্বেহর্থে জিজ্ঞাস! তাঁবজ্জায়তে জানীয় ইম- 


মিতি। অথ জিজ্ঞাসিতস্ত বস্তনো ব্যাহতৌ ধর্ম বিভাগেন বিষ্বশতি 


১। তনুদাহরণাস্তান্‌ বা বৰোদাহরণাদিকান্‌। 

মীমাংসকাঃ সৌগতান্ত সোপনীতিমুদাহৃ তিম্‌ ।--( তার্কিকরক্ষা, ৬৫ কারিকা।) 
২। পঞ্ীবয়ৰবোগাৎ হখসংবিত্ত:।-_(সাংখাশুত্র, ৫ অং, ২৭ সুত্র ।) 
৩।. পর্চাবয়বহুক্তন্ত বকাস্ত গুণদোধবিৎ।-_-মহাভারত। সভা পর্ব) ৫ অঠু ৫ শ্লোক। 


৪০ সণ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩০৫ 


কিং স্বিদিত্যেবমাহোশ্বিন্নৈবমিতি | বিষৃশ্যমাঁনয়োর্দিন্নয়ৌোরেকতরং 
কারণোপপত্তযাহুনুজানাতি, সন্ভবত্যম্মিন কারণং প্রমাণং হেতুরিতি | 
কারণোঁপপত্ত্য স্তাদেবমেতন্নেতরদিতি | তত্র নিদর্শনং_-যোহয়ং জ্ঞাতা 
জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তত্বতো৷ জানীয়েতি জিজ্ঞাসা ৷ স কিমুৎপত্ভি- 
ধশ্মকোহথানুৎপত্তিধর্দক ইতি বিমর্শঃ | বিষৃশ্মানেহবিজ্ঞাততত্বেইর্থে 
যস্ত ধর্্স্তাহভ্যনুজ্ঞাকারণযুপপদ্যতে তমনুজানাতি, যদ্যয়মনুৎপত্তিধর্্মক- 
স্ততঃ স্বরৃতস্ত কণ্মণঃ ফলমনুভবতি জ্ঞাতা। ছুঃখজন্মপ্রবৃতিদো ষমিথ্যা- 
জ্ঞানানাযুত্তরমুত্তরং পূর্ববস্ত পূর্ববস্ত কারণং, উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা- 
পাঁয়াদপবর্গ ইতি স্তাতাং সংসাঁরাপবগে”। উৎপতিধর্্মকে জ্ঞাতরি পুর্ন 
স্তাতাঁম। উৎপন্নঃ খলু জ্ঞাতা দেহেক্ডি়বুদ্ধিবেদনাভিঃ সম্বধ্যত ইতি, 
নাস্তেদং স্বরুতস্ত কর্ণঃ ফলমৃ। উৎপন্নশ্চ ভূত্বা ন ভবতীতি, তন্তাঁবিব্য- 
মানস্ত নিরুদ্বন্ত বা স্বকৃতকর্মণঃ ফলোৌপভোগে! নাস্তি, তদেবমেকম্যানেক- 
শরীরযোগঃ শ্রীরবিয়োগশ্চাত্যন্তং ন স্তাদিতি, যত্র কারণমনুপশ্দ্যমাঁনং 
পশ্যতি তন্নানুজানাতি-__সোহয়মেবং লক্ষণ উহস্তর্ক ইত্যুচ্যতে। 

অনুবাদ। যে পদার্থের সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ ধর্মে সংশয় 
হওয়ায় তবুটি বুঝা যাইতেছে না, এমন পদার্থে __“এই পদার্থকে ( তন্বতঃ) জানিব”? 
এইরূপ জিজ্ঞাস! জন্মে । অনন্তর জিজ্ঞাসিত পদার্থের বিরুদ্ধ দুইটি ধন্্দকে পৃথক্‌ 
ভাবে “ইহ। এইরূপ কি? অথবা এইরূপ নহে ? এইরূপ সংশয় করে। সন্দিহ- 
মান ধর্মদ্বয়ের কৌন একটি ধর্মকে কারণের উপপত্তিবশতঃ অনুজ্ঞা করে। 
( কারণের উপপত্তি কি, তাহা বলিতেছেন ) এই পদার্থে অর্থাৎ সন্দিহামান ধর্মদ্ধয়ের 
মধ্যে এই ধর্দ্রটিতে «কীরণ” কি না *প্রমাণ*_“হেতু৮_ সম্ভব হয়। (অর্থাৎ 
এইরূপ জ্ঞানই সৃত্রোক্ত কারণৌপপন্তি )। .€ অনুজ্ঞ! কিরূপ; তাহা বলিতেছেন ) 
কারণের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত প্রমাণের সন্তব প্রযুক্ত এই পদার্থ এইরূপ 
হইতে পারে, এতত্তিন্ন হইতে পারে না ( অর্থাৎ এইরূপ সম্তাবনাতুক জ্ঞানই অনুজ্ঞা 
এবং উহাই তর্ক )। তদ্বিষয়ে অর্থাৎ এই তর্ক বিষয়ে উদীহরণ,_এই ষে জ্ঞাত 





১। ভাষ্যে "্জনীক', এই পদটি বিধিলিডের আত্মনেপদ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনে নিশ্পন্ন। কর্তার 
ফলবন্ববিবঙ্ষ! স্থলে উপসর্গহীন জ্ঞাধাতুর উত্তর আল্মনেপদ হয়। “অনুপসর্গাজ ভ+*__ পাণিনিশ্ত্র, ১/৩।৭৬। গ্াং 
জ/নীতে ( দিদ্ধান্তকৌমুদী )। ভাষ্যকার পরেও বলিয়াছেন,_”জ্ঞাতবামর্থং জানীতে তং তত্বতে। জানীয়”। 
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জ্ঞাতব্য পদীর্থ জানিতেছে, তাহাকে তত্বতঃ জীনিব, এইরূপ জিজ্ঞাস! হয়। (পরে) 
সেই জ্ঞাত কি উৎপত্তিধর্ম্নক অর্থা অনিত্য ? অথবা! অনুশপত্ভিধর্্মক অর্থাড নিত্য 
এইরূপ সংশয় হয় । (পরে) সন্দিহামান অজ্ঞাত-তত্ব পদার্থে অর্থাৎ এঁ জ্ঞাতৃপদার্থে 
যে ধর্ম্দটির অনুজ্ঞার কীরণ (প্রমাণ ) উপপন্ন হয়, সেই ধর্ম্মটিকে অনুজ্ঞা করে । 
( সে কিরূপে, তাহ! বলিতেছেন ) ধদি এই জ্ঞাতা অনুৎপত্তিধর্দ্নক হয় অর্থাৎ জ্ঞাতৃ- 
পদার্থ আতু! যদি অনাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থ হয়, তাহ। হইলে স্বকৃত কর্ম্নের ফলভোগ 
করে (করিতে পারে) এবং দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দৌষ ও মিথ্যার্ঞান, এই- 
গুলির পরপরটি পূর্ববপূরববটির কারণ। পরপরটির অপায় হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত (দ্বিতীয় সূত্রোক্ত ) পদার্থগুলির পরপরটির অভাব 
হইলে, তাহাঁদিগের অনন্তরের অর্থাৎ তাহাদিগের পূর্ববপূর্বটির অভাব প্রযুক্ত 
অপবর্গ হয়, সুতরাং সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে অর্থাৎ আত্ম নিত্য পদার্থ 
হইলেই তাহার সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে। কিন্তু আত! উৎপত্তি-ধ্্নক 
অর্থাৎ দেহের সহিত উৎপন্ন হইলে (পূর্বেবাক্ত সংসার ও অপবর্গ ) হইতে পারে না। 
যেহেতু আতু! উৎপন্ন হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি এবং বেদন! অর্থাৎ সুখ-দুঃখের 
সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ইহা অর্থাৎ অভিনব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ এই আত্তার 
অর্থাৎ উৎপন্ন বলিয়। স্বীকৃত আত্মার স্বকৃত কর্মের ফল হয় না। কারণ, উৎপন্ন 
পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বেবও বিদ্যমান থাকিয়। উৎপন্ন হয় না। 
অবিদামান অর্থাৎ এই জন্মের পুর্বে যাহার অস্তিত্বই ছিল না, অথবা নিরুদ্ধ অর্থাৎ 
একেবারে অত্যন্ত বিন দেই আত্মার ( উৎপন্ন বলিয়া স্বীকৃত আত্মার ) স্বকৃত 
কর্মের ফলভোগ নাই; স্থতরাং এইরূপ হইলে এক আত্তার. অনেক দেহের সহিত 
যোগ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার এবং শরীরের সহিত অত্যন্ত বিয়োগ অর্থাৎ মোক্ষ 
হইতে পারে না। এইরূপে যে পদার্থে অর্থাৎ সন্দিহামান ধর্্মদ্বয়ের মধ্যে যে 
ধর্মটিতে প্রমাণ অনুপপদ্যমান বুঝে, তাহাকে অনুজ্ঞা করে না । সেই এই, এইরূপ 
লক্ষণাক্রান্ত উহ, অর্থাৎ এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, এইরূপ হইতে পারে না, 
এই প্রকার যে অনুজ্ঞা বা সম্ভাবন! নামক জ্ঞানবিশেষ, তাহা তর্ক নামে কথিত হয়। 


বিবৃতি । কোন পদার্থের সামন্ত জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ জ্ঞান সকলের থাকে নাঁ। বিশেষ 
জ্ঞানের ইচ্ছা! হইলে সেখানে ভুইটি ধর্ম জইয়া আলোচনা করে। যেমন আত্মা বলিয়া একটা 
পদার্থ আছে, ইহা জানিলেও, তাহা নিত্য, কি অনিত্য, ইহা বুঝা যাইতেছে না, অর্থাৎ আস্মার 
নিত্যত্বূপ বিশেষ তব্টি বুবিবার ইচ্ছা হইলেও বুঝিতে পারা যাইতেছে না । কারণ, আত্মার 
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অনিত্যত্ব বিষয়ে সেখানে একটা সুদৃঢ় জংশর উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং দেখাঁনে আত্মার 
নিত্যত্ব বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াও তাহা কাঁ্্যকারী হইতেছে না। এর স্ুদৃঢ় সংশয়ট] বিনষ্ট 
করিতে না পারিলে প্রমাণ কিছু করিতেও পারে না; এ জন্য সেখানে তর্ক আবশ্তক। খাঁহার! 
আত্মার সংসার ও অপবর্গ মানেন, তাহারা শ্রী স্থলে বুঝেন যে, আত্মা নিত্য হইলেই তাহার 
সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে, অনিত্য হইলে তাহ! হইতে পারে না। অর্গৎ আত্মার নিত্যত্ব 
বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব; স্থৃতরাং আত্মা নিত্য হইতে পারে, অনিত্য হইতে পারে না, এইরূপ 
জ্ঞানই এখানে তর্ক। উহার দ্বারা পূর্বজাত সংশয়ের নিবৃন্তি হইলে আত্মার নিত্যন্বনাধুক প্রমাণ 
আত্মার নিত্যত্ব সাঁধন করে। তর্ক এইরূপ অনেক স্থলে গ্রমাণের সাহায্য করে, তর্ক নিজে প্রমাণ 
নহে, প্রমাণের সহকারী | 
টিগ্ননী। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চীবব নিরূপণের পরেই ' মহষি তর্কের নিরূপণ করিয়াছেন। 
কারণ, পঞ্চাবয়বের দ্বারা প্রমাণ প্রদর্শন করিলেও অনেক স্থলে প্রমাণ-বিষয়ের অভাব-বিষয়ে সুদৃঢ় 
ংশয়বশতঃ প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য তন্বে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ জন্ত তর্ক আবশ্তক হয়। 
তর্ক শৰের দ্বারা তর্কশীস্তর বুঝা যায় এবং আপন্তিবিশেষ বুঝা বায়, আবার অনুমানও বুঝা 
যায়। হেতু, তর্ক, ন্থায়, অন্বীক্ষা, এই চারিটি শব্ধ প্রাচীনগণ অনুমান অর্থেও প্রয়োগ 
করিয়াছেন, এ কথা উদ্যেতকরের কথাতে ও পাওয়া বার। 
কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই শৃত্রোক্ত তর্ক পদার্থ কারণের উপপন্তিপ্রবুক্ত "উহ*”। কেহ 
কেহ বলিয়াছেন, কারণের উপপতিঘুক্ত উহ। ভাষ্যকার এখানে কারণ শব্দের অর্থ বনিয়াছেন__ 
প্রমাণ। উপপন্তি শব্দের অর্থ বলিয়াছেন_সন্তভব। এই পদার্থে প্রমাণ সম্ভব হর, এই কথার 
দ্বারা ভাষ্যকার স্থত্রকারোক্ত কারণোপপন্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং হেতু শব্দের দ্বারা পরে 
আবার পূর্বোক্ত প্রমাণেরই পুর্্াখ্যা করিয়াছেন। কারণ এবং হেতু শব্দ প্রাচীন কালে প্রমাণ 
অর্থেও প্রযুক্ত হইত) ভাঁষ্যকার এখানে তাহাই দেখাইয়া মহর্ষি-সথত্রোক্ত “কারণ” শৰের দ্বারা 
এখানে গ্রমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়ীছেন। ভাষ্যকার শেষে বলিরাছেন বে, তর্ক, প্রমাণের উপপত্তি- 
প্রযুক্ত একতর ধর্মকে অন্থুজ্ঞা করে। এই অন্ুজ্ঞার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,_-এই পদার্থ এইরূপ 
হইতে পারে, এতভিন্ন হওয়া সম্ভব নহে । তাতপর্য্যটাকাকার এখানে ভাষ্যকারের তাতপর্ধ্য বর্ণন 
করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত হইতে উদ্যত হইয়াছে, সেই বিষর়টির বিপর্ধ্যয় শঙ্কা অর্থাৎ 
তাহার অভাব বিষয়ে সংশয় হইলে, যে পর্য্যন্ত কোন অনিষ্ট আপন্তি এঁ উত্কট সংশয় নিবৃত্ত না 
করে, নে পর্য্যন্ত তদ্ধিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না সেই সংশয়ের নিবৃন্তি হইলেই প্রমাণের 
নিজ বিষয়ে প্রমাণের সম্ভব হয়। এ প্রমাণ-সম্ভবকেই বলা হইয়াছে- প্রমাণের উপপত্তি। গেই 
প্রমাণের উপপত্তি কর্তৃক প্রমাণ অনুজ্ঞাত হইলে প্রমাণের বিষরটি পরিশোধিত হয় অর্থাৎ তদ্িষরে 
পুর্বজাত সংশয় দুরীভূত হইয়া যায়। তখন প্রমাণের সেই সংশঞ্রূপ অন্তরায় না থাকার প্রমাণ 
তাহার নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার ফল সম্পাদন করে অর্থাৎ তখন তন্বনিশ্চয় জন্মায়। তাশিপর্য্য- 
টাকাকার প্রথম সুত্র-ভাষ্য-বাণ্তিকের ব্যাখ্যায় “তর্ক” প্রস্তাবে বলিয়াছেন বে, প্রমাণবিষয়ের 
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ুক্তাযুক্ত বিচাররূপ “তর্ক” যুক্তততে প্রবর্তমান প্রমাণকে অন্ুক্ঞা করতঃ অন্থুগ্রহ করে, তর্কান্থগৃহীত 
তত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হয়। সেখানে তীৎপর্যাটাকাঁকারের এই কথার ব্যাখ্যার উদয়নাচার্য্য 
তীতৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে বলিয়াছেন যে, প্তর্ক প্রমাণকে অন্তস্ঞা করে” ইহার অর্থ এই যে, তর্ক 
প্রবর্তমান প্রমাণের অন্ুকুলভাবৈ অবস্থান করে। “অনুগ্রহ করে” ইহার অর্থ নির্ক্যাপার প্রমাণকে 
ব্যাপারবিশিষ্ট করে অর্থাৎ যে উৎকট সংশয় বশতঃ প্রমাণ নিজ বিষয়ে ব্যাপারশূন্ত ছিল, সেই 
সংশয়রূপ অন্তরায়টিকে নিরস্ত করিয়া প্রমাণকে ব্যাপারবুক্ত করে অর্থাৎ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করে। 
ভাষ্যকার এখানে তর্কের স্বরূপ বর্ণনার জন্ত প্রথমেই বলিয়াছেন যে, তন্বজিজ্ঞাসার পরে 
সংশয় জন্মিলে, তর্ক সেই সন্দিহামান ধর্মদয়ের একটিকে প্রমাণের উপপন্ভিপ্রযুক্ত অমুস্ঞা করে । 
তাৎপর্য্যটাকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও সংশয়ের পরেই জিজ্ঞাসা জন্মিয়া থাকে, তথাপি 
অনেক স্থলে ভিজ্ঞাদার পরেও সংশয় জর, সেই সংশয়ই এখানে ভাষ্যকারের বিবক্িত। কারণ, 
জিজ্ঞাসার পরজাত সেই সংশয়ই তর্কো পস্থিতির অঙ্গ | তর্ক সেই সংশয়ের বিষয় ডুইটি পক্ষের 
একটির নিষেধের দ্বারা অপরটিকে প্রমাণের বিষয়রূপে অন্ুজ্ঞা করে; সুতরাং যে বিষয়ে সংশয় 
উপস্থিত হয়, সেই বিষয়েই তর্ক উপস্থিত হয় অর্থাৎ্থ যে বিষয়ে সংশয় হয় নাই, তদ্দিষয়ে তর্ক 
উপস্থিত হয় না। এজন্য সংশয়কে তর্কোপস্থিতির অঙ্গ বলা হইয়াছে । ফলকথা, ভীঁষ্যকাঁর 
প্রমাণের বিষয়ের অনুক্ঞাকেই তর্ক বলিয়াছেন । “এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, অন্তরূপ হইতে 
পারে না” এইরূপ জ্ঞানবিশেষই ভাষ্যকারের মতে প্রমাণ-ব্ষিয়ের অনুজ্ঞা) প্রমাণের বিষয়ে 
ংশয় নিরাসই শী তর্কের ফল উহাকেই বল! হইয়াছে, তর্কের অন্ুগ্রহ। তর্ক প্রমাণকে 
অনুগ্রহ করে অর্থাৎ গ্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিরাস করে । উদয়নের ব্যাখ্যা পূর্বেই বলিয়াছি। 
সৃত্রকার যে উহকে তর্ক বলিয়াছেন, ভাষ্যকারের মতে যাহা প্রমাণবিষয়ে পদার্থের অনুক্ঞা, 
উদ্যোতকর সেই জ্ঞানকে সন্তাবনা নামক অতিরিক্ত জ্ঞান বলিয়াছেন। তিনি বহু বিচারপূর্বক 
এখানে দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, “উহ” বা “তর্ক” সংশরও নহে, নির্ঘয়ও নহে, ইহা এইরূপ 
হইতে পারে; এই শ্রকার সম্ভাবনারপ জ্ঞানই মহষি হুত্রোক্ত উহ্‌ বাঁ তর্ক। মহষি সংশয়কে 
এবং নির্ণয়কে পৃথক্রূপে বলিয়া তর্কের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং মহষি গোতমোক্ত 
তর্ক-পদার্থ, সংশয় ও নির্ণর হইতে ভিন্ন প্রকার জ্ঞান। প্রাচীন কালে কেহ কেহ এই তর্ককে 
সংশয়বিশেষ বলিতেন, কেহ নির্ণয়বিশেষ বলিতেন, কেহ অনুমান বলিতেন। উদ্যোভকর 
সে সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন । 
উদ্যেতকরের মতানুসারে পরবর্তী স্টায়াচার্যগণ সংশর ও নির্ণয় ভিন্ন প5স্তাবনা” নামক কোঁন 
ভ্তান স্বীকার করেন নাই এবং এরূপ জ্ঞানকে “তর্ক” বলেন নাই। পরবর্তিগণের মতে আপত্তি 
বিশেষের নাম তর্ক। উদয়নাচার্ধ্য তাৎপর্ধ্যপরিশুদ্ধিতে বলিয়াছেন যে, অনিষ্টপ্রসঙ্গই তর্কের 
স্বরূপ) তিনি কিরণাঁবলী গ্রস্থে বলিয়াছেন যে, যাহা প্রসন্গস্থব্ূপ এবং যাহার অপর নাঁম 
“উহ”, তাহাই “তর্ক ।” তর্কের অপর নাম পপ্রসন্ন*, এ কথা এখানে তীঁৎপর্য্টটাকাঁকারও 
লিখিয়াছেন। “প্রসঙ্গ” বলিতে এখানে প্রসক্তি) তাহার ফলিতার্থ আপত্তি। হার্কিক- 
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রক্ষাকার এই তর্কের স্বরূপ বিশ্দরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে+, তর্ক বলিতে 
অনিষ্টপ্রসঙ্গ। অনিষ্ট দ্বিবিধ ;-(০) যাহা গ্রমাণসিদ্ধ, তাহার পরিত্যাগ এবং (২) বাহা 
অপ্রামাণিক, তাহার গ্রহণ । ইহার যে কোন অনিষ্টের বে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপন্তি, তাহাকে 
তর্ক বলে। যেমন কেহ বলিলেন,_জলপাঁন করিলে পিপাঁদা নিবৃন্তি হয় না । এই কথা 
শুনিয়া অপর ব্যক্তি আপত্তি প্রকাশ করিলেন যে, “যদি জল গীত হইয্াও পিপানার নিবর্তক 
না হয়, তাহা হইলে পিপান্তু ব্যক্তিরা জল পাঁননা করুক? তাহারা জল পান ক'ররা থাকে 
কেন?” এই স্থলে পিপাস্থু ব্যক্তিরা যে জল পান করিয়া থাকে, ইহা প্রমাণদিদ্ধ, ইহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। এ প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগরূপ অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপি 
প্রকাশ করায় উহা “তর্ক” হইল । এবং কেহ বলিলেন-_-জল পান করিলে এ জল অস্তর্দাহ 
জন্মার। তখন অপর ব্যক্তি আপত্তি প্রকাশ করিলেন যে, “যদি পীত জল অন্তর্দাহ জন্মায়, 
তাহা হইলে আমারও অন্তর্দাহ উৎপাদন করুক, আমিও ত জল পান করিলাম ; আমার অন্ত্দাহ 
জন্মায় না কেন?” এখানে আপন্ভিকাঁরীর অন্তর্দাহ অপ্রামার্িক, তাহার স্বীকারের প্রসঙ্গ বা 
আপন্তি প্রদর্শন করায় উহ্াও “তর্ক” হইবে । পরবর্তী নব্য নৈয়াফ়িকগণও আপন্িবিশেষকেই 
“তর্ক” বলিয়াছেন । বৃন্তিকার বিশ্বনাথ স্ুত্রব্যাথায় বলিয়াছেন বে, (সুত্রে) কারণ 
শব্দের অর্থ ব্যাপ্য, উপপন্তি শব্দের অর্থ আরোপ । “কারণোপপন্তি” বলিতে এখানে 
ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ। উহ্‌ শব্দের অর্থও আরোপ) তাহা হইলে বুঝা বার, বাঁপ্য 
পদার্ধের আরোপপ্রযুক্ত থে আরোপ, তাহাই “তর্ক” ॥ যে পদার্থ থাকিলেই অপর একটি 
পদার্থ সেই সঙ্গে সেখানে থাকিবেই, সেই পূর্বোক্ত পদার্থটিকে বাপ পদার্থ বলে এবং 
যে পদার্থটি তাহার সমস্ত আশ্রয়েই থাকে, তাহাকে এ পদার্থের বাপক বলে। ব্যাপ্য 
থাকলেই সেখানে তাহার ব্যাপক থাকবে, সুতরাং ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক 
পণার্থেরই আরোপ বা আপন্তি করা ষায়। তাহা হইলে বুঝা যায়, ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ 
প্রযুক্ত বে তাহার ব্যাপক পদার্থের আরোপ, তাহাই স্ুত্রকীরের অভিমত “তর্ক” । যেখানে 
ব্যাপক পদার্ঘট আছে, সেখানে তাহার আরোপ বা আপন্তি হয় না। এরূপ আপ্তি প্রকাশ 
করিলে তাহাকে বলে “ইষ্টাপত্তি” । পর্ধতে ধূমও আছে, বন্ছিও আছে, সেখানে যদি কেহ 
পর্বতে ধুম আছে বলিলে, অপর ব্যক্তি বলেন যে, “বদি পর্বতে ধূম থাকে, তাহা হইলে বন্ছ 
থাকুক,” তাহা হইলে উহ “তর্ক” হইবে না। কারণ, পর্বতে বন্ছি আছেই ? সুতরাং পর্বতে 
বহ্নির আপত্তি ইন্টাপত্তি । তাহা হইলে বলিতে হইবে বে, বে স্থান ব্যাপক পদার্থশুন্ত বলিয়া 
নিশ্চিত, সেই স্থানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ, তাহাই তর্ক। 
বৃত্তিকার এইরূপেই স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন । “আরোপ” বলিতে ভ্রম জ্ঞান। এ ভ্রম জ্ঞান 
দ্বিবিধ। যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞান সত্তেও ইচ্ছাপূর্বক আরোপ করা হয়, তাহাকে বলে “আহার্্য 
১। তকোহন্ষ্টপ্রসঙ্গঃ স্তাদশিষ্টং দ্বিবিধং সত্ম্‌। 
প্রামাণিকপরিত্যাগন্তধেতরপরিগ্রহঃ ॥--তার্কিকরক্ষা, ৭৩ কারিকা। 
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ভ্রম” | উহা! ইচ্াপূর্বক কৃত্রিম ভ্রম বলিয়াই মনে হয়, নৈয়ায়িকগণ উহাকে “আহার” ঝলিতেন। 
সংস্কৃত ভাষায় কৃত্রিম অর্থে “আহীর্য্য” শবের প্রয়োগ আছে৯। আর যে ভ্রম ইচ্ছাপুর্বক 
নহে অর্থাত বাহীর পুর্বে ভাঁধর প্রতিবন্ধক বথার্থ জ্ঞান জন্মে নাই, দেই ভ্রমকে বলা হইয়াছে 
প্অনাহীর্্য ভ্রম” তর্কের লক্ষণে বৃত্তিকার যে “আরোপ” বলিয়াছেন, তার পূর্বোক্ত 
“আহীর্য্য ভ্রম” | জলে বহি নাই জানি, ধৃম নাই__ইহাও জানি, কিন্তু কেহ যখন জলে ধুম আছে 
ইহ! বলে, সমর্থন করে, তখন আপত্তি প্রকাশ করি যে, যদি জলে ধুম থাকে, তবে বহি থাকুক 1 
এখানে বহর ব্াপয পদার্থ ধুম বা বিশিষ্ট ধূমের জলে আরোপ করিয়া, ত্পরবক্ত দেখানে তাহার 
ব্যাপক বির আরোপ করায় উহা প্তর্ক” হইবে । প্র স্থলে শ্রী দুইটি আরোপই ইচ্ছাপরযুক্ত। 
জলে ধুম নাই এবং বহ্ছি নাই, ইহা জানিয়াই এরূপ আরোপ করা, উহা “আহার” আরোপ। 
যে কোন্‌ পদার্ঘের আরোপ করিঝা তৎপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপ পতর্ক” নহে। যেমন 
কেহ “এই গৃহে হস্তী থাকে” এই কথ! বলিলে, যদি কেহ বলেন যে, প্যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, 
তাহা হইলে অশ্ব থাকুক”, এইরূপ আরোপ “তর্ক” হইতে পারে না। কারণ, হস্তী অশ্বের ব্যাপ্য 
পদার্থ নহে, অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই বে সেখানে অশ্ব থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। প্যদি এই 
গৃহে হস্তী থাকে, তাহা' হইলে হস্তীর বন্ধন স্তস্ত থাকুক”, এইরূপ আরোপ এ স্থলে “তর্ক” হইতে 
পারে। কারণ, হস্তী থাকিলে অর্থাঞ হস্তীর বাসগৃহ হইলে সেখানে তাহার বন্ধন-স্তস্ত থাকিবেই। 
অবশ বদি সে গৃছে বন্ধন-্তত্ত থাকে, তাহা হইলে প্ররূপ আপত্তি পতর্ক” হইবে না, উহা 
ইষ্টাপন্তি হইবে । ফলকথা, নব্যমতে রূপ আপভিবিশেষই তর্ক। উহা৷ এক প্রকার মানস 
প্রত্যক্ষ) তার্কিক, বাক্যের দ্বারা তাহার এ আপত্তিরপ মানস জান প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
তার্কিকের সেই আপত্তিই “তর্ক”, তাহার বাক্য “তর্ক” নহে। আপত্তিস্থলে "আপাদ্য” ও 
“আপাদক” এই ছুইটি পদার্থ আবশ্তকক। যাহার আপত্তি করা হয়, তাহাকে “আপাদ্য” বলে, 
যে পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত আপন্তি হয়, তাহাকে “আপাদক” বলে। যেমন বিশিষ্ট ধুম আপাদক-__ 
ব্ধি আপাদ্য ৷ আপাদ্যটি ব্যাপক হইবে, আপাদকটি তাহার ব্যাপ্য হইবে। ব্যাপ্য থাকিলেই 
সেখানে তাহার ব্যাপক থাকিবেই ; স্থৃতরাং ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপকের আপত্তি করা যায়। 
এ জন ব্যাপ্য পদার্থ টিই “আপাদক” হয়, ব্যাপক পদার্থটি তাহার “আপাদ্য” হ্য়। “ব্যাপ্” 
পদার্থ থাকিলেই যেমন তাহার প্ব্যাপক” পদার্থট সেখানে থাকে, তক্রপ এ বাঁপক পদার্থের 
অভাব থাঁকিলে সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের অভাব থাকে ? সুতরাং প্তর্ক” স্থলে "আপাদস্রূপ বাপক 
পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইলে তদ্দারা৷ সেখানে “আপাদকপ্রূপ বাপ্য পদার্থের অভাব নিশ্চয় 
হইয়া যাইবে। এরূপ নিশ্চয় অনুমিতি। নব্যমতে তর্কের মৃলীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে 
রূপ অনুমিতি জন্মে । এইরূপ হেতু পদার্থে সাধাধর্শের ব্যভিচার সংশয় হইলে তর্কের ছার! 
তাহার নিবৃতি হয়। যেমন “ধূম যদি বির ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্জন্থ না হউক,” 
এই প্রকার তর্ক উপস্থিত হইলে সেখানে ধূমে বহিজন্তত্ব অবশ্ত স্বীকার্্য বলিয়া এ 
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হেতুর দ্বারা “ধুম বহ্ছির ব্যভিচারী নহে” এইরূপ অন্মিতি জন্মে । তাহার ফলে “ধৃম বহ্ছির 
ব্যভিচারী কি না” এইরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয় । যাহ! বহ্িজন্য পদার্থ, অর্থাৎ বন্ন বাতীত যাহার 
উৎপত্তিই হর নাঁ, সেই ধূম | বিশিষ্ট ধূম যেখানে থাকিবে, সেখানে বন্ছি থাকিবেই ; সুতরাং 
ধূম বা বিশিষ্ট ধূম বহ্ছির ব্যভিচারী নহে, পূর্বোক্ত প্রকার তর্কের ফলে এইরূপ অন্ুমিতি জন্মে । 
তাহার পরে পুর্ষোক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয়। ফলতঃ সংশয় নিবৃহ্তিই তর্কের শেষ ফল। এই 
সংশয় নিবৃত্তি কৌনরূপেই হইতে পারে না বলিয়া চার্ধাক এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
গিয়াছেন। উদযনাচীর্য্য স্টারকুন্থ্মাঞ্জলি গ্রন্থে তাহার উত্তর দিয়াছেন । শ্রীহ্র্ষমিশ্র তাহার 
পখগুনখণ্ডখাদ্য” গ্রন্থে উদয়নের প্র কথার উপহাদের সহিত উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদ 
করিয়াছেন) “খণ্ডনোদ্ধার" গ্রন্থে বাচম্পতিমিশ্র এবং “তন্তচিন্তামণি”্র তর্ক গুকরণে গঙ্গেশ 
শ্ীহর্ষের প্রতিবাদের উত্তর দিয়া গিষ়াছেন। ( দ্বিতীয়াধ্যারে ১ আ$, ৩৮ স্ুত্রভাষ্য টিপ্পনী 
রষ্টব্য।) পরবর্তী স্থায়াচার্যযগণ এই তর্ককে১ পাঁচ প্রকার বলিয়াছেন এবং এই তর্কের 
পাঁচটি অঙ্গ বলিয়াছেন । সেই পঞ্চাঙ্গের কে:নটি না থাকিলে তাহ! তর্ক হইবে না; তাহাকে বলে 
তর্কীভাস ! লাঘব", “গৌরব” প্রভৃতি আরও কতকগুলি প্রমাণের সহকারী আছে, সেগুলি 
আপত্তি পদার্থ নহে ৰলিয়া তর্ক নহে; তবে তর্কের ন্থায় প্রমাণের সহকারী বলিয়া তর্কের স্তায় 
ব্যবহৃত হয়। এ সকল কথারও যথাস্থানে আলোচনা দ্রষ্টব্য ৷ 

ভাষ্যকার তর্কের উদাহরণ বলিতে বথাক্রমে যে ভাবে তর্কের উথথান হয়, তাহা বলিয়াছেন) 
প্রথমতঃ "জ্ঞাতা আছে” এইরূপে জ্ঞাতার সামান্য জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান 
জন্মিতেছে, তখন এই জ্ঞানের অবগ্ত কর্তী আছে, এইরূপে জ্ঞতা বা আত্মার সামান্ততঃ জ্ঞান 
হইলে পরে সেই জ্ঞাতাঁকে তত্বতঃ জানিব অর্থাৎ আত্মা নিত্য, কি অনিত্য, ইহা জানিব, এইরূপ 
ইচ্ছা জন্মে। তাহার পরে দেই আত্মা উৎপভিধর্দক অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি হয় অথবা আত্মার 
উৎপত্তি হয় না, আত্ম! নিত্যপিদ্ধ পদার্থ, এইরূপ সংশয় জন্মে। তাহার পরে আস্তিকগণের 
এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে,-যদি আত্মার উৎপত্তি না হয় অর্থাৎ আত্মা নিত্য 
পদার্থ হয়, তাহ! হইলে দেহাদির উৎ্পন্তির পূর্বেও আত্মা থাকে, স্থতরাং একই আত্মার নানা 
দেহাঁদি সন্বন্ধবশতঃ পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের ভোগ এবং পূর্বর্ৃত কর্ম্মফলে এই বর্তমান দেহাদি 
পরিগ্রহ হইতে পারে । ফলবথা, তাহা হইলে আত্মার সংসার হইতে পারে) এরূপ না হইলে 
আঁন্তিকগণের মতে আত্মার সংসার হয় না) আত্মা নিত্য হইলে বহু জন্মের কর্ম্মাদির সাহায্যে 
তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার মোক্ষলাভও হইতে পারে) আত্মার উৎপন্ত হইলে তাহার 


১। অব্থাস্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্থৃতঃ। 
অঙ্পঞ্চকসম্পন্নস্তত্বজ্ঞান[য় কলতে ॥ 
ব্যাপ্তিস্তরকা প্রতিহতিরবসানং বিপর্যয়ে । 
অনিষ্টাননুকুলতে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকম্‌ 
অঙ্গান্ততমবৈকল্যে তর্কস্থাভসতা৷ ভবেৎ ॥-ত।্কিকরক্ষা, +১1৭২1৭৩। 
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সংসার ও মোক্ষ হইতে পারে ন! | কারণ, আত্মার উৎপত্তি হয় বিলে যে দেহের সহিত যে আত্মা 
উৎপন্ন হইবে, সেই দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ বলিতে হইবে ; সেই দেহের পূর্বে আর সে 
আম্মা ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, উৎপন্ন বস্তু উৎপন্তির পুর্বে থাকে না এবং 
উৎপন্ন ভাব পদার্থ চিরস্থারী হয় না, কোন দিন তাহ! অত্যন্ত বিনষ্ট হইবেই (নামতে ইহাই 
সিদ্ধান্ত )। তাহা হইলে বর্তমান অভিনব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ আত্মার পুর্বক্ৃত কর্মের 
ফল হ্ইতে পারে না। পুর্বে বে আত্মা নাই, তাহার দেহাদি-সন্বন্ধ তাহারই কর্ম্মফল 
হইবে কিরূপে? এবং পূর্ববাচরিত কর্ম ভিন্ন অভিনব দেহাদি-সন্বন্ধনিবন্ধন বিচিত্র জুখছুঃখ- 
ভোগও তাঁহার হইতে পারে না। এবং শরীরের সহিত উৎপন্ন আত্মা শরীরের সহিতই 
বিনষ্ট হইবে, স্ৃতরাঁৎ আত্মার অপবর্গও হইতে পারে না । আত্মা চিরকাল থাকিবে, কিন্ত তাহার 
আর কখনও দেহাদি-দর্বন্ধ হইবে না, এই অবস্থাই আত্মার কৈবল্যাবস্থা ৷ আত্মা নিত্য না হইলে 
তাহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ তর্ক পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় নিবৃ্ত করে, তখন আত্মার 
নিত্যত্বদাধক প্রদাণ আত্মার নিত্যত্বনিশ্চয় জন্মায়। ভাষ্যকারের সম্মত এইরূপ তর্কস্থলেও 
কিন্তু নব্যগণ-সন্মত প্রসঙ্গ বা আপত্তি আছে। যদি আস্মা অনিত্য হর অর্থাৎ দেহাঁদির 
সহিত উত্পন্ন পদার্থ হয়, তাহ! হইলে আত্মার সংসার ও অপবর্গ না হউক, এইরূপ আপন্তিই নব্য- 
মতে এখানে তর্ক হইবে। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন মতে প্র স্থলে আত্মার অন্গুৎপন্তিধর্শকত্ব 
বিষয়েই প্রমাণকে উপপদ্যমান দেখিয়! “আত্মা অন্ুৎপ্তিধর্মক হইতে পারে অর্থাৎ তাহাই সম্ভব, 
উত্পন্ভিধন্্রক হইতে পারে ন! অর্গাৎ্থ তাহা সম্ভব নহে” এই প্রকার অনুজ্ঞা বা সম্তাবনারূ্প 
জ্ঞানবিশেষই “তর্ক” হইবে । ভাষ্যকার বে তন্বজ্ঞান বিষরের অর্থাৎ প্রমাণের বিষর-তত্বটির 
অঙ্ঞারূপ জ্ঞানবিশেষকেই তর্কের স্থরূপ বলিতেন, তাহা পরবর্তী ভাষ্য পরিস্বট আছে। 
একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে কোন সংশয়ই হয় না, স্থৃতরাং সেই পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ তর্ক 
হওয়া অসম্ভব । তাই মহষি “অবিজ্ঞাত পদার্থে এইরূপ কথা না বলিরা “অবিজ্ঞাত ভব পদ।খে” 
এইরূপ কথা বলিয়াছেন । অর্থাৎ যে পদার্থের সামান্ত জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ 
তত্বজ্ঞান হইতেছে না, তাহার তত্ববিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছে, এমন পদীর্থেই তর্ক হইবে । যে 
পদার্থের তত্ববোধ জন্দিয়াছে, শী পদার্থে এ তত্ৃবোধ সুদ করিবার জন্য সাংখ্যশাস্ত্র শুরা, 
শ্রবণ, ধারণ প্রতি অন্তঠকরণ-ধন্ম্রকে “উহ্‌” বলিয়া উপদিষ্ট হইয্নাছে। এখানে সেই সাঁংখ্য- 
শাস্ত্োন্ত “উহ” কেহ না বুঝেন, এই জন্ত মহষি হত্রে "অবিজ্ঞাততকেই্চে” এই অংশ বলিয়া- 
ছেন। যদিও স্থত্রে “কারণোপপন্তি” শব্ধ থাঁকাতেই ইহা বুঝা যায়, অর্থাৎ সাংখ্যশাস্তে/ক্ত “উহ” 
বখন এই স্থৃত্রোক্ত কারণোপপন্তি প্রযুক্ত নহে, তখন এই স্থৃত্রোক্ত “উহ” সাংখ,শান্তরোক্ত “উহ” 
নহে, ইহা বুঝা যায়) তাহ! হইলেও উদ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, “অবিজ্ঞাততত্বেহর্থে 
এই কথা না বলিলে স্ত্রোস্ত পকারণোপপঞ্তি” শব্দের যথোকত ব্যাধ্যা বুঝা যায় না, এই জন্য মহ 
ুত্রের প্রথমে এ অংশ বলিয়াছেন। ভাৎপর্ধ্যটাকাকারও এই কথা বলিগ্কা ভাৎপর্ধ্য বর্ন 
করিয়াছেন যে, সুত্রকার কৌন বাক্য বলিলে তাহার একটা প্রয়োজন চিন্তা করিতে হয়। কিন্ত মনে 
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রাখিবে, এখানে স্বত্রকারের বাক্যলাঘবে কোন আগ্রহ ছিল না, তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া 
গিয়াছেন। “তত্ৃজ্ঞানার্থং” এই অংশের দ্বারা তর্কের প্রয়োজন বলা হইয়াছে । অজ্ঞাততন্ 
পদার্থে তত্বজ্ঞানের নিমিন্ত “উহ”কে প্তর্ক” বলিলে প্রমাণও তর্ক হইতে পারে; তাই বলিয়াছেন, 
“কারণোপপভিতঃ” ।  “কারণোপপন্তি”র ব্যাখ্যা পূর্বেই বলা হইয়াছে । পঅবিজ্ঞাতিতত্বে” 
এইরূপ কথা বলিলে অর্থাৎ & কথার পরে অর্থ শব্দের প্র-য়াগ না করিলে “অবিজ্ঞাততত্‌” 
শবের দ্বারা যে ব্যক্তি তত্ব বুঝিতে পারিতেছে না, সেই ব্যক্তিকেও বুঝা যাইতে পারে অর্থাৎ 
প্ররূপ অর্থের ভ্রম অথবা সংশয় হইতে পারে, তাই উহার পরে অর্থ শের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
অর্থ শবের প্রয়োগ থাকায় যে পদার্থের তন্বটি বুঝা যাইতেছে না, সেই পদার্থকেই এ 
কথার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা! যাইবে । উদ্োতকর এই সকল কথার ন্যায় এখানে আর একটি কথা 
বলিয়াছেন বে, স্থত্রে এ স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে ৷ কারণ, এ 
স্থলে ষঠী বিভক্তির প্রয়োগ হওয়াই উচিত। উদ্যোতকর এই কথার সমর্থনের জন্ট কণাদের একটি 
সৃত্র উদ্ধত করিয়া খধিস্থৃত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির স্থানে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। 

ভাষ্য । কথং পুনরয়ং তত্বজ্ঞানার্থো ন তত্বজ্ঞনমেবেতি, অনব- 
ধারণাঁৎ, অনুজানাত্যয়মেকতরং ধর্দং কাঁরণোঁপপত্যা, ন ত্ববধারয়তি ন 
ব্যবস্ততি ন নিশ্চিনোতি এবমেবেদমিতি । কথং তত্বজ্ঞানার্থ ইতি, 
তত্বজ্ঞান বিষয়াভ্যনুজ্ঞালক্ষণাদুহাদ্ভাবিতা প্রসনাদনন্তরং প্রমাণস্তয 
সামর্ঘযাৎ তত্বজ্ঞানমুৎ্পদ্যত ইত্যেবং তত্বঙ্জানার্থ ইতি । সোহয়ং তর্কঃ 
প্রমাণানি প্রতিসন্দধানঃ প্রমাণাভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রমাঁণসহিতে। বাদেহপদিষ্ট 
ইতি। অবিজ্ঞাততত্বে ইতি যথ! সোহর্থো ভবতি তস্য তথাভাব- 
স্তত্বমবিপর্য্যয়ো যাথাতথ্যমৃ। 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই তর্ক তত্বজ্ঞানার্থ কেন? তবজ্ঞানই নয় কেন? 
€উত্তর ) যেহেতু অবধারণ করে না। বিশদার্থ এই যে, এই তর্ক প্রমাণের উপপত্তি- 
প্রযুক্ত একতর ধর্মকে অর্থাৎ সন্বিহামান ধর্ম্দ্বয়ের মধ্যে যেটি যুক্ত, ষেটি সেখানে 
প্রকৃত তলত, তাহাকে অনুজ্ঞা করে। কিন্তু এই পদার্থ এই প্রকারই, এইরূপ 
অবধারণ করে না, ব্যবসায় করে না, নিশ্চয় করে না, অর্থাত তর্ক স্বয়ং তত্ব- 
নিশ্চয়স্বরূপ নহে; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে তত্বনিশ্চয়ের সাধনও নহে, প্রমাণের 
দ্বারাই তন্তনিশ্চয় হয়, তর্ক এ প্রমাণের নহকারিতা করে। 

(প্রশ্ন) (তর্ক) তন্বজ্ঞানার্থ কিরূপে ? অর্থাৎ তন্বজ্ঞানের স্বতন্ত্র সাধন 
ন। হইলে তাহা তব্বজ্ঞীনার্থ ই বা হয় কিরপে? ( উত্তর") তত্বজ্ঞীনবিষয়ের অর্থাৎ 
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যেটি প্রমাণের বিষয়, প্রকৃত তত্ব তাহার অনুঙ্ঞান্বরূপ ভাবিত অর্থাৎ চিন্তিত, 
(অতএব) প্রসন্ন অর্থাৎ নির্মল ষে উহ ( তর্ক ), তাহার অনন্তর অর্থাৎ বিশুদ্ধ 
তর্কের পরে প্রমাণের সামর্ঘযবশতঃ তন্বজ্ঞীন উৎপন্ন হয়, এইরূপে (তর্ক) তত্বজ্ঞানার্থ 
অর্থাৎ প্রমাণের সামর্ঘ্যবশতঃ প্রমাণের দ্বারাই তত্বজ্ঞান জন্মে, কিন্তু অনেক সময়ে 
তাহাতে বিশুদ্ধ তর্ক আবশ্টাক হয়, এই জন্যই তর্ককে তত্বজ্ঞানার্থ বল! হয়। 

সেই এই তর্ক প্রমাণের অনুজ্ঞ করে বলিয়া, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়ে প্রবর্তমান 
প্রমাণের অনুকূলভাবে অবস্থান করে বলিয়া প্রমাণগুলিকে প্রতিসন্ধান করে অর্থাৎ 
ংশয়রূপ অন্তরায় নিবৃত্তি করিয়া! প্রমাণকে নিজ বিষয়ে প্রবুন্ত করে, নির্ব্যাপার 
প্রমাণকে ব্যাপারযুক্ত করে, এ জন্য বাদসূত্রে প্রমাণ সহিত হইয়া কথিত হইয়াছে, 
অর্থাৎ তর্ক প্রমাণের বিশেষ সহায়তা করে, তর্ক ব্যতীত অনেক সময়ে প্রমাণ তন্বনিশ্চয় 
জন্মাইতে পারে না, এ জন্য একমাত্র তন্বনির্ণয়োদ্দেশে যে-বাদ বিচার হয়, সেই 
বাদের লক্ষণে ( ১/২১ সূত্রে ) প্রমাণের সহিত মহার্য তর্কেরও উল্লেখ করিয়াছেন । 

(সূত্রে ) “অবিজ্ঞীততত্বে” এই স্থলে সেই পদার্থটি যে প্রকার হয়, তাহার 
তথাঁভাব অর্থাৎ তন্রপতা, তত্ব, অবিপর্য্যয়, যাথাতথ্য, অর্থাৎ সূত্রে এ স্থলে যে 
“তত্ব” বল! হইয়াছে, উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, যে পদীর্থ যেমন অর্থাৎ যে 
প্রকার, তাহার তদ্রপত। ৷ অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃত ভাবই তাহার তন্্, তাহাকেই 
বলে অবিপর্য্যয়, তাহাকেই বলে যাথাতথ্য । 

টিগ্রনী। মহি-সুত্রের দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, তর্ক তববজ্ঞান নহে, তন্জ্ঞানার্থ এক 
প্রকীর জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ইহাতে প্রপ্ন এই যে, তর্ক তন্বজ্ঞানই নয় কেন? তর্ককে 
তন্বজ্ঞান না বলিয়া তৰজ্ঞানার্ বলা হইয়াছে কেন? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
তর্ক তত্বনিশ্চয় করে না, তন্বের অনুজ্ঞা করে। ণতর্ক তন্বনিশ্চয় করে না” এই কথার দ্বারা 
বুঝিতে হইবে, তর্ক তন্বনিশ্চয় নহে। এ তাংপর্যেই এরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
অবধারণ, ব্যবসায় এবং নিশ্চয়, এই তিনটি একই পদার্থ। তাৎপর্যযটাকাকার বলিয়াছেন 
যে, ভাষ্যকার এখানে তিনটি একার্থবোধক বাক্যের দ্বারা “তর্ক” তত্বনিশ্য় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, 
ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকারের কথা! এই যে, তত্তনিশ্চয়কেই তন্বগ্জান বলে। তর্ক 
যখন তন্বনিশ্চয় নহে, তখন তাহাকে তশ্জ্ঞান বলা যার না) “এই পদার্থ এই প্রকার হইতে 
পারে, অন্প্রকার হইতে পারে না” এইরূপ অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা জ্ঞানই তর্ক। উহা 
নিশ্চযাত্মক জ্ঞান নহে। এই পদার্থ এই প্রকারই, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তর্ক হইলে 
তাহা তত্বভ্ঞান হইতে পারিত। কিন্তু তর্ক এরূপ জ্ঞান নহে। ফলকথা, “সংশয় নহে, 
“নিশ্চয'ও নহে, ইহা এইরূপ হইতে পারে, অন্যরূপ" হইতে পারে না” এই প্রকার বিজাতীয় 
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জ্ঞানবিশেষই তর্ক ভাষ্যকার তাহাকেই বলিরাছেন- প্রমাণবিষয়ের অভ্যনুস্তা অথবা তন্থের 
অনুজ্ঞা। সংশর ও নিশ্চয় হইতে ভিন্ন অন্ুজ্ঞা বাঁ সম্ভাবনা নামক অতিরিক্ত জ্ঞান উদ্যোতকর 
সমর্পন করিরাছেন। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও এরূপ জ্ঞান ভাষ্যকারেরও সম্মত বলির! 
বুঝ! যার, নচেৎ ভাব্যকারের মতে তর্ক কিরূপ জ্ঞান হইবে? তাতপর্য্যটাকাকারও এই মতের 
ব্যাখ্যায় এখানে তর্ক ্বপ জ্ঞানের পুর্ষোক্তরূপ আকার প্রদর্শন করিয়াছেন) 

শেষে আবার প্রপ্ন হইয়াছে বে, তর্ক বদি তন্ব নিশ্চয় না জন্মায়, তবে তাহাকে তন্ব- 
জ্ঞানার্৫ঘ ই বাঁ বলা যার কিরূপে? এতদছুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, তর্ক তত্বজ্ঞানের বিষয় যে 
তত্ব, তাহার অনুক্ঞান্বরূপ | এই তর্ক সুচিন্তিত হইলে বিশুদ্ধ হয়। সেই বিশুদ্ধ তর্কের 
পরে প্রমাণের সামর্থ্যবশতত তববজ্ঞান জন্মে, এই জন্যই তর্ককে তত্তজ্ঞানার্থ বলা যাঁয়। 
তাত্পর্ধ্য এই যে, বিগ প্রমাণই তন্বনিশ্চয় জন্মার, কিন্ক তর্ক তাহার সহকারী হইয়া থাকে। 
তর্ক কিরূপে সহকারী হর, তাহা পুর্কেই বলা হইরাছে। এখানে প্রমাণের সামর্থ্য বলিয়া 
ভাষ্যকার তর্কের স্বাতদ্ব্য নাই, ইহাই প্রকটিত করিয়াছেন । 

ভাষ্যে “উহীদ্ভাবিতাং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত । তাতপর্যঈকাকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,-- 
“ভাবিতাচ্চিন্তিতা অতএব প্রদন্নানিম্মলাদিতি” ॥ তক সুচিন্তিত হইলে সর্ধাঙ্গসম্পন্ন হয়; 
সুতরাং বিশুদ্ধ হর; বদি তর্কের প্রতিকূল কোন তর্কান্তর থাকে, তাহা হইলে তর্ক হ্র না। 
ফলকথা, বিশুদ্ধ প্ররুত তর্কের পরে সংশর নিরন্ত হওয়ারও প্রমাণ নিজ সামগ্যবশতঃ তন্বনিশ্চয 
জন্মায়, ইহাই ভাঁষ্যকারের তাৎপর্য । “ভাবিত” এবং “এ্রন্ন”, এই দুইটি বিশেষণবোধক শব্দের 
ছারা বে বিশেষণ প্রকাশ কর! হইরাছে, তাহা প্রমাণদামর্থ্যের বিশেষণরূপেই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত 
বলিয়া অনেকে বুঝিয়া' থাকেন । কিন্তু ভাব্যকারের সন্দভান্ুসারে তাহা বুঝ! বাঁয় না । স্থধীগণ এ 
সন্দর্ভে মনোবোগ করিবেন ভাষ্যে *প্রতিসন্দধানঃ” এই স্থলে হেত্বর্ণে “শান” প্রত্যয় বিহিত 
হইয়াছে । অর্থাৎ তর্ক প্রমাণকে প্রতিদন্ধান করে বলিয়াই বাদস্ৃত্রে প্রমাণের সহিত কথিত 
হ্ইয়াছে। প্রমাঁণকে প্রতিসন্ধান করে কেন, এ জন্ত বলিয়াছেন__ প্রমাণের অনুজ্ঞা করে বলিয়া । 
তাঁৎপর্ষ্য এই যে, প্রমাণ বিষয়ের অভাববিষয়ে যে সংশয় জন্মে, তর্ক তাহাকে নিরস্ত করিরা প্রমাণকে 
প্রতিসন্ধীন করে অর্থাৎ নিজবিষয়ে প্রেরণ করে, ব্যাপারধুক্ত করে| এখানে প্রমাণের অনুজ্ঞা 
বলিতে প্রবর্তমান প্রমাণের অন্ুকুলভাবে থাকা» অর্থাৎ, প্রমাণের সাহায্য করা। | 

মহবি গোতম স্তায়াঙ্গরূপে তর্কের উদ্লেখ করিলে এই তর্ক সর্ধপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক 
অর্থ সহকারী | ভাষ্যকারও প্রথম সুত্রভাষ্যে *প্রমাণানামনুগ্রীহকঃ” এইরূপ কথা বলিয়াছেন । 
সেখানে তাৎপর্য্যটাকাকার প্রত্যক্ষ এবং শবপ্রমাণের সহকারী তর্কও প্রদর্শন করিয়াছেন । 
মীমাংদকগণ তর্ককে প্রমাণের ইতিকর্ভব্যতা বলিয়াছেন বাহা কোন কার্ষ্যে করণ, ভাহ। 
কার্ধ্য সাধন করিতে যাহাকে সহকারিরূপে অপেক্ষা করে, তাহাকে মীমাসকগণ করণের ইতি* 
কর্তব্যত। বলিয়াছেন । করণ হইলেই তাহার ইতিকর্তব্যতা আবশ্তক, ইহা 'মীমাংসকদিগের সমর্থিত 
লিদ্ধান্ত। ভাহপর্যাটাকাকাবও গ্রধাণের উপপটিকে ইতিকনুবাত। বলিয়াছেন | ফশকথা, তর্ক 
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কেবল অনুমানপ্রমাণেরই অঙ্গ বা সহকারী নহে, বিচারস্থলে তর্ক সর্দপ্রনাণেরই সহকারী হয়। 
এই জন্য তাৎপর্ধ্যটীকাকাঁর যে কৌন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্বক নির্ণয়কেই মহষি গোতমোত্ত নির্ণয় 
পদার্থ বলিয়াছেন । উদয়নাচার্ধ্য ও আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে তর্কে সর্বপ্রমাণেরই অন্ুগ্রাহ্ক বলিয়া- 
ছেন। শ্রীমাংসাচার্যযগণও তর্ককে শব্দপ্রদাণেরও অনুগ্রাহক বলির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ভগবান্‌ 
মনু তর্ককে শব্বপ্রমাণের অনুগ্াহক বলিরা গিরাছেন। তর্ক কেবল অন্রমান-প্রমাণেরই সহকারী 
হয়, অন্ত প্রমাণস্থলে কুত্রাপি তর্ক আবশ্যক হয় না, ইহাঁ কেহই বলেন নাই। তার্কিকরক্ষাকীর স্পষ্ট 
' করিয়াই বলিয়াছেন যে, তর্ক গ্রত্যক্ষার্দি সকল প্রমাণের অনুগ্রাহকঃ । এবং এই তর্কদাধ্য 
'অন্ুগ্রহ কি, ইহা বলিতে তিনি অন্ুমান-প্রমাণের বিষয়ে সংশয়নিবৃ্তিকে তর্কের 'অন্গ্রহ” বলিয়া 
অন্ত প্রমাণের বিষয়ে সংশয় নিবুভিকেও তর্কের অন্তু গ্রহ” অর্থাৎ তর্কদাধ্য ফল বলিয়াছেন | 9০। 


ভাষ্য । এতম্মিংস্তরকবিষয়ে | 


সুত্র। বিষৃশ্য পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যা মর্থাবধারণৎ 
নির্ণয়ঃ ॥ ৪১ ॥ 
অনুবাদ । এই তর্কবিষয়ে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত তর্কস্থলে__সংশয় করিয়! পক্ষ ও 


প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনের দ্বারা 
পদার্থের অবধারণ প্নির্ণয়” | 


ভাষ্য / স্থাপনাসাঁধনং, প্রতিষেধ উপাঁলস্তঃ ৷ তো সাধনোপাঁলস্তো 
পক্ষপ্রাতিপন্ষা শ্রয়ৌ ব্যতিষক্তাবনুবন্ধেন প্রবর্তমানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্যু- 
চ্যেতে। তয়োরহ্যতরস্য নিবৃততিরেকতরস্যাবস্থানমবশ্ঠংভাবি, যন্যাঁবস্থানং 
তস্তার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ। 








১। ইতরদপি প্রহাপসনুম।নচ্ছায়য়ৈব বিচারাঙ্গং ভবতীতি তত্র তর্কমনন্তধাসিদ্ধিঞ পুরস্কৃতা 
প্রবর্তত ইতি ॥--( আত্মতত্ববিবেক )। 
২। ধর্তে প্রধীয়নাণে হি বেদেন করণা সন] । 
ইতিকর্তব্যতাভাঙ্গং নীনাংস। পুরয়িষ্যতি ।--( ভটবার্তিক।) 
৩। আর্বং ধর্ত্বোপদেশঞ্চ বেদশীস্ত্বিরোধিন1। 
বস্তর্কেণানুদক্ষত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ৪ মনুসংহিতা ১২অ:) ১০৬1) 
[ এখানে তর্ক শঞ্ষের অর্থ অনুম।ন প্রমাণ, ইহ! অনেকের সত। কিন্তু ভাষ্যকার মেধাতিথি পরে তাহা৷ বলেন নাই ] 
৪। গক্ষে বিপক্ষজিজ্ঞাস1 বিচ্ছেদভ্দনুগ্রহঃ | 
উপলঙ্গণসেতৎ। প্রসাপবিষয়ে ত্িপধ্যয়াশঙ্কবিঘটনং তর্কনাধ্যোইনুগ্রহ ইত্যর্থঃ ।-_ 


( আর্কিককরক্ষা ৷) বিপক্ষজিজ্ঞাস। সাধ্যরাহিতাশঙ্কেতার্থ: ॥--তার্কিকরক্ষার টীকাকার মঙ্লিনাথের 
ব্যাথা । 
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নেদং পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং সম্ভবতীতি,একো হি প্রতিজ্ঞাত- 
মর্থং তং হেতৃতঃ স্থাপয়তি দ্বিতীয়স্ প্রতিষিদ্ধপ্চোদ্ধরতীতি, দ্বিতীয়েন 
স্থাপনাহেতূঃ প্রতিষিধ্যতে, তস্তেৈব প্রতিযেধহেতুশ্চোদৃপ্রিয়তে, স নিবর্তৃতে, 
তম্ত নিবৃত্ত যোইবতিষ্ঠতে তেনার্ধাবধারণং নির্ণয়ঃ। 

উভাভ্যামেবার্থাবধারণমিত্যাহ | কয়া যুক্ত্যা ? একস্ত সম্ভবে! 
দ্বিতীয়স্তাসিম্তবঃ,-_-তাঁবেতৌ। সম্ভবাসিম্তবো। বিমর্শং দহ নিবর্তয়তঃ)_- 
উভয়সম্তভবে উভয়াসস্তবে বাহনিবুত্তো বিমর্শ ইতি। বিষুশ্টেতি বিমর্শং 
কৃত্বা। সোহয়ং বিমর্শঃ পক্ষপ্রতিপক্ষাববদ্যোত্য স্যাঁয়ং প্রবর্ত মতীত্যুপা- 
দীয়ত ইতি। এতচ্চ বিরুদ্ধয়োরেকধর্মিস্থয়োর্ব্বোদ্ধব্যম । যত্র তু 
ধর্দিদামান্যগতো। বিরুদ্ধে। ধশ্মো হেতুতঃ সম্ভবতস্তত্র সমৃচ্চয়ঃ, হেতুতো- 
হ্থন্ত তথাভাবোঁপপন্তেঃ যথা ক্রিয়াবদৃদ্রব্যমিতি লক্ষণবচনে যস্য দ্রেব্যস্তা 
ক্রিয়াযৌগো হেতৃতঃ সম্ভবতি, তত ক্রিয়াব১যম্ ন সম্ভবতি তদক্রিঘ্ব- 
মিতি। একধর্থিস্থয়োশ্চ বিরুদ্ধযৌধর্দ্দয়োরযুগপদৃভাবিনোৌঃ কাল- 
বিকল্পঃ,-যথ! তদেব দ্রব্যং ক্রিয়াযুক্তং ক্রিয়াবত, অনুৎপন্নোপরতক্রিয়ং 
পুনরক্রিয়মিতি | 

ন চায়ং নির্ণয়ে নিয়মে বিস্বুশ্ঠৈব পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয় 
ইতি। কিস্তিক্দিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপ্রত্যক্ষেহর্থাবধারণং নির্ণয় ইতি। 
পরীক্ষাবিষয়ে-_বিশ্বশ্ট পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।| বাদে 
শাস্তে চ বিমর্শবর্জজং | 


ইতি বাৎস্তায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্ত প্রথমাহ্িকমৃ। 


অন্ুবাদ। স্থাপনা অর্থাৎ আত্মপক্ষ সংস্থাপনকে সাঁধন বলে। প্রতিষেধ 
অর্থাৎ পরপক্ষের সাঁধনের খণ্ডনকে উপীলম্ত বলে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যাহার 
আশ্রয় অর্থাৎ একাধারে বিবাদের বিষয় দুইটি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া অথবা উদ্দেশ্য 
করিয়। যাহ। কর! হয় ( এবং ) যাহা ব্যতিষক্ত অর্থাৎ পবস্পর মিলিত ( এবং ) 
যাহা অনুবন্ধবিশিষ্ট হইয়! ( প্রকৃতানুবর্তী হইয়! ) প্রবর্তমান অর্থাৎ যাহার অবসানে 
একতর পক্ষের নির্ণয় হয়, এমন সেই ( পূর্বোক্ত ) সাধন ও উপালম্ত ( এই সূত্রে) 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ এই তুই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে । সেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষের 
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অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাধন ও উপালন্তের কোন একটির নিবৃন্তি এবং কোন একটির 
অবস্থান অবশ্যস্তাবা, অর্থাৎ উপযুক্ত মধ্যস্থের নিকটে বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পর 
সাধন ও উপালন্ত হইলে সেখানে সাধনের নিবৃত্তি হইয়া উপাঁলস্ত থাকিবে অথবা 
উপালন্তের নিবৃত্তি হইয়া! সাঁধনই থাকিবে । যাহার অর্থাৎ সাধনেরই হউক অথবা 
উপালম্তেরই হউক, অবস্থান হইবে, তাহার অর্থাৎ সেই সাধনের অথবা সেই 
উপালন্তের যে অর্থ অর্থাৎ পক্ষ অথব৷ প্রতিপক্ষরূপ পদার্থ, তাহার অবধারণ নির্ণয় । 
(পূর্ববপক্ষ ) এই অর্থাবধারণ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাধন ও 
উপালম্ত এই উভয়েরই দ্বারা হয় না। যেহেতু এক ব্যক্তি ( প্রথমবাদী ) সেই 
প্রতিজ্ঞীত পদার্থকে অর্থাৎ যে পদার্থটি সাধন করিতে এ বাদী প্রতিজ্ঞা বলিয়াছে, 
সেই পদার্ঘাট হেতুর দ্বার স্থাপন করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ( প্রতিবাদীর ) 
প্রতিষেধকে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুর যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, ই 
দৌষকে উদ্ধার করে, অর্থাৎ উহ! দোষ হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে। (পরে) 
দ্বিতীয় ব্যক্তি (প্রতিবাদী ) স্থাপনার হেত্ুকে অর্থাৎ বাদীর স্বপ্নক্ষ সংস্থাপনের 
হেতুকে প্রতিষেধ করে অর্থাৎ তাহা ঠিক হেতু হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন করে এবং 
তাহারই € বাদীরই ) প্রতিষেধের হেতুকে উদ্ধার করে। অর্থাৎ প্রতিবাদী পুর্ব 
বাদীর কথিত হেতুর যে দৌষ প্রদর্শন করে, তাহার পরে বাদী এ দোষের যে 
প্রতিষেধ করে, সেই প্রতিষেধের হেতুকে প্রতিবাদীই উদ্ধার করে। (তখন) 
তাহা অর্থাৎ বাঁদীরই হউক আর প্রতিবাদীরই হউক, হেত এবং উপালম্ত নিবৃন্থ 
হয়, তাহার নিবৃত্তি হইলে ষাহ। অর্থাৎ যে একটি মাত্র অবস্থান করে, তাঁহার দ্বারাই 
অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয় [ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে যখন মধ্যস্থের নির্ণয় 
হয়, তখন বাদী বা প্রতিবাদীর সাধন ও উপাঁলস্ত ছুইটিই থাকে না। উহার একটি 
নিবৃত্ত হয়, একটি থাকে এবং যেটি থাকে, তাহার দ্বারাই সেখানে নির্ণর হয়, তথাপি 
মহষি সাধন ও উপালস্ত, এই উভয়কেই নির্ণয়সাধন বলিয়াছেন কেন? ] 
(উত্তর) উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এই জন্য বলিয়াছেন। (প্রশ্ন) 
কোন্‌ যুক্তিবশতঃ ? অর্থাৎ সাধন ও উপীলস্ত, এই ছুইটিই যে নির্ণয়ের সাধন, তাহার 
যুক্তি কি? (উত্তর) একটির জন্ভব, দ্বিতীয়টির অসম্ভব, অর্থাৎ বাঁদীর সাধনের 
সম্ভব, প্রতিবাদীর উপাঁলস্তের অসম্ভব এবং প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব, বাদীর 
উপালস্তের অসন্তব, সেই অর্থাশড উত্ত প্রকার এই সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়া 
সংশয়কে নিবৃত্ত করে। উভয়ের সম্ভব হইলে অথবা উভয়ের অসম্ভব হইলে 
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অর্থাৎ যদি পূর্বেবীক্ত সন্তব ও অসম্ভব মিলিত না হয়, কেবল সাধন ও উপালন্তের 
সন্ভবই হয়, অথব। এ উভয়ের অসন্তবই হয়, তাহা হইলে সংশয় নিবৃত্ত হয় না। 
( সূত্রে ) “বিমৃশ্য” এই কথার অর্থ সংশয় করিয়া । সেই এই সংশয় পক্ষ ও প্রতি- 
পক্ষকে অর্থাৎ এক পদার্থে বিভিন্নবাদীর স্বীকৃত ঢুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে নিয়ত বিষয় 
করিয়। ন্যায়কে ( পরার্ধানুমানকে ) প্রবৃত্ত করে অর্থাৎ উত্থাপিত করে ; এ জন্য 
অর্থাৎ সশংয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে ন্যায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া (এই সূত্রে ) 
গৃহীত হইয়াছে । 

ইহা.কিন্তু অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সংশয়-জ্ঞাঁন কিন্তু একধর্্িগত বিরুদ্ধ ধর্্্বয়ের 
সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কোন একই বিশেষ ধম্মীতে যেখানে বিরুদ্ধ ধর্ম্দ্বয়ের 
জ্ঞান হয়, তাহাই সংশয়। যেখানে কিন্তু বিরুদ্ধ ধন্দ্বয় সামান্য ধণ্মিগত হইয়। 
প্রমাণের দ্বারা সম্ভব ( উপপন্ন ) হয়, সেখানে “সমুচ্চয়” হয় অর্থাত সামান্য ধর্মমীতে 
এরূপ বির্ধ ধর্মদ্য়ের জ্ঞান হইলে, সে জ্ঞান সংশয় নহে, তাহা “সমুচ্চয়” নামক 
নিশ্চয়াত্বুক জ্ঞান। কারণ, ( সেখানে ) প্রমাণের দ্বার৷ পদার্থের ( সামান্যধন্মীর ) 
তথাভাবের (তজ্রপতার ) অর্থাৎ জ্ঞায়মান সেই ধর্মদয়যুক্ততার উপপন্তি হয়। 
যেমন ক্রিয়াযুক্ত পদার্থ দ্রব্য এই লক্ষণবাক্যে (কণাদোক্ত দব্যলক্ষণে ) থে 
দ্রব্যের ক্রিয়াযোৌগ প্রমাণের দ্বারা সম্ভব হয়, তাহ! ক্রিয়াধুক্ত, যে দ্রব্যের সম্ভব 
হয় না, তাহা নিক্িয় । অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে সক্রিয় দ্রব্যও আছে, নিজ্ঞিয় বুব্যও 
আছে; সামান্যতঃ দ্রব্য সক্রিয় এবং নিষ্্িয় এইরূপ জ্ঞান সংশয় নহে, উহ। এঁ স্থলে 
সমুচ্চয় জ্ঞান এবং যথার্থ জ্ঞান। 

এবং একধশ্রিগত বিভিন্ন কালভাবী বিরুদ্ধ ধর্্মদ্বয়ের কাঁলবিকল্প হয় অর্থাৎ 
কালবিশেষ বিষয় করিয়া সেখানে এ ধর্ম্মদ্য়ের যথার্থ নিশ্চয়ই হয়, সেখানেও এ 
জ্ঞান সংশয় নহে । যেমন সেই দ্রব্যই ক্রিঘ্বাযুক্ত হইয়া! সক্রিয় অর্থাৎ যখন তাহাতে 
ক্রিয়া জন্মিয়াছে, তখন সক্রিয় এবং অনুৎপনক্রিয় অথব৷ বিনষ্টক্রিয় হইলে 
অর্থাৎ যখন সেই দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মে নাই অথব৷ ক্রিয়া জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, 
তখন সেই দ্রব্ই আবার নিক্ক্ির়। অর্থাত কালভেদে এক দ্রব্যেও সক্রিয়ত্ব ও 
নিক্ষিয়স্ব থাকিতে পারে, উহ! কালভেদে বিরুদ্ধ হয় না, স্ৃতরাং কালভেদ বিষয় 
করিয়া এ ধর্মদ্ধয়ের একই ধন্মীতে জ্ঞান হইলেও তাহা সংশয় নহে। 

ংশয় করিয়াই পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাধন ও উপালন্তের 

দ্বারা অর্থাবধাঁরণ নির্ণয় ; ইহাও নির্ণয় মাত্রে নিয়ম নহে অর্থাৎ উহাই নির্ণয়মাত্রের 
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লক্ষণ নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্বন্ধবিশেষ বশতঃ উৎপন প্রত্যক্ষে 
অর্থের অবধারণ নির্ণয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্থলে “অর্থীবধারণ” এই মাত্রই নির্ণয়ের 
লক্ষণ। পরীক্ষাবিষয়ে অর্থাৎ যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উপযুক্ত মধ্যস্থের নিকটে 
স্ব স্ব পক্ষ স্থাপনাদি করিয়া বস্্ব বিচার করেন, তাদৃশ পরার্থানুণান স্থলে সংশয় 
করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয় । 


বাদবিচারে অর্থাৎ কেবল তন্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার 
হয়, যাহাতে মধ্যস্থ নাই, সেই বাদ নামক কথাতে এবং শাস্ত্রে অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারা. 
কর্তব্য তন্বনির্ণয় স্থলে সংশয় বর্জন করিয়। অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয়, অর্থাৎ 
সেখানে বস্ততঃ কাহারও সংশয়পুর্ববক নির্ণয় হয় না। 


ৰাৎস্থায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্িক সমাপ্ত । 


বিবৃতি। প্রমাণের ছারা বন্ত নিশ্চরকেই নির্ণর বলে; তাহা! প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও হয়, 
শাস্ত্রের দ্বারাও হয়, আবার নিজে নিজে অন্ুমান-প্রমাণের দ্ারাও হয়, আবার জিজ্ঞান্ব হইয়া! গুরু 
প্রভৃতি মনীধিগণের সহিত বিচার করিয়া হয়, নীরবে গুরু প্রভৃতির কথা শুনিয়াও হয়| কিন্ত 
ইহা! ছাড়া আর এক প্রকার নির্ণয় আছে, তাহা উভয় পক্ষের বিচার শুনিরা মধ্যন্থ ব্যক্তিগণের 
হর়। যেখানে একই পদার্থে ছুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ লইয়া বাদী ও প্রতিবাদী ঢইটি বিরুদ্ধ মত 
প্রকাশ করেন, দেখানে মণ্যস্থ ব্যক্তিরা সংশয় করেন। তাহার পরে এ বাদী ও প্রতিবাদীব 
স্থপক্ষ সংস্থাপন ও পরপঞ্চ সাধনের খণ্ডন শুনিয়া! একতর পঞ্ষের নির্ণয় করেন | মধ্যস্থ ব্যক্তি- 
দিগের একতর পক্ষের নির্ণর হইলে তীহারা সেই পক্ষেরই অন্রমোদন করেন, সেই পক্ষের 
বিরদ্ধবাদী নিরন্ত হন। মধ্যস্থের সংশর দূর করিতে না পারিলে মধ্যস্থ একতর পক্ষের অন্মোদন 
কবিতে পারেন না, সুতরাং মধ্যস্থের নির্ণয় সম্পাদনের জন্য বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের 
স্তাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিবেন। যেখানে খর স্থাপন ও খগুন বথারীতি যথাশাস্্র 
চলিবে, সেখানে অবশ্তই উহার একটির নিবৃন্তি এবং অপরটির স্থিতি হইবে । কারণ, ছুইটি 
বিরুদ্ধ পদার্থ একই পদার্থে কখনও প্রমাণদিদ্ধ হইতে পারিবে না । 
আত্মা নিত্য৪ বটে, অনিত্যও বটে, ইহা কখনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। আম্মার 
নিতত্থ্যবাদী 'ও অনিত্যত্ববাদী প্রকৃত মধ্যস্থের নিকটে পথ্চাবয়ব স্ায় প্রয়োগ করিয়! স্ব স্ব পক্ষের 
স্থাপন ও পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিতে থাকিলে দেখানে একটি পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে গণ্য 
হইবে। নণ্যস্থ তাহার নির্ণয় করিবেন। উভয়বাদীর সম্মানিত স্বীকৃত মধ্যস্থ যে পক্ষের নির্ণয় 
করিবেন, তাহাই দেখানে সিদ্ধান্ত হইবে । বাদী ও প্রতিবাদী স্থ স্ব পক্ষের নিশ্চর করিয়াই বিচার 
করে, তাহাদিগের কোন সংশর থাকে না । এইক্প স্থলে মধ্যস্থেরই সংশয় হয়, মধ্যস্থেরই নির্ণয় 
হয়। মধ্যস্থ না থাকিলে এ নির্ণয়টি হইতে পারে না। কারণ, কয় জন বাদী স্বেচ্ছায় নিজের পক্ষ 
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ত্যাগ করেন, নিজের ভ্রম স্বীকার করেন ? মধ্যস্থের এইরূপ নির্ণয়ে রাজা এবং অন্ান্ সভ্যগণেরও 
রূপ নির্ণর় হইয়া যায় । এই নির্ণন় স্তায়-বিদ্যার একটি মুখ্য ফল। ইহা ন্ায়বিদ্যাসাধ্য। 
ইহার মুল মধ্যস্থগণের সংশয় । এ সংশযই বাদী ও প্রতিবাদীর পরার্থানুমান প্রবৃত্তির মূল। 
সন্দিগ্ধ পদার্থেই স্তায়প্রবৃত্তি হয় এবং তাহার ফল এই নির্ণর। ইহাতে প্রমাণের সাহায্যের জন্য 
তর্ক আবশ্তক হয়। তাই স্ায়বিদ্যার আচার্য মহধি গোঁতম তর্কের পরেই এই নির্ণয়ের উল্লেখ ও 
স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন । ইহা নির্ণয়মাত্রের লক্ষণ নহে । 

টিপ্লনী। নির্ণয় অনেক প্রকারেই হয়, কিন্তু সকল নির্ণয় তর্কপূর্বক নহে। তর্কবদ্যার 
আশার্য মহধি গোতম তর্কপূর্ববক নির্ণয়কেই এই সুত্রের দ্বার! বলিয়াছেন । এই নির্ণয়ে বাদী ও 
প্রতিবাদীর স্ব শব পক্ষে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ স্ায় প্রয়োগ আবশ্তক হয়, মধ্যস্থের সংশয় দূর 
করিতে তর্কের উ্ভীবন করিতে হয় ; এ জন্য মহর্ষি পর্ধবয়ব এবং তর্ক নিরূপণ করিয়া! তাহার 
ফল নির্ণর় নিরূপণ করিয়াছেন । অর্থাবধারণই নির্ণয় মাত্রের সামান্ট লক্ষণ। সংশয়পূর্বক 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা যে অর্থাবধাঁরণ, তাহা নির্ণয়বিশেষের লক্ষণ। 

একাধারে বিবাদের বিষয় ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্মই এই শাস্ত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শবের প্রকৃত 
অর্থ। মহবি গোতম বাদহ্থত্রে এই অর্থেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
সেখানে ভাষ্যকারও মহ্ধি-স্থত্রোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের এরপ প্রক্কতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
কিন্ত এই স্থত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের এ অর্থ উপপন হয় না। কারণ, এই সুত্রে পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্গাবধারণ বল৷ হইয়াছে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে যখন বিবাদবিষয় 
ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম, তখন তাহার দ্বারা অবধারণ বলা বায় না) এ ছুইটি ধর্মেরই একটির অবধারণ 
হুইবে, তাহার দ্বারা অবধারণ হইবে না । যাহা অবধারণীয়, ষাহাকে বুঝয়া লইতে হইবে, তাহার 
দ্বারাই কি তাহাকে বুঝিয়া লএয়া যায়? অবধারণ করা যায়? তাহা কখনই যায় না। এ জন্য 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই স্থত্রে মহর্ষি যে “পক্ষ” ও পপ্রতিপক্ষ” শব্দ বলিয়াছেন, উহার দ্বারা 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সাধন ও উপালস্ভ বুঝিতে হইবে । মহষি এখানে এরূপ লাক্ষণিক অর্থেই 
পক্ষ ও গ্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধন বলিতে সংস্থাপন, উপালস্ত বলিতে 
তাহার খণ্ডন। একজন স্বপক্ষের সংস্থাপন করিলে অপর ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবাদী তাহার 
খণ্ডন করেন। এই সাধন ও উপালস্ত শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে । 
পরে অনেক স্থলে এই ছুইটি শবের প্রয়োগ হইবে । সর্বত্র উহার অর্থ প্রকাশ কর! যাইবে না। 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শবের মুখ্য অর্থও মনে রাখিতে হইবে। মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধ" 
বিশেষকেই লক্ষণ বলে। মুমূর্ ব্যক্তি গঙ্গার অতি নিকটে বাদ করিলে “তিনি গঙ্গাবাস 
করিতেছেন”, এইরূপ কথা ব্লা হইব থাকে। এখানে গঙ্গা শব্দের মুখ্য অর্থ সেই জল- 
বিশেষ না বুঝিয়া তাহার অতি নৈকট্য সন্ধন্ধবুক্ত গঙ্গাতীরকেই “গঙ্গা” শবের দ্বারা বুঝা হয়। 
ধর মন্বন্ধবিশেষই প্র স্থলে লক্ষণা । এ সন্বন্ধরূপ লক্ষণীজ্ঞানবশতঃ এ স্থলে এরূপ লাক্ষণিক 
অর্গ বুঝা যায়। অনেক স্থলে কোন প্রয়োজনবশতঃই লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ হইয়া 
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আসিতেছে । এখানে এই হ্ৃত্রে লাক্ষণিক পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের প্রয়োগ কেন করা 
হইয়াছে এবং উহার মৃখ্যার্থের সন পূর্বোক্ত লাক্ষণিক অর্ের সন্ন্ধই বাকি? এই প্রশ্ন 
অবন্তই হইবে । এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে এ সাধন ও উপাঁলস্তরূপ লাক্ষণিক অর্থকে বলিয়াছেন 
সপক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়” অর্থাৎ পুর্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যাহার আশ্রয়। 
পক্ষকে আশ্রয় করিয়াই তাহাঁর সাধন করিতে হয় এবং প্রতিপক্ষ পদার্থটির উপালস্ত ন 
করিলেও অর্থাৎ তাহ! অসম্ভব হইলেও এ প্রতিপক্ষ পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়! তাহার সাধনের 
(সংস্থাপনের) উপালন্ত (খণ্ডন) করা হয়, এজন্য সাধন ও উপালন্ত পক্ ও প্রতিপক্ষের 
আশ্রিত। তাহা হইলে সাধন ও উপালভ্তের সহিত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পদার্থের এরূপ 
সস্ন্ধ ( আশ্রয়াঅয়িভাব ) থাকায় এ সাধন ও উপালস্ অর্থে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের লাক্ষণিক 
প্রয়োগ হইতে পারে । ফলকথা, মহ্রি পক্ষ ও প্রতিপক্ষের আশ্রিত সাধন ও উপালস্তকেই এই 
সুত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন । এ সাধন ও উপালস্তের দ্বারা 
অর্থাবধারণ হইয়া থাকে, সুতরাং মহষির এ কথা অযোগ্য হয় নাই। মহর্ষি এই স্ৃত্রে সাধন ও 
উপালন্ত শের প্রয়োগ করিলেই তাহার স্থত্র স্পষ্টার্থ হইত) তিনি তাহা ন! করিয়া এবং 
সুখ্য শব্ধ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক শবের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার ইহার 
উত্তর স্থচনার জন্ত আবার বলিয়াছেন,__“ব্যতিষক্তৌ” | ব্যতিষক্ত বলিতে এখানে পরস্পর 
মিলিত অথবা উভর পক্ষে সম্বন্ধবুক্ত ( বাদ-সুত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য )। তাতপর্য্য এই যে, সাধন ও 
উপালন্ত বলিলে উহা যে উভয় পক্ষেই সন্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই, ইহা বুঝা যায় না। এ জন্ত মহর্ষি 
এখানে পক্ষ ও গ্রতিপক্ষ শের দ্বারা এপ সাধন ও উপালস্ত প্রকাশ করিয়াছেন । অর্থাৎ পক্ষেও 
সাধন এবং উপালস্ত থাকিবে এবং প্রতিপক্ষেও সাধন এবং উপালভ্ত থাকিবে । পক্ষে বাদীর সাধন, 
প্রতিবাদীর উপালস্ত, গ্রতিপক্ষে প্রতিবাদীর সাধন, বাদীর উপানস্ত--এইরূপ হইলে; সেই সীধন ও 
উপাঁলম্তচক “ব্যতিষক্ত” বলা যায় | এইরূপ না হইলে তাহ! এ স্থলে অর্থাবধারণের সাধনও হয় লা । 
তাই মহষি এইরূপ সাধন ও উপাঁলস্তকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই স্থত্রে লাঁক্ষণিক শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন । মহর্ষি এই স্থৃত্রে “অবধারণ” না৷ বলিয়া “অর্থাবধারণ” বলিয়া সুচনা 
করিয়াছেন যে, যে কোন বিষয়ে একটা অবধারণ হইলেই স্ায়ের দ্বারা বন্ত পরীক্ষ! স্থলে নির্ণর 
হইবে না। যে অর্থ লইয়া অর্থাৎ বে বস্ত লইয়। বিচার, তাহারই অবধারণ হওয়া আবশ্যক | 
বিচারমান্ডেই যে কোন বিষয়ে একটা অবধারণ হইস্গাই থাকে । প্ররক্কতার্থের অবধারণ না হইলে 
তাহা সেখানে নির্ণয় হইবে না । বিচার্ধ্য বিষয়ে সাধন ও উপালস্ত হইতে থাকিলে যেখানে 
এ সাধন ও উপালভ্তের একতরের নিবৃত্তি এবং একতরের স্থিতি অবশ্যই হইবে, সেখানেই 
একতর পক্ষের নির্ণয় হইবে। সাধন ও উপালস্তের এরূপ অবস্থাই তাহাদিগের পরস্পর অন্থুবন্ধ 
বলা হইয়াছে। “অনুবন্ধবিশিষ্ট হইয়া! প্রবর্তমান” এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার শেষে পূর্বোক্ত 
প্রকার পরস্পর অন্থবন্ধবিশিষ্ট সাধন ও উপালস্তকেই এখানে মহ্ধির বিবঙ্ষিত বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন মহষি স্যত্রে প্অর্থ” শবের প্রয়োগ করিয্লাই উহা স্থৃচনা করিয়াছেন । অর্থাত 
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যে সাধন ও উপালস্তের চরম ফল একতর নির্ণয়, তাহাই এখানে বুঝিতে হইবে। তাহাকেই 
বলে অন্থবন্ধযুক্ত সাধন ও উপালুস্ত ৷ তাঁৎপর্ধ্যটাকাকারও এখানে পূর্বোক্ত প্রকার তাৎপর্য্য 
বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্রকার সাধন ও উপালস্তের একটির নিবৃত্তি এবং একটির স্থিতি 
অবশ্রই হইবে | কারণ, একই পদার্থে ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম কখনই প্রমাণনিদ্ধ হইতে পারে না। 
যেখানে সাধনের স্থিতি হয়, সেখানে সেই সাধনের যেটি অর্থ, অর্থাৎ যে পদার্থকে (পক্ষ বা 
প্রতিপক্ষ ) আশ্রয় করিয়া এঁ সাধন করা হইয়াছে, তাহারই অবধারণ হয়। যেখানে উপালস্তের 
স্থিতি হয় অর্থাৎ উপালস্তের পরে বিরুদ্ধবাদী আর কিছু না বলিতে পারে, তাহার খণ্ডন করিতে 
না পারে, সেখানে এ উপালস্তের যেটি অর্থ অর্থাৎ যে পদার্থকে উদ্দেস্ত করিক্া' প্রতিবাদী বাদীর 
সাধনের খণ্ডন করিয়াছেন, সেই পদার্ঘটিরই অবধারণ হইবে । এইরূপ অবধারণই পরীক্ষাস্থলে 
নির্গয়। সংশয়ের পরে মধ্যস্থ ব্যক্তিরই এই নির্ণয় হইয়া থাকে। ভাষ্যোক্ত পূর্বপক্ষের 
তাতপর্ধ্য এই যে, পূর্বোক্ত সাধন ও উপালস্তের খন একটির নিবৃত্তি এবং একটির স্থিতি হইবে, 
নি্য়ের পূর্বে ছুইটিই থাকিবে না, এ কথা ইহার পূর্বেও বলা হইয়াছে, তখন সাধন ও উপালস্ত, 
এই ছুইটিকেই অর্থাবধারণের সাধন বলা যায় কিরূপে? পূর্বোক্ত সাধন ও উপালস্ত মিলিত 
হইয়া ত নির্ণয়ের সাবন হয় না, উহার মধ্যে যোটর স্থিতি হয়, সেইটির দ্বারাই নির্ণয় হয়। উত্তর- 
পক্ষের তাত্্ধ্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও উপাঁলন্তের ফলে মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্ত হয়। 
এ সাধন ও উপালভ্ত, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইলে সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না এবং এঁ উতয়ের 
স্থিতি হইলেও সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারে না। যদি বাদীর সাধনের সম্ভব এবং প্রতিবাদীর 
উপালস্তের অসম্ভব হয়, অথবা প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব এবং বাদীর উপালস্তের অসম্ভব হয়্ভবে : 
সেখানেই মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ যদি বাদীর সাধনকে প্রতিবাদী খণ্ডন করিতে 
না পারিয়! নিবৃত্ত হন, অথব। প্রতিবাদীর সাধনকে বাদী খণ্ডন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন, 
তবেই সেখানে এক পক্ষের অবধারণ হয়, সংশয় নিবৃত্ত হয়। বাদী ও প্রাতিবাদীর সাধন ও 
উপালস্তের নিবৃত্তি হইল না, অথবা সাধন ও উপালভ্ত, এই উতম্বেরই নিবুন্তি হইয়া গেল, কোন 
বাদীই স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না, উভয়েই নিবৃত্ত হইয়া গেলেন, পেখানে সংশর নিবৃত্তি 
হয় না) সুতরাং সেখানে নির্ণয় হয় না। তাহা হইলে বুঝা! গেল, পূর্বোক্ত সাধন ও 
উপাগস্তের সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়াই নির্ঘয়ের সাধন করে) সুতরাং সাধন ও উপালন্ত 
এই উভয়ই নির্ণয়ের সাধন । এ উভয়ের মধ্যে একের সম্ভব ও অপরটির অসম্ভব যখন নির্ণয়ে 
আবশ্তক, তখন এঁ উভয়কেই নির্ণয়ের সাধন বলিতে হইবে । 

স্থত্রে যে প্বিমুস্ত" এই কথাটি আছে, উহার অর্থ সংশয় করিয়া । মহধি গোতম প্বিমর্শ”- 
কেই সংশয় বলিয়াছেন ৷ এই স্তরে এ কথার প্রয়োজন কি? এতছুন্তবে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, সংশয় পূর্বোক্ত স্থলে স্থায়প্রবৃত্তির মূল । যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ ছুইটি বিরুদ্ধ ধন্ন লইয়া 
বাদী ও প্রতিবাদীর স্তায়প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডন হয়, সেই 
দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে নিয়ত বিষয় করিয়া মধাস্থের সেখানে সংশয় হইয়া থাকে । এ সংশয়ই সেখানে 
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বাদী ও গ্রতিবাদীর স্ায়প্রবৃতির মূল। সুতরাং এ্রর্ূপ স্থলে মধ্যস্থের সংশযপূর্বরকই নির্ণয় 
হইয়া থাকে৷ এ জন্য এইরূপ নির্ণয়ে মহধি সংশয়ের কথা বলিয়াছেন) ভাষ্যে পপক্ষপ্রতিপক্ষৌ 
অবদ্যোত্য” এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দ 
এখানে মুখ্য অর্থে ই প্রযুক্ত । “অবদ্যোত্য” এই কথার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যটটাকাকার বলিয়াছেন, 
প্নিরমেন বিষয়ীকৃত্য” | ভাষ্যকার পূর্ব যে বিরুদ্ধ ধর্ন্বয় বিষয়ে সংশয্বের কথা বলিয়াছেন, এ 
ংশ একই সময়ে একই ধর্দীতে বিরুদ্ধ ধর্মবয়ের সম্বন্ধে বুবিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার শেষে 
তাহাই বলিয়াছেন । ভাষ্যকারের পেই কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, যেখানে কোন প্রকারে দুইটি 
বিরুদ্ধ ধর্ম প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে, সেখানে তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মে না। তজ্জন্ত কোন বাদী ও 
প্রতিবাদীর “ন্তায়প্রবৃত্তি* হয় না। যেমন মহধি কণাদ “ক্রির়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্য- 
লক্ষণং” ( বৈশেষিক-দর্শন, ১৫স্থত্র ) এই শ্ুত্রে দ্রব্যের প্রথম লক্ষণ বলিয়াছেন ক্রিয়া । কিন্ত 
দ্রব্যমাত্রেরই ক্রিয়৷ নাই । আত্ম! প্রভৃতি দ্রব্য নিক্রিয় বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ । তাহা হইলেও “দ্রব্য 
সক্রিয় এবং নিক্রিয়” এইরূপ জ্ঞান সংশয় হইবে না। কারণ, ভ্রব্ত্বরূপে ্রব্য সামান্তধন্মী ৷ 
তাহার মধ্যে দ্রব্যবিশেষ সক্রিয় এবং দ্রব্যবিশেষ নিক্ষিয় 1 সক্রিয়ত্ব ও নিক্ষিয়ন্ত্ বিরুদ্ধ ধর্ম 
হইলেও ধর্মার ভেদে উহা বিরুদ্ধ নহে। একই দ্রব্য ধর্মীতে যদি সক্রিয়্ব ও নিক্তিয়ত্ব এই 
ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের একটি ভ্ঞান হয়, তাহা হইলে এ জ্ঞান সংশর হইবে । যখন কোন দ্রব্যে 
সক্রিযত্ব এবং কোন ভ্রব্যে নিঙ্ছিযন্ব প্রমাণদিদ্ধ, তখন সামান্ততঃ দ্রব্যধর্মমীতে সক্রিয়ত্ব এবং 
নিক্রিয়ন্তের উল্লেখ করিলে তাহা সংশয় জন্মাইবে না। এ স্থলে দ্রব্যধর্্সীতে সক্তিয়ত্ব এবং 
নিক্ষিয়ন্ব বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহাকে বলে সমূচ্চর-্ঞান1 অর্থাৎ দ্রব্য সক্রিয়ও বটে, 
নিক্ষিয়ও বটে, কোন দ্রব্য সক্রিয়, কোন দ্রব্য নিক্রিয়। এইরূপে বিভিন্ন ভ্রব্যধর্সীতে সক্তিযত্ব ও 
নিশ্রিযন্বনূপ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয়। স্টারাচার্যগণ এইরূপ জ্ঞানকে সমুহালহ্বন জ্ঞান 
বলিয়াছেন। ভাষ্যকার “সমুচ্চয়” শবের দ্বারা এই সমৃহালক্বন জ্ঞানকেই প্রকাশ করিয়াছেন। 
সমূহালম্বন জ্ঞান বুঝাইন্ে সমুচ্চয় শৰের প্রয়োগ+ নব্য নৈয়ায়িকগণও করিষ্নাছেন। সংশয় জ্ঞানে 
একই ধর্দ্রাতে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম বিষয় হয়, অর্থাৎ “সংশয়” জ্ঞানে যে পদার্থ বিশেষ্য হইবে, 
তাহাতে একটিমাত্র বিশেষ্যতা থাকিবে । আর বিশেষণ যে কয়েকটি হইবে, তাহাতে সেই 
কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণতা৷ থাকিবে) “সমুচ্চয়” জ্ঞানে যে কয়েকটি বিশেষণ হয়, সেই 
কয়েকটি বিশেষ তা হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানে বিশেষণতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, বিশেষ্যতাও তব্রপ 
ভিন্ন ভিন্ন। সমুচ্চয় ও সংশয় জ্ঞানের অন্ততঃ এই ভেদ সর্বত্র থাকিবে। নব্য নৈয়ারিকগণ 
এইবপ সিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়াছেন । 


ভাষ্যকার এখানে যে সমুচ্চয় জ্ঞানের কথ! বলিয়া তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন, উদ্যোতকর ও 


১। সংশরবিশেষ্যতাসাত্রপ্তৈব প্রকারতাথয়নির্সপিতস্বাদেবঞ্চ পনর্বহিরর্বহিমংস্ট পর্বত” ইত্যাদি-সমুচ্চয়ন্তাপি 


সাধানি্চয়তবসন্তবাৎ তথ্ত্বেংপি ন বহানুমিতিঃ। সসুচ্চয্থলে প্রকারতাদ্বযনিরূপিত-বিশেষাতা-য়োপগমাৎ 
ইত্যাদি ।--পক্ষতাবিচারে জাঙ্গদীলী। 





৪১ সণ] বাঁৎস্তায়ন ভাষ্য ৩২৫ 


বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ত্র নকল কথার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। “ক্রিয়াবদ্দ্রব্মিতি লক্ষণ- 
বচনে” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার পূর্বোক্ত কণাদ-ুত্রটিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, মনে হয়) 
কণাদ ক্রিয়াকে ত্রব্যমাত্রের লক্ষণ বলেন নাই) আত্মা প্রভৃতি দ্রব্যে গমনাদি ক্রিয়া নাই। 
যাহাতে ক্রিয়া জন্মে, তাহা দ্রব্য পদার্থই হইবে ; দ্রব্য ভিন্ন পদার্থে ক্রিয়া থাকে না, ইহাই কণাদের 
তাৎপর্য । প্রাচীনগণ কণাদ-স্ত্রের এ অংশের এইরূপই তাৎ্পর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন । সুতরাং 
কণাদের এ দ্রব্যবিশেষের লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা সামান্ততঃ দ্রব্যমাত্রে ক্রিয়া আছে কি না, 
এইরূপ সংশয় হয় না । কারণ, কৌন দ্রব্যে ক্রিয়া আছে, কোন দ্রব্যে ক্রিয়া নাই, ইহা ঝুবিলে 
কণাদের এ কথা সংশর জন্মায় না। কেহ যেন এ লক্ষণ-বাক্য শুনিয়া এরূপ সংশয় না করেন, 
ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যকার এ কথার অবতারণা করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। আবার 
কালভেদে একই ত্রব্যে সক্রিয়ত্ব ও নিক্ষিয়ত্ব থাকিতে পারে । গাড়ী যখন চলিতেছে, তখন 
গাড়ী সক্রিম্ন, যখন দীড়াইয়া আছে, তখন নিক্কিয় ; ক্রিয়ার উত্পত্তি হয় এবং নাশও হয়) 
সুতরাং একই দ্রব্যকে সক্রিয় ও নিক্কিয় বলিলে, এ সব্রিয়ত্ব ও নিক্রিয়ত্ব সেই দ্রব্যে কাল- 
ভেদে বুঝিতে হইবে | কাঁলন্দেদে এক দ্রব্যেও উহা! বিরুদ্ধ ধর্ম নহে। ফলকথা, দ্রব্য সক্রিয় 
এবং নিক্ষিয়, এইরূপ কথা বলিলে এ বাক্যের দ্বারা বোদ্ধা ব্যক্তির সংশয় জন্মে না। সেখানে 
উহা লইয়া কোন বাদী ও প্রতিবাদীর স্চায়প্রবৃত্তি হয় না । 

সুত্রকারোক্ত এই নির্ণয়-লক্ষণ নির্ণয় মাত্রের লক্ষণ নহে। ন্যায়ের দ্বারা বস্ত পরীক্ষা স্থলে 
ম্ধ্যস্থের যে নির্ণয়বিশেষ জন্মে, মহধি এই হুত্রের দ্বারা সেই স্তাঁয়ের ফল নির্ণয়ের লক্ষণ বলিয়া . 
ছেন। অন্যত্র কেবল অর্থাবধারণই নির্ণয়ের লক্ষণ; এ কথা ভাষ্যক্কারও শেষে স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়। গিয়াছেন । তাতপর্য্যটাকাকার কিন্তু প্রথম সুত্র-ভাব্যে নির্ণয় ব্যথ্যায় বলিয়াছেন যে, 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্বক নির্ণয় হইলে বস্ততঃ তাহাও নির্ণয় হইবে অর্থাৎ তিনি 
সেখানে তর্কপূর্বক নির্ণয়কেই মহধি গোতমের নির্ণয় পদার্থ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সর্বশেষে 
বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে এবং শাস্ত্রে সংশয় পুর্ধক নির্ণয় হয় না । বাদবিচারে মধ্যস্থ আবশ্তক 
নাই; সুতরাং সেখানে কাহারও সংশয়, স্থায়প্রবৃত্তি জন্মায় না । বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্থ পক্ষে 
নিশ্চয় রাখিয়াই বিচার করে। বাদী ও প্রতিবাদীর সংশয় জন্ত কোন স্থলেই স্তায়প্রবৃত্তি হয় 
নাঃ সুতরাং বাদবিচারে যে নির্ণর হয়, তাহা সংশয়পুর্বক নহে। অর্থাৎ সত্রে যে “বিষৃশ্ত” 
এই কথাটি আছে, উহ! বাদবিচার ভিন্ন বিচারাতিপ্রায়েই বলা হইয়াছে) 

বাদবিচার-স্থলীয় নির্ণয়ের লক্ষণ বুবিতে ুত্রের “বিমৃষ্ঠ” এই কথাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে 
এবং শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণয়ও সংশয় পূর্বক নহে। অশ্বমেধ যাগ করিলে স্বর্গ হয়, ইহা বেদের ছারা 
নির্ণয় করা যায়, কিন্ত এ নির্ণয়ের পুর্বে এ বিষয়ে অজ্ঞতা থাকিলেও সংশয় থাকে না । স্থৃতরাং 
এঁ নির্ণয় সংশয়পূর্বক নহে । এ বিষয়ে অন্ঠান্ত কথা দ্বিতীকসধ্যায়ের গ্রারন্তে দ্রষ্টব্য | ৪১॥ 

্ায়হ্ব্রকার মহামুনি গোতমের স্তায়স্ত্রের প্রথম হইতে ৪১টি সুত্র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
আছিক নামে সম্প্রদাযক্রমে প্রদি্ষ আছে। অনেকে বলেন, মহধি গোতম তাহার শিব্যদিগকে 


৩২৬ হ্যাযদর্শন - [ ১অ* ২আঁ* 


যে সুত্রগুলি এক দিনে বলিয়াছিলেন, সেই সৃত্রগুলিই স্টারস্থত্রের আহক নামে কথিত 
হইয়াছে । মহধি দশ দিনে সমস্ত স্তার়সথত্র বলিয়াছিলেন । এই জন্য স্তায়সত্রে দশটি আহক 
আছে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এই “আহিক” শবের পূর্বোক্ত প্রকার অর্থের ব্যাথ্যা 
করেন নাই, তীহারা উহার অন্র্ূপ কোন ব্যাখ্যাও করেন নাই। তবে এক দিবসে 
নিষ্পন্ন, এইরূপ অর্থেও আহ্িক+ শবটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কণাদস্থত্র এবং পাপিনি- 
স্ত্রেরও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশ আহক নামে প্রসিদ্ধ আছে। ুত্রগ্রস্থের কোন কোন 
ভাষ্যেরও শৃত্রানুসারে আহ্ছিক দেখা বায়। পাণিনিস্ত্রের আহ্বিক অনুারেই মহাভাষ্যের 
আহ্ছিক প্রসিদ্ধ আছে। ন্তারসুত্র-ভাষ্যকার বাত্তায়নও স্তাযহৃত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
আহ্ছিকের ভাষ্য করিয়া “ন্তায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহক সমাপ্ত” এই কথা বলিয়া 
উহার ভাষ্যের প্রথম আহিকের সমাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে স্ঠাযহ্তত্রেরও প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম আহিকের এখানেই সমাপ্তি, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। 


ভাষ্য | তিত্রঃ কথ] ভবস্তি, বাদে জল্নো বিতণ্। চেতি তাসাং 


সুত্র। প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালস্তঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ 
পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো। বাদঃ ॥১1৪২।॥ 


অনুবাদ। কথা অর্থাৎ বিচাধ্য বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর বথানিয়মে 
উক্তি ও প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যসন্দর্ভ ভ্রিবিধ হয় (১) বাদ, (২) জল্ল এবং (৩) 
বিতগ্ডা । 

সেই ত্রিবিধ কথার মধ্যে যাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালন্ত 
অর্থাৎ দ্বপক্ষ সংস্থাপন এবং পরপক্ষ সংস্থাপনের খণ্ডন হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের 
অবিরুদ্ধ এবং যাহাতে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হয়, এমন 
ষে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অর্থাৎ যাহাতে একই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ধের 
মধ্যে বাদী একটিকে এবং প্রতিবাদী অপরটিকে নিয়ম করিয়া স্বীকার করেন, এইরূপ 
যে বাক্যসন্দর্ভ, তাহ! “বাদ? । 

বিবৃতি। বাদী ও প্রতিবাদীর যথারীতি পরম্পর বাদপ্রতিবাদরূপ বিচার ছুই উদ্দেস্ঠে 
হইতে পারে। একমাত্র তত্বনির্ণয়ের উদ্দেস্তে অথবা ভয়লাভের উদ্দেস্তে। তাঁহার মধ্যে 
যে বিচার কেবল তত্বনির্য়ের উদ্দেশ্তেই হয়, তাহার নাম “বাদ” এবং যে বিচার জয়লাভের 





"১1 তেন নির্বত্তং ।_-পাণিনিমুত্রঃ ৫1১৭৯ 
জহ্‌। নির্বধ ত্বমাহিকং।-সিদ্ধান্তকৌমুৰী। 





৪২ সৎ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩২৭ 


উদ্দেন্টে হয়, তাহার নাম “জন্প” ও ্বিতও11৮ তন্মধ্যে বিতগ্ডাঁয় বিতগাঁকাবী আত্মপক্ষ 
সংস্থাপন করেন না, কেবল পরপক্স্থাপনের খণ্ডনই করেন; জর হইতে বিতগুাঁর ইহাই মাত্র 
বিশেষ । গুরু প্রভৃতির সহিত কেবল তত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্তে বাদবিচার হয়, স্থৃতরাঁং তাহাতে 
জিগীষার গন্ধও নাই, মধ্যস্তেরও আবশ্তকতা নাই। জিগীযুর বিচার জন্প বা বিতওা, 
তাহাতে মধ্যস্থ আবশ্তক । মধ্যস্থই সেথানে জয় ও পরাজম্নের ঘোষণা করেন। 
জল ও বিতওায় বিচারকদয় ছল প্রভৃতি অসছুত্তরও করিতে পারেন এবং সর্ধবিধ নিগ্রহস্থানেরই 
উল্লেখ করিতে পারেন। কারণ, যে ফোনরূপে যে কোন দিক্‌ দিয়া বিপক্ষকে পরাস্ত করাই 
সেখানে বিচারকঘয়ের উদ্দেশ্ত থাকে । বাদবিচারে তাহা উদ্দেঠ নহে; তাঁহার উদ্দেশ 
তত্বনর্ণ়,। সুতরাং তাহাতে "ছল প্রভৃতি অসছুত্তর করা হয় না এবং করা যায় না) 
এক অর্থে প্রযুক্ত বাক্যের অন্ত অর্থ কল্পনা করিয়া দৌষ প্রদর্শন করাফে ছল বলে) 
বাদী নূতন কম্বল অর্থে “নব কম্বল” শব্দ প্রয়থ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন, __প্নয়খান! 
ফম্বল কোথায়, তাছা ত নাই,” এরূপ অসছুত্তর “ছল” । এই ছল তিন গ্রকার। অন্ত 
প্রকারে আরও অনেক অসছুত্তর আছে) সেগুলির নাম জাতি”) তাহা চতুর্বংশতি প্রকার । 
যাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর অজ্ঞতা বা ভ্রম প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যাহা যে কোনরূপে যে 
কোন অংশে বাদী ব! প্রতিবাদীর পরাজয় হুচনা! করে, তাহাক্ষে নিগ্রহুস্থান বলে; এই নিগ্রহস্থান 
দ্বাবিংশতি প্রকার। ইহার মধো হেত্বাভাস একপ্রকার নিগ্রহস্থান। বাদী বা প্রতিবাদী যদ কোন 
হেত্বাভামের দ্বারা অর্থাৎ যাহা! প্ররুত স্থলে হেতু হয় না, তাহার দ্বার! অনুমান করেন, তাহা হইলে 
তাহার বিপক্ষ বিচারক তাহা উল্লেখ করিবেন ;--এ হেতু ঠিক হয় নাই, ইহা! বুঝাইয়া দিবেন। 
বাদবিচারেও ইহার উল্লেখ করিতে হুইবে | কারণ, সেখানে তন্ব নির্ণয় উদ্দেশ্য রহিয়াছে । যাহা 
তত্ব নির্ণয়ের অনুকুল এবং যাহা! উপেক্ষা! করিলে সেখানে তত্ব নির্ণয়েরই ব্যাঘাত ঘটে,তাহা সেখানে 
কখনই উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। গুরু-শিষ্যের বাদ-বিচার হইতেছে, গুরু আত্মার নিত্যত্ব 
প্রতিপন্ন করিতেছেন, আত্ম! দেহাদি নহে-- ইহ বুঝাইিলেন, কিন্ত আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে 
ভ্রমবশতঃ বলিয়া ফেলিলেন__“আস্মা নিত্য, যেহেতু তাহার রূপ নাই; যেমন আকাশ, কাল, দিক্‌ 
প্রভৃতি।” তখন তত্বনির্য়ার্থী শিষ্য অবস্তই বলিবেন-_-এই হেতু ঠিক হয় নাই, ইহা হেত্বাভা। 
কারণ, রূপ না থাকিলেই তাহা নিত্য পদীর্থ হইবে, এমন নিয়ম নাই। বায়ুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু 
নিত্য পদার্থ নহে। গুরু যদি তখন বাযুমাত্রকে নিত্য বলিয়াই বসেন, তাহা হইলে উহা 
অসিদ্ধান্ত, ইহা শিষ্য অবশ্তই বলিবেন। কারণ, অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার করিয়া গেলে প্রকৃত 
বিষয়ে তত্বনির্ণয় ঘটিবে না) বাদবিচারে ষে তত্ব নির্ণয়ই উন্দেশ্ঠ । *অপসিদ্ধান্ত” একটি 
পনিগরহস্থান”, বাদবিচারে তাহার উদ্ভাবন আছে এবং হেত্বাতাস মাত্রেই উদ্ভাবন আছে 
এবং স্থলবিশেষে আর ছুই একটি নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন আছে । জনন ও বিতগী'র স্তায় 
বাদবিচারে সর্বাবিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই, ছল ও জাতির একেবারেই কোন সংশ্রব নাই। 
বাদী ও প্রতিবাদী কেবল জয় লাভের আকাঙ্ষায় জনন বিচার করিলেও এ বিচার ভাল ভাবে 


৩২৮ স্যাঁয়দর্শন [ ১অ* ২আহ 
চলিলে উহার দ্বারা অনেক সময়ে নধ্যস্থের তত্নির্ণয় হইয়। যায়। এই নির্ণয়ই মহষি গোতমের 
যোঁড়শ পদার্থের অন্তত নির্ণয় পদার্থ । এ নির্ণয় মধ্যস্থের সংশয় পূর্বক । বাদবিচারে নির্ণয় 
এরূপ নহে। 

ভাষ্য। একাঁধিকরণস্থ বিরুদ্ধো ধর্ো পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, 
প্রত্যনীকভাবাৎ, অস্ত্যাত্ব! নাস্তযাক্মেতি। নানাধিকরণস্টৌ বিরুদ্ধৌ৷ ন 
পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, থ। নিত্য আত্মা অনিত্য! বুদ্ধিরিতি । পরিগ্রহোহভ্যুপ- 
গমব্যবস্থা । সোহয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহে! বাঁদঃ। তন্ত বিশেষণং, 
প্রমাণ-তর্কসাধনোপালভ্তঃ, প্রমাণৈস্তর্কেণ চ সাধনযুপালভ্তশ্চান্মিন্‌ 
ক্রিয়ত ইতি | সাধনং স্থাপনা, উপালস্তঃ প্রতিষেধঃ। তো াধনোপালস্তো 
উভয়োরপি পক্ষয়োর্বযতিষক্তাবনুবদ্ধৌ, যাবদেকো! নিবৃত্ত একতরো 
ব্যবস্থিত ইতি, নিবৃত্বস্তোপালস্তে৷ ব্যবস্থিস্য সাধনমিতি। জল্লে 
নিগ্রহ-স্থানবিনিয়োগাদ্বাদে ত্প্রতিষেধঃ। প্রতিষেধে কস্তচিদভ্যনু- 
জ্ঞানার্ঘং “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ” ইতি বচনমৃ। “সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী 
বিরুদ্ধ” ইতি হেত্বাভাসস্য নিগ্রহস্থানস্যাভ্যনুজ্ঞাবাঁদে | “পঞ্চাবয়বোপপন্ন” 
ইতি “হীনমন্যতখেনাপ্যবয়বেন ন্যুনং” “হেতুদাহরাধিকমধিক”মিতি 
চৈতয়োরভ্যনুজ্ঞানার্থমিতি । অবয়বেষু প্রমাণতর্কান্তর্ভাবে পৃথক্‌প্রমাণ- 
তর্কগ্রহণং সাধনোপালস্ত ব্যতিষঙ্গজ্ঞাপনার্ঘং, অন্যথোভাবপি স্থাপনাহেতুনা 
প্রবৃত্ত বাদ ইতি স্যাৎ । অন্তরেণাপি চাবয়বসন্বন্ধং প্রমাণান্যা্থং 
সাধয়ন্তীতি দৃষটং, তেনাপি কল্পেন সাধনোপালস্তো। বাদে ভবত ইতি 
জ্ঞাপয়তি। ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালস্তো জল্প ইতি বচনাদৃ- 
বিনিগ্রহো! জল্প ইতি মাবিজ্ঞায়ি, ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালস্ত এব 
জল্পঃ, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালস্তে। বাদ এবেতি মাবিজ্ঞায়ীত্যেবমর্থং পৃথক্‌- 
প্রমাণ-তর্কগ্রহণমিতি | 


অনুবাদ। একাধারে অবস্থিত ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম বিরুদ্ধতাবশতঃ পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন একই পদার্থে বাদীর স্বীকৃত একটি এবং 
প্রতিবাদীর স্বীকৃত একটি__এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ 
রূলে। (যেমন) আত্মা! আছে এবং আত্া। নাই, (এখানে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব পক্ষ এবং 
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তাহার নাস্তিত্ব প্রতিপক্ষ, আবার নিত্য আত্মার নাস্তিত্ববাদীর নাস্তিব পক্ষ, অস্তিত্ব 
প্রতিপক্ষ )। বিভিন্ন আধারে স্থিত বিরুদ্ধ ধর্মমদ্য় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না, যেমন 
আত্ম। নিত্য, বুদ্ধি অনিত্য, (এখানে এক আত্মারই অথবা বুদ্ধিরই নিত্যন্ব ও 
অনিত্যত্ব বলা হয় নাই; স্তুতরাং উহ! বিরুদ্ধ না হওয়াঁয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে 
না)। পরিগ্রহ বলিতে ( এখানে ) স্বীকার ব্যবস্থা, অর্থাৎ এই পদার্থ এই 
প্রকারই হইবে, এই প্রকার হইবে না, এইরূপে স্বীকারের নিয়ম । সেই এই পক্গ- 
প্রতিপক্ষ-পরি গ্রহ অর্থাৎ যাহাতে পূর্বেবাক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নিয়মবদ্ধ স্বীকার 
থাকে, এমন বাক্যসন্দর্ভ বাদ" । তাহার বিশেষণ প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ত, 
(অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ ত্রিবিধ কথাতেই আছে, উহাই কেবল 
বাদের লক্ষণ হয় না, এ জন্য এ বাদলক্ষণে মহধি বিশেষণ বলিয়াছেন-_প্রমাণতর্ক- 
স।ধনোপাঁলন্ত, ) প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা এই বাদবিচারে সাধন এবং 
উপালন্ত করা হয়। সাধন বলিতে স্থাপন অর্থাৎ স্বপক্ষ সংস্থাপন, উপালন্ত বলিতে 
প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খগুন। সেই সাধন ও উপাঁলন্ত এই ছুইটি উভয় 
পক্ষেই ব্যতিষক্ত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত এবং অনুবন্ধবিশিষ্ট হইবে । ( এ উভয়ের 
অনুবন্ধ কি, তাহ! বলিতেছেন ) যে পর্য্যন্ত একটি নিবৃন্ত হইবে, একটি ব্যবস্থিত 
হইবে। নিবৃত্তের সম্বন্ধে উপালস্ত, ব্যবস্থিতের সম্বন্ধে সাধন হইবে। 

জল্লে নিগ্রহস্থানের বিনিয়োগবশতঃ অর্থাৎ ইহার পরবর্তী সূত্রে জল্প নামক 
বিচারে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবার বিধি থাকায় বাঁদবিচারে তাহার নিষেধ 
হয় অর্থাৎ বাদবিচারে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের নিষেধ বুঝা বায়। নিষেধ 
হইলেও কোন িগ্রহস্থানের অনুজ্ঞার জন্য অর্থাৎ বাদবিচারেও কোন কোন নিগ্রহ- 
স্থানের উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সুচনা করিবার জন্ত ( এই সূত্রে ) “সিদ্ধান্ত” 
বিরুদ্ধ” এই কথাটি বল! হইয়াছে। সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী 
অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী, এমন পদার্থ বিরুদ্ধ এই সূত্রবশতঃ 
(২২৬ সূত্র) বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞ। হইয়াছে অর্থাৎ 
মহধি এই সূত্রে "সিদ্ধান্ত[বিরুদ্ধ” এই কথার দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদ- 
বিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে হইবে। 

অন্যতম অবয়বশুন্য বাক্য নুন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কোন একটির 
প্রয়োগ ন৷ করিলেও ন্যুন নামক নিগ্রহস্থান হয এবং হেতুবাক্য অথব। উদীহরণবাক্য 
একটির অধিক হইলে অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই দুই সৃত্রোক্ত (৫ অঃ, 
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২ আঃ, ১২১৩ সূত্র) ন্যুন এবং অধিক নামক দুইটি নিগ্রহস্থানের অনুভ্ঞার জন্য 
অর্থাৎ বাদবিচারে এ ছুইটিরও উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা সৃচন! করিবার জনয 
( মহধি এই সূত্রে) পধশবয়বোপপন্ন এই কথাটি বলিয়াছেন। 

অবয়বগুলিতে প্রমাণ এবং তর্কের অন্তর্ভাব থাকিলেও অর্থাৎ যদিও সূত্রে 
পথ্বয়বোপপন্ন এই কথা বলাতেই প্রমাণ ও তর্কের কথা পাঁওয় যায়, তথাপি 
সাধন ও উপালন্তের ব্যতিষঙ্গ জ্ঞাপনের জন্য অর্থাৎ উভয় পক্ষেই এ উভয়ের 
সন্ধন্ধ থাক! আবশ্যক, ইহা বুঝাইবার জন্য (সূত্রে) পৃথক্‌ করিয়া প্রমাণ ও তর্কের 
গ্রহণ হইয়াছে । অন্যথা সংস্থাপনের হেতুর দ্বার! প্রবৃত্ত ( প্রকাশিত ) উভয় পক্ষও 
বাদ হউক, অর্থাৎ যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্বস্ব পক্ষের সংস্থাপন 
করিয়াছেন, কেহ কোন পক্ষের সংস্থাপনের খগুন করেন নাই, সেখানে সেই 
সংস্থাপনও বাদ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কেবল সংস্থাপন বাদ হইবে না, উভয় পক্ষে 
সংস্থাপনের ম্যায় উভয় পক্ষে তাহার খণ্ডনও হওয়া চাই, ইহা! সূচন! করিবার জন্যাই 
মহধি বিশেষ করিয়া এই সূত্রে প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন । 

পরন্ত প্রমাণগুলি অবয়বসন্বন্ধ ব্যতীতও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ন্ায়- 
বাক্যের প্রয়োগ না করিলেও পদার্থ সাধন করে, ইহা দেখা যায় অর্থাৎ ইহা অনুভব 
সিদ্ধ, এ কথা অস্বীকার করা ষায় না। সেই কল্পের দ্বারাও অর্থাৎ পঞ্চাবয়বযুক্ত 
হইয়৷ বাদ হয়, ইহা প্রথম কল্প, পঞ্চাবয়বশূন্য হইয়াও বাদ হয়, ইহা দ্বিতীয় কল্প; 
এই দ্বিতীয় কল্লেও বাঁদবিচারে সাধন এবং উপীলস্ত হয়, ইহা জানাইয়াছেন, 
অর্থাৎ মহর্ষি এই বাদলক্ষণ-সূত্রে পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথ! বললেও পৃথক্‌ করিয়া 
প্রথমেই ষে “প্রমাণতর্ক-সাধনোপালভ্ত” এই কথাটি বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহাও 
বুঝিতে হইবে যে, পর্গবয়বধুক্ত না হইলেও প্রমাণতর্ক-সাধনোপালস্ত হইলে অর্থাৎ 
বাদবিচারের অন্যান্য লক্ষণ থাকিয়া পঞ্চাবয়ৰ সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা বাদ হইবে, 
মহষি এ কথার দ্বারা ইহাও সূচনা করিয়াছেন। 

পরন্ত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপাঁলভ্ত যাহাতে হয়, তাহ! 
জল্প, এই কথ! ( জল্পসূত্রে) আছে বলিয়৷ জল্প নিগ্রহশৃন্য অর্থাৎ বাদবিচারে যে 
সকল নিগ্রহস্থান.উদ্ভাব্য, জল্লে সেগুলি নাই, ইহা না বুঝে । বিশদার্থ এই যে, ছল, 
জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালম্ত যাহাতে হয়, তাহাই জল্প, প্রমাণ ও 
তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালস্ত যাহাতে হয়, তাহা বাদই, ইহা না বুঝে অর্থাৎ 
বাদস্থলীয় নিগ্রহস্থান জল্লে নাই, জল্স্থলীয় নিগ্রহস্থান বাদে নাই, ইহা কেহ না 
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বুঝে, এই জন্য পৃথক্‌ করিয়া (এই সূত্রে ) প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইয়াছে 
(অর্থাৎ সূত্রে অতিরিক্ত বচনের দ্বারা ইহাও বল! হইয়াছে যে, বাঁদস্থলীয় নিগ্রহ- 
স্থানও জল্লে আছে, জল্লস্থলীয় নিগ্রহস্থানবিশেষও বাদে আছে )। 


টিগ্নী। স্থারস্ত্রকার মহাসুনি গোতম প্রথম আহ্িকের দ্বারা প্রমাণ হইতে নির্ণয় পর্যযস্ত 
(স্তার ও স্থায়াঙ্গ ) পদার্থের লঙ্ষণ বলিয়া অবশিষ্ট বাদ হইতে নিগ্রহস্থান পর্ধ্যত্ত পদার্থগুলির লক্ষণ 
বলিতে দ্বিতীয় আহক বলিয়ছেন। ইহাতে প্রপঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষাও করিয়াছেন ; তন্মধ্যে প্রথম 
পদার্থ বাদ। মহষি দ্বিতীর আহিকের প্রথমেই সেই বাদের লক্ষণ বলিয়াছেন । কিন্তু একটি সুত্র 
একটি প্রকরণ হয় না, প্রকরণ ভিন্নও গ্রস্থ হয় না, এই কথা মনে করিয়া ভাঁষ্যকার বাদ-লক্ষণ- 
স্ত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন বে, “কথ! তিনটি _বাদ, জন্ন ও বিতও্া”। ভাষ্যকারের 
গু তাৎপর্ধ্য এই যে, বাদ, জন্ন ও বিতগ্ডা _এই তিনটির নাম “কথ” ৷ এ তিন প্রকার ভিন্ন 
আর কোন প্রকার কথা নাই__সামান্ততঃ “কথা? বলিলে এঁ তিনটিকেই বুঝিতে হইবে । এর 
তরিবিধ কথার পৃথক্‌ পৃথক্‌ তিনটি বিশেষ লঙ্ষণ-স্থত্রই মহির একটি প্রকরণ। উহার নাম 
“কথালক্ষণ-প্রকরণ” ।  কথাত্বরপে এঁ তিনটিই এক, সুতরাং এ তিনটিকে লইয়৷ একটি 
প্রকরণ অপঙ্গতও নহে । উদ্যোতকর এখানে বলিরাছেন যে, ভাষ্যকার কথামাত্রই ত্রিবিধ, 
এইরূপ নিয়ম বলেন নাই। তিনি বিচার-বস্তর নিয়ম বলিয়াছেন। যে বস্ত বিচার করিতে হইবেছি 
তাহা বাদ, হল্প, বিতওা, এই তিন প্রকারেই বিচার করিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন আর কোন 
প্রকারে বস্ত বিচার হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য) তাৎপর্ধ্যটাকাকার উদ্যোতকরের 
তাৎপর্য বর্ণনার বলিয়াছেন যে, যখন “বৃহৎ-কথা” প্রভৃতি ভাষ্যকারোক্ত ত্রিবিধ কথার অন্তভূ্ত 
নহে, তখন কথা! মাত্রই ত্রিবিধ, ইহা ভাষ্যকার বলেন নাই | বিচার্ধ্য বিষয়ে একাধিক বক্তার যে 
বাক্য-সন্র্ত, তাহাই ভাষ্যকারের এ কথা শব্দের অর্থ এবং তাহাকেই তিনি ত্রিবিব বলিয়াছেন১। 
তার্কিকরক্ষাকার প্রভৃতিও এই “কথা”্র এরূপ লক্ষণ বলিয্নাছেন। কথা শব্ব মহির সুত্রে 
নাই, উহা! ভাব্যকারের কথ!, এই কথা কোন গ্রন্থকার লিখিরাছেন; কিন্তু এ কথা সত্য নহে। 
ভাষ্যকার মহধির হুত্র হইতেই যথোক্ত অর্থে "কথা” শব্ধ পাইয়া, তাহাই এখানে ব্যবহার করিয়া- 
ছেন এবং মহধিপ্রোক্ত সেই কথ! কি, তাহা এখানে বলিয়াছেন। ত্রিবিধ কথাতেই পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ থাকে । বাদী যাহা প্রতিপন্ন করিবেন, সেই পদার্থটি বাঁদীর পক্ষ এবং প্রতিবাদীর 
তাহা প্রতিপক্ষ। প্রতিবাদী যাহা প্রতিপন্ন করিবেন, সেই পদার্থাট প্রতিবাদীর পঙ্ম এবং বাদীর 
তাহ! প্রতিপক্ষ । বিরোধী ব্যক্তিদ্বরকে ও অর্থাৎ বাদী ও প্রতিঝদীকেও পরম্পর পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ বলা হয়, কিন্তু এ বিরোধিত্ব বা বিরুদ্ধত্ব ধর্ম্ববশতঃ বিরুদ্ধ ধর্মদয়ই এখানে পক্ষ ও 

১। বিচারবিষয়ো! নানাবন্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ | 
কথ। তন্তাঃ বড়ঙানি প্রাহুশ্চত্বারি কেচন ।--তার্কিকরক্ষা। 
২। কা্ব্যব্যাসঙ্গাৎ কখাবিচ্ছেদো বিক্ষেপঃ ।-স্তায়স্ত্র, “অঃ, হল, ১৭ সুত্র । 
সিদ্ধান্তমভুপেত্যানিয়মাৎ কথাপ্রসঙ্গেইপসিদ্ধান্তঃ।- এ, ২৩ সুত্র? 
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প্রতিপক্ষ শৰের দ্বারা অভিহিত হইরাছে । তাত্পধ্যটাকাকার ভাব্যকারোক্ত বিরুদ্ধ ধর্মর্ঘরকেই 
সুত্রকারোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের মুখ্যার্থ বলিয়াছেন ( নির্ণরহত্রভাষ্য টিগ্লনী দ্রষ্টব্য )। 
বাদী বলিলেন _আস্ম। আছে অর্গাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা আছে; এই কথার দ্বারা বুঝা 
গেল, আত্মার নিত্যত্বধর্মই বাদীর পক | প্রতিবাদী নৈরাস্ম্যবাদী বৌদ্ধ বলিলেন-_আস্মা নাই 
অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন নিত্য আত্মা নাই; এই কথা ছারা বুঝা গেল, আত্মার অনিত্যর-ম্মই 
প্রতিবাদীর পক্ষ । তাহা হইলে আত্মর অনিত্যন্বর্্দ বাদীর প্রতিপক্ষ এবং আত্মার নিত্য্ব- 
ধন্ম প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, ইহাও বুঝা গেল। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই ছুইটি ধর্দ আত্মার 
পক্ষে বিরুদ্ধ; এক আত্মাতে ছুইটি ধর্ম কখনও থাঁকিতে পারে না । আম্মাতে নিত্যত্বই থাকিবে, 
অথবা অনিত্যত্বই থাকিবে। আত্মাতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ ছুইটি পক্ষ ও প্রতিপক্ষ লইয়া 
উর বাঁদীর বিচার উপস্থিত হয়। কিন্ত যদি একজন বলেন, আত্মা নিত্য আর অপর বাদী 
বলেন, বুদ্ধি অনিত্য, তাহা হইলে সেখানে উহা লইরা কৌন বিচার উপস্থিত হয় না। কারণ, 
আত্মা নিত্য হইলেও বুদ্ধি অনিত্য হইতে পারে। আত্মার নিত্যত্ব এবং বুদ্ধির অনিত্যতে 
পক্ষ-প্রতিপক্ষ ভাব নাই। বিভিন্ন ধন্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম ও বিরুদ্ধ হয় না, বিরুদ্ধ না হইলেও 
তাহা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না । এককালে একই বর্থ্াতে পরস্পর বিরুদ্ধ ছুইটি ধমকে বিভিন্ন- 
বাদী উর্লেখ করিলে তাহাই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইয়া বিচার্্য বিষয় হইয়া থাকে। 
"_ স্থত্রকার মহর্ষি এই “পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ” বলিয়া বাদের লক্ষণ বলিয়াছেন । সুত্রকাঁরের 
পরিপ্রহ শের ব্যাখ্যার ভাষ্যকার বলিরাছেন, “অভ্যুপগমব্যবস্থা” ৷ অদ্্যপগম বলিতে স্বীকার, 
ব্যবস্থা বলিতে নিয়ম; তাহা হইলে উহার দ্বারা বুঝা গেল-শ্বীকারের নিয়ম? এই পদার্থ 
এইরূপই, ইহার অন্তর্ূপ নহে, এইরূপভাবে স্বীকার বা নিশ্চয়ের নিরমই স্বীকারের নিয়ম বা 
নিরমবদ্ধ শ্বীকার। উহাই ভাষ্যকারের মতে স্ুত্রোক্ত পরিগ্রহ শব্দের অর্থ। পূর্বোক্ত 
পক্ষ ও গ্রৃতিপক্ষের এ পরিগ্রহ অর্থা স্বীকারের নিরম বা নির্মবদ্ধ স্বীকার যাহাতে থাকে, 
তাহা বাদ, ইহাই এ কথা দ্বারা বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ সুত্রে পপক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ” এই বাক্য 
বহুত্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে। 

কিন্তু কেবল এ মাত্রই বাদের লক্ষণ বলা ধায় না। কারণ, পূর্বোক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ 
জন্ন ও বিতগ্ডাতেও থাকে । বিতগ্ডায় বিতগ্াকারী স্বপক্ষের সংস্থাপন না করিলেও তাহাঁর 
স্বপক্ষের একটা স্বীকার আছেই, এ জন্ত মহধি এ বাদ-লক্ষণে বিশেষণ বলিয়াছেন,__“প্রমাণতর্ক- 
সাধনোপালভ্ত” | প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালন্ত যাহাতে হর, তাহাই 
প্রমাণতর্ক-সাধনোপালভ্ত ৷ সাধন বলিতে স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং উপালস্ত বলিতে এ সংস্থাপন ব৷ 
সাধনের খণ্ডন। বাদী সাধন করিলে, প্রতিবাদী এঁ সাধনেরই খণ্ডন করেন। বাদীর পক্ষ সেই 
পদার্থটির বস্তুতঃ খণ্ডন হয় না, এ জন্ঠ উপালন্ত বলিতে সর্বত্রই সাধনেরই খগুন বুঝিতে হয়। 

স্টায়বান্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, উপালভ্ত বস্ততঃ সাধনেরও হয় না। ন্বপক্ষ 
সংস্থাপনই সাদন, উহা বাক্য, তাহার খণ্ডন হইবে কিরূপে ? দে বাক্য তাহার প্রতিপাদ্য প্রকাশই 
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করিরাছে, তদ্দিষয়ে তাহার সাদ্য নষ্ট করা বার না। এ উপাঁলস্ত _বস্ততঃ সেই বাক্যবাদী 
পুক্লুষের ৷ বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহই তাহার উপানন্ত, তাহা! আহাদিগের সাধন-বাক্যকে 
অবলম্বন করিয়াই করিতে হর, এ জন্য সাধনের উপালস্ত বল! হইয়াছে । সাধনের উপাঁলন্তই ব! 
হৃত্রে বলা হইরাছে কৈ? পক্ষের সাধন এবং প্রতিপক্ষের উপালন্তই স্ৃত্রের দ্বারা বুঝা বার, 
এজন্য স্তার়বার্তিককাঁর বলিরাছেন বে, প্প্রতিপক” পদার্ধটি যখন উপলিস্ভের অযোগ্য, তখন 
সুত্রে দ্বারা ত হা! বুঝা যার না,তাহা বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে সথত্রে বে পপ্রমাণ-তর্কদাধনোপালন্ত” 
এই বাক্যটি আছে, উহার দ্বারা পপ্রমাণ-তর্কগাধন” এবং *প্রমাণ-তর্কসাধনোপালস্ত” এইরূপ 
ব্যখ্যা করির। পূর্বোক্ত অর্স বুঝিতে হইবে | অর্পা এ স্থলে মধ্যপদলোপী বনুত্রীহি সমাদ 
বুঝিতে হইবে৷ সমাসে একট প্দাধন” শবের লোপ হইয়াছে । কোন ভাধ্যপুস্তকে অতিরিক্ত 
ভাষ্য পাঠের দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যারও আভাস পাওয়া বায় 

পে বাহা হউক, এখন শ্রাশ্ এই বে, মহধি এই বিশেষণের দ্বারা জন্প ধিভ 1 হইতে 
বাদের বিশেষ কি বলিলেন? এতছুন্তরে ন্ারবাণ্তিককার বলিরাছেন বে, বাদে প্রমাণ এবং 
তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপাঁলন্ত হর; এই নিরমই মহর্ষির বিবক্ষিত। জ্ল্ ও বিতগাঁতে 
ছল ও জাতির দ্বারাও উপালন্ত হয়, বাদে তাহা হয় না; সুতরাং মহধির এ বিশেষণের 
দ্বারা জন্ন ও বিতগু| বাদলক্ষণীক্রান্ত হর নাই। যদিও কোন জন্প-বিচারে কেবল প্রমাণ ও 
তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালন্ত হইতে পারে, ছল ও জাতির কোন উল্লেখ না করিয়াও 
জন্ন-বিচার হয়, তথাপি জন্ন ও বিত্ত ছল ও জাতির দ্বারা উপালন্তের যোগ্য, তাহাতে উহা 
ক'লে করা যার ; এ জন্ত তাদৃশ জন্নবিশেষ বাদলক্ষণীত্রাস্ত হইবে না। অর্গাৎ যাহা প্রমাণ ও 
তর্কের দ্বারাই সাধন ও উপালন্তের খোগা, তাহাই বাদ; এই পর্যন্তই মহর্ষির এ কথার তাংপধ্যার্থ 
বুঝিতে হইবে। যদিও তর্ক নিজে কোন প্রমাণ নহে, তাহা হইলেও প্রমাণের বিষয়- 
বিবেচক হইয়! গ্রমাণের অনুগ্রাহক অর্থাত প্রমাণের বিশেষ সহকারী হ্র। বিচারহ্ছলে তর্ক দ্বারা 
বিবেচিত বিষয়ই প্রমাণ নিদ্ধারণ করে, এ জন্ত এই স্থৃত্রে প্রমাণের সহিত তর্কেরও উল্লেখ হইয়াছে। 
এখন কথা এই বে, হ্ত্রে দিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পণ্জাবরবোপপন্ন, এই ছুইটি কথার আর 
প্রয়োজন কি? বাদের লক্ষণে এ দুইটি কথার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এতছুন্তরে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, পরহ্থত্রে জল্পবিচারে নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালন্তের কথা 
থাকায়, এই হৃত্রোন্ত বাদবিসারে কোন নিগহস্থানের উদ্ভাবন নাই অর্থাৎ বাদবিচারে উহা 
নিষিদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারে, এই জন্ত মহর্ষি এই স্থত্রে এঁ দুইটি কথার ছারা স্থচনা করিয়াছেন যে, 
বাদবিচারেও কোন কোন নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবে । উদ্যোতকর বলিয়াছেন বে, বখন বাদ- 
বিচারেও উপালন্তের কথা আছে, এই স্থুত্রে তাহ! বলা হইছে, তখন বাদবিগারেও নিগ্রহস্থানের 
উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বুঝা ঘায়। তবে উহার দ্বারা বাঁনবিউারে সপ্ত নিগ্রহগ্ানই উদ্ভব্য, ইহাও 
বুঝিতে পারে, এ জন্ট মহধি এই হ্থত্রে দিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পর্ধাবরবোপপন্ন, এই ছুইটি কথা 
বগিয়া বাদবিচারে সমস্ত নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য নহে, নিগ্রহস্থানবিশেষই উদ্ভাবা, এইরূপ নিয়ম 
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সুচন। করিরাছেন। দিদ্ধান্তাবিরুদ্। এই কথার দ্বারা বাদবিচারে হেস্বাভাদরূপ নিগ্রহস্থানের 
উদ্‌ভাবন কর্তব্য, ইহা স্থচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন) উদ্যোতকর ইহার শ্রুতিবাদ 
করিয়াছেন বে, সৃত্রে পর্ীবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই বাদবিগরে নন, অধিক এবং 
হেত্বাভাপ নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাব্যতা স্থচিত হইয়াছে। কারণ “অবস়বহুন্ত” এই 
কথা বলিলে “অবরবাভাস” থাকিবে না, ইহা বুঝা যার়। তাহা হইলে হেত্বাভাদ থাকিবে না, 
ইহাই বুঝা বায়। কারণ, অব্মবাতাস প্রয়োগ করিলে দেখানে হেস্বাভাসেরই প্রয়োগ হয়। 
সুতরাং যাহা মহর্ষির অন্ত কথার দ্বারাই পাওয়া গিয়াছে, দিদ্ান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা আবার 
তাহারই সুচনা করা নিরর্থক, তাহা মহধি করেন নাই| তবে হ্থত্রে দিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথ! 
ব্লার প্রয়োজন কি? এতছুন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন বে, অপদিদ্ধান্ত নামক নিথহ- 
স্থান বাদবিচারে অবসশ্ত উদ্ভীব্য, ইহা স্চনা করিবার জন্যই মহষি স্থত্রে এ কথাটি বলিয়াছেন। 
পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণও উদ্যেতকরের এই ব্যাখ্যাকেই সংগত লিঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন । 
ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ইহাই মনে হয় যে, স্থত্রোক্ত পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারা. 
হেত্বাভাদরূপ নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহা সহজে বুঝা বায় না। পরন্ত পথগবরবোপপন্ন, 
এই কথাটি মহধি বাদবিসরমাত্রেই বলেন নাই। পঞ্চাবয়বশূন্ঠ হইয়াও বাদবিচার হইতে 
পরে, ইহা ভাষ্যকারের কথায় পরে ব্যক্ত হইবে। সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথাটি মহষি বাদবিচার- 
মাত্রেই ব'য়াছেন। হে্বাভাদরূপ নিথহস্থান বাদগাত্রেই উদ্ভাব্য, ইহাই খন মহর্ষি সুচনা 
করিবেন, তখন বুঝা যার, (বাদবিচারমাত্রেই মহষি বে দিদ্ান্তাবিরুদ্ধ এই কথাটি বলিয়াছেন, সেই) 
সিক্বান্তাবিরুদ্ধ এই কথাটির দ্বারাই তাহা সুচন| করিরাছেন । দিদ্ধান্তাবিরদ্ধ, এই কথার দ্বারা 
তাহ কিরূপে বুঝা ধায়? এই জন্ত ভাষ্যকার এখানে তাহা বুঝাইবার জন্ঘই মহধি গোতমের 
বিরুদ্ধ নামক হেত্বাতাসের লক্ষণস্থত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য এই যে, 
যাহা স্বীক্কৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, মহর্ষি তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাতাস বলিয়াছেন এবং-এই সথত্রে 
পিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ দিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বুঝা! যায়, 
বাদবিচারে দিদ্ধান্তবিরোধী কিছু বল! যাইবে না, তাহ বলিলে প্রতিবাদী তাহার অবশ উদ্ভাবন 
করিবেন। উদ্যোতকর মহ্ষি-কধিত বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণহ্ৃত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাতে হেত্বাভাসমাত্রই দিদ্ধান্তবিরোধী | হেত্বাভাসমাত্রেই বিরুদ্ধ নামক হেত্বাছ্রাসের সামান্ত 
লক্ষণ আছে, অর্থাৎ হেত্াভীদমাত্রই পবির্দ্ধ” | তাহ হইলে ভাষ্যকার মহধির বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বমভাসের লক্গণস্থত্রটি উদ্ভূত করিয্নাও সমস্ত হেত্বাভাসকে গ্রহণ করিতে পারেন। এবং 
এই স্থত্রে সিদ্ধাস্তীবিরুদ্ধ, এই কথার দ্বার! সিদ্ধাত্তবিরোদী অর্থাৎ হেত্বাভাসমাত্রই বাদবিচারে 
উদ্ভাবন করিতে হইবে, ইহা স্চিত হইব্াছে, এ কথাও বলিতে পাবেন। ভাষ্যকার তাহাই 
বলিন্বাছেন (২1২৬ স্থৃত্ দ্রষ্টব্য )। বস্তৃতঃ বে সকণ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাঁদবিচারে 
তত্বনির্ণয়েরই ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত নিগ্রহস্থানই বাঁদবিচারে উদ্ভাবন করিতে হইবে ; সুতরাং 
হেত্বাজসের স্তার অপদিদ্ধাস্ত নামক নিগ্রহস্থান9 বাদবিসারে অবশ্ত উদ্ভাব্য । ভাষ্যকার অপ- 
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দিদ্ধান্তের নাম করিয়া সে কথা নাঁ বলিলেও এই সুত্রে দিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই করার দারা 
তাহাও সুচিত হইরাছে, দিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাঁষ্যকার 
মহ্ষির এঁ কথার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে বেটি গুড় প্রয়োজন, শেষে তাহারই স্পষ্ট ব্যাখ্য! 
করিয়াছেন। বাদবিচারে কোন্‌ কোন্‌ নিগ্রহস্থান উত্তাবা, তাহাদিগের সকলের নামোল্লেথ 
করা এখানে কর্তব্য মনে করেন নাই। মহ্্ষি-হুত্র ব্যাখ্যায় সৃত্রোক্ত সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ, এই কথার 
একটি প্রয়োজন ব্যাখ্যা করাই তিনি কর্তব্য মনে করিয়! তাহাই করিয়াছেন; তাহাতে অপসিদ্ধান্ত 
নামক নিগ্রহস্থান ভাষ্যকারের মতে বাদবিচারে উদ্ভাব্য নহে, ইহা বুঝিতে হইবে না। 

প্রথম স্থত্রভাষ্যেও ভাষ্যকার হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উল্লেখের প্রয়োজন বর্ণনায় বাঁদবিচারে 
হেত্বাভাদরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। দেখানে ভাধ্যকারের এ কথার 
দ্বার নুন, অধিক ও অপদিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহস্থানেরও বাদবিচারে উদ্ভাবন কর্তব্য, বুঝিতে 
হইবে; কেবল হেত্বাভাসেরই উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা বুঝিতে হইবে না । এইরূপে তাৎপর্যযটাকাকারও 
ভাষ/কারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

গ্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের কোন একটি না বলিলেও নন নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতু ও 
উদাহরণ-বাক্য একের অধিক বিলে অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাষ্যকার এই ছুইটি 
নিগ্হস্থানের মহধিপ্রোক্ত লক্ষণ-হৃত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই ছুইটিরও বাদবিচারে 
উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা! সুচনা করিতে মহষি পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথা বলিয়াছেন । অবশ 
পথ্ণাবয়বধুক্ত বাদবিচারেই এ কথা বলা হইয়াছে; দেখানেই উহা সম্ভব । পরবর্তী বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ প্রভৃতি বাদবিচারে নান ও অধিক নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন স্বীকার করেন 
নাই) তাহার! বলিয়াছেন যে, উহা যখন প্রমাণের দোষ নহে, উহা! বক্তার দোষ, তখন বক্তার 
অন্তান্ট দোষের ন্াঁর উহা'ও বাদবিচারে ধর্তব্য নহে। একটা হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বেশী 
বলা হইলে অথবা একট! অবয়ৰ না বলিলে, তাহাতে তন্বনির্ণয়ের আসে যায় কি? 

প্রাচীন মত সমর্থনে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অবয়বগুলি প্রমাণ না হইলেও প্রমাণ- 
মূলক বলিয়া প্রমাণ সদৃশ । সুতরাং অবয়বের নুযনতা বা আধিক্য কোন প্রমাণভ্রমবশতঃও 
হইতে পারে, এ জন্য বাদবিচাঁরেও তাহার উল্লেখ করিতে হইবে । যেমন বাদবিচারে এক পক্ষ 
প্রকৃত হেতু-বুদ্ধিতেই হেস্বাভাস প্রয়োগ করেন এবং সেই জন্যই বাঁদবিচারে তাহার উদ্ভাব্যতা : 
আছে। প্রমাণের দোষ না দেখাইলে তন্বনিশ্চয়েরই ব্যাথাত হয়। তত্রপ ন্যুন, অধিক ও 
অপদিদ্ধান্ত প্রমাণ না হইলেও হেত্বাভামের স্তায় সাঁধ্যসাধনের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায়, উহারা 
প্রমাণ সদৃশ ; সুতরাং উহাদিগেরও উদ্ভাবন বাদবিচারে কর্তব্য। বাদবিচারে নিজের বক্তব্যটি 
গ্রতিপাঁদন করিতে না! পারাই নিগ্রহ; সেখানে পরাজয়রূপ নিগ্রহ নাই। জিগীষা না থাকায় 
বাদবিচারে পরাজয়রূপ নিগ্রহ হয় না। 

পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিলেই৷ প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধনাদি করা হয়। ফলকথা, প্- 
বযবৌপপর, এই কথার দ্বারাই প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালভ্ত, এই কথা৷ পাওয়া যায়। আবার 
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গ্রমাণতর্ক-সাধনোপালন্ত, এই কথা কেন? অথবা প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ কেন? কেবল 
মাঁধন ও উপালস্তের কথা বলিলেই হইত? পৃথক্‌ করিয়া আবার প্রমাণ ও তর্ক শবের 
প্রয়োজন কি? অবগত কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই যেখানে নাধনাদি হইবে, যাহাতে ছল ও 
জাতির কোন সংস্রব নাই অথবা তাহার যোগ্যতাই নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা প্রমাণ ও তর্ক 
শবের গ্রহণ করিলেই হইতে পারে এবং তাহাই মহধির এ কথার তাৎপর্যযার্থ। নচেৎ 
পঞ্চাবয়বোপপন্ন, এই কথার দ্বারাই প্রমাণতর্কদাধনোপালস্ত বুঝিতে হইলে, জন্গবিচার হইতে 
বাদবিচারের বিশেষ বুঝ। হয় না; সুতরাং পৃথকৃভাবে প্রমাণ তর্ক গ্রহণের প্ররোজন পূর্বেই ব্যক্ত 
আছে, তথাপি ভাষ্যকার যথাক্রমে উহার আরও তিনটি প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন । এই তিনটি 
প্রয়োজন প্রসন্ন প্রাপ্ত, অর্থাৎ উহার মুখ্য প্রয়োজন একটি খাকিলেও উহার দ্বারা আর? তিনটি 
অতিরিক্ত প্রয়োজন সংগ্রহ করা যায়। তন্মধ্যে প্রথম প্রয়োজন সাধন 'ও উপালন্তের 
ব্যতিষঙ্গজাপন । ব্যতিবর্গ বলিতে উত্তর পরম্পর মিলন | যেমন পক্ষের সাঁবন থাকা চাই, তদ্রপ 
প্রতিবাদী কর্তৃক এ সাধনের উপালস্তও থাকা চাই। এবং যেমন প্রতিপক্ষের সাধন থাঁকা 
টাই, তদ্রপ বাদী কর্তৃক এ প্রতিপক্ষ-সাবনের উপালন্ত৪ চাই। বাদী ও প্রতিবাদী কেবল 
স্ব স্থ পক্ষের সাধন করিলেন, কেহ কোন সাঁধনের উপাঁলস্ত করিলেন না, দেখানে বাদ হইবে 
না। সুতরাং পূর্বোক্ত ব্যতিবঙ্বুক্ত সাধন ও উপালম্তই এখানে স্থত্রকারের বিবক্ষিত। মহর্মি 
পৃথক্‌ করিয়া! প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ করির! ইহা সুচনা করিয়াছেন। 

ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রয়োজন বলিরাছেন যে, পঞ্চাবরব প্রয়োগ না করিয়াও বাদবিগার হ়। 
কারণ, তত্বনির্ঘয়ই ঝাদবিচারের উদ্দেশ্া। পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিলেও প্রমাণের দ্বারা তত্ব 
নির্ণয় হইরা থাকে। স্থৃতরাং হুত্রোক্ত পঞ্চীবরবোপপন্ন, এই কথাটি বাদমাত্রেই গ্রহ্ণীষ্ষ নহে। 
পঞ্চাবযববুক্ত হইব! বাঁদ হইবে, ইহা এক কল্প এবং পঞ্চাবয়বশূন্ত হইয়াও অন্ঠান্ত লক্ষণাক্রান্ত 
হইলে বাদ হইবে, ইহা দ্বিতীয় কল্প। স্ুত্রকারের পৃথক্‌ করির! «প্রমাণ-তর্ক-গ্রহণ” এই দ্বিতীর 
কল্পটি স্চনা করিয়াছে । অর্থাৎ মহধি, শ্ত্রে এ অতিরিক্ত কথার দ্বারা ইহাঁও হৃচনা করিয়াছেন 
যে, পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও বাঁদবিচার হইতে পারে) 

ভাষ্যকার তৃতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, জন্গলক্ষণে (পরস্থত্রে ) ছল, জাতি ও নিগ্রহ- 
স্থানের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপাঁলন্ত হয়, তাহ জনন, এই কথা বলা হইয়াছে । তাহাতে কেহ 
বুঝিতে পারেন বে, জন্মে বাদ বিচারে উদ্ভাব্য নিগ্রহস্থান নাই। কারণ, এই স্মত্রে যদি প্রমাণ 
তর্ক-দাধনোপাঁল্ত, এই কথাটা না বল! হয়, তাহা হইলে জরহ্ত্রে এ কথাট। পাওয়া যায় না।' 
পঞ্চাবনবোপপন্ন, এই কথা হইতেই প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাঁধন ও উপালস্ত বুঝিতে হয়) 
এবং ছল-জাতি নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ত, এই কথার দ্বারাই জন্নে নিগ্রহস্থানের কথ! বুঝা যায় 
তাহা হইলে জরম্থত্রের এ কথাটির দ্বারা কেহ বুঝিতে পারেন বে, বাদবিচারে বে সকল নিগ্রহ- 
স্থান উদ্ভাব্য, জল্পবিগারে সেগুলি নাই। তাহা বুঝিলে কিরূপ অর্গ বুঝা! হর? ইহা বলিবার 
জন্যই ভাষ্যকার শেষে তাঁহার পূর্বকথারই ফলিতার্গ বর্ণন করিকাছেন যে, ছল, জাতি ও 
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নিগ্রহস্থানেরর দ্বার যাতে সাঁধন ও উপাবন্ত হয়, তাহাই জন এবং প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা 
যাহাতে সাধন ও উপাঁলন্ত হর, তাহা বাদই, ইহা কেহ ন। বুঝেন, এই জন্য স্থত্রে পৃথক করিয়া! 
প্রমাণ ও তর্কের গ্রহণ হইরাছে। তাঁৎপর্বযটীকাকার এখানে এইরূপই তাতপর্ধ্য বর্ণন 
করিয়াছেন। তিনি ভীঁষোর বিনিগহ শব্দের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন, বাদগত নিগ্রহস্থানরহিত । 
শেষে বলিয়াছেন যে, বাঁদগত নিগ্রহ জন্গে নাই, জন্নগত নিগ্রহ বাদে নাই, ইহা বুঝিও না) 
বাদগত নিগ্রহও জন্গে আছে, ইহা মহবি পৃথক্‌ করিরা প্রধাণ ও তর্কের গ্রহণ করিরা সৃচন। 
করিরাছেন। উদ্ধৃত্ত বা অতিরিক্ত কথার দ্বারা অতিরিক্ত ফলের সুচনা হইয়। থাকে, ইহা 
'গ্রাচীনগণ বলিয়াছেন | ভাধ্যকার এখানে মণির অতিরিক্ত কখার দ্বারা পেই অতিরিক্ত 
ফলেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

হ্ত্রে বে প্রমাণ-তর্ক-সাদনোপলিন্ত, এই কথাটি আছে, উহীর দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী, 

ভয়েই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালন্ত যাহাতে করেন, ইঞ্ছা বুঝিতে 
হইবে না। কারণ, তাহ! অপন্তব । বিগারে এক পক্ষ প্রনাণাভাস ও তর্কাভাসকেই প্রমাণ ও 
তর্ক বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তন্বারা সাধন ও উপাঁলন্ত করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত পক্ষের অর্দাৎ 
প্রকৃত তন্বটিরই সাধন করেন, তিনিই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ককে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
একাধারে দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ যখন কোন মতেই প্রমাণদিদ্ধ হইতে পারে না, তখন এক 
পক্ষের স্তারাভাস হইবেই | বিনি প্রমাণাভাদ ও তর্কাভাদকেই অবলম্বন করিয়া বিচার করেন, 
তিনিও তাহাকে প্রমাণ ও তর্ক বলিয়াই গ্রহণ করেন এবং তত্বারা বন্ততঃ সাধন ও উপালন্ত 
না হইলেও তিনি তন্বারাই সাধন ও উপালন্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। এই তাৎপর্যেই স্থত্রে 
প্রমাণ-তর্ক-দাধনোপালন্ত, এই কথা বলা হইয়াছে । 

এ ভাবে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন এবং উপাঁলন্ত ব্যতিষক্ত এবং অন্বদ্ধ হওয়া চাই । 
বাদবিচারে যখন তত্বনির্ঘয়ই উদ্দেশ্তু, তখন তনৃনি্ণয় না হওয়! পর্য্যন্ত বাদবিগার চলিবেই। 
থে পর্য্যন্ত এক পক্ষের পিবৃত্তি এবং এক পক্ষের স্থিতি না হইবে, সে পর্য্যন্ত বাদবিচারে পূর্বোক্ত 
প্রকার সাধন ও উপালন্ত করিতেই হইবে, ইহাই সাধন ও উপালন্তের পরস্পর অন্থুবন্ধ । 
“ ভাষ্যকার নির্ণর-সুত্র-ভাষ্যেও ইহা! বলিরা আসিষ়াছেন ( নিরণয়স্ত্রভাষ্য ডুষ্টব্য )। 

হ্ায়বা্িককার উদ্যোতকর এখানে বস্থৃবন্ধু বা স্বন্ধু প্রহবতি বৌদ্ধ নৈরাধিকগণের বাদ- 
লক্ষণ তুলিনা তাহাদিগের সহিত তুমুল বিবাদের পরিগয় দিপা, বহু 'প্রতিবাদের পরে নিবৃন্ত 
হইয়াছেন। বাহুল্য ভরবে সে সকল কথা আলোচিত হইল ন1। 

উন্যোতকর আর একটি কথা বলিয়াছেন ধে, বাদবিচারে কোন প্রশ্নকারীর আবশ্তকতা নাই। 
প্রশ্নকারীকে বুঝাইবাঁর জন্যই বে বাদবিচার হন, এমন নিয়ম নাই। প্রশ্নকারী অন্য ব্যক্তি না 
থাকিলেও গুক প্রহতির সহিত বাদবিচার হয়॥ তাতপর্ধ্টাকাকার প্রস্থৃতি বলিয়াছেন বে, 
দৈবা যদি বাদবিচার স্থলে প্রশ্নকারী উপধুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন, তবে তাহাকে বাদী ও 
প্রতিবাদী মধ্যস্থরূপে তন্ব নির্ণয়ের সাহায্যের জন্ত গ্রহণ করিবেন, ভীহাকে বঙ্জন করিবেন না। 

৪৩ 


৩৩৮ ন্যায়দরশ্ন [ ১অ* ২আত 


হৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত “কথা”র সামান্য লক্ষণ এবং কথার অধিকারীর লক্ষণ এবং বাদের 
অধিকারীর লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন | 


তত্বনির্ণ় অথবা জয়লাভ, ইহার কোন একটির যোগ্য স্তায়ান্ছগত বাঁক্য-সন্দর্তই কথা । 
লৌকিক বিবাদ কথ! নহে, তাই বলিয়াছেন --্থায়ান্থগত বাক্য-সনূর্ভ ৷ বস্ততঃ স্তায়ন্সারে বাক্য 
প্রয়োগ করিলেই প্রত বিচার হয়। অন্যথা এখনকার অধিক সংখ্যক বিচার নামে প্রচলিত " 
বাক্য-দন্দর্ডের স্তায় একটা লৌকিক বিবাদ অথবা হট্টগোল হইয়া পড়ে । যেখানে বিচারে তত 
নির্ণয় অথবা! জয়লাভের কোনটিই হইল না, কিন্তু বিচার চলিলে উহার একটি হইতে পারিত, 
এইরূপ বিগারও কথা হইবে ৷ তাই বলিয়াছেন, তত্বৃনির্ণ অথবা জয়লাভের কোন একটির 
ধোঁগ্য ; উহার কোন একটি হওয়াই চাই, নচেৎ তাহা কথ! হইবে না, ইহা বলেন নাই। কিন্ত 
যেখানে তত্ব নির্ণয় অথবা! জয়লাঁভের যোগ্যতাই নাই, সেখানে স্থায়ান্নগত বাক্য-সন্দর্ড হইলেও 
তাহা কথা হইবে না। বৃত্তিকারের এই কথা যুক্তিযুক্ত। 

ধাহারা তত্ব নির্ণয় অথবা জয়লাঁভের অভিলাষী এবং সর্ধজনদিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন 
না এবং শ্রবণাদি কার্ষ্যে পটু এবং কথার উপধুক্ত বাদ-প্রতিবাদাঁদি কার্ষে সমর্থ অথচ কলহকারী 
নহেন, তাহারাই কথার অধিকারী । 

কথার অবিকারীর মধ্যে যাহারা তব্বমাত্র-ভিজ্ঞান্থ এবং প্রকৃত বাদী ও প্রতিভাশালী 
এবং ধাহার খুক্তিসিদ্ধ পদার্থ বুঝেন এবং মানেন এবং প্রতারক নহেন, তিরস্কার করেন না, 
তাহারাই বাদকথার অধিকারী । এই অধিকারীর লক্ষণগুলি বিশেষ করিয়া! ভাবিবার বিষয়। 
ধাহার৷ কথা ও বাদের এইরূপ অধিকারী নির্ণয় করিয়৷ গিয়াছেন, তাহাদিগের কথা, তীর্াঁদিগের 
প্রকৃতি, তাহাদিগের প্রীস্ততা, এগুলিও চিস্তাশীলগণ অবস্তই চিন্তা করিবেন। 


বাদবিচারে সভার আবহকতা! নাই ; জয়-পরাজয়ের ব্যাপার না থাকায় মধ্যস্থেরও আবশ্যকতা 
নাই। এ বিগার অতি পবিত্র। এই বিচারের কর্তা, এই বিচারের শ্রোত।--সকলেই পবিত্র, 
সকলেই ধন্ত। কালমাহাস্ম্যে এই বাদবিচারের অধিকারী এখন নিতাস্ত ছুল'ভ হইয়াছে। বাদ, 
জল ও বিতওা, এই ত্রিবিধ কথার মধ্যে এই বাদই সর্কাশ্রেঞ্, ইহা ভগবানের বিভূতি। 
তাই ভগবান্‌ এই বাদকেই লক্ষ্য করিয়া গীতায় বলিয়াছেন, _“বাঁদঃ প্রবদতামহম্” 1১০1৩২) 
অর্থাৎ বাদ, জ্ন ও বিতগ্ডার মধ্যে আমি বাদ। ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্কর এবং টীকাকার 
স্বামী শ্রীধরও ভগবদ্বাক্যের এরূপ তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোতমোক্ত পারিভাষিক 
বাদ শব্দই প্র স্থলে প্রবুক্ত হইয়াছে ॥ ১॥ 





৯। বাদোহর্বনিররহেতুত্বাৎ প্রধানং, অতঃ সোহহমন্মি। প্রবন্কৃবীরেশ বদনতেগ]নামেব বাদ-জল্লবিতগান!- 
মিহ গ্রহণং প্রবদ্ামিতি --শাঙ্করভাব্য। প্রবদতাং ঝাদিনাং সন্বন্ধিন্তে ঝাদজন্প-বিতওান্তি্ঃ কথাও প্রসিদ্ধা'ঃ) 


তাসাং মধ্যে বাদোইহং। বাদস্ত বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্ায়োরন্তবোর্ববা তত্বনির্পণৃকলঃ, অতোহদৌ শ্রেকটত্বাৎ 
সগ্ি্ৃতিরিত্যর্থ; ---শরীধরম্থ। সিটাকা। 


৪৩ স্থৃঙ ] বাংস্তায়ন ভাষ্য ৩৩৯ 


সুত্র । যথোক্তোপপন্নশ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান- 

সাধনোপালস্তে। জপ্পঃ ॥২।৪৩॥ 

অনুবাদ । যথোক্তোপপন্ন অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে বাদের লক্ষণ বলিতে যে সকল 
বাক্য বল! হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের শব্দলভ্য যে অর্থ, সেই অর্থযুক্ত, ( পরন্ত ) 
ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালম্ত কর! হয়, (করিতে 
পারা যায় ), তাহা জল্প। 

ভাষ্য। যথোক্তোপপন্ন ইতি «প্রমাণ-তর্ক-সাঁধনোপালস্তঃ 
£সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ% “পঞ্চাবয় বোপপন্ন£, “পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহঃ ৷ 
ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ত ইতি ছল-জাঁতি-নি নঃ সাঁধন- 
মুপাঁলস্তশ্চাম্মিন্‌ ক্রিয়ত ইতি, এবং বিশেষণো জল্পঃ | 

ন খলু বৈ ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ সাধনং কস্যচিদর্থম্ত সম্ভবতি 
প্রতিষেধার্থতৈবেষাং সামান্তলক্ষণে বিশেষলক্ষণে চ শঁয়তে | “বিচন- 
বিঘাতোহ্র্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলমিতি, “সাধন্থ্য-বৈধন্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং 
জাতি”রিতি, পবপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্ভিশ্চ নিগ্রহস্থান'মিতি, বিশেষলক্ষণে্ষপি 
ষথাস্বমিতি । ন চৈতদৃবিজানীয়াৎ প্রতিষেধার্থতয়ৈবার্থং সাধয়ন্তীতি ছল- 
জাতি-নিগ্রহস্থানোপালন্তে। জল্প ইত্যেবমপুযচ্যমানে বিজ্ঞায়ত এতদিতি। 

প্রমাণৈঃ সাধনোপালম্তয়োশ্ছলভাতীনামঙ্গভাবো রক্ষণার্থত্বাৎ ন. 
স্বতন্জাণাং সাধনভাঁবঃ। যৎ তত প্রমাঁণৈরর্থস্য সাধনং তত্র ছল-জাতি- 
নিগ্রহস্থানানামঙ্গভাবে রক্ষণার্থত্বাৎ, তানি হি প্রযুজ্যমানানি পরপক্ষ- 
বিঘাতেন স্বপক্ষং রক্ষস্তি। তথ! চোক্তং “তত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থ, জন্গ- 
বিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণব”দিতি। যশ্চাসো 
প্রমাণৈঃ প্রতিপক্ষন্তোপাঁলস্তত্তম্ত' চৈতানি প্রযুজ্যমানানি প্রতিষেধ- 
বিঘাতাৎ সহকারীণি ভবন্তি, তদেবমঙ্গীভূতানাং ছলাদীনামুপাদানং-_ 
জল্লে, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনভাবঃ, উপালক্তে তু স্বাতস্ত্যমপ্যস্তীতি । 

অনুবাদ। বখোক্তোপপন্ন, এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, বাসাতে প্রমাণ ও 
তর্কের দ্বার সাধন ও উপালন্ত হয় এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ এবং 


৩৪৩ স্যাঁয়দর্শন [ ১অৎ ২আ 


পঞ্চাবয়বযুক্ত, এমন (পূর্ববসূত্রোক্ত ) পক্ষগ্রুতিপক্ষপরিগ্রহ ( অর্থাশ পূর্বব- 
সূত্রে বাদের লক্ষণ বলিতে মহর্ষি যে চারিটি বাক্য বলিয়াছেন, এই সৃত্রেও তাহার 
যোগ করিয় এবং তাহার যথাযোগ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া জল্লের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, 
মহধি এই সূত্রে যথোক্তোপপন্ন, এই কথার দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন )। 
ছলজাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ত, এই কথার দ্বার বুঝা যায়, এই জল্লে 
ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দারা সাধন ও উপালম্ত করা হয়, করিতে 
পারা ষায়। এইকূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইলে জল্ল হয়, অর্থাৎ বাদের ন্যায় 
কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা এবং কতিপয় নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালস্ত 
হইলে অর্থাৎ ছল প্রভৃতির অযোগ্য হইলে তাহা জল্প নহে। যাহাতে ছল, 
জাতি এবং সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপাঁলস্ত করা হয়, না করিলেও 
করিবার যোগ্যতা থাকে, তাহাই জল্প ৷ 

(পুর্ববপক্ষ ) ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা কৌন পদার্থের সাধন হইতেই 
পারে না । ইহাদিগের অমান্য লক্ষণ এবং বিশেষ লক্ষণে অর্থাৎ মহি 
এই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের যে সামান্য লক্ষণ এবং বিশেষণ লক্ষণ- 
গুলি বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাদিগের প্রতিষেধার্থতাই শ্রুত হইতেছে, অর্থাৎ 
ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান পদার্থ সাধন করে না, উহার! সাধনের প্রতিষেধ 
অর্থাৎ খগ্ুনই করে; সেই খগুনার্থ ই উহাদিগের উল্লেখ হয়, মহধি-কথিত ছল 
প্রস্ৃতির লক্ষণেও সেই কথাই আছে; স্তৃতরাং এখানে ছল প্রভৃতির দ্বারা সাধনও 
হয়, ইহা কিরূপে বল! হইতেছে ? (মহধি-কথিত ছল, জাঁতি ও নিগ্রহ- 
স্থানের সামান্ লক্ষণ-সৃত্র তিনটির উদ্ধার করিয়! এই পূর্ববপক্ষ সমর্থন করিতেছেন ) 
“বাদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনার দ্বারা বাঁদীর বাক্য-ব্যাঘাতকে ছল বলে” 
(১ অঃ, ২ আঃ ১০ সূত্র) “সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বার! অর্থাৎ ব্যাপ্তির অপেক্ষা না 
করিয়া কেবল সাধন্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের সাহায্যে দৌষ কথনকে জাতি বলে” 
(১ অঃ, ২ আ$, ১৮ সৃত্র)-ণবিপ্রতিপত্তি ও অগ্তিপত্তি অর্থাগু যাহার দ্বারা বাদী বা 
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞান অথবা অজ্ঞত। প্রকাশিত হয়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে” 
(১ অঃ, ২ আঃ, ১৯ সুত্র) বিশেষ লক্ষণগুলিতেও ( মহর্ষিকথিত ছল, জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের বিশেষ লক্ষণগুলিতেও ) ইহাদিগের যথান্বরূপ অর্থাৎ সামান্য 
লক্ষণকে অতিক্রম না করিয়া প্রতিষেধার্থতাই অর্থাৎ উহারা খণ্ডনার্থ, সাধনার্থ নহে, 
ইহাই শর্ত হইতেছে। 


৪৩ স্থৃ০ ] বাণুস্তায়ন ভাষ্য ৩৪১ 


(যদি বল) প্রাতিষেধার্থতাবশতঃই ইহারা পদার্থ সাধন করে, ইহা বুঝিবে? 
অর্থাৎ এই ছল প্রভৃতি পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করে বলিয়াই তদ্দ্বীরা পদার্থ 
সাধন করে, ইহা বুঝিবার জন্যই উহাদিগের দ্বারা সাধনের কথাও বলা হইয়াছে? 
ইহাঁও বলা যায় না। (কারণ) ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা যাহাতে 
উপাঁলন্ত অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করা যায়, তাহা জল্প, এইরূপ বলিলেও 
ইহ বুঝা যাঁয়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝান আবশ্যক হইলেও সূত্রে সাধন” শব্দ 
প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল উপালস্ত বলিলেও তাহার চরম ফল চিন্তা 
করিয়! উহা বুঝা ঘাঁয়। 

(উত্তর) প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পথগবয়বের মুলীভূত প্রমাণ- 
সমূহের দ্বারা সাধন ও উপীলন্তে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অঙ্গভাব 
অর্থাৎ আবশ্যকতা আছে । কারণ, উহ্ারা রক্ষার্থ, স্বতন্ত্র ইহাদিগের সাধনত্ব নাই। 
বিশদার্থ এই যে, প্রমাণের ছারা পদার্থের সেই যে ( মহষি-সৃত্রোক্ত ) সাঁধন, 
তাহাতে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অঙ্গত্ব আছে; কারণ, তাহারা রক্ষার্থ, 
সেই ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান প্রযুজ্যমান হইয়৷ পরপক্ষ বিঘাঁতের দ্বার! 
অর্থাৎ পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিয়! স্বপক্ষ রক্ষা, করে। মহধি গোঁতম সেই প্রাকারই 
বলিয়াছেন,_প্তত্বনিশ্চয় রক্ষার জন্য জল্প ও বিতণ্ আবশ্যক, যেমন বীজ 
হইতে উৎপন্ন অঙ্কুর ব৷ ক্ষুদ্র বৃক্ষ রক্ষার জন্য কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ 
আবশ্যক ।৮_-( ৪অঃ, ২ আঁ ৫০ সূত্র )। আবার প্রমাণের দ্বারা প্রতিপক্ষের 
অর্থাৎ প্রতিপক্ষ স্থাপনার এই যে উপাঁলম্ত, তাহার সম্বন্ধেও এই ছল, জাতি ও 
নিগ্রহস্থান প্রযুজ্যমান হইয়! গ্রতিষেধের বিঘাত করায় অর্থাৎ প্রতিবাদীর খগণ্ডনের 
খণ্ডন করে বলিয়া ( প্রমাণের ) সহকারী হয়। অর্থাৎ এই প্রকীরেও ছল, 
জাতি ও নিগ্রহস্থান, সাধন ও উপালন্তের অঙ্গ হয়। স্থতরাং এই প্রকারে 
অঙ্গীভূত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের জল্লে গ্রহণ কর! হইয়াছে । স্বতন্ত্র অর্থাৎ 
আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ইহাঁদিগের সাঁধনত্ব নাই অর্থাৎ ইহারা স্বতন্ত্রভাবে 
সাধন করিতে পারে না। উপালস্তে কিন্তু ( ইহা'দিগের ) সীতিন্ত্যও আছে । 


টিপ্ননী। বাদ-লক্ষণের পরে ক্রমানুসারে মহুধি এই সুত্রের দারা জন্গের লক্ষণ বলিয়াছেন । 
পর্বন্ত্রে “প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালস্তঃ” ইত্যাদি যে চারিটি বাক্য বলিয়াছেন, তাহা এই স্থত্রে_ 
যৌগ করিয়া জঙ্গের লক্ষণ বুঝিতে হইবে-_-এই তাৎপর্য্যে এই স্থত্রের প্রথমে বলিরাছেন, 
দ্যথোক্তোপপন্নগে | ভাষ্যকারও এঁ ণ্যথোক্কোগপন্নে এই কথার উল্লেখ পুর্ধক তাহার অর্থ ব্যাখমর 


৩৪২ স্যায়দর্শন [ ১, ২আ* 


জন্য মহষির পূর্বসুত্রোক্ত চাঁরিটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পরে এই স্থত্রোক্ত “ছল- 
জাতিনিগ্রহস্থান-দাধনোপাঁলস্তঃ” এই অতিরিক্ত কথাটির উল্লেখ করিয়া!সুত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন 
যে, জন্গে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপালভ্ত করা হয়; স্থৃতরাং এইরূপ বিশেষণ- 
বিশিষ্ট হইয়৷ জন্প হয়। অর্থাৎ পূর্বহৃত্রোক্ত চারিটি বাক্যের যাহা শব্দলভ্য অর্থ, তদ্বিশিষ্ট 
হইয়া যাহা ছল, জাতি ও সর্ধবিধ নিগ্রহস্থানের ছারা সাধন ও উপালন্তের যোগ" এমন কথাই 
জল্প। বাদ এরূপ নহে, সুতরাং বাদ হইতে জন্ন বিশিষ্ট । 

উদ্যোতকর মহষি-সথত্রের 'যথোক্তোপপন্ন৮ এই কথা অবলম্বন করিয়া পর্বরপক্ষ ধরিয়াছেন যে, 
ূর্বস্ত্রে বাদলক্ষণে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এই স্থত্রে জল্ললক্ষণে তাহা বলা যাইতে পারে 
না। পূর্ধস্থত্রে ছুইটি কথার দ্বারা বাঁদবিচারে নিগহস্থানবিশেষের নিয়ম করা হইয়াছে, জন্নে 
তাহার নিয়ম নাই। জল্লে সমস্ত নিওহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায়। এবং জল্পে ছল ও 
জাতির দ্বারাও সাধন ও উপালস্ত করা যায়। কিন্তু পুর্বস্থত্রোক্ত প্প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালস্তঃ* 
এই কথার তাৎপর্ধ্যার্থ ইহার বিরুদ্ধ। ফলকথা, পূর্বস্থত্রোক্ত কথাগুলি যে তাৎপর্ষ্যে বলা 
হইয়াছে, তদনুসারে এই হুত্রে এ সকল কথার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। তবে মহষি এই হ্ত্রে 
যথোক্রোপপন্নঃ, এই কথা কিন্ূপে বলিয়াছেন? এতছুত্তরে উদ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন 
ষে, পূর্বস্থত্রোক্ত প্রমাণ-তর্ক-দাধনোপালস্তঃ ইত্যাদি বাক্যের যাহা শবলভ্য অর্চ তাহা জল্লে 
অসস্তব নহে। পূর্বসথত্রে এ সকল কথার দ্বারা যে সকল অর্থ স্ুচিত হইয়াছে, তাহা জল্ললগ্ষণের 
বিরুদ্ধ বটে, কিন্ত এ সকল অর্থলভ্য অর্থ এখানে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং শবলভ্য 
অর্থমাত্রই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই মহধির তাৎপর্য্য। উদ্যোতকর কণাদের ছুইটি 
সুত্র উদ্ধৃত করিয়া খধি-ৃত্রে যে এরূপ তাৎপর্ষ্যে কথা বলা অন্ঠত্রও দেখা বায়, ইহা দেখাইয়া 
তাহার উত্তরপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন | ইহাতে যদি কেহ সন্তুষ্ট না হন, ইহাই মনে করিয়! 
উদ্যোতকর শেষে কর্াস্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা সুত্রে প্যখোক্তোপপন্নঃ” এই বাক্যটি 
মধ্যপদলোপী সমাদ। যেমন গোষুক্ত রথ, এই অর্ে "গোরথ” এই প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকরের 
অভিপ্রার এই যে, পূর্বস্থত্রে বথোক্ত পদার্থ গুলির মন্যে জল্পে যাহা উপপন্ন অর্গাৎ যুক্তিযুক্ত বা 
সন্তব, জল্প তাহার দ্বারা উপপন্ন কি ন! যুক্ত, ইহাই যথোক্তোপপন্ন এই কথার দ্বারা মহ্ধি 
বলিয়াছেন। মধ্যপদলোপী সমাসে একটি “উপপন্ন” শব্বের লোপ হইয়াছে! তবে ভাষ্যকার 
ূরবাতরের বাদ-লক্ষণের এ দকল কথা অবিকল উদ্ধত করিয়া এই সুত্রের যখোক্তোপপন্ন এই 
কথার ব্যাখ্যা করিলেন কেন ? তিনি ত উহার মধ্যে বাহা উপপন্ন, তাহাই জন্ললক্ষণে গ্রহণ 
করিতে হইবে, এমন কোন কথা বলেন নাই? এতদুন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যথাক্রমে 
ূর্বস্ত্রের পাঠ জ্ঞাপনই এর স্থলে ভাষ্যকারের উদ্দেস্ত। এ হুত্রপাঠের মধ্যে জপ্পে যাহা 
উপপন্ন হয়, তাহাই জলে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই তাষ/কারের তাৎপর্ধয। তাৎপর্য্যটাকাকার 
শী কথার তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, জল্ললক্ষণের অনুফুল যে পাঠক্রম, তাহাই ভাষ্যকার 
দেখাইস্নাছেন, উহা! হইতে পদাথ্বরূপ অর্থাৎ শবনভ্য অর্থই বুঝিতে হইবে। উহার দ্বারা 
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ূর্বস্তরেরস্তায় অর্থলভ্য অর্থ এখানে বুঝিতে হইবে না, তাহা উহ দ্বারা এখানে বুঝা যায় না। 
বৃত্িকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত মধ্যপদলোপী সমাস পক্ষ আশ্রয় করিয়াই সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার প্ররূপ কোন কথ! না৷ বলায় উদ্যোতকরের প্রথম পক্ষই তাহার অভিপ্রেত মনে হয়। 
মধ্যপদলোপী দমাসই মহধির অভিপ্রেত থাকিলে তিনি “উক্তোপপন্নঃ” এইরূপ কথাই বলেন নাই 
কেন? যথা শবের প্রঞ্ণোগ কেন ? ইহাঁও চিন্তনীয়। মধ্যপদলোগী সমাসে স্ুত্রস্থ “উপপন্ন” শব্দটি 
কোন্‌ অর্থে প্রধুক্ত, ইহাও চিন্তনীয়। সুধীগণ হ্ৃত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিপ্রায় চিন্তা করিবেন । 

ভাষ্যকার সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া! শেষে একটি পুর্ধপক্ষের অবতারণা! করিয়াছেন যে, স্থত্রে যে 
ছল, জাতি ও নিগরহস্থানের দ্বারা সাধন ও উপানস্তের কথা বলা হইরাছে, তাহা সংগত হয় না। 
কেন না, ছল প্রভৃতির দ্বারা কেবল উপালস্ত ব! প্রতিষেধই হইয়া থাকে এবং তাহাই হইতে 
পারে। উহাদিগের সামান্ত লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণেও তাহাই বল! হইয়াছে । ফলকথা, পরপক্ষ- 
সাধনের খণ্ডন করিতেই উহাদিগের প্রয়োগ করা হয়, উহাদিগের দ্বার! পদার্থ সাধন বা! পঞ্ষ 
স্থাপন হইবে কিরূপে ? তবে যদি পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিয়াই পরম্প্রার উহার স্বপক্ষের 
মাঁধক হয়, এই কথা! বলিতে হয়, তাহা হুইলেও স্থত্রে সাধন শব্দ প্রয়োগ করিবার কোনই 
প্রয়োজন নাই; ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালস্ত, এইরূপ কথা৷ বলিলেই তাহা বুঝা যায়। 

এতদুত্তরে ভাব্যকার বলিয়াছেন ষে, প্রমাণের দ্বার! সাধন ও উপালস্ত করিতে ছল, জাতি ও 
নিগ্রহস্থান অঙ্গ হইয়! থাকে । উহারা সাধনেও অঙ্গ হয়। কারণ, স্থপক্ষ রক্ষার জন্ত অনেক 
সময়ে উহাদিগের আশ্রর় করিতে হয়। মহষি নিজেও তন্বনিশ্চয় সংরক্ষণের জন্য ছলাদিযুক্ত 
জন্ন ও বিতগ্ডার আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন । স্থৃতরাং ছল প্রভৃতি যখন পরপক্ষ স্থাপনের ব্যাঘাত 
জন্মাইয় স্বপক্ষ স্থাপনকে রক্ষা করে, তখন স্বপক্ষস্থাপনরূপ সাধনেও ইহারা অঙ্গ । ইহার! স্বতন্ 
ভাবে পদার্থ সাধন করিতে না পারিলেও এ ভাবে পদার্থ সাধন করে এবং প্রমাণের দ্বারা যখন 
পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করা হর, তখন ইহারা প্রমাণের সহকারী হয়। ফলকথা, জলে পূর্বোক্ত 
গ্রকারে মাধন ও উপালস্তের অঙ্গীভূত ছল প্রত্ৃতির গ্রহণ করা হইয়াছে। উহার স্বতন্ত্রভাবে 
পদার্থ সাধন করে না, তাহা বলাও হয় নাই । তবে উহারা স্বতন্্ ভাবে উপালন্ত করিতে পারে। 
উদ্দোতিকর এখানে ভাষ্যকারের কথা গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে, ছল, জাতি 
প্রভৃতি যখন অসছুত্তর, তখন তাহা কোনরূপেই সাধন বা উপালন্তের অঙ্গ হইতে পারে না। 
জিগীষাপরতন্থতাৰশতঃ পরপক্ষ স্থাপনকে ব্যাহত করিব, এই বুদ্ধিতেই ছল প্রভৃতির প্রয়োগ 
করিয়া থাকে এবং ছল প্রভৃতির দ্বার! ভ্রম জন্মাইরা অ.নক সময়ে জয়লাভ করে। বস্ততঃ 
উহার্দগের দ্বারা কোন পক্ষের সাধন বা থগুন হর না, প্রমাণ ও তর্ক ব্যতীত তাহা আর 
কিছুর দ্বারা হইতেও পারে না। তবে ছল প্রতৃতি প্রয়োগ করিলে তাহা বাদ হইবে না, 
ইহা জানাইতেই মহ্ধি এই স্বৃত্রে ছল প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন । 

ভাষাকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, মহুবিস্ত্রে ছল, জাতি প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালস্তের 
কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। এবং ছলাদিবুক্ত জ্ন ও বিতগ্ডার দ্বারা তব নিশ্চয় রক্ষা হয়, ইহাও 


৩৪৪ স্যাঁয়দর্শন [ ১অ*, ২আ* 


মহর্ষি নিজে বলিয়াছেন। স্থৃতরাং ছল প্রভৃতি কোনরূপে সাধন ও উপালস্তের অঙ্গই হয় না, 
এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অবস্ উহারা অসছুতরই বটে, অসছুন্তরগুলির বাস্তব 
পক্ষে কোন সাধন বা উপালস্তের ক্ষমতা নাই, ইহাঁও সতা, কিন্তু মহষি যে প্রমাণ ও তর্কের 
দ্বারা সাধন ও উপাঁলন্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা কি উভয় পক্ষেই হইয়া থাকে? এক 
পক্ষ প্রমাণভান ও তর্কাভাসকে প্রমাণ ও তর্করূপে গ্রহণ করিরাই যখন সাধন ও উপা- 
লন্তে প্রবৃত্ত হন এবং তাহার দ্বারা বস্ততঃ সাধন ও উপালভ্ত না হইলেও বখন মহর্ষি তাহ! 
বলিয়াছেন, তখন সেই ভাবে ছল প্রভৃতির ছারা সাধন ও উপালন্তের কথাও বলিতে পারেন । 
জন্নবিচারে এক পক্ষ প্রমাণাভাঁস 'ঝলিয়৷ জানিরাও তাহাকে প্রমাণ বলিয়া প্রয়োগ করিতে 
পারেন এবং করিয়া থাকেন। কিন্তু বাদে কোন বাঁদীই তাঁহা করিতে পারেন নাঃ অপ্রমাণকে 
নিজে অগ্রমাণ বলিয়া জানিয়। তাহার প্রয়োগ করিতে পারেন না; কারণ, প্রতারক ব্যক্তি 
বাদে অনধিকারী। তাহা! হইলে এখন মূল কথা এই থে, যাহা বস্ততঃ প্রমাণ ও তর্ক নহে, 
বস্তুতঃ যাহার সাধন ও খণ্ডনে ক্ষমতাই নাই, এক পক্ষ যখন তাহার দ্বারাও সাধন ও উপাঁলন্ত 
করেন, নচেৎ বিচারই হইতে পারে না; মহর্ষির প্রমাণতর্ক-সাধনোপালন্ত, এই কথাও নিতান্ত 

ংগত হইয়া পড়ে, তখন ছল প্রভৃতিকে ভাষ্যকার যে ভাবে সাধন ও উপালস্তের 
অঙ্গ বলিয়াছেন, তাহা অসংগত হইবে কেন? যে কোনরূপেই যদি উহ্ারা স্বপক্ষ সাধনের 
সহায়তা করিল, তাহা! হইলে উহাঁরা একেবারে সাধনের রাজ্য হইতে নির্বাগিত হইবে 
কেন? সাধন ও উপালন্ত ইহাদ্রিগের ছারা বস্ততঃই হয় কি না, তাহা দেখিতে হইলে 
গ্রমাণাভাসের ছারাও তাহা হয় কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পরন্ত ভাষ)কার 
ইহািগকে প্রকৃত প্রমাণের সহকারীও দেখাইয়াছেন। সেখানে সহকারিরূপে ইহারা বস্ততঃই 
সাধন ও উপালভ্তের অঙ্গ হয়) প্রমাণাভাস কোন দিনই তাহ! হইতে পারে না, তবে সাধন ও 
উপালভ্ত হইয়াছে বলিয়া অনেক সময়ে অনেক স্থলে প্রতিপন্ন করিতে পারে।” সেই ভাবের 
সাধন ও উপালস্তও যদি বাঁধ্য হইয়া এখানে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ছলাদির দ্বারাও 
তাহা হয়। ভাষ্যকারোক্ত প্রকারে ছলাদিও তাহার অঙ্গ হইতে পারে। সুধীগণ এ কথাগুলি ৪ 
ভাবিয়া! বিচার করিবেন । 

পরবন্তী কোন কোন নব্য নৈয়াধ়িক এই ্থত্রে সাংন ও উপাঁস্ত, এইকপ বাখ্যা না 
করিয়া সাধনের উপানত্ত- এইরূপ ব্যাখ্যা করিয্লাই ভাষ্যোক্ত পূর্বপক্গের সমাধান করিতে 
গিয়াছেন। 

এই জল্পবিচারে সভার অপেক্ষা আছে। কারণ, ইহা বিতগাঁ স্থাঁয় জিগীযুর বিচার; ইহাতে 
পক্ষপাতিত্বাদি-দোষ-শন্ভ উভয় প্ষের স্থীক্কত সুপত্ডিত মন্যস্থ আবশ্তক। বিশ্বনাথ বনিয়া 
গিয়াছেন যে, যে অনদমূহর মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশলী লোঁক নেতা এবং কোনও 
উপযুক্ত ব্যক্তি বা এরূপ ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ থাকেন এবং আরও সভ্য পুরুষ খাঁকেন, দেই জনসমূহের 
নাম সভা) এই সভায় নিশ্নলিখিত প্রণালীতে জন্প-বিচার করিতে হইবে। 


২স্থৃ*] বাৎস্যার়ন ভাষ্য ৩৪৫ 


প্রথমতঃ (১) বাদী প্রমাণের উল্লেখ পূর্বক তাহার স্বপক্ষস্থাপন করিবেন, অর্থাৎ তাহার 
স্বপক্ষে পঞ্চাবয়ব স্তায় প্রয়োগ করিয়া! তাহার হেতুর নির্দোধত্ব প্রদর্শন করিবেন অর্থাৎ সামান্য তঃ 
তাহার হেতু হেত্বাভাদ নহে এবং বিশেষতঃ তাহার হেতু বিরুদ্ধ নহে, ব্যতিগারী নহে» 
ইত্যাদি প্রকারে সম্তাব্যমান দোষের নিরাকরণ করিবেন । তাহার পরে (২) প্রতিবাদী বাদীর 
কথাগুলি উত্তমরূপে বুৰিয়াছেন, ইহ! প্রকাশ করিবার জন্ত বাদীর কথার অনুবাদ করিয়া হেন্বাভাস 
ভিন্ন নিগহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন; তাহার উন্ভাবন সম্ভব না হইলে হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন-. 
পূর্বক বাদীর সাধনে দৌধ প্রদর্শন করিয়া শেষে স্বপক্ষের স্থাপনা করিবেন | পরে (৩) বাদীও 
ঁ প্রকারে প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুবাদ করিবেন। কারণ, তিনি প্রতিবাদীর 
কথা বুঝিয়াছেন কি না, তাহা পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে? না বুঝির! দোষ প্রদর্শন করিলে পরে 
তাহা টিকে না, পরন্ত তাহাতে প্রক্কৃত কার্ষেয অনেক সমর়নাশ হয় এবং না বুঝিয়। দোষ প্রদর্শন 
করিতে যাইয়াই বিচারে প্রকৃত উদ্দেপ্তের ব্যাঘাতক এবং সভ্যগণের বিরক্তিকর বহু অনর্থ উপস্থিত 
করা হয়। সুতরাং বাদীও প্রতিবাদীর স্তায় প্রতিবাদীর কথার অন্ুবাদ করিয়া, তিনি প্রতি- 
বাদীর কথা বুঝিয়।ছেন, ইহা অগ্থে প্রতিপন্ন করিবেন । পরে তাহার স্বপক্ষ-সাধনে প্রতিবাদি- 
প্রদশিত দৌষগুলির উদ্ধার করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডন করিবেন, অর্থাঁ প্রতিবাদী 
পক্ষস্থাপনায় প্রধমতঃ অন্বিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন। তাহ! সম্ভব না হইলে 
হেত্বাভামের উদ্ভাবন করিবেন । এই প্রণালী অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিতে 
থাকিবে । পরিশেষে ধিনি স্বমতে দৌষের উদ্ধার বা পরমতে দৌধ প্রদর্শন করিতে অদমর্থ 
হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন ৷ বিচারকালে বিনি এই প্রণালীর কোনরূপ উল্লজ্বন করেন 
অথবা৷ অপমব্ধে অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতে হয়, তদ্ভিন্ন সময়ে দৌধ প্রদর্শন 
করেন, তিনিও নিগৃহীত বা পরাজিত হন। তিনি বথার্থরূপে স্বপক্ষ সমর্থন ক'রলেও এ দোষে 
সেখানে নিগৃহীত বা পরাঞ্জিত বলিয়া গণ্য হইবেন । সভাপতি ও মধ্যস্থ সেই পরাজয়ের ঘোষণা 
করিবেন। বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণ বিচারের যে নিয়ম বন্ধন করিয়! দিয়াছিলেন, 
তাহা ভাবিলে তীহািগের সম্বন্ধে অনেক ভাবনা উপস্থিত হয় এবং তীহারা বিচারের যে 
অধিকারী নিশ্চয় করিয়া গিক্াছেন, তাহা ভাবিলেও ভাবনা বাড়িয়া! যায়। তাহারা যে সত্যের 
অন্বেষণের জন্যই কেবল ভাবিতেন, কুতর্ক, কলহ-কোলাহলে মন্ত হইয়া নৈয়ায়িকের বর্তমান 
অপবাদের বোঝা! বহন করিতেন না, যাহাতে বিচারকাঁলে কোনরূপে নীতি লজ্ঘন না হয়, সত্যের 
পাছে পাছে যাওয়া হয়, চরিত্রের মালিন্য আরও বাঁড়িয়! ন| যায়, নিয়মের বন্ধনে চিত্ত, বাক্য, 
বুদ্ধি সংযত হয়, তাহা বুঝিতেন ও ভাবিতেন, ইহা তাহাদিগের কথাগুলি ভাঁবিলে ভুলিতে 
পারা যায় না। এখন তাহারা ও নাই, তীহাদিগের নিয়মান্দারে বিচারকদিগকে পরিচালিত 
করিবার উপযুক্ত নেতাও নাই। নেতা থাকিলে বা উপধুক্ত ক্ষম তাশালী নিরপেক্ষ মধ্যস্থ থাকিলে 
এখনকার প্রায় সকল বিচারকই পদে পদে নিগৃহীত হইতেন। এখন সকলেই বিচারক; কিন্ত 
বিচারের শাস্তোক্ত নিয়মাদি অনেকেই জানেন না, জানিলেও মানেন না ॥ ২॥ 

৪৪ 


৩৪৬ ্যায়দর্শন ৰ্‌ ১অ* ২আ* 
নুত্র। সপ্রতিপক্ষস্থীপনাহীনো। বিতণ্ডা ॥ ৩ ॥88॥ 


অনুবাদ। সেই জল্প, প্রতিপক্ষের স্থাপনাশুন্য হইয়। বিতগ্| হয় । 

ভাষ্য । সজল! বিতণু! ভবতি, কিংবিশেষণঃ £ প্রতিপক্ষস্থাপনয়। 
হীনঃ। যৌ তৌ। মানাধিকরণে। বিরুদ্ধৌ৷ ধর্ম পক্ষপ্রতিপক্ষা- 
বিত্যুক্তং, তয়োরেকতরং বৈতপ্ডিকো৷ ন স্থাপয়তীতি, পরপক্ষপ্রতিষেধে- 
নৈব প্রবর্তত ইতি। অস্ত তহি সপ্রতিপক্ষহীনো! বিতণ ?-যদ্বৈ খলু 
তৎপরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণং বাক্যং স বৈতপ্ডিকম্ত পক্ষঃ ন ত্বসৌ কঞ্চিদর্থং 
প্রতিজ্ঞায় স্থাপয়তীতি, তম্মাদৃষখান্যাসমেবাস্ত্িতি ৷ 

অনুবাদ। সেই অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত জল্প__বিতণ্ড হয় ( ( প্রশ্ন ) কি বিশেষণ- 
বিশিষ্ট হইয়৷ ? অর্থাৎ জল্প হইতে বিতগ্ডার যখন ভেদ আছে, তখন জল্পকেই বিতগ। 
বলা যায় না; তাহ! বলিতে হইলে কোন বিশেষণ অবশ্যই বলিতে হইবে, যাহার দ্বারা 
বিতগাতে জঙ্লের ভেদ বুঝা যায়; স্থৃতরাং প্রাশ্ন এই ষে, কোন্‌ বিশেষণযুক্ত হইয়! 
জল্প বিতণ্ড হইবে? (উত্তর) প্রতিপক্ষের স্থাপনাশৃন্য হুইয়া। সমানাধিকরণ 
অর্থাৎ একই আধারে বিভিন্নবাদীর স্বীকৃত সেই যে ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্মকে পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে, সেই ছুইটির একটিকে অর্থাৎ যেটি প্রতিবাদী 
কৈতপ্ডিকের পক্ষ, কিন্তু বাদীর প্রতিপক্ষ, সেই ধর্ম্মটিকে বৈতগ্ডিক সংস্থাপন করেন না 
অর্থাৎ প্রতিজ্ঞ করিয়া হেতু প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা সাধন করেন না । পরপক্ষ- 
প্রতিষেধের দ্বারাই অর্থাৎ ব্বপক্ষস্থাপনকারী বাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডনের দ্বারাই 
প্রবৃত্ত হন ( অর্থাৎ আত্মপক্ষের স্থাপন! না করিয়া কেবল পরপক্ষ স্থাপনকেই 
খণ্ডন করিব, তাহার হেতুর দৌষ প্রদর্শন করিব, এই বুদ্ধিতেই বৈতপ্তিকের বিচার- 
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে )। 

(পূর্বপক্ষ ) তাহা হইলে “সপ্রতিপক্ষহীনো বিত” এইরূপই সূত্র হউক? 
অর্থাৎ বৈতগ্ডিক যখন কোন পক্ষ স্থাপন করেন না, তখন তাহার কোন পক্ষই নাই, 
ইহ বলিতে হইবে । কারণ, যাহার স্থাপন হয় না, তাহা পক্ষ হইতে পারে ন1। সুতরাং 
সুত্রে “প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন” না বলিয়৷ *প্রতিপক্ষহীন” এই কথ! বলিলেই চলে 
এবং সুত্রকে স্বল্লাক্ষর করিবার জন্য এরূপ বলাই উচিত। 

(উত্তর) সেই ষে পরপক্ষপ্রতিষেধরূপ অর্থাৎ পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনরূপ 
বাক্য, তাহা বৈতপ্তিকের পক্ষ, অর্থাৎ উহার দ্বার! তীহার পক্ষ সিদ্ধি হইবে মনে 
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করিয়াই বৈতত্তিক স্বপক্ষস্থাপন না করিয়া! এ পরপক্ষস্থাপনের খগ্ডুনই করেন, 
স্থৃতরাং তীহার এ বাক্যই সেখানে তীহা'র পক্ষসিদ্ধির অভিমত উপায় বলিয়া পক্ষ। 
বৈতপ্ডিক কোন পদার্থকে প্রতিজ্ঞ! করিয়া স্থাপন করেন না, অতএব (সূত্র) যথাপাঠই 
থাকিবে, অর্থাৎ *সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ড” এইরূপ যে সূত্র মহষির উপন্যস্ত 
আছে, তাহাই থাকিবে। বৈতগ্ডিকের যখন পক্ষ থাকে, তখন “সপ্রতিপক্ষহীনো৷ . 
বিতণ্/” এইরূপ সৃত্র মহধি বলিতে পারেন না এবং সেই জন্যই তাহ বলেন নাই। 


টিপ্লনী। বাদীর পক্ষ অপেক্ষাক়্ প্রতিবাদীর নিজের পক্ষই এখানে প্রতিপক্ষ ৷ বৈতপ্তিক 
প্রতিবাদী যদি তাঁহার স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনেরই খণ্ডন করেন এবং তাহ! 
যদি জন্নের অন্তান্ত সকল লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বিচার বিতও| হইবে । যদিও বাদীর 
পক্ষও প্রতিবাদীর পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিপক্ষ-শব্ববাচ্য, কিন্তু বাদী ষদি প্রথম কোন পক্ষ স্থাপনই 
না করেন, তাহ! হইলে প্রতিবাদী কিসের খণ্ডন করিবেন ? তাহার খণ্ডনীয় কিছুই থাকে না। 
সুতরাং এখানে প্রতিপক্ষ বলিতে প্রতিবাদীর পক্ষই বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত জন্প প্রতিপক্ষ- 
্থাপনাশূন্ঠ হইলে বিতণ্ হয়, মহধির এই কথার দ্বারা পূর্বস্ত্রোক্ত জল্নে উভয় পক্ষের স্থাপনা 
থাকা চাই, ইহা! বুঝা যায়) মহধি পূর্বস্থত্রে ইহা না বলিলেও এই হ্বত্রের দ্বারা তাহা সুচনা 
করিয়াছেন। এই স্থত্রে 'প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তিনি জল্প হইতে 
বিতগার বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎ-শৰের দ্বারা পূর্বোক্ত জন্নকেই প্রকাশ করিয়া 
বিতগ্ায় জন্গের অন্তান্ত লক্ষণ থাকা চাই, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রতিপক্ষ-স্থাপনা- 
হীনত্বরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট জল্পকেই বিত্া বলিয়া ব্যাথ্যা করিয়াছেন। তাহাতে বিতগড যে 
বস্ততঃ জপ্পবিশেষ, ইহা৷ বুঝিতে হইবে না। কারণ, বিতগ্ডায় জল্পের সম্পূর্ণ লক্ষণ নাই। 
প্রতিপক্ষের স্থাপনা ভিন্ন বিতগ্ায় জল্লের আর সমস্ত লক্ষণই থাকা চাই, ইহা বলিৰা'র জন্তই মহর্ষি 
ধর স্থৃত্র বলিয়াছেন । 

বৃ্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, হ্ত্রে তং-শৰের দ্বারা পূর্বস্থত্রোক্ত জন্মের একদেশই 
গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ জরলক্ষণে ষে উতয়পক্ষ-স্থাপনাধুক্ত এই কথাটি বলিতে হইবে, তাহাকে 
ছাড়িয়া দিয়া জল্পের অন্ত অংশকে ধর হ্ইয়াছে। কারণ, উভর়পক্ষ-্থাপনাযুক্তকে প্রতিপক্ষ- 
স্থাপনাহীন বলা যাঁয় না, উহা অযোগ্য বাক্য হয়। 

তৎ-শবের দ্বারা এরূপ একদেশ গ্রহণ হইতে পারিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন আচাধ্যগণ 
এখানে এ কথার কোনই উল্লেখ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহ সুধীগণের চিস্তা করা 
উচিত মহবি পূর্বশ্থত্রে জল্ললক্ষণে 'উভয়পক্ষস্থাপনাধুক্ত' এইরূপ কথা বলেন নাই। এই স্থত্রে 
বিতগ্ডাকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলায় জর যে উতয্ পক্ষের স্থাপনাহুক্ত, ইহা স্থচিত হ্ইয়াছে। 
পূর্বস্থত্রে জনকে যেরূপ বলিয়াছেন, এই স্থৃত্রে তৎ-শবের দ্বার! যদি তাহাই মাত্র বুদ্ধিস্থ হয়, যদি 
এই স্থৃত্রের দ্বারা স্থুচিত নিদ্ৃষ্ লক্ষণাক্রাস্ত জরই তাঁহার বুদ্ধিস্থ না হয়, তাহ! হইলে মহষি তাভাকে 
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প্রতিপক্ষ-্থাপনাহীন বলিতে পারেন। কারণ, পূর্বশ্ৃত্রে জন্নকে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা উভয় 
ক্ষস্থাপনাবুক্তও হইতে পারে, গ্রতিগক্ষস্থাপনাহীনও হইতে পারে। মহ উক্তি-কৌশলে 
পরস্ত্রের দ্বারাই জল্নের নির্ৃষ্ট লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন। পূর্বস্থত্রে কোন বাক্যের দ্বারা জল্নকে 
উভপক্ষ-স্থাপনাধুক্ত বলিলে পরহ্থত্রে তৎ-শৰের দ্বারা তাহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রতিপক্ষ- 
স্থাপনাহীন বলিতে পারেন না। যাহাকে উত্পপক্ষ-্থাপনাবুক্ত বলিলেন, তাহাকেই আবার পরসথত্রেই 
প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলিবেন কিরূপে ? স্থৃতরাং মহধি উক্তিকৌশলে বাক্যসংক্ষেপ করিবার 
জন্য পরহ্ৃত্রেই জল্পের নিষ্কষ্ট লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন । ফলকথা, এই সুত্রে তৎ-শবের দ্বারা 
ূর্বসৃত্রকথিত সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্টকেই যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরতিপক্ষ- 
স্থাপনাহীন বলা যায়। নিন্ষ্ট জল্পলক্ষণাক্রান্ত পদার্থকে গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিপক্ষ- 
স্থাপনাহীন বলা যায় না। মহর্ষি তৎ-শব্দের দ্বারা এখানে কাহাকে বুদ্ধিস্থ করিয়াছেন, সুধীগণ 
তাহা ভাবিয়া দেখুন। শুন্তবাদী বৌদ্ধ-স্প্রদায় বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকটে বৈতপ্তিক বলিয়৷ 
আত্মপরিচয় দিতে প্রতিপক্ষহীন বিচারকেই বিতণ্ডা বলিতেন। তীাহাদিগের কোন পক্ষ না 
থাকায় বৈত্ডিকের কোন পক্ষই নাই, এইরূপ কথা তাহারা বলিতেন। এ কথা প্রথম স্ুত্রভাষ্য 
বিতণ্ডার প্রয়োজন পরীক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বৈতগ্ডিকের কোন পক্ষই নাই, 
গ্রতিপক্ষহথীন বিচারই বিতওা, এই মত ভাষ্যকারের পুর্ব হইতেই সম্পরদায়বিশেষে প্রতিষ্ঠিত 
, ছিল। উদ্যোতকরও এ মতকে উল্লেখ করিয়া ইহা কোন সম্প্রদায় বলেন_-এইরূপ কথ! বলিয়া 
গিয়াছেন। পূর্বোক্ত মতবাদী সম্প্রদায়বিশেষ মহর্ষি গোতমোক্ত বিতগা-সুত্রে স্থাপনা শব 
নিরর্থক, এইরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেন । সেই জন্যই ভাষ্যকার এখানে সেই কথার উল্লেখ করিয়া . 
পূর্বোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া সুত্রোক্ত স্থাপনা শব্দের সার্থকতা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
ভাষ্যকারের উত্তরপক্ষের তাৎপর্ধ্য এই যে, বৈতপ্তিকের পক্ষ আছে, তাহাকেই বলে প্রতিপক্ষ ? 
স্থতরাং প্রতিপক্ষহীন বিচারকে বিতণগ্ডা বলা যায় না। প্রতিপক্ষহীন কোন বিচারই হইতে 
পারে না। বৈতগ্ডিকের অন্তর্নিহিত পক্ষকে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না । পরপক্ষ- 
স্থাপনার খণ্ডন করিতে পারিলে স্বপক্ষ আপনা আপনিই সিদ্ধ হইয়া বাইবে, ইহা মনে করিয্নাই 
বৈতপ্ডিক কেবল পরপক্ষস্থাপনের খণ্ডনই করেন। ফলকথা, বিতণ্া প্রতিপক্ষের স্থাপনাহীন, 
কিন্ত গ্রতিপক্ষহীন নহে ; সতরাং মহর্ষি যেরূপ সুত্র বণিয়াছেন, তাহাই বলিতে হইবে । অর্থাৎ 
বৈতগ্ডিকের স্বপক্ষ থাকায় “সপ্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা” এইবপ হত্র বলা যায় না, তাই মহর্ষি 
তাহা বলেন নাই । 

ভাষ্যকার এখানে বৈত্ডিকের পরপক্ষস্থাপনের খগ্নরূপ বাক্যকে ডিক পক্ষ 
বলিয়াছেন । বস্তুতঃ বৈতত্তিকের সেই বাক্যই তাহার পক্ষ নহে। ভাষ্যকার সেই বাক্যে 
পক্ষ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াই এরূপ কথা বলিগ়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, 
বৈতপ্ডিক তাহার অন্তর্নিহিত স্বপক্ষ সিদ্ধির জন্যই পরপক্ষসাধনের খণ্ডন করেন, নচেৎ তিনি 
কখনই তাহা করিতে বাইতেন না। বৈতপ্ডিক তাঁহার বাক্যকেই স্বপক্ষের সাধক বা জ্ঞাপক 
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মনে করেন এবং তাহার এ বাক্যের দ্বারাই বৈতপ্ডিকের স্বপক্ষ আছে, ইহ! অন্ধুমান করা 
যায়। এজন্ত বৈতপ্ডিকের সেই বাক্যকেই তাহার পক্ষ বলা হইয়াছে | অর্থবিশেষ জ্ঞাপনের 
জন্ত এইরূপ গৌণ প্রয়োগ অনেক স্থানেই দেখা বায়। তাতপর্ধ্যটাকাকারও ভাষ্যকারের এইরূপ 
তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন ৷ ভাষ্যে প্যদ্বৈ খলু" এই স্থলে “বৈ” শবের দ্বারা পূর্বপক্ষের 
অযুক্ততা স্চিত হ্ইয়াছে। খনু শব্দটি হেতু অর্থে প্রবুক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ যে হেতু 
বৈতপ্ডিকের পক্ষ আছে, অতএব পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ অবুক্ত। বিতণ্ডা সম্বন্ধে অন্তান্ত কথা 
প্রথম স্ুত্রভাষ্যে বিতগ্ডাঁর প্রয়োজন-পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ॥ ৩1 


ভাষ্য । হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো। হেতুমামান্যাৎ হেতুবদাঁভাঁস- 
মানাঃ। ত ইমে। 


সুত্র। সব্যভিচার-বিরুদ্ধপ্রকরণ-সমসাধ্যসম- 
কালাতীতা হেত্বীভাসাঃ ॥8॥8৫॥ 


অনুবাদ। হেতুর লক্ষণ না থাকায় অহেতু অর্থাৎ প্রকৃত হেতু নহে, হেতুর 
সামান্য অর্থাৎ কোন সামান্য ধর্ম বা সাদৃশ্য থাকায় হেতুর ন্যায় প্রকাশমান অর্থাৎ 
যাহা এইরূপ পদার্থ, তাহা হেত্বাভাস। 

সেই অর্থা পূর্বের্বাক্ত লক্ষণাক্রান্ত এই হেব্বাভাস (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, 
(৩) প্রকরণসম, (৪ ) সাধ্যসম, ( ৫) কালাতীত-_অর্থাৎ এই পাঁচ নামে পাঁচ 
প্রকার। 


বিবৃতি। অনুমান করিতে হইলে হেতু আবগ্তক। যেখানে যে পদার্থকে হেতু বলিয়া 
গ্রহণ করা হয়, সেই পদার্থ যদি বস্ততঃ হেতু হয়, প্রকৃত হেতু হয়, তবেই সেখানে অনুমান 
খাঁটি হইতে পারে। যে পদার্থে হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকে অর্থাৎ যে সকল ধর্ম থাকিলে তাহাকে 
হেতু বল! যায়, তাহা থাকে, তাহাই প্রন্কত হেতু, তাহাই সাধ্যের সাধন। যাহা বস্তুতঃ সাধ্যের 
সাধন, তাহাই বস্ততঃ হেতু । যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহা সাধ্যসাধন নহে, তাহা হেতু 
নহে। তবে তাহা হেতুরূপে গ্রহণ করিলে হেতুর কোন সামান্ত ধর্ম বা সাদৃশ্তবশতঃ হেতুর স্তায় 
প্রতীয়মান হয়) এ জন্ত অনেক সময়ে তাহাকে হেতু বলিয়া ভ্রম হয়, সুতরাং তাহার নাম 
হেত্বাভাস। পরবর্তী কালে ইহাকে দুষ্ট হেতুও বলা হইয়াছে। এই হেস্বাতাস বাঁ দুষ্ট হেতু মহর্ষি 
গোতম পাঁচটি নামে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটির নাঁম (১) 
সব্যভিচার। সব্যভিচার বলিলে বুঝা যায়, ব্যভিচার সহিত অর্থাৎ ব্যতিচারযুক্ত বা ব্যতিচারী । 
ব্যভিচার বলিতে কোন নিয়মবিশেষ না থাকা । বি- বিশেষতঃ অভি--উভয়তঃ, চার-_-গতি 
(সত্বন্ধ)) অর্থাৎ যাহার গতি বা সম্বন্ধ কোন বিশেষ উন্তয় স্থানে আছে, তাহা ব্যভিচারী। 
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কোন পদার্থে যে পদার্থকে সাধন বা অনুমান করিতে হইবে, সেই অনুমেয় পদার্থ টিকে সাধ্য 
বলা যায়। যাহা সেই সাধ্যুকত স্থান এবং সেই সাধ্যশনট স্থান, এই উ্য স্থানেই থাকে, তাহা এ 
সাধ্যের ব্যভিচারী পদার্থ তাহা! সেখানে সাধ্যসাধন হয় না! এজন্য তাহা সেখানে প্রক্কৃত হেতু 
নহে, তাহা সব্যভিচাঁর নামক হেত্বাভাস। যেমন যদি কেহ হস্তীর অন্ুমানে অশ্বকে হেতু বলিয়া 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেখানে অশ্ব সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস) কারণ, অক হস্তিবক্ত 
স্থানে থাকে এবং হস্তিশৃন্ত স্থানেও থাকে ৷ অশ্ব থাকিলেই সেখানে হস্তী থাকিবে, এমন 
কোন নিয়ম নাই। সুতরাং অশ্ব হস্তিরূপ সাধ্যের সাধন হয় না, উহা! খ্র স্থলে হেত্বাভাস। 
আবার অশ্বের অনুমানে পূর্বোক্ত শ্রাকারে হস্তীও সব্যতিচার নামক হেস্বাভাস) হস্তীও অশ্বের 
সাধন হয় না। আবার কেহ যদি দাতৃত্বের অনুমান ধনিত্বকে হেতুরুপে গ্রহণ করেন, অথবা 
ধনিত্বের অন্থমানে দাতৃত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এ উভয় স্থলেই উহা 
সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হইবে । কারণ ধনী মাত্রই দাতা নহে এবং দাতা মাত্রই ধনী নহে। 
ধনিত্ব দাতা ও অদাতা__-উভয়েই আছে এবং দাতৃত্বও ধনী ও দরিদ্র--উভয়েই আছে। 

আবার শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসক বদি বলেন_শব্দ নিত্য । কারণ, শব স্পর্শশূন্ত ) শীত, 
উষ্ণ প্রভৃতি কৌন স্পর্শ শব্ষে নাই স্পর্মশূন্য পদার্থ হইলেই তাঁহ৷ নিত্য পদার্থ ই হয়, যেমন আত্মা 
এবং স্পর্শযক্ত পদার্থ হইলেই তাঁহা অনিত্য হয়, বেমন ফল, জল প্রভৃতি । শব্দ যখন স্পরশশৃন্, 
তখন শব্দ নিত্য পদার্থ। এখানে মীমাংসকের গৃহীত স্পর্শশূন্ততা শবের নিত্যত্বান্থমানে হেতু 
হয়না । কারণ, এ স্পর্শশৃন্ততা নিত্য বলিয়৷ স্বীকৃত আত্মা প্রভৃতি পদার্থেও আছে, আবার 
অনিত্য বলিয়া স্থীকত বুদ্ধি, স্থখ, ছুঃখ প্রভৃতি পদার্থেও আছে) স্পর্শশৃন্ত হইলেই তাহা 
নিত্য পদার্থ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই; সুতরাং এ স্থলে স্পর্শশন্ততা সব্যভিচার লামক 
হেত্বীভাস। 

দ্বিতীয়াটর নাম (২) বিরুদ্ধ। যাহা সাধ্য পদার্থকে বিশেষরপে রুদ্ধ করে, ব্যাহত করে, 
অর্থাৎ সাধ্যবুক্ত কোন স্থানেই না থাকিয়া কেবল সাধ্যশৃন্ত স্থানেই থাকে, তাহা সাধ্যের বিরুত্ধ 
পদার্থ বলিয়। বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। ইহা সাধ্যের সাধন ন! হইয়া সাধ্যের অভাবেরই সাধন 
হয়, সুতরাং স্থীক্কত সিদ্ধান্ত বা! স্বপক্ষরূপ সাঁধ্যকেই ব্যাহত করে। যেমন যদি কেহ বলেন, 
এই জগৎ একেবারে বিনষ্ট হয় না, ইহার অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র | কেন না, এই জগৎ নিত্য 
পদার্থ নহে, ইহা চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে অবস্থায়ই হউক, এই জগৎ 
থাকে, ইহার একেবারে নাশও হয় না। এখানে ফলতঃ জগৎ নিত্য, ইহাই বল! হইল | 
কারণ, যাহার নাশ নাই, এমন ভাব পদার্থ নিত্যই হয়) কিন্তু এখানে পূর্বে যে অনিত্যত্ 
হেতু বলা হইয়াছে, তাহা! এই নিত্যত্ব সাধ্যের বিরুদ্ধ) নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একাধারে কখনই 
থাকিতে পাবে না, সুতরাং এ অনিত্যন্ব হেতু, জগতের নিতাত্বরপ স্বসিদ্ধাস্ত বা স্বপক্ষকে ব্যাহত 
করিবে। যে অনিত্যত্ব হেতু কোন কালে জগতের নাস্তিত্বই সাধন করে, তাহ! জগতের 
সদাতিন্ব বা সর্ধকালে বিদ্যমানতারূপ নিত্যত্বের অঙ্জ্মানে কখনই কোন পক্ষে হেতু হইতে 
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পারে না । কারণ, যে অনিত্যত্বকে পূর্বে সাধকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সাধক না হইয়৷ 
বাদীর স্থীক্কত সিদ্ধান্ত বা স্বপক্ষ নিত্যত্বের বাধকই হয়; সুতরাং এ স্থলে অনিত্যত্ব জগতের 
মদদাতনত্বের অন্ুমানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাদ। যাহার উৎপন্তি নাই, বিনাশও নাই, এমন 
পদার্থই সদাতন, এই সিদ্ধান্ত যিনি স্বীকার করেন, তিনি “এই পৃথিবী জন্য পদার্থ অর্থাৎ ইহার 
উৎপত্তি হইয়াছে ) কারণ, ইহ! সদাতন, এইরূপে পৃথিবীতে জন্তত্বের অনুমানে যদি সদাতনত্বকে 
হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহ। হইলে এ স্থলে উহা! বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাঁদ হইবে । কারণ, 
সদাতনত্ব জন্তত্তের বিরুদ্ধ ; যাহার উৎপন্তি নাই, তাহাই ত সদাতন বলিয়া স্বীর্ৃত। পৃথিবীকে 
সদাতন বলিয়াও জন্য বলিলে এ সিদ্ধান্তের ব্যাথাত হয় । স্বীরুত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইলে তাহ! 
বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে । 

তৃতীয়টর নাম (2) প্রকরণ-সম ) বাদী ও প্রতিবাদী যে দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের প্রকরণ বা! 
প্রস্তাব করেন, তাহাই এখানে প্রকরণ শবের অর্থ। অর্থাৎ যাহাকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলা 
হইয়াছে, তাহাই এখানে প্রকরণ! বেমন শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যন্ব। যাহা হইতে এই 
প্রকরণ সম্বন্ধে চিন্তা জন্মে অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বিষয়ে সংশয় জন্মে, এমন পদার্থ হেতুরূপে 
গ্রহণ করিলে এঁ পদার্থ প্রকরণ-সম নামক হেত্বাভাস। যেমন একজন বলিলেন,_-শব্ষ অনিত্য । 
কারণ, শব্দে নিত্য পদার্থের কোন ধর্মের উপলব্ধি হইতেছে না! । নিত্য ধর্মের উপলব্ধি ন৷ হইলে 
দে পদার্থ অনিত্যই হয়, যেমন বস্ত্রাদি। তখন অপর বাদী এই হেতুর আর কোন দোষ প্রদর্শন 
করিতে পারিলেন না । শব্দে কোন নিত্য ধর্দ্বের উপলব্ধি তীহারও তখন হইতেছে না, কিন্ত 
তিনিও তখন বাদীর স্তায় বলিয়৷ বপিলেন,_শব্ধ নিত্য ; কারণ, শব্দে কোন অনিত্য ধর্ম অর্থাৎ 
অনিত্য পদার্থের ধর্ম উপলব্ধি হইতেছে না । তখন পূর্ববাদী এই হেতুতেও কোন দৌধ প্রদর্শন 
করিতে পারিলেন না) শব্দে অনিত্য ধর্মের উপলব্ধি তাহারও নাই, সুতরাং সেখানে কাহারও 
কোন পক্ষের অনুমান হইতে পারিল না । পরন্ত শব্ধ নিতা, কি অনিত্য, এইরূপ একটা সংশম্বই 
সেখানে জন্সিল। কারণ, বিশেষের অন্পলব্ধি সংশয়ের একটা কারণ, তাঁহ৷ উভয় পক্ষেই 
আছে। শব্ষে নিত্যধর্ম্ের উপলব্ধি অধবা অনিত্য-ধর্মের উপলব্ধি থাকিলে কখনই প্ররূপ 
ংশয় হইতে পারিত না । স্থৃতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর এঁ বিশেষ ধর্মের অন্থপলবি, যাহা 
সেখানে হেতুরপে গৃহীত, তাহা সেখানে প্রকরণ-সম নামক হেত্বাভাস। যাহা প্রকরণের স্তার 
অনিশ্চায়ক, পরন্ত উভয় প্রকরণেই তুল্য, তাহা প্রকরণ বিষয়ে সংশয়েরই উৎপাদক, তাহা 
প্রকরণের নিণ়ের অন্ত প্রধুক্ত হইলে প্রকরণ-দম হইবে। পূর্বোক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর 
ছুই হেতুই ছুষ্টঃ ছুই ই প্রকরণ-সম। এরূপ সংশয়োৎপাদক পদার্থ অন্থমানে হেতু 
হইতে পারে না। 

চতুর্থটির নাম (৪) সাধ্যদম। যাহা অসিদ্ধ, তাহাই সাধ্য হয়। উভয়বাদীর স্বীকৃত দিদ্ধ 
পদার্থ সাধ্য হয় না। অনুমানে এই সাধ্য ভিন্ন আর সমস্ত পদার্থই দিদ্ধ হওয়া চাই। হেতু 
সিদ্ধ পনার্থ না হইলে সাধ্যের সাধক হইতে পারে না । বে স্বয়ং অদিদ্ধ, সে পরকে কিরূপে 
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সাধন করিবে? যদি কোন স্থানে শ্রধুক্ত হেতু পিদ্ধ না হয়, প্রতিবাদী এ হেতু না মানেন, 
তাহ। হইলে এ হেতু সেখানে সাধন করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং এঁ হেতু সেখানে সাধ্যের তুল্য, 
উহা সিদ্ধ ন! হওয়া পর্ধ্ত্ত সাধ্যসাবন হইতে পারে ন1; স্থতরাং উহা প্রকৃত হেতু নহে, উহা 
সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস। যেমন মীমাংসকগণ অন্তুমান করিয়াছেন যে, ছায়া বা! অন্ধকার দ্রব্য 
পদার্থ; কারণ, তাহার গতি আছে। কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে তাহার 
পশ্চাদ্বর্তী ছায়াও সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। যাহা গমন করে, তাহা অবশ্ঠই দ্রব্য পদার্থ। 
দ্রব্য ভিন্ন আর কোনও পদার্থের গতি নাই। নৈয়ায়িক ইহার প্রতিবাদ করিয়া! রলিয়াছেন যে, 
ছায়া বা অন্ধকারের গতি দিদ্ধ পদার্থ নছে। গমনকারী পুরুষ আলোকের আবরক অর্থাৎ 
আচ্ছাদক হয়, এ জন্য তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া পড়ে এ স্থানে তখন আলোকের অভাব সর্বসম্মত। 
যখন পুরুষ ক্রমে অগ্রদর হয়, তখন তাহার পশ্চাদ্বর্তী আলোকাভাবও উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে 
উপলব্ধি হয়; এই জন্ত পুরুষের স্ায় ছায়াও ক্রমে তাহার পাছে পাছে গমন করিতেছে, এরূপ 
ভ্রম হয়। সুতরাং ছায়ার গতি আছে, ইহা স্বীকার করি নাঁ। ছায়া আলোকের অঙন্গিধি মাত্র । 
ছায়ার গতি যদি প্রমাথসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে অবশ্ঠ ছায়! দ্রব্য পদার্থ বলিয়! শ্বীকার করিতে 
হইত। ছায়ার গতি অসিদ্ধ, সুতরাং উহা সাধ্যের তুল্য। ছাতার দ্রব্যস্থান্ুমানে উহাকে হেতুরূপে 
গ্রহণ করিলে উহা! সাঁধ্যদম নামক হেত্বীভাস, উহা প্রক্কৃত হেতু নহে ।- 
পঞ্চমটির নাম (৫) কাঁলাতীত। বে হেতু কালের অতিক্রমযুক্ত, তাহা কালাতীত নামক 
হেত্বাভাস। যেমন মীমাংসকগণ বলিয়াছেন যে, শব তাহার - শ্রবণের পূর্বেও থাকে, 
পরেও থাকে, উহা! রূপের স্তায় স্থির পদার্থ। কারণ, শব সংযোগ-ব্ঙ্গ্য, অর্থাৎ শব্দের অভিব্যক্তি 
ংযোগজন্য। ভেরী ও দণ্ডের সংযোগে এবং কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগে শব্বের. উৎপত্তি 
হয় না, শব্দের অভিব্যক্তিই হয়। যাহার অভিব্যক্তি ব৷ প্রকাশ সংযোগ-জন্, তাহাকেই 
বলে সংযোগ-বাঙ্গ্য। যাহা সংযোগ-ব্ঙ্গয, তাঁহা অভিব্যক্তির পূর্ব হইতেই থাকে এবং তাহার 
পরেও থাকে, যেমন রূপ । অন্ধকারে রূপ দেখা! যা না, এ জন্ত যাহার রূপ দেখিব, তাহাতে 
আলোক সংযোগ আবশ্তক। আলোক সংযোগের পরেই রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। 
সেখানে রূপ পূর্ব হইতেই আছে এবং পরেও থাকিবে । রূপ আলোক-সংযোগ-ব্য্গ্য। সুতরাং 
যাহা সংযোগ-ব্যঙ্্, তাহা পুর্ব হইতেই থাকে, ইহা যখন রূপে দেখিতেছি, তখন শব্দও পূর্বব 
হইতেই থাকে, ইহা অনুমান করিতে পারি) ভাষ্যকার বাতস্তায়ন বলিয়াছেন যে, তাহা পার না। 
কারণ, তোমার এ সংযোগ-ব্য্যত্ব হেতু খর স্থলে কাঁলাতীত। কেন না, রূপের প্রত্যক্ষ আলোক 
ংযৌগের সমকালেই হয় । আঁলোক-সংযোগ নিবৃত্ত হইলে আর হয় না। সুতরাং রূপের অভিব্যক্তি 
বা প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু শব্ষের অভিব্যক্তি সংযোগ-জন্ত হইতে 
পারে না। কারণ, কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকালেই দৃরস্থ ব্যক্তি শব শ্রবণ করিতে পাদ না, 
অনেক পরেই তাহার শব্ব শ্রবণ হয়। দুরস্থ শ্রোতা দুরস্থ শব শ্রবণ করে না, ক্রমে তাহার 
শ্রবণদেশে উৎপন্ন শবই সে শ্রবণ করে। তখন পূর্ববজাত সেই কাষ্ঠ-কুঠারনদংযোগ থাকে না। 
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ফল কথা, এ সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই শব্দ শ্রবণ হয়, স্ৃতরাং শব্দের অভিব্যক্তি সংযোগ-জন্ত 
বলা যায় না, শবকেই সংযোগ-জন্ত বলিতে হইবে । হাহা হইলে-শব্দকে রূপের তায় সংযোগ- 
ব্ঙ্গ্য বল! যায় না। শব্দের অতিবাক্তি কাষ্ঠ ও কুঠারের সংষোগ-কালকে অতিক্রম করে, এ জন্ত 
যোগ-্যঙধ্যত্ব মীমাংসকের পূর্বোক্ত অনুমানে কালাতীত নামক হেত্বাভান । অথবা যে ধন্সাতে 
কোন ধর্মের অনুমান করিতে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ কর! হইবে, সেই ধর্ম্মীতে যদি 
সেই সাধ্য ধর্ম ব1 অন্ুমের ধর্মাটি নাই, ইহা! বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয়, তাহ! হইলে আর 
সেখানে সাধ্য সন্দেহের কাঁল থাকে না। সাধ্য সন্দেহের কাল অতীত হইলে অর্থাৎ বলবৎ 
প্রমাণের দ্বারা অনুমানের আশ্রয়ে সাধ্য ধর্মের অভাব নিশ্চয় স্থলে সেই সাধ্যের অন্ুমানে 
হেতুরূণে প্রযুক্ত পদার্থ কালাতীত নামক হেত্বাভাদ। যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা! প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, 
কেহ অগ্বিতে অন্ুষ্ণতার অনুমান করিতে বে কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা 
কালাতীত নামক হেত্বাভাস হইবে । 
টিগ্লনী। বাদ, জন্ন ও বিত্য় হেত্বাভাঁপের জ্ঞান বিশেষ আবশ্তক ৷ এ জন্য মহর্ষি তাহার 
পরেই হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়া তাহার নিরূপণ করিয়াছেন। অনুমানের হেতু নির্দোষ না 
হইলে অনুমান খাঁটি হয় না। অনেক সময়েই ছুষ্ট হেতুর দ্বারা অনুমান করিয়া ভ্রমে পতিত 
হইতে হয়। সুতরাং কোন্‌ হেতু সৎ এবং কোন্‌ হেতু অপ অর্থাৎ দুষ্ট, তাহ! বুঝ! নিতান্ত 
প্রয়োজন। ফল্তঃ অনুমানের দ্বারা তত্বনির্ণয়ে এবং জন্ন ও বিতগ্ায় জরলাভে হেত্বাভাস জ্ঞান 
বিশেষ আবশ্তক) যে হেতুতে ব্যতিচারাদি কোন দৌষ নাই, তাহাই সৎ হেতু ॥ যাহাতে 
ব্যভিচারাদি কোন দৌষ আছে, তাহাই অসৎ হেতু বাঁ দুষ্ট হেতু । ইহা বস্ততঃ হেতু না হইলেও 
হেতুরূপে গৃহীত হয় এবং হেতুসদৃশ, এ জন্ত ইহাতেও হেতু শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া 
আগিতেছে। মহর্ষি গোশম পূর্বোক্ত অদৎ হেতু বা ছুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলিয়াছেন । 
“হেতুবদীভাসস্তে” অর্থাৎ যাহা হেতু নহে, কিন্ত হেতুর স্তায় প্রতীয়মান হয়, এইরূপ বুৎপন্তি- 
সিদ্ধ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাই মহ্র্ষ হেত্বাভাগের সামান্য লক্ষণ সুচনা করিয়্াছেন। মহর্ষি 
যেখানে পৃথক্‌ করিয়! সামান্ত লক্ষণস্থ্র বলেন নাই, কেবল বিভাগ-স্ৃত্রের দ্বারা বিভাগ করিয়া- 
ছেন, সেখানে তাহার বিভাগস্থত্রের দ্বারাই সামান্য লক্ষণ স্থচিত ভ্ইয়াছে, এ কথা প্রমাঁণবিভাগ- 
স্ত্রের (তৃতীয় স্তরের) পূর্বেই বলা হইয়াছে? তাত্পর্ধ্যটাকাকার প্রত্ৃতিও তাহাই বলিয়৷- 
ছেন। সাঁমান্ত লক্ষণ ব্যতীত বিভাগ হয় না। নিজ তাহা সামান্ত 
জ্ঞান সম্পাদন না করিয়া করা যায় না। সুতরাং মহর্ি এই বিভাগ-স্ত্রেই হেত্বাভাসের সামান্ত 
ক্ষণ স্থচনা অবস্ই করিয়াছেন। “হেতোরাভাসাঃ” অর্থাৎ হেতুর দৌষ, এইরূপ বুৎপত্তিতে 
রঘুনাঁথ প্রভৃতি কোন কোন নব্য নৈরায়িক হেতুর দোষগুলিকেও হেত্বাভাদ বলিয়া তাহার সামান্ত 
লক্ষণ ব্যা্যা করিয়াছেন অর্থাৎ ব্যভিচার, বিরোধ, সতপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ, এই পঞ্চবিষ 
হেতুর দৌষকে পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়া তনৃচিস্তামণিকার গন্গেশের হেত্বাভাস-সামান্ত- 
টা ব্যাখ্যা করিয়াছেন) কিন্তু মহর্ষি গোতম সব্যতিচার অর্থাৎ ব্যভিচাররূপ দোবযুক্ত, 
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বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিরোধরূপ দৌষযুক্ত ইত্যাদি পঞ্চবিধ ছুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাদ বলিয়াছেন । 
!পী সব্যভিচার প্রভৃতির বিশেষ লক্ষণ-সত্রেও ইহা স্ুব্যক্ত আছে। আভাস শব্দের দোষ 
অর্থও মুখ্য নহে। এই সমস্ত কারণে হেতুর দৌষগুলিকে হেত্বাভাস নামে ব্যাধ্যা করা সমুচিত 
বলিয়। মনে হয় না। তন্বচন্তামণিকার গঙ্গেশও কিন্তু শেষে হেত্বাভাসের বিভাগ-বাক্যে 
সব্যভিচার প্রভৃতি ছুষ্ট হেতুরই বিভাগ করিয়াছেন । রবুনাথের দীধিতির টীকাকার গদাধর 
প্রভৃতি সেখানে গঙ্গেশের অন্যরূপ তাঁৎপর্য্য বর্ণন করিলেও গঙ্গেশ ছুষ্ট হেতুরই সামান্য লক্ষণ 
বলিয়৷ তহারই বিভাগ করিয়াছেন, ইহাই সহজে মনে আসে। গঙ্গেশের হেস্বাভাসের 
লক্ষণ তিনটির ছুষ্ট হেতুর লক্ষণ পক্ষেও ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকে তাহাও করিয়াছেন। 
দীধিতিকার রঘুনাথ সে ব্যাখ্যাও বলিয়াছেন। 

সে যাহ! হউক, এখন হেত্বাভাস শবের দ্বারা! হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ কি বুঝা! যায়, তাহ! 
বুঝিতে হইবে। হেত্বাভাস শবের দ্বারা যাহ! হেতুর স্থায় প্রতীয়মান হয়, এমন পদার্থকে বুঝা 
যায়। হেতুর ন্যায় অর্গাৎ হেতুসদুশ, এই কথা বলিলে তাহা হেতু নহে-_অহেতু, ইহা বুঝ! 
যায়! যাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই, তাহাই অহেতু। হেত্বাভাস পদার্থ যখন অহেতু, তখন তাহাতে 
হেতুর লক্ষণ নাই। তাই ভাষ্যকার মহ্ধি-হুত্স্থ হেত্বাভাস শব্দের দ্বার! সুচিত হেত্বাভাসের 
সীমান্ত লক্ষণ শচনা করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, হেতুর লক্ষণ না থাকায় অহেতু ॥ যে 
পদার্থকে যেখানে হেতুরূপে গ্রহণ কর! না হয় অথবা যাহাতে হেতুর কোনরূপ লক্ষণ নাই, এমন 
পদার্থ সেখানে হেত্বাভাস নহে; কিন্তু কেবল অহেতু পদার্থকে হেত্বাভাস বলিলে সেখানে সেই 
পদার্থ এবং সর্বত্র এন্ূপ অসংখ্য পদার্থ হেত্বাভাস হইয়া পড়ে । এই জন্য ভাষ্যকার শেষে আবার 
বলিয়াছেন বে, হেতুর সামান্ত ধর্ম ব1 সাদৃশ্তবশতঃ হেতুর স্তায় প্রতীয়মান, অর্থাৎ যে পদার্থ 
হেতু নহে, কিন্তু হেতুর কোন সামান্য ধর্ম থাকায় হেতুর স্তায় প্রতীয়মান হয়, তাহাই হেত্বাভান। 
বস্ততঃ হেত্বাভাম শব্ধের দারাও ইহাই বুঝা যায়। 

হেস্বাভাসে হেতুর সামান্য ধর্ম কি আছে ? যাহার জন্ত উহা! হেতুর স্তায় প্রতীয়মান হয়? 
এতছুত্তরে উদ্যোতকর প্রথম বলিয়াছেন ষে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের অনস্তর প্রয়োগই সামান্ত ধর্ম । 
প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে যেচ্ন প্রকৃত হেতুর প্রয়োগ হয়, তদ্রুপ হেত্বাভাস ব! ছুষ্ট হেতুর৪ 
প্রয়োগ হয়। পরে আবার বলিয়াছেন যে, যে সকল ধর্ম থাকিলে তাহ। প্রকৃত হেতু হয়, 
তাহার কোন না কোন ধর্ম হেত্বাভাসেও থাকে, অর্থাৎ ত্রিবিধ বা বিবিধ হেতুর কোন ধর্ধ 
দুষ্ট হেতুতেও থাকে। সাধকত্ব ও অসাধকত্বই যথাক্রমে হেতু ও হেত্বাভাসের বিশেষ ধর্মম। 
হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকাই তাহার সাধকত্ব এবং সমস্ত লক্ষণ না থাক! বা কোন্‌ লক্ষণ থাকাই 
হেত্বাভাসের অসাধকত্ব। 

এখন হেতুর সমস্ত লক্ষণ কি, তাহা! বলিতে হইবে । পরবর্তী নৈয়ায়িকগণের পরিভাষানু- 
সারে যে ধন্্সীতে কৌন ধর্মের অনুমান করা হয়, প্রীধস্্ীর নাম পক্ষ এবং এঁ অনুমেয় ধন্টর 
নাম সাধ্য। যেমন পর্বতশবস্থীতে বহি-ধর্শের অনুমান কর! হইলে পর্বত পক্ষ, ব্ধি সাধ্য। এই 
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(১) পক্ষসত্ব অর্থাৎ পক্ষে থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্্। যাহা পক্ষে নাই, তাহ! 
হেতু হইতে পারে না। পর্বতে যদি ধুম থাকে, তাহা হইলেই সেখানে বহ্ছির অন্ুমাঁনে উহা! 
বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে হেতু হইতে পারে | যে পদার্থ পূর্বোক্ত সাধ্যযুক্ত বলিয়৷ নির্বিবাদে নিশ্চিত, 
তাহার নাম সপক্ষ ; যেমন পর্বতে বহর অন্ুমানে পাঁকশালা গ্রভৃতি সপক্ষ ; কারণ, সেখানে বন্ছি 
আছে, ইহা সর্বসম্মত ॥ এই (২) সপক্ষসত্ব অর্থাৎ সপক্ষে থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা! ধর্ম । 
পূর্বোক্ত বন্ির অন্মানে ধূমহেতু পাকশালা! প্রভৃতি সপক্ষে আছে, স্বতরাং উহাতে সপক্ষসত্ব 
আছে। যেখানে সাধ্যবুক্ত বলিয়! নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত কোন পদার্থ নাই, অর্থাৎ যেখানে সপক্ষ নাই, 
সেখানে সপক্ষসত্ব হেতুর লক্ষণ হইবে না। যেখানে সপক্ষ আছে, সেখানেই হেতুতে সপক্ষসত্ব 
আছে কি না, দেখিতে হইবে এবং সেখানেই সপক্ষসত্ব হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম । যে পদার্থ 
সাধ্যশৃন্ বলিয়া নির্বি্বাদে নিশ্চিত, তাহার নাম বিপক্ষ। এই (৩. বিপক্ষে অস! অর্থাৎ বিপক্ষে 
না থাকা হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম । যেমন পর্বতে বহির অন্ুমানে নদ-নদী প্রভৃতি বিপক্ষ । 
কারণ, তাহা বহিশৃন্ত বলিয়া নিশ্চিত। বহিশূত্ঠ বলিয়া নির্ধিবাদে নিশ্চিত পদার্থ আরও প্রচুর 
আছে; সেখানে ধৃম নাই, থাকিতেই পারে না+, সুতরাং খঁ স্থলে ধুম হেতুতে বিপক্ষে অসত! 
আছে। যেখানে বিপক্ষই নাই অর্থাৎ সাধ্যশৃন্য বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থই নাই, সেখানে 
বিপক্ষে অসত্তা হেতুর লক্ষণ হইবে না, সেখানে উহা! বলাই যাইবে না, সেখানে এটিকে ছাড়িয়া 
দিয়া অন্ঠান্ত ধর্মমগুলিকেই হেতুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে । 

যেখানে সাধ্যশৃন্ত পদার্থকেই পক্ষ করিয়া সেই সাধ্য সাধনে হেতুপ্রয়োগ করা হয়, তাহার 
নাম বাধিত হেতু) উহা হেতুর পূর্বোক্ত লক্গণাক্রান্ত হইলেও হেতু হয় না কারণ, উহা সাধ্য- 
সাধন হয় না। যেখানে সাধ্য নাই বলিয়াই বলব প্রমাণে নির্ধারিত হ্ইয়াছে, সেখানে আর 
কোন হেতুই সাধ্যসাধন করিতে পারে না, স্থতরাং এরূপ পদার্থে সেখানে হেতুর কোন লক্ষণ 
দাই, ইহা বলিতেই হইবে । এ জন্য বলা হইয়াছে, (8) অবাধিতত্ব হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম 
যে হেতু পূর্বোক্ত প্রকারে বাধিত, তাহাতে অবাধিতত্ব থাকে না, এ জন্য তাহা হেতু নহে। 
আবার যেখানে কোন হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অনুমান করিতে গেলে, প্র সাধ্যের অভাবের 
অন্ুমানে আর একটি পৃথক্‌ হেতু উপস্থিত হয় এবং উভয় পক্ষের উতয় হেতুই তুল্যবল 
হওয়ায় কেহ কাহাকে বাঁধা দিতে না পারে, সেখানে এ সাধ্য ও সাধ্যাতাব বিষয়ে একটা সংশয় 
উপস্থিত হয়, সেখানে শী উভয় হেতুকেই বলা হইয়াছে *সংপ্রতিপক্ষণ ব1 'সংপ্রতিপক্ষিত, ৷ 
গেখানে ছুই হেতুই পরম্পর প্রতিপক্ষ, স্তরাং যাহার প্রাতিপক্ষ সৎ__কি ন! বিদ্যমান, তাহাকে 
সৎপ্রতিপক্ষ বলা যায়। এ ছুই হেতুর কোনটিই সাধ্যসাধন করিতে ন! পারায় উহাকে হেতু 
বলা! যায় না, স্থতরাং অবশ্তই উহাতে হেতুর কোন লক্ষণ নাই বলিতে হইবে । তাই বলা 


সম্বন্ধে ধুম থাকে না। সাসান্কতঃ সংযোগ সপ্দ্ধে বিশিষ্ট ধূমই বহ্ির অন্ুমানে হেতু । ২ অ+ ১ আঃ, ৩৮ নু 
টিপপনী ব্য 
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হইয়াছে ৫) 'অপৎপ্রতিপক্ষত্ব” হেতুর একটি লক্ষণ বা ধর্ম । যে দুইটি হেতু সংপ্রতিপক্ষ, তাহাতে 
অসতপ্রতিপক্ষত্ব থাকে না, এ জন্য তাহা হেতু নহে। হেতু সদৃশ বলিয়াই কিন্ত অহেতুতেও 
হেতু শব্বের প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে | 
এখন বুঝা গেল, (১) পক্ষসত্ব, (২) সপক্ষত্ত, (৩) বিপক্ষে অসত্ব, (8) অবাধিতত্ব ৫) অসৎ" 
প্রতিপক্ষত্ব-__এই পাঁচটি ধর্মই হেতুর লক্ষণ। এই পাঁচটি ধর্ম থাকিলেই তাহাকে সাধ্যের গমক 
বা সাধক বলা! হইয়্াছে। এবং এ পাঁচটি ধর্মরকেই হেতুর ”গমকতৌপস্সিক রূপ” বলা হইয়াছে। 
গমকতার ফলিতার্থ অন্ুমাপকতা ; ওপগ্লিক ঝলিতে উপায় বা প্রবোজক | হেতু যে অন্ুমাপক 
হয়, সেই অন্ুমাপকতার প্রযোজকই এ পাঁচটি ধর্ম্ম। অবশ্ত যেখানে সপক্ষ নাই, সেখানে সপক্ষ- 
সত্বৃকে ছাড়িয়া দিয়া এবং যেখানে বিপক্ষ নাই, সেখানে বিপক্ষে অসত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট 
পূর্বোক্ত চারিটি ধর্শ্নকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত পাঁচটি ধর্ম এবং 
স্থলবিশেষে চারিটি ধর্মমকেই হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । উদ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্তী 
প্রায় সকল নৈয়ায়িকের মতেই অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী নামে হেতু ত্রিবিধ । 
এ সকল কথা অবস্ব-প্রকরণে হেতুবাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। পুর্বোক্ত প্রকারে ত্রিবিধ 
হেতৃবাদী নৈয়ায়িকদিগের মতে অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুস্থলে পূর্বোক্ত পাঁচটি ধর্মই হেতুতে থাক! 
আবশ্তক, নচেৎ তাহা হেতু হয় না। এবং অন্বয়ী বা কেবলান্বয়ী হেতুস্থলে বিপক্ষে অসন্তাকে 
ছাড়িয়া দিয়া আর চারিটি ধর্ম থাকা আবশ্যক । এবং ব্যতিরেকী বা কেবলব্যতিরেকী 
হেতু স্থলে সপক্ষসতাকে ছাড়িয়। দিয়া আর চারিটি বর্ম থাকা আবশ্যক । নব্য নৈয়াক্মিক জগদীশ 
তর্কালঙ্কারও তর্কামৃত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন ) 
পূর্বোক্ত পক্ষসত্ধ প্রতৃতি পাঁচটি ধর্মের এক একটির অভাব লইয়াই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ 
হইয়াছে । কারণ, সম্তবস্থলে ইহাদিগের কোন একটি ধর্ম না থাকিলেও তাহা হেতু হয় না। 
&ঁ পাঁচটি ধর্মই গৌতম মতে হেতুর পগমকতৌপস্বিক রূপ” অর্থাৎ অনুমাপকতার প্রযোজক, 
সাধকতার প্রযোজক ) মহষি গোতম কত এ সকল কথা কিছু না বলিলেও তিনি যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহার দ্বারাই ইহা হুচিত হইয়াছে । স্থত্রে সকল কথার বিশদ প্রকাশ থাকে না, তাহা থাঁকিতেও 
পারে না? স্থত্রে অনেক তন্বের সুচনাই থাকে, তাই উহার নাম সুত্র। মহর্ষি হেতুবাক্যের 
লক্ষণ বকিতে সাধ্যসাঁধন পদার্থকেই হেতুপদার্থ বলিয়া! সুচনা! করিয়াছেন এবং তাহাকে উদাহরণ- 
বিশেষের সাধন্থ্য এবং উদাহরণবিশেষের বৈধশ্ম্য বলিয়াছেন । সেখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে 
মহষি-সম্মত বিবিধ হেতুপদার্ঘও পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে যে, কিরূপ 
পদার্থ হইলে তাহা সাধ্যসাধন পদার্থ হইয়৷ হেতু পদার্থ হইতে পারে) পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা 
: বুঝা যায়, পক্ষসন্ প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম অথবা স্থলবিশেষে চারিটি ধর্ম্ম থাকিলেই তাহা সাধ্যসাঁধন 
হয় এবং মহষি যে পঞ্চবিধ হেত্বাতাস বলিয়াছেন, তাহার মুল চিন্তা করিলেও তীহার মতে যাহা 
হেত্বাতীসে থাকে না, এমন পাঁচটি ধর্মই হেতুর লক্ষণ বলিয়া বুঝা যার়। উদ্যোতকর প্রভৃতি 
নৈষায়িকগণ এই সব চিন্তা করিয়াই পূর্বোক্ত পঞ্চ ধর্দকেই গৌতম মতে হেতুর লক্ষণ বলিয়া 
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স্থির করিয়াছিলেন। এবং তাহার! ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক শব্দের দ্বারা গৌতম মতেরই 
ব্যাখ্য করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে যে পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষ প্রভৃতি শব্ধ প্রয়োগ করিরাছি, 
তাহা প্রাচীন উদ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ার়িকগণই প্রয়োগ করিয়াছেন । উহা সে দিনের নব্য স্তায়ের 
কর্তাদিগেরই আবিষ্কৃত নহে। উদ্যোতকরের ন্থায়বার্তিক হইতে পরবর্তী নৈয়াস্িকগণ অনেক 
কথা লইয়াছেন। ভাষ্যকারও সুত্রকারের স্তায় অনেক কথার সুচনাই করিয়াছেন) পূর্বোক্ত 
পঞ্চ ধর্শুই যে হেতুর লক্ষণ, ইহা তিনি না বলিলেও পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহা বুঝিয়া লওয়া যাঁয়) 
যাহারা পূর্বোক্ত পঞ্চ ধর্মকে হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন, তঁহাদিগের কথা বলা হইল। এ সকল 
কথা না বলিলেও ষে সকল ধর্ম থাকিলে সে পদার্থ হেত্বাভাস হয় না, তাহা সাগ্যসাধন হয়, সেই 
সকল ধর্মই যে হেতুর লক্ষণ তাহা সকলকেই বলিতে হইবে । দেই ধর্শগুলি যিনি যেরূপ 
বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন এবং যে ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবেন, তাহাই হেতুর লক্ষণ বলিয়া! 
গণ্য হইবে। তাহা পুর্বোক্ত পঞ্চ ধর্মুই হউক, আর তাহার কম বা বেশী অন্য ধর্মই হউক, 
তাহাতে ফলের কোন হানি নাই) এজন্য অনেকে অন্ঠান্ত প্রকারেও হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন । 
তবে পূর্বোক্ত পঞ্চ বন্ধের এক একটির অভাব লইয়াই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ হইয়াছে, ইহা 
অধিকাংশের মত। তাহা হইলে বুঝা গেল, যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহাই অসাবক ) 
তাহা হেতুরূপে প্রবুক্ত হইলে হেত্বাভান হইবে, ইহাই হেত্বাভাদ শবে দ্বারা সচিত হইয়াছে। 
হেত্বাভাস শবের দ্বারা বুঝা যায়, বাহা হেতু নহে অর্থাৎ যাহাতে হেতুর লক্ষণ নাই অথচ যাহা! 
হেতুর স্তায় প্রতীয়মান হয়, তাহাই হেত্বাভাস। তাহা হইলে উহার দ্বারা হেতুর লক্ষণশূন্ হইয়! 
হেতুর স্তায প্রতীয়মানত্বই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ বুঝা যায়। ভাষ্যকারও প্রথমতঃ তাহাই 
বলিয়া এই বিভাগ-স্থত্রটির অবতারণা করিয়াছেন । উদ্যোতকরের কথায় বুঝ! যাঁ় যে, হেতুর 
সমস্ত লক্ষণ হেত্বাভাসে থাকিবে না, কিন্ত কোন লক্ষণ থাকিবে; এই জন্তাই হেত্বাতাস অসাধক 
হইয়াও হেতুর স্তায় প্রতীয়মান হয় এবং এ তাবই তাহার হেত্বাভাসত্ব বা অপাধকত্ব। কিন্ত 
যাহাতে হেতুর কোন লক্ষণই নাই অর্থাৎ যাহা একত্র পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই হয়, এমন হেত্বাভাসও 
নব্য নৈয়াফিকগণ বলিয়াছেন । তবে ভাষ্যকার ও উদ্যেতকরের ব্যাখ্যান্ুসারে প্রকরণ-দম বা 
সতপ্রতিপক্ষ সেখানে হইবে না) পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাই হেত্বাভাদের সামান্ত লক্ষণ স্থৃচিত হইপ্লাছে, এই 
কথা বলিয়া প্রথমতঃ পুর্বোক্ত পক্ষদত্ব প্রতি পক্ধর্শূন্ততাই হেত্বাভাদের সামান্ত লক্ষণ বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, পূর্বোক্ত পঞ্চধর্ম্ই হেতুর লক্ষণ । পরে বলিয়াছেন যে, যখন কোন 
স্থলে সপক্ষ থাকে না এবং কোন স্থলে বিপক্ষ থাকে না, তখন পূর্বোক্ত পঞ্চধর্্ম সর্বত্র প্রসিদ্ধ 
না হওয়ায় এ পঞ্চধর্ধশূন্ততাকে হেত্বাভাপের সামান্ত লক্ষণ বলা যায় না। যেখানে কোন পদার্থেই 
এ পঞ্চধন্ম সিদ্ধ নাই, সেখানে এ পঞ্চধর্শশূন্ততাও একটা পদার্থ হইতে পারে না; সুতরাং সেখানে 
হেস্বাভাদ কেহই হইতে পারে না । সুতরাং উহা হেত্বাতাসের লক্ষণ হয় না। পূর্বোক্ত পঞ্চ- 
ধর্শের মধ্যে সম্ভবস্থলে পক্ষসত্ত, সপক্ষ সত্ব এবং বিপক্ষের অসত্ত, এই তিনটি ধর্ম্ম থাকিবে না, 
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ইহা হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা বুঝ। যায় এবং অবাধিতত্বও অসতুপ্রতিপক্ষত্ব থাকিবে না, ইহাও 
হেস্বাতাস শবের দ্বারা বুঝা যায় কারণ, পূর্বোক্ত পঞ্চধর্দের ( সম্তভবস্থলে ) কোঁন একটি ধর্ম 
না থাঁকিলেও তাহা হেতু হয় না, তাহা অহেতু। হেত্বান্গাপ শৰের দ্বারা যখন হেতুলক্ষণশৃন্ট 
পদার্থই বুঝা যায়, তখন তাহার দ্বার! পূর্বোক্ত ধর্দ্রয়ের অভাব বুঝা যায়৷ তাহা হইলে 
উহীর দ্বারা ফলে অনুমিতির কাঁরণ যে জ্ঞান, তাহার বিরোধী, এই পর্য্যস্তই বুঝিতে পার! যায় এবং 
তাহাই বুঝিতে হইবে । কোন হেতুতে পূর্বোক্ত ধর্মত্রয় নাই, ইহা! বুঝিলে সেখানে অন্ুমিতির 
কারণ ব্যান্তিজ্ঞান ও পরামর্শ হয় না। স্ৃতরাং পূর্বোক্ত ধর্শ্রয়শৃন্ট, এই কথার দ্বারা অনু- 
মিতির কারণ জ্ঞানের বিরোধী, এই পর্যন্তই বুঝিতে হয়। এইরূপ কোন হেতুকে বাধিত বা 
সতগ্রাতিপক্ষ বলি! বুঝিলে সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। তাহা হইলে 
পূর্বোক্ত অবাধিতত্ব ও অদশপ্রতিপক্ষত্বের অভাব যে বাধিতত্ব ও সংপ্রতিপক্ষত্, তাহার দ্বারা 
ফলে অন্ুমিতি বিরোধী, এই পর্য্যস্তই বুঝিতে হইবে। তাহ! হইলে হেম্বাভাস শৰের দ্বারাই বুঝ! 
গেল যে, যাহা জ্ঞায়মান হইয়া অন্কুমিতি অথবা তাহার কারণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান অথবা পরামর্শের 
বিরোধী, সেই পদার্থই হেস্বাভাস অর্থাৎ যাহা বুঝিলে অন্থুমিতি জন্মে না অথবা সেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান 
জন্মে না অথবা পরামর্শ জন্মে না, সেই পদার্থগুণি হেতুর দৌষ। সম্বন্ধবিশেষে এ দোষ যে পদার্থে 
থাকে, তাহা হেস্বাতাস বাঁ দুষ্ট হেতু । ইহাই বৃত্তিকারের চরম ব্যাথ্যার স্থল তাৎপর্য্য। 
তত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এক উক্তিতে হেত্বাতাসের সামান্ত লক্ষণ 
বুঝাইতে যাইয়া প্রচুর পাপ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদিগের পরবর্তী নৈয়াস্িক বিশ্বনাথও 
রবুনাথের কথা লইয়াই এখানে হেত্বাভাসের সামান্ত লক্ষণের চরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্ত 
ভাষ্যকার প্রসৃতি প্রাচীনগণ এরূপ লক্ষণ ব্যাধ্যার বিস্তার করেন নাই। তীহারা লক্ষণ বিষয়ে 
কিছু সচনাই করিয়া গিয়াছেন, পদার্থ বিষয়ে যাহাতে একটি ধারণা জন্মিতে পারে, তাহাই তীহারা 
বলিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে পদার্থ নির্বাচন করিবার জন্ত পরে যাহারা অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন, সেই বঙ্গের ্যায়বীর আচীরধ্যগণ স্তায় বিষয়ে অদ্ভুত লীলা! দেখাইয়! গিয়াছেন। মনে 
হয়, প্রাচীন স্থাক়াচার্য্যগণ সর্বত্র এক উত্তিতে হেত্বাভাসের একটি সামান্ত লক্ষণ আবশ্ক 
মনে করেন নাই এবং উহা! অসম্তব মনে করিয়াও এ বিষয়ে কৌন চিন্তা করেন নাই । যেখানে 
পূর্বোক্ত পঞ্চধর্্ম সিদ্ধই নাই, সেখানে যে চারিটি ধর্ম প্রসিদ্ধ আছে অথবা যাহাই সেখানে 
হেতুর লক্ষণ বলা! যাইবে, তাহার অভাবই সেখানে হেত্বাতাসের লক্ষণ হইবে। সর্বত্র হেস্বা- 
তাসের একটি লক্ষণ নাই বা হইল, আর তাহা হইবেই বা কিরূপে? অন্ুমানের পক্ষ, সাধ্য ও 
হেতু সর্বত্র তিন তিন্ন। এক উক্তিতে একটা লক্ষণ বলিতে পারিলেও ফলে তাহ! ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে ভিন্ন ভিন্নই হইবে । আর এক উক্তিতেই বা তাহ! সর্ধস্থলের জন্ত নিষ্কষ্টরূপে কি করিয়া 
বলা যাইবে ? দীধিতিকার রদুনাথও ত তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনিও হেত্বাভাসের সামান্ত 
লক্ষণে কতকগুলি ভিন্ন কল্পের উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। তিনিও শেষে যাদৃশ পক্ষ, যাদৃশ 
সাধ্য ও যাদৃশ হেতু স্থলে ফতগুলি হেত্বাভাস সম্ভব হয, তাবৎ পদার্থের অন্থতমন্বই হেতুর 
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দৌষরূপ হেত্বাভাসের একটি লক্ষণ বলিয়া! সেই কল্পের প্রশংসা করিয়া গিকাছেন ৷ সেখানে 
টাকাকার গদাধরও মতান্তরে দেই কল্পেই রঘুনাথের নির্ভর, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এবং দেই 
কল্পটিই যে কোঁন স্থলবিশেষের জন্ত গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ স্থলবিশেষে যে হেত্বাভাসের 
লক্ষণ অগত্যা প্ররূপই বলিতে হইবে, ইহাও গদাধরের বিচারে দেখানে পরিস্ফুট রহিয়াছে। 
সথতরাং সর্বত্র হেত্বাতাসের একটি লঞ্ষণই ব্যাখ্যাত হইয়াছে কোথায় ? গদাধর যাহা! ব্যাখ্যা করিয়া 
দিতে পারেন নাই, কেবল সকল লক্ষণের দৌষ ব্যাখ্যা করিরাই তিনি তাহার বুদ্ধিমভার ব্যাখ্যা 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার আশানুরূপ নির্দোষ ব্যাখ্যা করিতে আর কাহারই বা! শক্তি আছে ? 
একটা ব্যাথ্যা। করিলেই বা৷ তাহার নিদ্দোষত্ব বিষয়ে বিশ্বাপ করা যায় কৈ? নব্য স্থায়ের 
অধ্যাপকগণ গদাধরের হেত্বাভাস বিচার স্মরণ করিলে সর্ধত্র হেত্বাভাসের একটি সামান্ত লক্ষণ 
নির্দোষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, তাহা স্মরণ করিতে পারিবেন । ফলকথা, প্রাচীন 
্টাযাচার্ধ্গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে হেত্বাভাসের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণই বলিতেন; এ জন্ত তাহার! 
হেত্বাভামের সামান্ত লক্ষণ ব্যাখ্যায় নব্যগণের স্তায় কোন গুরুতর চিন্তা করিতে যান নাই। 
যাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই অথচ বাহ হেতুর স্তায় প্রতীয়মান হয়, কোন কারণে যাহাকে 
হেতু বলিয়! ভ্রম হয়, তাহাই হেত্বাভাম, এইরূপ বলিলেই হেত্বাভাঁসের সামান্ত জ্ঞান হইবে 
এবং বিশেষ লক্ষণ বলিলে বিশেষ জ্ঞান হইবে । বিশেষলক্ষণের দ্বারাও তাহাকে হেত্বাভাস 
বলিয়া! বুঝ! যাইবে, ইহাই প্রাচীনদিগের মনের কথা বলিয়া মনে হয়। 

পরবর্তী বিশেষ লক্ষণস্থতরগুলিতেই সব্যভিচার প্রভূত পাঁচটি নাম এবং তাহাদিগের লক্ষণ 
ব্যক্ত আছে। তবে আবার এই সুত্রটির প্রয়োজন কি? এতছুন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, 
হেত্বাভাস বহু প্রকার আছে, সেগুলি সমস্তই এই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত । এই পঞ্চবিধ ভিন্ন 
আর কোন হেস্বাভাস নাই, এই বিশেষ নিয়ম ভ্ঞাপনের জন্যই মহর্ষি এই বিভাগ-স্ৃত্রটি বলিয়াছেন। 
হেত্বাভাস যে কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা উদ্যোতকর দেখাইয়াছেন এবং তাহার উদ্বাহরণ ও 
সংখ্যার বর্ণন! করিয়াছেন । শেষে গিয়! তাহ। অসংখ্যই হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪ ॥ 


ভাষ্য । তেষাং। 


সত্র। অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥৫1৪৩। 
অনুবাদ। সেই অর্থাৎ পুর্ববসূত্রোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে যাহা অনৈ- 
কান্তিক অর্থাৎ একান্তিক নহে, সাধ্য ও সাধ্যের অভাব, এই ছুই পক্ষের কোন 
পক্ষেই নিয়ত নহে অর্থাৎ যাহ৷ সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যশুন্ত স্থানেও থাকে, 
এমন পদার্থ সব্যতিচার ( সব্মভিচার নামক হেত্বাভাস )। 
ভাষ্য । ব্যভিচার একত্রাব্যবস্থিতিঃ। সহ ব্যভিচারেণ বর্ততে 
ইতি সব্যতিচারঃ| নিদর্শনং--নিত্যঃ শব্দোইম্পর্শত্বাৎ স্পর্শবান্‌ 


৩৬৩ ন্যায়দর্শন [ ১* ২আ* 


কুস্তোহনিত্যো দৃষ্টো! ন চ তথ স্পর্শবান্‌ শবস্তম্মাদস্পর্শত্বান্সিত্যঃ শব্দ 
ইতি। দৃষটান্তে স্পর্শবত্বমনিত্যত্ব্চ ধর্। ন সাধ্যসাঁধনভূতৌ গৃহেতে, 
স্পর্শবাংশ্চাণুর্নিত্যশ্চেতি। আত্মা চ দৃষ্টান্তে “উদাহরণসাঁধর্ম্যাৎ 
সাধ্যসাধনং হেতু”রিতি অস্পর্শত্বাদিতি হেতুর্নিত্যত্বং ব্যভিচরতি অস্পর্শ! 
বুদ্ধিরনিত্যা চেতি। এবং দ্বিবিধেহপি দৃষ্টান্তে ব্যভিচারাৎ সাধ্যসাঁধন- 
ভাবে! নাস্তীতি লক্ষণাঁভাবাদহেতুরিতি । নিত্যত্বমেকোহন্তঃ, অনিত্যত্ব- 
মেকোহন্তঃ, একন্রি্স্তে বিদ্যত ইতি একান্তিকঃ, বিপর্ধ/য়াদ নৈকান্তিকঃ, 
উভয়াস্তব্যাপকত্বাদিতি | 


অন্ধুবাদ। ব্যভিচার বলিতে কোন এক পক্ষে ব্যবস্থিতি না থাক অর্থাৎ নিয়ম ন 
থাকা । ব্যভিচারের সহিত বর্তমান থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারবিশিষউ, এই অর্থে 
সব্যভিচার, অর্থাৎ. মহধি-কথিত সব্যভিচার শব্দের দ্বারা বুঝা যায়-_ব্যতিচারী। 
স্থতরাং বুঝা যায়, ব্যতিচারিত্বই সব্যভিচার নামক হেত্বাতাসের লক্ষণ । নিদর্শন_ অর্থাৎ 
এই সব্যভিচারের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। ( প্রতিজ্ঞ ) শব্ধ নিত্য, (হেতু) 
স্পর্শশৃন্যতা জ্ঞাঁপক, ( উদীহরণ) স্পর্শবিশিষ্ট কুস্ত অনিত্য দেখ। যায়, (উপনয়) শব্ব 
সেই প্রকার (কুস্তের স্যায় ) স্পর্শবিশিষ্ট নহে, ( নিগমন ) সেই স্পর্শশুন্ততা হেতুক 
শব্দ নিত্য। (এই স্থলে) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বৈধর্ঘঘয দৃষ্টান্ত কুস্তে স্পর্শ এবং অনিত্যত্, 
এই দুইটি ধর্ম্দকে সাধ্যসাধনভূত বলিয়া! গ্রহণ করা যায় না অর্থাৎ স্পর্শ হেতু, 
অনিত্যত্ব তাহার সাধ্য ; যেখানে যেখানে স্পর্শ থাকে, সে সমস্তই অনিত্য, ইহা! 
ূরবেবক্ত দৃষটান্তে বুঝা যায় না। ( কারণ ) পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট, অথচ নিত্য, অর্থাৎ 
পরমাণুতে স্পর্শ থাকিলেও তাহ বখন অনিত্য নহে, তখন স্পর্শ অনিত্যত্বের সাধন 
হয় না। আত্মা প্রভৃতি দৃষ্টান্তেও অর্থাৎ যাঁহ৷ যাহা৷ স্পর্শশূন্য, তাহা নিত্য, 
যেমন আত্মা প্রভৃতি, এইরূপে গৃহীত আত্ম! প্রভৃতি সাধন্ম্য দৃষ্টান্ত স্থলেও 
'উদীহরণের সাঁধর্্প্রযুক্ত সাধ্যসাঁধন হেতু” ( ১ আহ ৩৪ সূত্র ) এই সৃত্রানুসারে 
“অস্পর্শত্বাৎ' এই বাক্য প্রতিপাদ্য হেতু অর্থাৎ স্পর্শশন্যতারূপ হেতু নিত্যত্বের 
ব্যভিচারী হইতেছে ; ( কারণ) বুদ্ধি স্পর্শশুন্ত অথচ অনিত্য, ( অর্থাৎ স্পর্শশূন্ত 
হইলেই যে সে পদার্থ নিত্য হইবে, এইরূপ নিয়ম ঝ ব্যাপ্তি এ দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না । 
কারণ, বুদ্ধি পদার্ঘে উহার ব্যভিচার দেখ! যাইতেছে )। এইরূপে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই 
ব্যতিচারবশতঃ সাধ্য-সাধনত্ব নাই অর্থা প্রদর্শিত স্থলে শব্দে নিত্যত্বের অনুমান 
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করিতে ষে স্পর্শশুন্যতাঁকে হেতুরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহাতে নিত্যত্ব সাধ্যের 
সাধনত্ব নাই। এজন্য লক্ষণের অভাব বশতঃ অর্থাৎ হেতুর লক্ষণ না থাকায় 
(উহা) অহেতু। 

নিত্যত্ব একটি পক্ষ, অনিত্যত্ব একটি পক্ষ। একই পক্ষে বি্বমান থাকে অর্থাৎ 
একই পক্ষ নিয়মবদ্ধ, এই অর্থে “একাস্তিক' । বৈপরীত্যবশতঃ অর্থাৎ এই 
এঁকাস্তিকের বিপরীত হইলে অনৈকান্তিক | কারণ, (তাহাতে) উভয় পক্ষের ব্যাপকত্ব 
আছে অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি সাধ্য ও সাধ্যাভাবরূপ ষে ঢুইটি পক্ষ বা 
ধর্মবিশেষ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের আশ্রয়েই যাহ। থাকে, কোন একটি 
মাত্রের আশ্রয়ে থাকে না, এ জন্য তাহ এঁকাস্তিক নহে-_অনৈকান্তিক । 


টিপ্নী। হ্ত্রে অনৈকান্তিক . এবং সব্যভিচার শব্দ একার্থবোধক পর্যায় শব্খ। 
যাহাকে অনৈকাঁস্তিক বলে, তাঁহাকেই সব্যভিচার বলে। সুতরাং অনৈকান্তিক শব্ের দ্বার! 
সব্যভিচারের লক্ষণ প্রকাশ করা যায় কিরূপে ? বৃক্ষের লক্ষণ বলিতে কি “মহীরুহকে বৃক্ষ বলে 
এইরূপ কথা বলা যায়? আর তাহ! ঝলিলেই কি বলার উদ্দেস্ত দিদ্ধ হয়? তাঁৎপর্য্যটাকাঁকার এ জন্ত 
বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্ত করিয়া মহর্ষি এই স্থত্রে ছুইটি শব্দকেই লক্ষ্য ও 
লক্ষণবোধকরূপে উল্লেখ করিয়ীছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনৈকাস্তিক শব্দের অর্থ জানে না, কিন্ত 
সব্যভিচার বলিলে বুঝে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিয়াছেন,_সব্যভিচারকেই অনৈকান্তিক বলে। 
যে ব্যক্তি সব্যভিচার শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু অনৈকা্তিক বলিলে বুঝে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া! 
বলিম্বাছেন,_-অনৈকান্তিককে সব্যতিচার বলে। সুতরাং বোদ্ধার ভেদে এই স্ুত্রের ছুইটি শব্দই 
লক্ষ্যনির্দেশ এবং লক্ষণনির্দেশ । এই জন্য ভাষ্যকারও প্রথমে সব্যতিচার শবেের অর্থ ব্যাখ্যা 
করিয়া, উহার দ্বারাই সব্যতিচার নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি 
সব্যভিচার শব্দটিকেই প্রথমতঃ লক্ষণ-বোধকরূপে গ্রহণ করিক্া! উহার দ্বারাই লক্ষণ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । পরে সবাভিচারের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সর্বশেষে তিনি স্থত্রের অনৈকান্তিক 
শবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ অনৈকান্তিক শব্দও এক পক্ষে লক্ষণ-বৌধক, এ জন্ত শব্দটির 
যৌগিক অর্থের ব্যাখ) করিয়া ভাষ্যকার উহার দ্বারাও শেষে সব্যভিগার নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ যাহার নাম সব্যতিচার, তাহার নামই অনৈকান্তিক। 

তাৎপর্য্যটাকাকার এইরূপ বলিলেও প্রথমতঃ মহষি পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের নাম কীর্তন করিতে 
সবভিচার শব্দই বলিয়াছেন। সুতরাং এই স্থৃত্রে সব্যভিচার শব্দকেই তিনি লক্ষ্য নির্দেশরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই কিন্তু মনে হয়। ভাষ্যকার নিজে সব্যভিচার শবের ব্যাখ্যা করিয়াও 
সব্যভিচার নামক হেত্বাভীসের লক্ষণ বুঝাইতে পারেন এবং উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে 
পারেন। পরে সুত্রকারের অনৈকান্তিক শব্দের যৌগিক অর্থের ব্যাথ্যা কৰিয়৷ স্ত্রোক্ত লক্ষণেরও 
ব্যাখ্যা করিতে পারেন। সুত্রকারও লক্ষণস্থত্রে লক্ষ্যবৌধক শব্দটিকে পরেই উল্লেখ করিয়াছেন, 
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এ কথাগুলিও ভাবিতে হইবে । তবে একার্থবোধক পর্য্যায় শবের দ্বার লক্ষ্য ও লক্ষণ বলিলে যদি 
- দোঁষ হয়, তাহা! তাৎপর্য্যটাকাকারের পক্ষেও হইবে না কেন? যে ব্যক্তি সব্যভিচার শব্দের অর্থ অথব! 
অনৈকাস্তিক শব্দের অর্থ জানে, সে ত সব্যভিচার নামক হেত্বাভাদ কাহাকে বলে, তাহ! জানেই; 
তাহাকে আর উহা বলিবার প্রয়োজনই বা কি? কোন শব্দবিশেষ না জানিলে পদার্থের অজ্ঞতা 
হয় না। মহর্ষি গোতম যাহাকে সব্যভিচার বলিয়াছেন, তাহাকে অন্ত কোন শব্ের দ্বারা জানিলেও 
তর জ্ঞান সম্পন হয়। সুতরাং মনে হয় যে, মহষি পূর্বন্ত্রে সব্যতিচার শব্দের দ্বারা ষৈ 
এক প্রকাঁর হেত্বাতাসের উল্লেখ করিয়াছেন, সব্যভিগার শবের প্রতিপাদ্য সেই হেত্বাভাসের স্বরূপ 
বলিবার জন্যই এই ৃত্রটি বলিয়াছেন । তাহা হইলে এই স্মত্রের দ্বার! বুঝা যায়, যাহ! অনৈকাস্তিক, 
তাহাই সব্যভিচার অর্থাৎ পূর্ববস্থত্োক সব্যভিচার শব্দের প্রতিপাদ) হেস্থাভা | বিভিন্ন ধর্মপ্রকারে 
একার্থবোধক শব্দের দ্বারাও লক্ষণ বলা যায়, তাহাতে পুনরুক্তিদোষ হয় না। ব্যাপ্তির 
সিদ্ধান্ত-লক্ষণ ব্যাখ্যায় দীধিতিটীকাকার জগদীশ তর্কালস্কারও এ কথা বলিয়! গিয়াছেন 1১ 
ভাষ্যকার প্রথমতঃ সব্যভিচার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াই সব্যতিচার নামক হেত্বাভাসের 
স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। কারণ, তাহাও বুঝান যায় এবং এখানে তাহাও বুঝাইতে হয়। শবে 
নিত্যত্বের অন্মানে অস্পর্শত্বকে হেতুরপে গ্রহণ করিলে উহা৷ সব্যভিচার হেত্বাভাস। ভাষ্যকার 
ইহা বুঝাইবার জন্য এ স্থলে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞ। প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং 
যাহাতে অস্পর্শত্ব নাই অর্থাৎ যাহাতে স্পর্শ আছে, তাহ! অনিত্য, যেমন কুস্ত --এইরূপে কুস্তকে 
বৈধর্্াবৃষ্াস্ত গ্রহণ করিয়া বৈধর্থে্যোদাহরণ-বাক্য এবং তদনুসারে পরে বৈধশ্ের্যাপনয়-বাক্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন । তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের উদাহরণ-বাক্যের ব্যাথা  বলিয়'ছেন 
যে, অনিত্য কুস্ত স্পর্শবিশিষ্ট দেখা যায়, ইহাই ভাষ্যার্থ বুঝিতে হইবে । কারণ, বৈশ্দৃষ্টাত্ত স্থলে 
যেখানে যেখানে সাধ্য নাই, সেই সমস্ত স্থানে হেতু নাই, ইহাই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকার কিন্ত 
বৈধর্ম্য্া্ত স্থলে যেখানে যেখানে হেতু নাই, সেখানে সাধ্য নাই, এইরূপ কথাই পুর্বে বলিয়া 
আগিয়ছেন) তিনি এখানেও তাহাই বলিয়াছেন। তাহার এ বিশেষ মতটি পরবর্তী সকলেই 
উপেক্ষা করিলেও উহা! যে তীহার মত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাঁৎপর্য্যটাকাঁকারও পূর্বের 
ভাষ্যকারের এ মতের উল্লেখ করিয্নাছেন। এখানে ভাষ্য ব্যাখ্যায় তাহার নিজ মতানুসারে অন্ত- 
রূপে ভধ্য-সনদর্ভের যোজন! কেন করিয়াছেন, ইহ| স্ধীগণ চিন্ত! করিবেন। ভাষ্যকারের 
মতান্সারে এরূপ যোজন! নিক্ষল ও ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত বনিয়াই মনে হয়। কারণ, পরে 
ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেও যেখানে যেখানে অল্পর্শত্ব হেতু নাই, সেই সমস্ত স্থানেই নিত্যত্ব নাই, 
যথা কুস্ত এইরূপ অর্থই প্র স্থলে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার এ ভাবেই বৈধর্শ্্াদাহরণ- 
বাক্য অন্তত্রও বলিয়াছেন ( নিশমনস্থত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 
প্রদর্শিত স্থলে ভাষ্যকার শেষে আত্মা! প্রভৃতি সাবশ্য্যৃষ্টাত্তে ও ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। 
| সাধন স্থলে হেতুর নাম সাধশ্্য হেতু । ভাষ্যকার মহ্ষিপ্রোক্ত সাধশ্্যহেতুবাক্যের লক্ষণ- 
১। তেন ব্যাপ্তিপদেনাপি তাদুশসাধানাধিকরপেযাক্। ন পৌনরুজাম্‌।-দিদ্ধান্ত-লক্ষণ-দীধিতি, জাগদীশী। 
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স্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া তদন্ুসারে এখানে বাদী 'অস্পর্শত্বা এইরূপ সাঁধন্ম্যহেতুবাক্য প্রয়োগ 
করিলেও এ অন্পর্শত্ব পদার্থ নিত্যন্ের ব্যভিচারী, ইহ! দেখাইয়াছেন ৷ ফলকথা, প্র স্থলে অন্পর্শত্ব 
পদার্থ সাধশ্ম্যহেতুরূপেই গৃহীত হউক, আর বৈধস্ধ্যহেতুরূপেই গৃহীত হউক, উহা প্র স্থলে 
বিবিধ দৃষ্ান্তেই ব্যভিচারী বলিয়া৷ উহাতে সাধ্যসাধনত্ব নাই, স্থতরাং উহ্থাতে হেতুর লক্ষণ ন! 
থাকায় উহা এ. স্থলে অহেতু, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ভাষ্যকার যে সাধ্যসাধনত্বকেই 
হেতৃপদার্থের লক্ষণ বলিতেন, ইহা! এখানে তাহার কথায় পাওয়া বায়। এবং সাধ্যের ব্যতিচারী 
হইলে এ সাধ্যসাধনত্ব থাকে না, ইহাও এখানে তীহার কথায় পাওয়া যায়। মৃহষির হেতুবাক্যের 
লক্ষণন্ত্রেও সাধ্যসাধনত্বই হেতুপদার্থের লক্ষণ, ইহা! স্চিত হইয়াছে। যে যে ধর্ম থাকিলে এই 
সাধ্যদাধনত্ব থাকে, সেই সেই ধর্গুলি চিতা করিয়া তাহারই উল্লেখ করতঃ পরবর্তী স্তায়াচার্ম্যগণ 
হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হেত্বাভাসের লক্ষণ ব্যা্যায় সেই সকল কথ! বলা 
হইন়াছে। প্রদর্শিত স্থলে অস্পর্শত্ব অনৈকাস্তিক হইলেই হৃত্রান্থসারে সব্যতিচার হইতে পারে। 
এ জন্ত ভাষ্যকার শেষে শুত্রোক্ত অনৈকাস্তিক শব্দের ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া নিত্যত্বের 
অন্মানে অস্পর্শত্ব অনৈকাণ্তিক, ইহাও বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, নিত্যত্ব একটি 
অস্ত” অনিত্যত্ব একটি অন্ত। এখানে অস্ত” শব কোন্‌ অর্গে প্রবুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে 
ইইবে। তর্কিকরক্ষাকার বরদরাভ হেত্বাভাস প্রস্তাবে অনেকান্ত শব্দের ব্যাখ্যায় বলিরাছেন,_- 
"একত্রান্ডো নিশ্চয়ো ব্যবস্থিতিরনান্তীতি” ৷ সেখানে টীকাকার মলিনাথ বলিয়াছেন যে, অস্ত শব 
নিশ্চ়বাচক, সুতরাং উহার দ্বারা ব্যবস্থা বা নিয়মরূপ লাক্ষণিক অর্থই এখানে বুঝিতে হইবে। 
তাহা হইলে বুঝা! যাঁয়, কোন এক পক্ষে যাহার অন্ত অর্থাৎ নিয়ম নাই, তাহাই অনেকান্ত। 
অনেকান্ত, অনৈকাস্ত এবং অনৈকাস্তিক--এই ত্রিবিধ প্রয়োগই এ অর্থে দেখা যায়। মহষি 
গোতম এবং ভাষ্যকারও অনৈকাস্তিক শবের ন্যায় অনেকান্ত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন । 
তার্কিক-রক্ষাকার ও মলিনাথের ব্যাথ্যান্ুসারে এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত অস্ত শব্ের ব্যাখ্যা করা 
যায় না। কারণ, ভাষ্যকার এখানে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি ধর্মমকেই অন্ত বলিয়াছেন। 
উদ্যোতকরও তাহাই বলিয়াছেন। অন্ত শব্দের নিশ্চয় অর্থ থাকিলেও এখানে সেই অর্থ অথবা 
নিয়ম অর্থ সঙ্গত হয় না। উদ্যোতকর লিখিয়াছেন,_“একক্সিনন্তে নিয়ত একাস্তিক£” | অর্থাৎ 
কোন একটিমাত্র অস্তে যাহা নিয়ত ব! নিক়মবদ্ধ, তাহাই একাস্তিক। ফলকথা, ভাষ্যকার ও 
উদ্যোতকর এখানে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরপ পরস্পর বিরুদ্বধর্শদ্য়কেই অন্ত বলিয়াছেন । অস্ত 
শব্দের ধর্শ অর্থ অভিধানেও পাওয়া যায়) পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মকে অথবা কোন 
পদার্থ এবং তাহার অভাবরূপ ছুইটি ধর্ঘকেই দার্শনিক ভাষায় প্রাচীনগণ অন্ত শবের দ্বারাও 
প্রকাশ করিতেন। জৈন দার্শনিক দিগম্বর সম্প্রদায় অনেকাস্তুবাদী নামে প্রসিদ্ধ । . তাহার! 
বস্তমাত্রকেই অনেকাস্ত বলিতেন । সকল পদার্থে ই কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, নিত্যত্থ, অনিত্যত্ব 
প্রভৃতি ধর্ম থাকে, ইহা তাহাদিগের সিদ্ধান্ত ৷ এ জন্ত তাহাদিগের মত “ন্তাদ্বাদ” নামেও প্রসিদ্ধ । 
ভতারদীপিকা নামক জেন স্থাক়গ্রস্থের শেষে এই অনেকান্ত'বাদের যে বাখ1 আছে, তাহাতে 
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“অনেকে অন্তা ধর্ধাঃ” এইরূপ ব্যাথ্যা দেখা যায়। সুতরাং ভাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধ ধর্মকে প্রাচীন 
কালে অন্ত বলা হইত, ইহা বুঝা যাঁয়। প্ররুত স্থলে ভাষ্যকারও সেই অর্থেই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব- 
রূপ বিরুদ্ধ ধর্মকে অস্ত বলিয়ছেন। অম্পর্শত্ব পদার্থ নিত্য পদার্গেও আছে এবং অনিত্য 
পদার্থেও অ'ছে) স্থতরাং অন্পর্শত্ব নিত্যত্ব ও অনিত্যন্বরপ দুইটি অস্তে অর্থাৎ দুইটি পক্ষেই 
আছে। ভাব্যকার বলিয়াছেন__“উত্তরান্তব্যাপকত্বা২” | শ্রী কথার দ্বারা উভক্ব.অস্তের আঁধারেই 
আছে, এইবূপ অর্থই বুঝিতে হইবে । উভয় অস্তের সকল আধাঁরেই আছে, ই] ভাষ্যকারের 
বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা এখানে অসন্তব।. তীঁৎপর্য)টাকাকারও বাণ্তিকের বযখ্যায় 
অনৈকান্তিকের চরম ব্যাখ্যা বলিয়াছেন,_-'উভয়পক্ষগামী | সুতরাং তিনিও নিত্যত্ব ও 
অনিত্যত্বরূপ ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্মনরূপ পক্ষকেই অনৈকাস্তিক শব্দের অন্তর্গত অন্ত শব্ের দ্বারা গ্রহণ 
করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাঁয। ও 

মূলকথা, যে পদার্থ সাধ্যধর্শরূপ এক পক্ষেই নিয়মবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কেবল সাধ্যবর্্বুক্ত 
স্থানেই থাকে, সাধ্যধর্শশূন্ত কোন স্থানেই থাকে না, সেই পদার্থই সাধ্যধর্শের কান্তিক, তাহাই 
সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য | যে পদার্থ ইহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা সাধ্যধর্মের আধারেও থাকে, সাধ্যবর্- 
শূন্ত স্থানেও থাকে, তাহাই ভাষ্যকারের মতে অনৈকান্তিক, তাহাই সব্যভিচার বা ব্যভিচারী ॥ " 
যে পদার্থ কেবল সাধ্যশূন্ত স্থানেই থাকে, সাধ্যধর্ুক্ত স্থানে থাকে না, তাহা বিরুদ্ধ। তাঁহাকে 
ভাষ্যকার সব্যভিচার বলেন নাই। মহর্ষ হুত্রেও অনৈকান্তিক শব্দের ছারা ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যান্থসারে তাহা বুঝা যায় না। মহর্ষি বিরুদ্ধ নামক পৃথক্‌ হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। পরবর্তী 
অনেক নৈয়াস্সিক বিরুদ্ধ হেতুকে সব্যতিচারও বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সব্যভিচারের কোন 
প্রকারভেদ বলেন নাই৷ 

হেতুকে সব্যভিচার বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যভিচার নিশ্চয় হইলে, তাহাতে 
সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মিতে পারে না; সুতরাং সেখানে শী হেতু সাধ্যের সাধন হয় না; 
তাই উহাতে সেখানে সাধ্সাধনত্বরূপ হেতুলক্ষণ না থাকায় উহা হেত্বাভীস। মহর্ষি এই যুক্তি 
অনুসারে সব্যভিচারকে হেত্বাভাস বলাঁয় তাহার মতে হেতুতে সাধ্যধর্মের অব্যভিচারই ব্যাপ্তি, ইহা 
বুঝা যায় এবং এই স্তরের দ্বারা ওঁ অব্যভিচার বা একান্তিকত্বকেই তিনি বাণ্রিপদার্থরূপে 
সুচনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। মহর্ষি গোতম প্রতিজ্ঞাদি পঞ্ধাবয়বের মধ্যে যে হেতু- 
বাক্যের লক্ষণ বলিরাছেন, তাহার দ্বারাও তিনি ব্যাপ্তি পদার্থের সচনা করিয়াছেন) জয়স্ত ভন্টের 
কথা সেখানেই বল! হইয়াছে» মহর্ষি সতাযস্ত্ে অন্তত্রও অব্যভিচার শবের গ্রায়োগ করিয়াছেন । 
(২অ০, আন, ১৫1১৭ ৃত্ ভরষ্টব্য)। সেখানে তাহার কথিত হেতুতে বাভিচার নাই, ব্যাপ্ডিই 
আছে, ইহা দেখাইতেই অব্যভিচার শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার “ব্যভিচারাদহেতু*” 
( ৪অপ ৯আগ, হস্ত) এই স্তরে দার ব্যভিচার থাকিলে যে হেতু হয় না, ইহ স্পষ্ট বলিয়াছেন 
তাহা হইলে হেতুতে অব্যভিচার থাকা আবশ্ুক, ইহা বুঝা যায়। ও অব্যভিচার পদার্থ যদি 
ব্যভিচারের অভাবই মহষির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও উহাকেই তিনি ব্যাপ্তি বলিয়াছেন 
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অর্থাৎ এ অব্যভিগর কথার দ্বারাই তিনি ব্যাপ্তিলক্ষণ শুচনা করিক! গিয়াছেন, ইহা! বলা বাইতে 
পারে। ব্যভিচারের অভাবন্ধপ অব্যতিচারই বে ব্যাপ্তি পদার্থ, ইহা পরবর্তী অনেক নৈয়ায়িকও 
বলিয়াছেন । যদিও গঙ্গেশ এবং তন্মতানুবন্তী নৈয়ারিকগণ অব্যতিচরিতত্বরূপ ব্যাণ্ডিলক্ষণ 
গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাহারা ব্যাপ্ডির যে নিকট স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাই যদি মহ্্ষিস্ত্রোক্ত 
অব্যভিচার পদার্থ হয় অর্থাৎ মহর্ষি যদি তাহাকেই অব্যভিচার শব্দের দ্বারা সুচনা করিয়া থাকেন, 
ই বলা যায়, তাহা হইলে আর তাহাদিগেরই বা আপন্তি কি? গঞ্গেশ অনৌপাবিব্রপ ব্যাণ্ডি- 
লক্ষণের যেরূপ ব্খ্যা করিয়া পরিস্কার করিয়াছেন, অব্যভিঠাররূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের৪ এরূপ ব্যাখ্যা 
করা যাইবে ন! কেন ? মহষিশ্থত্রোক্ত অব্যভিচার শব্দকে পারিভাষিক ব্লিলেও উহার প্ররূপ একটা 
ব্যাখ্যা করা যায়। পরন্ত গঙ্গেশ ব্যাপ্তির বহুবিধ লক্ষণ বলিলেও শেষে ব্যাপ্তযনুগম গ্রন্থে তাহার 
কথিত কোন এক প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই লাবববশতঃ অন্ুমিতির হেতু বলিয়া! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, সেখানে তিনি ব্যভিচারের অভাঁবকে অব্যভিগররূপ ব্যাপ্তি না বলিলেও যাহাঁকে 
অব্যতিচাররূপ ব্যাপ্তি বলিয়াছেন, মহবিস্ত্রোক্ত অব্যভিগর শব্দের দ্বারা তাহাও বুঝা যাইতে 
পারে, তাহাও স্থচিত হইতে পারে। পরন্ধ গঙ্গেশের মত স্বীকার না করিয়া কোঁন নব্য 
নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সাধ্যশৃন্ত স্থানে অবর্তমানতারূপ ব্যাপ্ডিকেই অর্থাৎ ব'ভিগারের অভাবরূপ 
ব্যাপ্তিকেই লাঘববণতঃ বর্ধত্র অন্ুমিতির গ্রয়োজক বলিয়াছেন।  ব্যাপ্তযন্ুগমের টাকায় 
মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং কেবলান্বব্যনুমান-দীধিতির শেষে রবুনাথ শিরোমণি এ মতের 
উর্রেখপূর্ববক সমর্থন করিরাছেন। মহধি অব্যতিচার শবের দ্বারা এ মতেরও সুচনা করিতে 
পারেন | ফলকথা» স্থায়সত্রে ব্যাপ্তির কোন কথা নাই, ব্যাপ্তিবাদ নব্য নৈম্নাপ্িকদিগেরই 
উদ্ভাবিত, এইক্ধপ মত ওীকাশ নিতান্তই অজ্ঞতার ফল। যে মহর্ষি পঞ্চাবয়ব স্তারবিদ্য। প্রকাশ 
করিয়াছেন, হেত্বাভাদ নিরূপণ করিয়াছেন, সব্যভিচার হেতু সাধ্যসাধন নহে, উহা হেত্বাভাস, 
অব্যভিচার হেতুই সাব্যদাঁধন, ইহা বলিয়াছেন, হেতু পদার্থে সাধ্য পদার্থের ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্ত 
উদ্দাহরণ-বাক্যকে তৃতীয় অবয়বরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ব্যাপ্তি পদার্থ জানিতেন না বা 
মাণিতেন না, অথবা স্তায়সথত্রে তাহার কিছুমাত্র হুচনা করেন নাই, ইহার স্তায় অদ্ভুত কথা 
আর কি হইতে পারে? মহধি গোতম পঞ্চমাধ্যায়ে ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধন্ম্য ও 
বৈধন্ধ্য অবলম্বন করিয়া বা অন্তরূপে যত প্রকার অসদুত্তর হইতে পারে, সেগুলিকে জাতি 
নামে পরিভাঁষত করিয়া তাহদিগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন এবং সেগুলি অসছুত্রর কেন, 
তাহা সেখানে বলিয়াছেন। তাহাতে তাহার ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
যিনি এগুলি পড়িয়া গোতমের ব্যাপ্তিবিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচয় পাঁইয়াছেন, তাহার সর্বাগ্রে গুরু- 
শুজষা করিয়া ন্যায়শান্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়া! নিতান্ত কর্তব্য । মুলকথা, বুঝিতে হইবে যে, 
অনুমানের প্রামাণ্যবাদী সকল সম্প্রদায়ই ব্যার্ডি পদার্থ জানিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা 
ব্যাপ্তি পদার্থের প্রকাশ করিতেন ৷ যে ব্যাপ্তি অনুমানের প্রধান অঙ্গ, সুতরাং যাহা অনাদিপিদ্ধ, 
তাহ! কি খষগণের অজ্ঞাত বা অনুক্ত থাকিতে পারে ? সাংখ্যহ্থত্রে পঞ্চশিখাচার্য্ের ব্যাপ্তি- 


৩৬৬ স্যাঁয়দর্শন [ ১অ*, ২আঁ* 


বিষরে মতের উল্লেখ আছে | ৫অ, | ৩২। পঞ্চশিখ অতি প্রাচীন সাংখ্যাচিধ্য । মহাভারতাদি 
শা্গ্রন্থেও তাহার নাম ও পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি যে ব্যাপ্ডির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
সে ব্যাপ্তি পদার্থ তীহার পূর্বাচার্যগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ থাঁকিতে পারে না। 
সাংখ্যগ্তর কপিলও ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়াছেন। সাঃখ্যের ব্যাপ্তিলক্ষণ-হুত্রে ব্যাপ্তি শব্দেরই 
প্রয়োগ দেখা যায়১। আবার অন্ত থৃত্রে ব্যাপ্তি অর্থে সম্বন্ধ ও প্রতিবন্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়ং। 
ব্যাপ্তি শব্ধ না দেখিলেই যে সেই শাস্ত্রে বা গ্রন্থে ব্যাপ্তি নাই, ব্যাপ্তি জানিতেন না বা ব্যাপ্তি 
বলেন নাই, এইরূপ দিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইহা! নিতাস্তই অজ্ঞতার ফল। প্রাচীন কালে 
ব্যাপ্তি অর্থে অব্যতিচার, অবিনাভাব, প্রতিবন্ধ, সম্বন্ধ, সময়, নিয়ম প্রভৃতি বহু শব্দের প্রয়োগ 
হইত। বৌদ্ধ স্তায় ও জৈন স্যারের গ্রন্থেও ব্যাপ্তি অর্থে অনেক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং 
ব্যাণ্ডি শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়৷ উদ্যোতকর, বাচম্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্যয প্রভৃতি 
নৈরাপ্বিকগণও ব্যাপ্তি অর্থে অন্তান্ত শের স্থায় ব্যাপ্তি শব্দেরও প্রয়োগ করিক্বাছেন । প্রশস্তপাদ- 
ভাষ্যে ব্যাপ্তি অর্থে “সময়, শবের প্রয়োগ দেখা যায়। কন্দপীকার শ্রীধর উহার ব্যাখ্যায় ব্যাপ্তি- 
বোধক অবিনাভাব শবের প্রয়োগ করিরাছেন এবং তিনি ব্যাণ্থিকে অবিনাভাঁব ও অব্যতিচার 
শব্ষের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রশস্তপাদ 'অবিনাভূত, শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন । 
(প্রশস্তপাদভাষ্যে অনুমান নিরপণ দ্রষ্টব্য )। কণাদ-স্ত্রে পপ্রসদ্ধি” শবে দ্বারা ব্যাপ্তি পদার্থ 
স্থুচিত হইয়াছে১। 

বৌদ্ধ গ্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব বলিতেন, গঙ্গেশ গ্রভৃতি এ 
অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের খণ্ডন করিলেও তাহাতে ব্যাপ্তি পদার্থ খণ্ডিত হয় নাই। 
ব্যাপ্তির যাহা নির্দোষ লক্ষণ হইবে, তাহাকেও কেহ অবিনাভ'ব শবের দ্বারা প্রকাশ করিতে 
পারেন। পারিভাষিক শব্ধ প্রয়োগে সকলেরই স্বাতন্ত্য আছে । স্থৃতরাং প্রশস্তপাদ ও কন্দলী- 
কার শ্রীধর অবিনাভাবকেও ব্যাপ্তি বলিতে পারেন) ভাষ্যকার বাতস্তায়নও ব্যাপ্তি বুঝাইতেই 
অবিনাভাবরুত্তি অর্থাং অবিনাভাবসশ্বন্ধ বলিয়াছেন (২1২২ হৃৃত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এ 
অবিনাভাব-দন্বন্ধই ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। উহ্াকেই ভাষ্যকার অনুমান লক্ষণ-হুত্র (৫) ভাষ্য 
বলিয়াছেন_লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সন্বন্ধ। ুতরাং ভাষ্যকার ব্যাপ্তির কোন কথা বলেন নাই, ইহাও 
সত্য কথা নহে। এ লিঙ্গ ওলিঙ্গীর সম্বন্ধ কি, তাঁহা বুঝিয়৷ লইতে হইবে। প্রাচীনগণ 
সংক্ষেপে উহা বলিয়াছেন। বাচস্পতি দিশ্র অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক স্ন্ধকেই ব্যাপ্তি 
বনিয়া এ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কেবল সন্বন্ধ শব্দের দ্বারাও অনেক 
প্রাচীন আচর্ঘ্য ব্যাপ্তি পদার্থ প্রকাঁশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাস্তায়নও তাহা করিয়াছেন 


১। নিয়হধর্মসা হিত্যমুতয়োরেকতরত বাঁ ব্যাণ্তিঃ। ৫২১। 

২। প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধজ্ঞানসন্ুমানং। ১1১৩০। 
সম্বন্কাতাবা দুষানং। €1১১। 

ও | প্রসিদ্ধিপূর্ববকত্বাদপদেশত্ত। ১1১৪ । 
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২১।৫১ সথত্রভাষ্য 1) শবর-ভাষ্যে অনুমানলক্ষণে *ক্ঞাতিস্নধন্ত” এই কথার দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর 
সম্বন্ধের ভ্তানই বলা হইয়াছে। সেখানে পার্থপারথিমিশ্র৪ তাহাই বলিয়াছেন। এ্রলিঙ্গ ও 
লিঙ্গীর সম্বন্ধ কি? অন্য মন্প্রদার় যে সকল সম্বন্ধ বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না; তাহা বিলে 
দোষ হয়। তাই ভ্টকুমারিল শ্লোকবার্তিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, - পসম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাহত্র লিঙ্গ- 
ধর্মন্ত লিঙ্গিনা ।”--অন্থমানপরিচ্ছেদ, ৪ ভাষ্যকার বাহশ্ায়নোক্ত লিঙ্গ'লঙ্গীর সম্বন্ধও এ 
ব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে । পার্থসারধিমিশ্র কুমারিলের ব্যাপ্তি পদার্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__নিয়ম। 
বন্ততঃ নিয়ম শবও ব্যাপ্তি অর্থে প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন) নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ 
শিরোমণি ও ব্যাপ্তি শৰের স্থায় বাাণ্তি অর্থে নিয়ম শব্বেরও প্রয়োগ করিয়াছেন । €গঙ্গেশের 
ব্যান্তিনিদ্ধান্ত-লক্ষণ-দীধিতি দ্রইব্য )। ্তায়স্থত্রেও ব্যাপ্তি অর্থে নিয়ম শব্দের প্রয়োগ আছে 
€৩২1১১1৬৮।*০ সুত্র জরষ্টব্য)। সেই সকল হুলে ইহা আরও পরিন্্বট হইবে। 

ফলকথা, বাপ্তি অন্থুমানের প্রধান অঙ্গ ৷ ব্যাণ্ডিজ্ঞান ব্যতীত কোন মতেই অন্ুমিতি হইতে 
পারে না । অনুমান বুঝিতে হইলে প্রথমেই বাণ্তি বুঝ। আবন্তক | সুতরাং অনুমানতত্বের উপদেশক 
সকল আচার্ধ্যই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। খধিগণ হইতে অন্ুমানবাঁদী সকল আচার্য্যই শিষ্যদিগকে 
ব্যাপ্তির বিস্তৃত উপদেশ করিয়াছেন। খধিগণ শ্থত্গ্রস্থে সংক্ষেপে তাহার স্থুচন! করিয়া! 
গিয়াছেন। পরে ভাষ্যকার প্রসূতি প্রাচীন আচার্ধ্যগণ তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্রমে 
তাহারই বিস্তৃতি হইয়াছে । নব্য নৈয়াফ়িকগণ তাহাদিগের সুচি স্তিত ও শিষ্যদিগকে উপদিষ্ট তব- 
গুলি সুবিস্তৃত এস্থের দ্বারাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং বহু বিচারের ফলে ক্রমে এ 
সকল তন্বে বহু মতভেদ হইয়াছে ; তাহা অবশ্তই হইবে। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ ব্যাণ্থি- 
জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিলেও লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির চরম কারণত্ববশতঃ প্রধান 
অন্থমানপ্রমাণ বলিয়ছেন। কেহ এ পরামর্শরূপ জ্ঞানবিষয় হেতুকেই অনুমানপ্রমাণ 
বনিয়াছেন। তত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ পরাণর্শ গ্রন্থে এ সকল মত খণ্ডন করিয়া ব্যাপ্তিজ্ানকেই 
অন্ুমানপ্রমাণ বলিয়া দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু অনুমানচিন্তামণির প্রথমে গঙ্গেশ লিঙ্গ- 
পরামর্শ অনুমিতির করণ, এই কথা বলিয়াছেন। গঙ্গেশের পরগ্রস্থ দেখিয়া এ লিঙ্গপরামর্শ 
শব্ের দ্বারা লিঙ্গে অর্থাৎ হেতুতে পরামর্শ অর্থাৎ ব্যাপডিজ্ঞান-__ এইরূপ অর্থ বুঝা হয় বটে, কিন্ত 
গনেশ ব্যাণ্িজ্ঞান না বলিয়া লিঙ্গপরামর্শ শব প্রয়োগ কেন করিয়াছেন, তাহা চিন্তনীয়। 
গঙ্গেশ প্রথমে কি উদ্যোতকরের মতানুসারেই এ কথা বলিয়াছেন? পরে পূর্বপক্ষনিরাসক 
বিচারের ফলে, ব্যাপ্ডিজ্ঞানকেই অন্ুমিতির করণ বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? চরম কারণ করণ 
হইতে পারে না, এই মতই সংগত মনে করিয়াছেন ? অথবা তিনি ব্যাপ্ডিজ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ 
শব্দের দ্বারাও উল্লেখ করিতেন? শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়াই এঁ বিরোধ ভঞ্জন করা! হইয়া 
থাকে। কিন্তু নৈয়াফিক গ্রন্থকারগণ যে কোন কোন স্থলে মতীত্তর আশ্রয় করিয়াও বিরুদ্ধবাঁদ 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও ত দেখা যায়। তন্বচিস্তামণি গ্রস্থেও তাহা পাওয়া যাইবে) টাকাকার 
মথুরানাথ প্রতৃতিও ত কোন কোন স্থলে “ইদঞচ গ্রাচীনমতানুসারেণ, ইদমাপাততঃ” ইত্যাদি কথাও 


৩৬৮ ন্যায়দর্শন [ ১অ০, ২আ* 


লিখিয়াছেন।১ ফলকথা, অন্ত প্রকারে তী বিরোধ ভঙঞ্জন করা যাঁয় কি না, স্থুধীগণ চিন্তা 
করিবেন। অন্ুমান-হুত্রভাষ্যে এই তাতপর্য্যেই উহা! চিন্তনীয় বলিষাছি। সেখানে গঙ্গেশের 
চরম সিদ্ধান্তের অপলাঁপ করি নাই। এইরূপ কেহ কেহ মনকেই অন্থ্মিতির করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। পরামর্শদীধিতিতে রঘুনাথ শিরোমণি শী মতের আপত্তি নিরাস করিয়া সমর্থন 
করিয়াছেন মূল কথা, পরবর্তী কালে বহু ধীমান্‌ ব্যক্তির বহু বিচারের ফলে অনুমান বিষয়ে এরূপ 
অবান্তর বহু মতভেদ হইলেও অনুমানাঙ্গ ব্যাপ্তি প্রস্ৃতি মূল পদার্থ বিষয়ে কোন বিবাদ হয় নাই। 
উহা! স্ুচিরকাল হইতেই ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইন্না আসিতেছে। নচেৎ অনুমানতত্বের 
আলোচনাই হইতে পারে না । 

এখন প্রকৃত বিষয়ে অবশিষ্ট বক্তব্য সংক্ষেপে বৰিতেছি। পরবর্তী স্ঠায়াচার্ধ্গণ এই 
সব্যভিচার নামক হেস্বাভাঁসকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন । (১) “সাধারণ” সব্যভিচার, (২) “অসাধারণ” 
সব্/ভিচার, ৩) “অন্নুপদংহারী” সব্যভিচার। ধাহারা সব্যভিচারের এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন, 
তাহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ সাধ্য ও সাধ্যাভাবের কোন একটি পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়া! 
থাকে, তাহাই এঁকান্তিক। সেই এঁকান্তিকের বিপরীত হইলেই তাহা অনৈকান্তিক, ইহাই 
অনৈকান্তিক শব্দের দারা বুঝা যায়। স্থৃতরাং যে ভাবেই হউক, যে হেতু পূর্বোক্ত কোন একটি 
পক্ষেই নিয়ত নহে, ভাহাকে অনৈকান্তিক বণিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে যে হেতু 
সাধ্যযুক্ত স্থানেও থাকে, সাধ্যণৃন্ত স্থানেও থাকে, তাহা সাধারণ অনৈকান্তিক বা৷ সব্যতিচার। 
কারণ, ইহা সাধ্যযুক্ত এবং সাধ্যশৃন্য, এই উভয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম । বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় ন| 
হইলে এ সাধারণ ধর্শের জ্ঞানবশতঃ এরূপ স্থলে সাধ্যসংশয় হয়। ভাষ্যকার এই সাধারণ 
সব্যভিচারেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে হেতু 
সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে না, কেবল সাধ্যশৃন্ স্থানেই থাকে, তাহাকেও সাধারণ সব্যভিচার 
বলিয়াছেন। যেমন গোত্বের অনুমান করিতে অশ্বস্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাও এ মতে 
সাধারণ সব্যভিচার হইবে। প্রাচীন মতে কিন্ত ইহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। 

যে হেতু সাধ্যযুক্ত বলিয়া! নিশ্চিত স্থানেও থাকে না, সাধ্যশৃন্ত বলিয়া! নিশ্চিত কোন স্থানেও 
থাকে না, তাহা অসাধারণ সব্যভিচার) . যেমন শব্দে নিত্)ত্বের অন্ুমানে শবত্বকে হেতুরূপে 
গ্রহণ করিলে তাহা অসাধারণ সব্যভিচার হইবে । কারণ, শব্দত্ব শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে 
থাকে না। শব নিত্য, কি অনিত্য, তাহ! অনুমানের পূর্ব অনিশ্চিত। সুতরাং শব্ত্ব নিত্য 
বলিয়া নিশ্চিত আত্মাদি পদার্থে এবং অনিত্য বলিয়া নিশ্চিত ঘটাদি পদার্থে না থাকায় উহা 
নিত্যত্ব অথবা অনিত্যত্বের কোন একটি পক্ষে তখন নিয়ত বলা যায় না। তাহা হইলে এ স্থলে 
শতকে অনৈকান্তিক বলা যায়। এ্রকান্তিক না হইলে তাহাকে তখন অনৈকান্তিকই বলিতে 
হইবে। পৃর্কোক্ত স্থলে শবত্ব অসাধারণ অনৈকান্তিক) বিশেষ ধর্মুনিশ্চয় না হইলে এ 
শব্বতবরূপ অসাধারণ ধর্শজ্ঞান এ স্থলে শব্ব নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মায়। ও স্থলে 

১। ব্যাপথিগ্রহোপায়সাধুরী, বিশেষব্যাপ্তি সাথুরী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ] 
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শবে নিত্যত্বের অনুমিতি জন্মে না) (সংশর-্থত্রটিগ্লনী ত্রষটব্য )। পরবর্তী অনেক নব্য 
নৈরাপ্িকের মতে কেবল সাধ্যবুক্ত স্থানে না থাকিলেই সেই হেতু খ অদাবারণ সব্যভিসার হইবে। 
পূর্বোক্ত স্থলে শব্ত্ব নিত্যত্বরূপ সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চিত কোন পদার্থে না থাকায় অসাধারণ 
সব্যভিচার হইবে | 

যে ধর্ম সর্ধত্র থাকে, যাহার অভাবই নাই, তাহাকে কেবলান্বরী ধর্ম বলে। বে 
ধন্মুশীতে অনুমান করিতে হইবে, সেই ধর্মী বদি কোন কেবলান্বরী ধর্শবুক্তরূপে সেখানে ধর্মী 
হয়, তাহা হইলে সেই স্থলীয় যে কোঁন হেতু অন্পসংহারী নামক সব্যভিচার হইবে । যেমন কেহ 
বলিলেন,_সমস্তই নিত্য, যেহেতু সমস্ত পদার্থই কোন না কোন শৰের বাচ্য। এখানে সমন্ত্বূপ 
কেবলান্বরী ধর্মবুক্তরূপে সমস্ত পদার্থই অন্গমানের ধর্্ী হইরাছে, সুতরাং সমস্ত পদার্থেই নিত্যস্থ 
সা্যের সন্দেহ রহিয়াছে । কোন স্থানেই এ স্থলীয় হেতুতে নিত্যত্ব সাধ্যের ব্যাপ্ডিনিশ্চয় না 
থাকার এ হেতু ব্যতিচারী। যাহা সাধ্য ও তাহার অভাবরূপ কোন একটি পক্ষে নিয়মবদ্ধ নহে, 
তাহাই যখন অনৈকান্তিক, তখন পূর্বোস্ত স্থলে সমস্ত পদার্থে নিত্যত্ব সাধনে প্রযুক্ত হেতুও 
অনৈকান্তিক। উহার নান অস্থুপদংহারী। পরবর্তী অনেক নব্য নৈর/য়িকদিগের মতে পূর্বোন্ত 
কেবলান্বরী ধর্ম সাধ্যবরূপে অথবা হেতুরূপে গ্রহণ করিলে সেখানে এ হেতু অন্ত্পসংহারী সব্যভিচার 
হইরে | এই সকল বিষয়ে পরবর্তিগণ তূঁরি চর্চা করায় অনেক মতভেদের স্থ্ট হইয়াছে । এই সকল 
মতের বিশদ আনোঁচনা দেখিতে হইলে এবং এ বিষয়ে অন্তান্ত মতভেদ জানিতে হইলে গঙ্গেশের 
তন্বচিন্তামণি এবং রবুনাথের দীধিতি এবং জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির টীকা দ্রষ্টব্য । 
এখানে কেবল প্রদিদ্ধ মতভেদগুলিই উল্লিখিত হইল ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণান্সারে 
কিন্ত অনৈকান্তিকের পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ বিভাগ পাওয়া যাঁয় না ৫1 


সুত্র। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥৩॥৪৭॥ 

অনুবাঁদ। সিদ্ধান্তরূপে কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ 
অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক, তাহা বিরুদ্ধ, (বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বাভাস )। 


ভাষ্য । তং বিরুণদ্ধীতি তদ্ধিরোধী। অভ্ভযুপেতং দিদ্ধান্তং ব্যাহস্তীতি। 
যথা _সোহয়ং বিকাঁরো! ব্যক্তেরপৈতি নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ, ন নিত্যে। 
বিকার উপপদ্যতে, অপেতোহপি বিকারোহস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ 
সোঁহয়ং নিত্যত্বপ্রতিযেধাদিতিহেতুব্যক্তেরপেতোহপি বিকারোইস্তীত্যনেন 
স্বসিদ্ধান্তেন বিরুধ্যতে । কথমূ? ব্যক্তিরাত্বলাঁভঃ, অপায়ঃ প্রচ্যুতিঃ 
যদ্যাত্বলাঁভাৎ গ্রচ্যুতো বিকারোহস্তি নিত্যত্বপ্রতিষেধো নোপপদ্যতে, 


৪৭ 
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যদ্যক্তেরপেতন্তাঁপি বিকাঁরন্তান্তিত্বং তৎ খলু নিত্যত্বমিতি,নিত্যত্বপ্রতিষেধে!| 
নাম বিকারন্ঞত্বলাভাৎ প্রচ্যুতেরুপপত্ভিঃ। যদাত্মলাভাঁৎ প্রচ্যবতে 
তদনিত্যং দৃষ্টং, যদস্তি ন তদাত্বলাভাৎ প্রচ্যবতে | অস্তিত্ব্ধাত্মলাভাৎ 
প্চ্যুতিরিতি বিরুদ্ধাবেতৌ ধর্ৌ ন সহ সম্ভবত ইতি। সোঁহয়ং হেতুর্ধং 
দিদ্ধান্তমাশ্রিত্য প্রবর্ভতে তমেব ব্যাহন্তীতি। 


অনুবাদ । তাঁহাকে ব্যাহত করে, এই অর্থে “তদ্বিরোধী” ॥ বিশদার্ঘ এই ঘে, 
স্বীকৃত সিদ্দান্তকে ব্যাহত করে, অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক বা 
বাধক হয়, তাহাই বিরুদ্ধ নামক হেত্বীভাস। 

(উদাহরণ) যেমন সেই এই বিকার (সাংখ্যশীস্ত্রোক্ত মহত, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, 
একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত) ব্যক্তি হইতে ( আজ্ুলাভ হইতে ) অর্থাৎ ধর্ম্ম- 
পরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম হইতে প্রচ্যুত হয় অর্থাৎ চিরকাল এ 
সকল বিকার পদার্থের এ ত্রিবিধ পরিণাম থাকে না; কারণ, নিত্যত্ব নাই (অর্থাৎ) 
বিকাঁর নিত্য বলিয়া উপপন্ হয় না। গ্রচ্যুত হইয়াও অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত বিকাঁর- 
পদার্থ আতুলাভ বা পূর্বেক্ত ভ্রিবিধ পরিণাম হইতে ভরষ্ট হইয়াও থাকে ; কারণ, 
বিনাশ নাই অর্থাৎ পূর্বেধীক্ত বিকার পদার্থগুলির বিনাশ না থাকায় উহা'রা আতুলাভ 
হইতে ভর হইলেও উহাদিগের অস্তিত্ব থাকে। সেই এই (অর্থাৎ পূ্বেবাক্ত স্থলে 
পাতঞ্জল সিদ্ধান্তবাদীর গৃহীত ) নিত্যত্বের অভাবরূপ হেতু, আত্মলাভ হইতে প্রচ্ুত 
হইয়াও বিকার থাকে_ এই নিজ সিদ্ধান্তের সহিত বিরুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ পুর্বেধাক্ত 
হেতু এ নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হইয়াছে। 

€ প্রশ্নপূর্ববক ইহা। বুঝাইতেছেন )। (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? (উত্তর) ব্যক্তি 
বলিতে আত্ুলাভ, অপায় বলিতে প্রচ্যুতি। যদি আতুলাভ হইতে প্রচুত হইয়াও 
বিকার থাকে, (তাহা হইলে ) নিত্যত্বের নিষেধ উপপন্ন হয় না| €(কীরণ ) আত 
লাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকারের যে অস্তিত্ব, তাহাই ত (তাহার ) নিত্যন্ব। 
নিত্যত্বের নিষেধ বলিতে বিকারের আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতির উপপত্তি, অর্থাৎ 
আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি হওয়াই বিকারের অনিত্যত্ব। যাহা আল্ুলাভ হইতে 
পচাত হয়, তাহা অনিত্য দেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যে বস্তুর আতুলাঁভ হইতে ভ্রংশ 
ঘটে, তাহা অনিত্য বলিয়াই নিশ্চিত। যাহা থাকে অর্থাৎ যে বস্তর অস্তিত্ব 
চিরকালই থাকিবে, তাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যত হর না। অন্তিত্ব এবং আব্ম- 
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লাভ হইতে প্রচ্যুতি, এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম মিলিত হইয়! থাকে ন! অর্থাৎ 
একাধারে থাকে না । সেই এই হেতু অর্থাৎ পূর্বেবীক্ত নিত্য হ্বাভাবরূপ হেতু, যে 
. সিদ্ধান্তকে আশ্রর করিয়। অর্থও বিকারের অস্তিত্ব ঝ৷ সদাতনত্বরূপ যে সিদ্ধীন্তকে 
প্রামাণিক বলিয়! স্বীকার করিয়। প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত ) হইয়াছে, সেই সিদ্ধীন্তকেই 
অর্থাৎ বিকার-পদার্থগুলির চিরকাল অস্তিত্বরূপ সেই নিত্যত্ব সিদ্ধান্তকেই ব্যাহত 
করিয়াছে । 


টিগনী। ুত্রোক্ত সিদ্ধান্ত শের দ্বারা এখানে প্রর্কত সিদ্ধান্তই বুঝিতে হইবে নাঁ। যে বাদী 
বাহা দিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন, সেই স্বীকৃত দিদ্ধান্তই বুঝিতে হইবে । ফলকথা, সিদ্ধান্তের 
স্বীকারই এখানে স্থত্রকারের বিবক্ষিত। স্ুত্রকার এই জন্য “সিদ্ধান্ত-বিরোধী” এই কথা না বলিয়া 
দিদ্ধাস্তকে স্বীকার করিরা 'তিদ্বিরোধী” এইরূপ কথাই বলিয়াছেন) অচেতন হেতু পদার্থ কোন 
দিদ্ধান্ত স্বীকারের কর্তা না হইলেও, হেতুবাদী ব্যক্তি দিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, সেই কর্তৃত্বই তাহার 
প্রবুক্ত হেতৃতে বিবক্ষা! করির। মহর্ষি রূপ সুত্র বলিয়াছেন) উদ্যোতকর মহর্ষি-সত্রের ফলিতার্থ 
বা তাৎপর্য্যার্থ বলিয়াছেন যে, বাহা স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী, তাহা বিরুদ্ধ। এ কথার দ্বারা যাহা 
স্বীকৃত পদার্কে বাধিত করে অর্থাৎ, স্বীকৃত পদার্ণের অভীবেরই সাধন হর এবং বাহা স্বীকৃত 
পদার্গের বিকদ্ধ হর, এই ছুই প্রকার অর্থই উদ্যোতকরের বিবক্ষিত। তিনি বলিয়াছেন ধে, 
এইবপ স্ত্রার্য হইলে আরও নে নকল বিরুদ্ধ হেত্বাভাদ অছে, নেগুলিও এই স্বৃত্রের দ্বারা বলা 
হর। এইবপ স্ুত্রার্ধ না বলিলে অনেক হেত্বাভা বলা হ্র না, তাহাতে মহর্ষির হেত্বাভান 
নিরূপণের ন্যুনতা থাকে । বাহ স্বাকৃত পিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে বে, 
বে পদার্থ স্বরূপতঃই স্বীকৃত দিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, অথবা! যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের হেতুই হয় না, 
অর্থাৎ যাহাতে স্বীকৃত দিদ্ধান্তরূপ সাব্যধর্ম্ের সাধনত্বই নাই; তাৎপর্য্যটাকাকারের মতে 
উদ্যোতকর এইরূপে ভাষে:রই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুর্বোক্ত ব্যাখ্যায় পুর্বপক্ষ এই যে, 
তাহা হইলে আর সব্যভিচার প্রভৃতি চতুর্বরধ হেত্বাভাদ বলিবার প্রয়োজন কি? মহর্ষি 
স্ুত্রোক্ত বিরুদ্ধ নামক হেত্বীভাসের বে লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হইল, এই লক্ষণ সব্যভিচার 
প্রভৃতি সমস্ত হেত্বাভাসেই আছে; কারণ, হেস্াভাস মাত্রেই বাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্তের অর্থাৎ 
সাধ্যপর্মের সাধনত্ব থাকে না, এরূপে সকল হেত্বাভাদই স্বীকৃত দিদ্ধান্তের বিরদ্ধ। উন্যেতিকর 
এতদুতরে বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাস মাত্রই এই সুত্রোন্ত বিরুদ্ধলক্ষণাক্রাস্ত, সুতরাং হেত্বাভা 
মাত্রই বিরুদ্ধ, ইহা! সত্য অর্গা এই বিরুদ্বত্বরূপে হেত্বাভাসগুলি একই, ইহা সত্য । কিন্তু সব্যভিচার 
প্রভৃতি হেত্বাভাসে যে অন্ত প্রকারে ভেদ আছে, দেই ভেদ ধরিয়াই হেত্বাভাসকে পঞ্চবিধ 
বলা হইয়াছে) যেমন প্রমেযত্ব্ূপে সকল পদার্থ এক হইলেও অন্ত প্রকারে ভেদ ধরিয়া 
প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ বলা হইয়াছে) ফলকথা, উদ্যোতকরের বাখ্যান্থুদারে হেত্বাভাস 
মাত্রই বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ-সব্যভিগার বিরদ্ধসাধ্যসম ইত্যাদি প্রকার নামে বিরুদ্ধবিশেষই সুত্রোক্ত 


৩৭২ স্যায়দর্শন [ ১অ০, ২আ 


অনৈকান্তিক প্রভৃতি শব্দের বাচ্য। অর্থাৎ অনৈকান্তিক প্রভৃতি হেত্বাভাসে (১) বিরুদ্ধত্ব এবং 
অনৈকাস্তিকত্ব প্রভৃতির (২) কোন একটি, এই ছুই ধর্মই আছে, এই জন্ত গুলিতে বিরদ্ধ 
নামেরও ব্যবহার হইবে। কিন্তু যে সকল হেত্বাভাে অনৈকাস্তিকত্ব বা সব্যভিচারত্ব গ্রসথতি 
চারিটি ধর্মের কোন ধর্ম নাই, তাহাতে কেবল বিরুদ্ধ নামেরই ব্যবহার হইবে অর্পৎ 
সেই সকল হেত্বভাদ কেবল বিরুদ্ধই হইবে। এই জন্যই পৃথক্‌ করিরা মহষি বিরুদ্ধ নামক , 
হেত্বাভাসেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উঁদেশতকর যেরূপ বলিন্বাছেন, ভাঁষ্যকারেরও তাহাই মত 
বলিয়া বুঝা যায়) কারণ, ভাষ্যকার বাদলক্ষণ শ্থত্রে 'সিদ্কান্তাবিরুদ্ধ” এই কথার প্রয়োজন বর্ণনার 
মহধির এই খুত্রট উদ্ধৃত করিনা বলিয়াছেন বে, গিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথার দ্বারা বাদবিগবে 
হেত্বাতাসের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা স্থৃচিত হ্ইয়্াছে। হেত্বাভামাত্রই এই স্ৃত্রোক্ত বিরুদ্ধ- 
লক্ষণাক্রান্ত না হইলে ভাষ্যকার সেখানে এই সুত্রটি উদ্ধত করিরা এরূপ কথা বিয়াছেন কেন? 
(বাদচুত্র-ভাষ্য-টিগনী দ্রষ্টব্য) | 
ভাষ্যকার এই সুত্রোক্ত বিরুদ্ধ নাঁমক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে এখানে যোগস্ত্র- 
ভাষ্যপ্রদর্শিত কোন অন্ুমানকে১ আশ্রয় করিফাছেন। তাতপর্য)ট/কাকার ভাঁষোক্ত বিকার 
শব্ের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সাংখ্যশাস্্রোক্ত মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ব) এগুপি 
সাক্ষাৎপরম্পরায় সাংখঃশান্ত্রোন্ত মূলপ্রক্ৃতির বিক্কৃতি। মুল প্রকৃতি কাহারও বিকৃতি নহে) 
মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তুই বিকৃতি; এ জন্য উহাদিগকে বিকারও বলা হয়। এ 
বিকার পদার্থের যে ধন্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম, এই ত্রিবিস পরিণাম হর, 
ভাষ্যকার এ ত্রিবিধ পরিণামকেই উহাদিগের পব্যক্ডি” বলিয়াছেন। . 
বোগস্থত্র এবং তাহার ভাষ্যে বিকারের পরিণাম তিবিধ বলা হইয়াছে । পুর্বরধর্শের নিবি 

হইয়া ধর্থান্তরের আবির্ভাবের নাম ধন্্পরিণাম। যেমন মৃত্তিকা পিগুরূপে থাকিয়া ঘটরূপে 
আবিভূ্ত হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার পিগুভাবের নিবৃত্তি হইয়া ঘটভাবের আবির্ভাব হইলে ধর্মুপরিণাম 
হয়।) এক লক্ষণের তিরোভাবের পরে অন্ত লক্ষণের আবির্ভীব লক্ষণপরিণাঁম। যেমন ঘটের 
আবির্ভাবের পরে বে লক্ষণ থাঁকে, ঘটের পাক হইলে তখন এ লক্ষণের তিরোভাব হইর| 
অন্তরূপ লক্ষণের আবির্ভাব হয়। এইরূপ কোন অবস্থাবিশেষের তিরোভাৰ হইয়া অন্ত অবস্থার 
- আবির্ভাব হইলে তাহাকে অবস্থাপরিণাম বলে। যেমন ঘটের নৃতন অবস্থার তিরোভাব হইয়া 
পুরাতন অবস্থা হয় ইত্যাদি । 





১। ঘোগনুত্রতাষো এইরূপ একটি সন্দর্ত দেখা বায়,_“তদেতৎ ব্রেলোকাং ব্াক্তেরপৈতি, বম্মৎ? নিতাত্ব- 
প্রতিষেধাং, অপেতমপ্যন্তি বিনাশপ্র তিষেধাৎ।» € যোগসুত্র, বিভূতিপা, ১৩ সুত্রের ভাষ্য )। উদ্যোতকর স্তাবার্তিকে 
এখানে এই সনদর্ভটি উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকরের উদ্ধৃত পাঠে 'শ্মৎ এই কথাটি নাই। 
উদ্যোতকর প্রভৃতি যোগুত্রত'যোর নাম করিয়া কথার উল্লেখ ন| করিলেও ভাষ্যকার যে যোগশুত্র-ভা ষ্-প্রদর্শিত 


শী অনুমানকেই লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝ ধায়। তাঁপ্ধাটাকাকারের ব্যাখ্যা! দেখিলেও তাহাই 
মনে আনে। 


৬০] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৭৩ 


প্রলরকালে বিকাঁরের এই ত্রিবিন পরিণাম থাকে না। কারণ, তখন সমন্ত বিকার পদার্থ ই 
প্রক্কৃতিতে লীন হইয়া যার। তখন প্রক্ৃতিরই কেবল সদৃশ পরিণাম থাকে । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত 
বিকার পদার্থের পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ পরিণামকেই তাহাদিগের আত্মলাভ বলিরাছেন, ইহা তাংপর্যয- 
টাকাকারের বাাথ্যান্ুসারে বুঝা যার। ভাব্যকার প্ব্যক্তি” শব্দের ব্যাথ্যার বলিয়াছেন__আন্মলাভ | 
ব্যন্ি বলিতে অভিব্তি বা আবির্ভাব । সাংখ্য, পতিগ্রল প্রভৃতি সতকার্ষ)বাদীর মতে বস্তুর 
আবির্ভাবই বস্তর আত্মণাভ, অর্পাৎ স্বরূপ লাভ। এবং প্রতি ক্ষণেই জড় বন্তর পূর্বোক্ত কৌন 
প্রকার পরিণাম হইতেছে। প্রলয়কালে বিকার পদার্থ প্ররুতিতে লীন হওয়ায় তাহাদিগের 
কোন প্রকার পরিণাম থাকে না। তখন তাহারা সর্বপ্রকার পরিণাম হইতে ভরষ্ট হয়। ইহার হেতু 
বলা হইয়াছে_নিত্যস্ের অভাব। ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে,-বিকাঁর পদার্থ 
নিত্য বলিয়া উপপন্ন হয় না। তীঁৎপর্ধ্য এই যে, বিকার পদার্থগুলি যখন মূল প্রক্কতির স্তায় 
নিত্য নহে, তখন চিরকালই তাহাঁদিগের পরিণাম থাকিতে পারে না, তাহারা যখন প্রকুঠিতে 
লীন হইয়া মূল প্রকৃতিরূপে থাঁকিবে, তখন পুর্বোক্তপ্রকার ব্রিবিধ পরিণাম হইতে ভ্রষ্ট হইবে । 
কিন্ত তাহারা তখন পরিণামভ্রষ্ট হইলে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইরা গেলেও থাঁকিবে। 
তাহাদিগের অস্তিত্ব চিরকালই আছে। ইহার হেতু বলিক্সাছেন__বিনাশের অভাব অর্থাৎ বিকাঁর- 
পদার্থগুপির বখন একেবারে বিনাশ নাই, তখন উহারা পরিণাম হইতে ভষ্ট হইরাও থাকে । 

ভাষ্যকার পুর্কোন্ত অন্টমান উল্লেখ পুর্বক এখানে বলিয়াছেন বে, পূর্ববে বে নিত্যস্থের 
অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা বিকারের সর্বকালে অস্তিত্বরূপ দিদ্ধাস্তবিরুদ্ধ 
হ্যায় বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে । কারণ, পূর্বে বল! হইরাছে, বিকাঁরের নিতাত্ব নাই, 
পরে বলা হইয়াছে, বিকারের বিনাশ নাই ; সৃতরাং বিকার সর্বদাই থাকে, এই সর্বদা অস্তিত্বই 
বিকারের নিত্যন্ব। পূর্বোক্ত নিতস্থাভাবরূপ হেতু, এই নিতাত্ব দিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। ফলতঃ 
পূর্বোক্ত এবং পঝোক্ত এ ছুইটি বাক্য পরম্পর বাধিত) তাঁৎপর্ধ্যটাকাকাঁর এখানে বলিয়াছেন 
যে, যেখানে দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা সাধ্যসম্ম্ীতে সাধাধর্শ্ম নাই, ইহা নিশ্চিত থাকে, সেখানেই 
নেই সাধাধর্মের অন্ুমানে প্রযুক্ত হেতুকে “কালাত্যরাপদিষ্ট' বা বাধিত বলে। যেমন ব্রাহ্মণ সুরা 
পান করিবে-_এইরপ প্রতিজ্ঞাস্থলে বে পদার্ম হেতুরূপে গৃহীত হইবে, তাহা কালাত্যয়াপদিষ্ট বা 
বাধিত হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণের সর্ববিধ স্ুরাপানই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ থাকায় এ স্থলে স্থুরাতে 
ত্রাঙ্মণ-কর্তব্য পান-ক্রিম্ার অভাবই নিশ্চিত আছে। »পুর্বোক্ত স্থলে ছুইটি বাক্যই পরস্পর 
বিরুদ্ধ এবং তুল্যবল বলির! একটি অপরটিকে বাধা দিতে পারে না। এজন্য এ স্থলে 
কালাত্যর়াপদিষ্ট বা বাধিত নামক হেত্বাভাদ হইবে না। এ স্থলে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসই 
হইবে। 

উদ্যোতকর পরে এই হৃত্ের ব্যাথ্যান্তর বলিয়াছেন বে, গ্রতিজ্ঞাবাক্য এবং হেতুবাক্ের 
বিরোধ হইলেই বেখানে বিরুদ্ধ নাঘক হেত্বাতাস হয়। তাপর্ধযটাকাকার উদ্যোতকরের এই 
দিতীয় কনের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, “দেই এই বিকার আত্মলাত হইতে প্রচ্যুত হয়” এই 


৩৭৪ ্তায়দর্শন বর: 


প্রতিজ্ঞা পনিত্যত্বের অভাবজ্ঞাপক,” এই হেতুবাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণ, পরে বলা 
হইয়াছে যে, বিকার আত্মলাভ হইতে গ্রচযুত হইযাও থাকে। বেহেতু বিকারের একেবারে বিনাশ 
নাই, এই শেষোক্ত কথার দারা “বিকার নিত্য” ইহাই পূর্বোন্ত প্রতি জ্ঞার অর্থ বুঝা গিলাছে অর্থা 
শেষোক্ত & কথার দ্বারা পূর্বোক্ত প্রতি্ঞার এ অর্থই ব্যাখাত হইয়াছে। বিকারের নিত্যত্ই 
 প্রতিজ্ঞার প্রতিপাদ্য হইলে তাহাতে নিত্যস্বাভাবরূপ হেতু থাকিতে পারে না; সুতরাং এ 
স্থলে প্রতিজ্ঞার্থ এবং হেতু পদার্ঘ বিরুদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভান, হইয়াছে। ভাষ্য 
“্বসিদধান্তেন বিরুধ্যতে” এই স্থলে স্বসিদ্ধান্ত বলিতে স্থপক্ষ। তাপর্ধ্যটাকাকার এইবপ ব্যাখ্যা 
করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থে ভাষ্য সুগম । অর্থাৎ উদ্যোতকরের শেষোক্ত ব্যাখা গ্রহণ 
করিলে সহজেই ভাষ্যা্থ ব্যাখ্যা হয়। এই কল্পে আপন্তি এই যে, মহর্ষি প্রতিজ্ঞা-বিরোধ 
নামে এক প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধই তাহার অর্থ। মহর্ষি সেই 
গ্রতিজ্ঞা-বিরোধকেই আবার বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিবেন কিরূপে ? উদ্যোতকর এতদুত্তরে 
বলিয়াছেন বে, বেখানে ী বিরোধটি গ্রতিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া হইবে, সেখানে উহা “প্রতিজ্ঞা" 
বিরোধ" নামক নিগ্হস্থান হইবে। আর বেখানে এঁ বিরোধ হেতুকে আশ্রর করিয়া হইবে, 
সেখানে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাদ হইবে । অগাৎ মহর্ষি এ বিরোধের আশ্রয়ভেদ বিবঙ্ষা করিয়াই 
প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ হইলে নিগ্রহস্থানও বলিয়াছেন এবং হেস্বাতাসও বলিয়াছেন। € ৫অ০, 
২আ্, ৪স্ত্র দ্রব্য )।- পূর্বোক্ত উদাহরণহুলে যোগস্ুত্রভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই বে, 
বিকারের কান্তিক নিত্যত! নাই এবং একেবারে বে উহাদিগের বিনাশ, তাহাও হয় না। 
এ জন্ উহারা সর্বর্থ৷ অনিত্যও নহে) সাংখ্যপাতগ্রলমতে নিত্য পদার্থ বিবিধ; কৃটস্থ 
নিত্য এবং পরিণামী নিত্য। বে পদার্থের কোনরূপ পরিণাম নাই, যাহা চিরকাল একগ্রকারই 
আছে ও থাকিবে, তাহাকেই বলে কুটস্থ নিত্য, তাহাই একান্তিক নিত্য; যেমন চৈতন্তস্থরূপ 
আন্মম। আর যে পদার্থের সর্বদাই কোন প্রকার পরিণাম থাকে, কোন সময়েই বাহার অন্ত 
পদার্থে লয্ের সম্ভাবনা! নাই, তাহাকে বলে পরিণামী নিত্য) দেমন মূলপ্রক্কতি। মহ প্রত্থতি 
বিকার-পদার্থগুলির বখন আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে, তথন তাহাদিগকে একাস্তিক নিত্য 
বলা যায় না । তাঁৎপর্ধ্যঈীকাকার বাঁচম্পতি মিশ্র বোগভাষ্যের টাকার পূর্বোক্ত স্থলে ভাষ্যকারের 
তাংপর্ধ্য বর্ণনার বলিষাছেন বে, চৈত্ন্থরূপ পুকষের সার জগতের একান্তিক নিত্যতা নাই 
এবং একেবারে যে সর্বদা অনিত্যতা, তাহাও নাই অর্থাৎ, প্রলয়েও প্রক্কতিরূপে জগ থাকে, 
তখন জগৎ অলীক নহে। পরিণামবাদী সাংখ্য-পাতগ্রল প্রভৃতি সৎকার্ধযবাদীর মতে জগতের 
এই ভাবে কথঞ্চিৎ নিত্যতা এবং কথক্চিৎ অনিত্যতা বিরুদ্ধ নহে, কিন্তু মহষি গোতম অপগং- 
কার্ধ্যপক্ষই১ গ্রহণ করিরাছেন। তীহার দিদ্ধান্তে যাহার কোন দিন একেবারে বিনাশ হইবে না, 
তাহা নিত্য। যাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাকে অনিত;ও বলিব, আবার নিত্য 
বলিব, ইহা গৌতম মতে সম্ভব নহে। সুতরাং বিকারকে অনিত্য বলিয়া শেষে আবার 
১] ১ম) ১০১ ৪৮।৪৯।৫০ সুত্র উষ্টবয। 
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নিত্য বলিতে গেলে, উহা! বিরুদ্ধবাদ হইবে) ভাষাকার গৌতম দিদ্ধান্তান্ুসারেই দৌগস্থত্রের 
ব্যাদভাষ্যোক্ত অন্গ্মানের হেতুকে বিরুদ্ধ বলিয়! ব্াখ্যা করিযাছেন। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, বে ধর্্ীতে কৌন পদার্ের অনুমান করা হর, এ ধর্মী পিন্ধ 
পদার্ঘই থাকে । প্রতিজ্ঞাবাক্যে এ ধর্িরূপ সিদ্ধ পদার্থের অন্তে সাঁদ্য পদার্থ টি বলা হর, এ জ্ন্ত 
সাধ্যধর্মকেই এই সুত্রে দিদ্ধান্ত শব্দের ছারা বলা হইয়াছে। দিদ্ধান্ত অর্থাৎ সাধাধর্মবকে 
উদ্দেস্ত করিয়া! ( অর্থাৎ তাহার সাধনের জন্য ) প্রবুক্ত হেতু যদি এ সাঁগ্যধর্মের বিরোধী হর 
অর্থাৎ বদি সাঁধ্যধর্ম্ের অভাবেরই সাক হয়, তাহা হইলে উহ! বিরুদ্ধ নামক হেত্াভাস হয়। 
বেমন জলে বির মাধনে জলত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে এবং কোন পদার্ে গোত্ব ধর্মের অন্থমান 
করিতে অশ্বত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, এ জলত্ব এবং অঙ্বত্ব পদার্থ বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভস 
হইবে । ফলকথা, থে পদার্থ সাব্যপর্মের সাধন না হইরা তাহার অভাবেরই সাধন হর অর্থাৎ বে 
পদার্থ সাধাণন্মের সহিত কোন স্থানেই মিলিত হইর! থাকে না, দেই পদার্থ পেই সাধ্যধর্ম্ের বিরুদ্ধ 
পদার্থ বলিয়া দেই স্থলে বিরুদ্ধ নামক হেহা'ভান হইবে | প্রকরণদম বাঁ সতপ্রতিপক্ষিত হেতু 
স্থলে বাদীর প্রঘুক্ত হেতুই তাহার সাধ্যবর্মের অভাব সাধক হর না, প্রতিবাদীর প্রযুক্ত অন্ত 
হেতুই বাদীর সাধ্যধর্মের অভাবের সাঁধকরূপে প্রবুক্ত হর, স্থতরাং বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস সংপ্রতি- 
পক্ষিত হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন। নব্য নৈয়ারিকগণও পূর্বোক্ত গকার বিরুদ্ধ হেতুকে বিরুদ্ধ 
নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন। বিরুদ্ধ হেতু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য, তাহাকে এ ভাবে বুঝিলে 
সাঁধ্যাভাবেরই সেখানে অন্ুমিতি হইয়! পড়ে; স্থৃতরাং বাদীর সান্যান্ুমিতির বাধা হয়, এই জন্তই 
নব্যগণ এরূপ বিরুদ্ধ হেতুকে হেত্বাভাপ বলিয়াছেন ॥ ৬॥ 


সুত্র। যম্মাৎ প্রকরণচিস্তা স নির্ণয়ার্থমপদিফটঃ 
প্রকরণমঃ ॥৭॥৪৮॥ 


অনুবাদ । যে পদার্থহেতুক প্রকরণের চিন্তা জন্মে অর্থাৎ সংশয়ের বিষয় 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ সন্বন্ধে নির্ণয় না হওয়| পর্যন্ত একটা চিন্তা! বা জিজ্ঞীসা উপস্থিত 
হয়, সেই পদার্থ, নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত হইলে প্রকরণপম অর্থাৎ প্রকরণসম নামক 
হেত্বাভাস হয়। 

ভাষ্য ।. বিমর্শাধিষ্ঠানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবুভাবনবদিতৌ প্রকরণং,__ 
তস্ত চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রাউনির্ণয়াদ্যৎ সমীক্ষণং, সা জিজ্ঞাস! 
যকৃতা, স নিণস্ার্থ, প্রযুক্ত উভয়পক্ষপাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্তমাঁনঃ 
প্রকরণনমে! নির্ণযায় ন প্রকল্পতে। প্রজ্ঞাপনস্তবনিত্যঃ শব্দে নিত্যধরন্মানু- 
পলদ্ধেরিত্্যনুপলভ্য মাননিত্যধর্শ্মকমনিত্যং দৃটং স্থাল্যাদি। যত্র সমানো 
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ধর্শঃ সংশয়কাঁরণং হেতুত্বেনোপাঁদীয়তে স সংশয়লমঃ সব্যভিচার এব | 
যাতু বিমর্শসন্য বিশেষাঁপেক্ষিতা উভয়পক্ষবিশেষানুপলব্ধিশ্চ, সা প্রকরণং 
প্রবর্তয়তি। যথ! শব্দে নিত্যধর্ম্নো নোঁপলভ্যতে, এবমনিত্যধার্ম্োহপি, 
সেয়মুভয়পক্ষবিশেষানুপলন্ধিঃ প্রকরণচিন্তাং প্রবর্তয়তি। কথম্‌? 
বিপর্ধ্যয়ে হি প্রকরণনিরৃত্তেঃ, যদি নিত্যধর্মঃ শব্দে গৃহেত, নস্যাৎ 
প্রকরণং যদি বাঁ অনিত্যধর্মো গৃহেত, এবমপি নিবর্তেত প্রকরণং,_ 
সোঁহয়ং হেতুরুভৌ পক্ষে প্রবর্তযন্নন্যতরস্ত নিরণয়ায় ন প্রকল্পতে । 


অনুবাদ। সংশয়ের বিষয় অথচ অনির্ণীত, এমন পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ উভয় 
ধর্নকে প্রকরণ বলে। সেই প্রকরণের চিন্ত! কি না সংশয় হইতে নির্ণয়ের পুর্ব কাল 
পর্য্যন্ত যে আলোচনা, সেই জিজ্ঞাস! অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত চিন্তারূপ জিজ্ঞাসা যৎকৃতি, 
অর্থাৎ যে পদার্থপ্রধুক্ত, সেই পদার্থ নির্ণয়ের নিমিন্ত প্রযুক্ত হইলে উভয় পক্ষে 
সমানতীবশতঃ প্রকরণকে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অতিক্রম না৷ করার 
প্রকরণসম হই নির্ণয়ের নিমিন্ত সমর্থ হয় না। 

গ্রজ্ঞাপন কিন্তু অর্থাৎ এই প্রকরণসমের উদাহণ কিন্তু_-( গুতিজ্ঞ। ) শব্দ 
অনিত্য, (হেতু) নিত্য ধর্ম্দের অনুপলব্ধি ভ্ঞাপক, € উদাহরণ ) যাহাতে নিত্যধর্ষ্ের 
উপলব্ধি হয় না, এমন স্থালী প্রভৃতি অনিত্য দেখ। যায় ( অর্থাৎ এইরূপ স্থাপনায় 
যে নিত্যধর্ম্ের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা প্রকরণসম নামক 
হেত্বাভাস )। যে স্থলে সমান ধর্মরূপ সংশয়ের প্রযোজক ( পদার্থটি ) হেতু বলিয়া 
গৃহীত হইবে, তাহা অর্থাৎ হেতু বলিয়া গৃহীত সেই সমানধর্্ন সংশয়সম হওয়ায় 
সব্যভিচারই হইবে, অর্থাৎ তাহা প্রকরণসম হইবে না। যাহা কিন্তু সংশয়ের 
বিশেষাপেক্ষিত৷ এবং উভয় পক্ষে বিশেষেম অনুপলন্ধি, তাহা প্রকরণকে প্রবৃত্ত 
করে। বিশদার্থ এই যে, যেমন শবে নিত্যধন্্ন উপলব্ধ হইতেছে না, এইরূপ অনিত্য 
ধর্দও উপলব্ধ হইতেছে না, সেই এই উভয় পক্ষে বিশেষের অনুপলন্ধি, প্রকরণ- 
চিন্তাকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সন্বন্ধে আলৌচনারূপ জিজ্ঞাসাকে 
প্রবৃত্ত করে, (উপস্থিত করে )। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত উভয় পক্ষে 
বিশেষের অনুপলব্ধি প্রকরণচিন্তার প্রবর্তক হর কেন? (উত্তর) যেহেতু বিপর্যয় 
হইলে প্রকরণের নিবৃন্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, যদি নিত্যধন্ন শব্দে উপলব্ধ হইত, 
তাহা হইলে প্রকরণ অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব ও জনিত্যত্বরূপ ঢুইটি পক্ষ ও পতিপক্ষ 
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থাকিত না। অথবা যদি শব্দে অনিত্যধশ্্ন উপলব্ধ হইত, এইরূপ হইলেও 
প্রকরণ নিবৃত্ত হইত। সেই এই হেতু অর্থাৎ শব্দে নিত্যধর্ম্পের অনুপলব্ধি এবং 
অনিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধি উভয় পক্ষকে অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই দুইটি 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে প্রবৃত্ত করতঃ অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, কি নিত্য, এইরূপ 
একটা চিন্ত। বা জিজদ্বাসা উপস্থিত করে বলিয়। একতরের অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব 
অথব৷ নিত্যত্বের নির্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না। 


টিপ্লনী। এইবার ক্রমানুসারে প্রকরণপম নামক হেত্বাভাসের নিরূপণ করিয়াছেন । প্রকরণ 
শব্দের অর্থ এখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ । শব্দে নিত্যত্বের সংশয় হইলে নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত 
তাহাতে নিত্যত্ব ও অনিত্যন, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে যিনি নিত্যত্ব সাধন করিতে যান, তাহার 
সম্বন্ধে নিত্যত্ব পক্ষ, অনিত্যন্ব প্রতিপক্ষ । আবার বিপরীতক্রমে অনিত্যত্ব পক্ষ, নিত্যত্ব প্রতিপক্ষ । 
বাদীর ভেদে আবার ছুইটিই পক্ষ, সুতরাং এঁ ছুইটিকে পক্ষ শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়া 
থাকে। ফলকথা, (প্রত্রিরতে সাধ্যত্বেনাধিক্রিয়তে ) যাহা সাধ্যরূপে প্রত বা অধিরুত হয়, 
তাহাই এখানে প্রকরণ। কেহ শব্দে নিত্যত্বকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ অনিত্যত্বকে 
সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; স্থৃতরাং সেখানে এ ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম প্রকরণ। উহা বিমর্শের 
অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সংশয়ের বিষয়.হইযা! বে পর্য্যন্ত "অনবদপিত” অর্থাৎ অনির্ণীতি, দে পর্য্স্ত পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ! সংশয়ের পরে একতর নির্ণর হইরা গেলে তখন মাঁর এ ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ থাকে না। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দের দারা নির্ণীত ধর্মকে বুঝা না । বাদী ও প্রতি- 
বাদীর নির্ণয় থাকিলেও মধ্যস্থের সংশর হওয়ায় এ ছুইটি ধর্ম সংশয়ের বিষয় হর। বাদবিচারে 
মধ্যস্থ না থাকিলেও পক্ষ 3 প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিবার জন্ত একট! সংশয় করিয়া লইতে হয়। 
নির্ণয় মাত্রই সংশরপূর্ববক ন! হইলেও বিসর সংশযপূর্বক, এ জন্য মহষি সর্বাগ্রে সংশয়ের পরীক্ষা 
করিয়াছেন দ্দিতীক্াধ্যায়ের প্রারস্তে এ কথ! পরিস্ফুট হইবে। স্থৃত্রের প্রকরণ শব্দের অর্থ 
ব্যাখ্যা করিয়া! ভাষ্যকার শেষে চিন্তা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংশয় হইতে নির্ণয়ের 
পুর্বকাল পর্য্যন্ত পুর্বোন্ত প্রকণের যে আলোচনা, তাহাই প্রকরণচিত্ত! ৷ ভাষ্যোক্ত সমীক্ষণ 
শবের ব্যাথ্যায় তাতপর্যটাকাকাঁর বলিক্জাছেন, আলোচন) আবার তাহীরই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_ 
জিজ্ঞাসা । ভাষ্যকারও শেষে জিজ্ঞাসা বলিয়াই স্থত্রোক্ত চিন্তার বিবৃতি করিয়াছেন। এই 
জিজ্ঞাদা কিসের জন্য হয়? তাতপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন-_-তন্বের অন্ুপলব্িবশতঃ হয় | শবে 
নিত্য-ধর্মের উপলব্ধি হইলে নিত্যত্বের নিশ্চয় হইয়া যাঁয় এবং অনিত্য-ধর্ম্ের উপলব্ধি হইলে 
অনিত্যন্বের নিশ্চয় হইয়া যায়। কিন্তু যদি নিত্যধর্ম্বেরও উপলব্ধি না হয় এবং অনিত্যধর্মেরও 
উপলব্ধি না হয, তাহা হইলে শব নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় হয় ; সুতরাং শব্ধের তত্ব- 
জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়,--ইহাই এই স্থলে প্রকরণচিন্তা । নিত্য ধর্মের অনুপলব্িবশতঃ এবং 
অনিত্য ধর্ের অন্থপলন্ধিবশতঃই এ জিজ্ঞাস জন্মে; সুতরাং শব্দে অনিত্যত্ান্থমানে এ নিত 
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ধর্মের অঙ্ুপলন্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা! প্রকরণদম নামক হেত্বাভাস হইবে। উহা 
উভয় পক্ষেই স্মান বলিয়৷ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ কোন প্রকরণকে অতিক্রম করে না। এ জন্য 
প্রকরণসম নামে কথিত হইয়াছে । পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণ বেমন নিশ্চায়ক নহে, 
তন্জরপ উভয় পক্ষের বিশেষের অনুপলবিও নিশ্চায়ক নহে) এ জন্য এ বিশেষান্গপলদ্ধিকে 
হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহাকে প্রকরণপম নামক হেত্বাভাদ বলা হইয়াছে। যাহা প্রকরণের 
তুল্য, তাহাকে প্রকরণসম বলা যায় । 

তাৎপর্য্যটাকাকার বলয়াছেন যে, ইহা প্রকরণসম শবের ব্যুৎপত্তি মাত্র। কারণ, উভয় 
পক্ষে সমান বলিয়া সংশয়ের প্রয়োজক হইলেই যদ্দি তাহা প্রকরণদম নামক হেত্বাভাদ হয়, 
তাহা হইলে সব্যভিচার নামক হেত্বাভাদও প্রকর্ণসম হইয়া পড়ে । তবে প্রকরণসম শব্দের 
প্রক্ৃতার্থ কি? তাৎপর্যযটাকাকার বলিয়াছেন বে, সংপ্রতিপঞ্ষ হেতুকেই প্রকরণদম বলে। 
পরবর্তী স্তায়াচার্ধযাগণ এই প্রকরণসমকে সতপ্রতিপক্ষ এবং সংপ্রতিপক্ষিত নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন। যে হেতুর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী অন্ত হেতু সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ 
বাদী তাহার সাধ্যাধনের জন্য যে হেতুকে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্যের 
অভাব সাধনের জন্য যদি অন্ত কোন হেতু গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এ হেতুদয়ই পরস্পর পরম্পরের 
প্রতিপক্ষ; এই জন্ত এঁ ছুই হেতুকেই সত্প্রতিপক্ষ বল! হয়। কিন্ত যদি এ ছুইটি হেতুর 
কোন হেতু দুর্বল হয অর্গাৎ বাদীবা প্রতিবাদী যদি কোন হেতুর অন্তর্ূপ দোষ দেখাইতে 
পারেন, অথবা অন্যব্ধপ দোষের সংশয়ও জন্মাইতে পারেন, তাহ! হইলে সেই হেতু, অপর প্রবল 
হেতুটির গ্রাতিপক্ষ না হওয়ায়, সেখানে সংপ্রতিপক্ষ হইবে না। যেখানে উভর পক্ষের দুইটি 
বিরুদ্ধ হেতুই তুল্যবল বলিয়! কেহ কাহাকেও বাঁধা দিতে পারে না, কেবল সাধ্য ও তাহার অভাব 
বিষয়ে সংশয়ই জন্মায়, সেখানেই এঁ ছুই হেতুই সংপ্রতিপক্ষ হয়। এই সংপ্রতিপক্ষের 
উদাহরণ নব্যগণ বেরূপ+ বলিয়াছেন, ভাষ্যকার-প্রদর্শিত উদাহরণ তাহা হইতে বিশিষ্ট । ভাষ্যকার 
*প্রজ্ঞাপনস্ত” এই স্থলে তু শব্দের দ্বারা বৌদ্ধাদি-সম্মত উদাহরণ সংগত নহে, ইহা! স্থৃচনা 
করিয়াছেন। যাহার দারা প্রজ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইয়! দেওয়া হয়, এই অর্থে 
প্রজ্ঞাপন শবের দ্বারা এখানে উদাহরণ বুঝিতে হইবে । শবে অনিত্যত্বের অন্ুমানে নিত্যধর্ের 
অন্ুপলব্ধকে হেতুরূপে গ্রহণ করলে তখন প্রতিবাদী যদি শব্দে নিত্যত্বের অনুমান করিতে 
অনিত্যপর্মের অনুপলব্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষের এ ছুই হেতুই 
প্রকরণসম বা সত্প্রতিপক্ষ হইবে ( বিবৃতি দ্রষ্টব্য )। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে যে 
কোন পার্থ প্রকরণসম হইতে পারে না। উভয় পক্ষের বিশেষ ধর্মের অস্থপলব্ধিই হেতুরূপে 
গৃহীত হইলে তাহাই স্ুত্রোক্ত প্রকরণ-চিন্তার প্রবর্তক বা নিষ্পাদক হওয়ায় প্রকরণসম বা সৎ- 





১। বাদী বলিলেন,--”শবে! নিতাঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দতবৰৎ”। প্রতিবাদী বলিলেন।-_স্শব্দোহনিত্যঃ কার্যযত্বাৎ 
ঘটবৎ"। এইরূপ স্থলে সংপ্রতিপক্ষের উদাহরণ বুঝ। যাইতে পারে । 
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প্রতিপক্ষ হইবে । অন্য কোন পদার্থ হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সুত্রোক্ত প্রকরণ-চিন্তার 
প্রবর্তক হয় না, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের সিদ্ধান্ত । 

পূর্বোক্ত অনৈকান্তিক হইতে এই প্রীকরণসমের ভের বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
যেখানে কোঁন সমান ধর্ম সংশয়ের প্রয়োজক হয় এবং তাহাকেই হেতুরূপে গ্রহণ করা হয়, 
তাহা হইলে উহা সব্যভিগিরই হইবে ! তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, 
এখানে নিত্য-ধর্ম্ের অন্ুপলব্ধি, উভয়বাদিপিদ্ধ নিত্য পদার্থে নাই এবং অনিত্য-ধর্ম্ের অন্ুপলবিও 
উভয়বাদিসিদ্ধ অনিত্য পদার্থে নাই, সুতরাং এ নিত্যধর্ম্ের অন্ুপলন্ধি এবং অনিত্য-ধর্মের 
অন্ুপলব্ধি, হেতুরূপে গৃহীত হইলে সব্যভিচার হইতে পারে না। এ ছুইটি পরম্পর সংপ্রতিপক্ষ 
হওয়াতেই প্রকরণসম বা সং্প্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস হইবে । বস্ততঃ যাহ! উভয়বাদিসম্মত 
নিত্য পদার্থে৪ও আছে এবং এরূপ অনিত্য পদার্থেও আছে, এমন পদ্বার্গই নিত্যত্বের অন্ুমানে 
সব্যভিগর হইবে । মহ্রি-কথিত সব্যভিগর-লক্ষণ এ স্থলে এরূপ পদার্থে ই থাকে | বেষন শবে 
নিত্যত্বানুমানে অস্পর্শত্ব । এখাঁনে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা নব্যদম্মত অসাধারণ ও অন্গপসংহারীকে 
তিনি সব্যভিচার বলেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়৷ 

প্রাচীন মতে এই সংপ্রতিপক্ষত। অনিত্য দোষ। অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কোন পক্ষের লিঙ্গ- 
পরামর্শের কোন অংশে ভ্রমত্ব নিশ্চয় না হইবে, সেই পর্যন্তই উভয় পক্ষের গৃহীত বিরুদ্ধ হেতুদ্ধর 
সংপ্রতিপক্ষ থাকিবে। একই আধারে নিত্যত্বের ব্যাপ্য ধর্ম এবং অনিত্যত্বের ব্যাপ্য ধর্ম 
বন্ততঃ কিছুতেই থাকিতে পারে না, স্ৃতরাং এরূপ ভাবে এ স্থলে উভনবাদীর লিঙ্গপরীমর্শ- 
দ্বয়ের কোন একটিকে কোন অংশে নিশ্চয়ই ভ্রম বলিতে হইবে | বে সমরে সেই ভ্রমত্ব নিশ্চয় হইবে, 
তখন আর সেখানে সংগপ্রতিপক্ষ হইবে না। এই ভাবে প্রাচীন মতে নির্দোষ হেতুস্থলেও 
বিরুদ্ধ হেতুর ভ্রম পরামর্শ হইলে এ ভ্রমত্ব নিশ্চয় না হওয়া পধ্যন্ত সত্প্রতিপক্ষ হইবে। তব্ব- 
চিস্তামণিকাঁর হেস্বাভাস সামান্-লক্ষণ ব্যাথ্যা-প্রস্তাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও সৎ প্রতিপক্ষতার 
অনিত্য-দৌষত্বই বুঝা যায়। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ হেতুর দৌষমাত্রকেই নিত্য বলিয়া 
স্বীকার করায় তিনি গঞ্গেশের গ্রস্থের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রঘুনাথ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িক- 
গণের মতে যে ধর্মীতে কোন সাধ্যের সাধন করিতে বাদী কোন একটি হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন, 
সেই ধর্মীতে সেই সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্য ধর্ম যদি বস্ততঃ থাকে, সেখানে সত্প্রতিপক্ষ হয় । 
যেমন জলে বহ্ছির অভাবের ব্যাপ্য জলত্ব-ধন্ম থাকায় জলে বন্ধির অন্ুমানে সত্প্রতিপক্ষ হয়। 
এইরূপ দৌষ নিত্যদৌষ। কারণ, বহ্ছির অভাবের ব্যাপ্যধন্ম্টি জলে সর্বদাই আছে। রত্ব- 
কোষকার সংপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় পঞ্ষেই সংশয়াকার অন্থমিতি জন্মে, এই মত বিশেষরূপে 
সমর্থন করিয়াছেন। গঞ্জেশ এ মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন | 


নুত্র। সাধ্যাবিশিষঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ ॥৮॥৪১॥ 
অন্ুবাদ। সাধ্যত্ববশতঃ অর্থাৎ অসিদ্ধত্ব নিবন্ধন সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট 


৩৮০ ন্যায়দর্শন [ ১অ০, ২আৎ 


পদার্থ সাধাসম ( সাধ্যসম নাঁমক হেত্বাভাস ) অর্থাৎ যে পদার্থ অসিদ্ধ বলিয়! সাধ্য 
পদার্থের সদৃশ, তাহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস 
হয়। 


ভাষ্য। ভ্রব্যং ছাঁয়েতি সাধ্যং, গতিমত্বাদিতিহেতুঃ সাধ্যেনাবিশিষ্টঃ 
সাধনীয়ত্বাৎ সাধ্যনমঃ। অয়মপ্যসিদ্বত্বাৎ সাধ্যবৎ প্রজ্ঞাপয়িতব্যঃ সাধ্যং 
তাঁবদেতত__কিং পুরুষবচ্ছায়াহপি গচ্ছতি ? আহে! স্বিদাবরকড্রব্যে 
ংসর্পতি আবরণসত্তানাদদগ্সিধিসন্তানোহয়ং তেজসো গৃহৃত ইতি। সর্পতা 
খলু দ্রব্যেণ যো যস্তেজোভাঁগ আব্রিয়তে তত্ত তন্তাসন্গিধিরেবাবিচ্ছিন্নো 
গৃহ্থত ইতি, আবরণন্ত প্রাপ্তিপ্রতিযেধঃ | 


অনুবাদ । ছায়! ব্য, ইহা সাধ্য অর্থাৎ ছায়ার ভ্রব্যত্ব অথবা দ্রব্যত্ববিশিষ্ট 
ছায়া মীমাংসকদিগের সাধ্য । “গতিমত্বাত এই বাক্য-প্রতিপাদা হেতু অর্থাৎ ছায়ার 
রব্যত্ব সাধনে মীমাংসকদিগের গৃহীত গতিমন্্ | গমনক্রিয়ারূপ হেতু সাধনীয়ত্ব- 
বশতঃ অর্থাৎ ছায়াতে এ গতিমন্ত্র অসিদ্ধ বলিয়৷ সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় 
সাধ্যসম অর্থাৎ সাধ্যসম নামক হেক্ভাস। (সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট কেন, তাহা 
বলিতেছেন ) ইহাও অর্থাৎ হেতুরূপে গৃহীত গতিমন্ত বা গমনক্রিয়াও অসিদ্ধত্ববশতঃ 
অর্থাৎ ছায়াতে সিদ্ধ নয় বলিয়! সাধ্যের ম্যায় অর্থাৎ ছায়াতে ত্রব্যত্বের ন্যায় 
প্রজ্ঞাপনীয় ( সাধনীয় )। (ছায়াতে গতিক্রিয়া অসিদ্ধ কেন, তাহ বলিতেছেন ) 
ইহা সাধ্য অর্থাৎ ইহা সাধন করিতে হইবে, পুরুষের ন্যায় ছাঁয়াও কি গমন করে ? 
অথবা আবরক দ্রব্য গমন করিতে থাকিলে অর্থাৎ আলোকের আচ্ছাদক পুরুষ 
ধখন গমন করে, তখন আবরণের সমস্টিবশতঃ ইহা! আলোকের অসন্নিধির সমষ্টি 
অর্থাৎ আলোকসন্নিধানের অভাব-সমষ্টি উপলব্ধ হয়। বিশদার্থ এই ষে, গমন 
করিতেছে যে দ্রব্য, তৎকর্তৃক অর্থাৎ গমনবিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক যে ষে আলোকাংশ 
আত্ৃৃত হয়, সেই সেই আলোকাংশের অবিচ্ছিন্ন অসন্নিধানই উপলব্ধ হয়। আবরণ 
কিন্তু প্রাপ্তির অভাব অর্থাৎ আলোকের সম্বন্ধের অভাবই আলোকের আবরণ ৷ 


টিগ্লনী। সুত্রে সাধ্যাবিশিষ্ট এই থার ছারা সাধ্যপম নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ শুচনা 
হইয়াছে । ইহাকেই পরবর্তী স্টায়াচার্ধ্যগণ অপিদ্ধ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা সাধ্যের 
তায় সিদ্ধ পদার্থ নহে অর্থাৎ অসিদ্ধ, তাহাকে সাধ্য সাধনের জন্য হেতুরূপে গ্রহণ করিলে 
তাহা সাধ্যসম নামক অথব! অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাপ। তাৎপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, 
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এই অদিদ্ধ (১) স্বরূপাসিদ্ধ, (২) একদেশাপিদ্ধ, €৩) আশ্রয়াসিদ্ধ এবং (3) অন্থাসিদ্ধ__- 
এই চারি প্রকারে হইয়৷ থাকে । এই চারি প্রকার অসিদ্ধই অদিদ্ধ বলিয়া সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট। 
সুতরাং সাধ্যাবিশিষ্ট, এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার অসিদ্ধই সংগৃহীত হইয়াছে । এবং 
অসিদ্ধ শব্দের দ্বারা লক্ষণ না৷ বলিয়া সাধ্যাবিশিষ্ট শব্দের দ্বারা লক্ষণ বলার উদ্দেশ্ত এই যে, 
অত্যন্ত অসিদ্ধই যে কেবল সাধ্যসম, তাহা নহে, যাহ! কোন বাদীর সিদ্ধ, কিন্তু প্রতিবাদীর তাহা 
অসিদ্ধ, স্ৃতরাং সাধ্যের সহিত অিশিষ্ট হওয়ায় এঁ পদার্থও হেতুরূপে গৃহীত হইলে সাধ্যসম নামক 
হেত্বাভাস হইবে। কিন্তু বাদী এ পদার্থের সাধন করিতে পারিলে তখন আর তাহা সাধ্যসম হইবে 
না। কারণ, তখন এ পদার্থ উভদ্ন মতেই সিদ্ধ হওয়ায় সাধ্য হইতে বিশিষ্ট হইয়া ষায়। তখন সে 
পদার্থে সাধ্যত্ব থাকে না) সুত্রে “সাধ্যত্বাৎ্” এই স্থলে সাধ্যত্ব শব্দের ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে 
অসিদ্ধতা | অসিদ্ধ পদার্থ ই সাধ্য হইয়া থাকে, সিদ্ধ পদার্থে সাধ্যত! থাকে না, সাধ্য পদার্থে 
সিদ্ধতা থাকে না, সুতরাং সুত্রোক্ত সাধ্যত্ব শব্দের দ্বার অসিদ্ধতাই ফলিতার্থ বুঝা যাইতে পারে। 
তাহা হইলে অত্যন্ত অদিদ্ধ পদার্থও অসিদ্ধতাবশতঃ সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সাধ্যসম হইতে 
পারিবে । কোন পদার্থের সব্বদা অপিদ্ধতা আছে, কোন পদার্থের সাময়িক অসিদ্ধতা আছে; 
কিন্তু অসিদ্বত্বরূপে সর্বপ্রকার অপিদ্ধই সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় সর্বপ্রকার অপি্ধই সাধ্য 
হইতে পারিবে অর্থাৎ স্ৃত্রোক্ত এই সাধ্যসমের লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্যেই আছে) তবে হেত্বাভাসের 
সামান্য লক্ষণ না থাকিলে তাহা কোন বিশেষ হেত্বাভাসও হইবে না। কারণ, বিশেষ লক্ষণ সামান্য 
লক্ষণ-সাপেক্ষ । 

ভাষ্যকার এই সাধ্যপমের উদাহরণ প্রদর্শনের সহিতই স্থত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। মীমাংসক 
সম্প্রদায় ছারা বা অন্ধকারকে দ্রব্যপদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধনে 
তাহারা গতিমন্থ বা গমন-ক্রিয়াকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদিগের কথা এই যে, কোন 
মনুষ্য গমন করিতে থাকিলে তখন তাহার পাছে পাছে ছায়া'ও গমন করে, ইহা দেখা যায়; 
সুতরাং ছায়া! বা অন্ধকারে গতিক্রিয়া প্রত্যক্ষদিদ্ধ । গতিক্রিয়া থাকিলে তাহা দ্রব্য পদার্ঘই হয়, 
দ্রব্য ভিন্ন আর কোন পদার্থে গতিক্রিয়া থাকে না, ইহা সর্ধবাদিসম্মত। বিশেষতঃ নৈয়ায়িকগণের 
ইহা সমর্থত দিদ্ধান্ত। তাহা! হইলে এ গতিক্রিয়াকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ছায়ার ভ্রব্যত্ব সাধন 
কর! যাইতে পারে। 

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ছায়! বা অন্ধকার দ্রব্য পদার্গ নহে, উহা কতকগুলি আলোকের 
অভাববিশেষ | গতিক্রিয়৷ থাকিলে তাহা দ্রব্য পদার্থ ই হয় বটে, কিন্তু ছায়াতে গতিক্রিয়া সিদ্ধ পদার্থ 
নহে। ভাষ্যে “সাধনীয়ত্বাৎ” এই কথাটি সুত্রে “সাধ্যত্বা” এই কথার ব্যাখ্যা নহে । ছায়াতে গতি- 
ক্রিয়া সাধনীয় অর্থাৎ অপিদ্ধ, ইহাই এঁ কথার দ্বারা তাধ্যকাঁর বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মীমাংসকের 
গৃহীত গতিক্রিয়ারূপ হেতুকে ছায়াতে অসিদ্ধ বলিয়! সাধ্যের সহিত অবিশিষ্ট বলিয়৷ বুঝাইয়াছেন । 
ছায়াতে ভ্রব্যত্বরূপ সাধ্য পদার্থকে অথবা ভ্রব্যত্বরূপে ছাক়াকে মীমাংদক যেমন সাধন করিবেন, 
তন্দ্রপ ছায়াতে গতিক্রিয়াও সাধন করিতে হইবে। ছায়াতে গতিক্রিয়! সিদ্ধ পদার্থ না হইলে 
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উহা হেতু হইতে পারে না, উহাতে হেতুর লক্ষণ থাকে না, সুতরাং প্র স্থলে উহা সাধ্যসম নামক 
হেত্বাভাস। 

ছায়াতে গতিক্রিয়! সিদ্ধ পদার্থ নয় কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন 
মনুষ্য চলিয়া যাইতে থাকিলে তখন সেই মনুষ্যের স্তায় ছায়াও গমন করে কি না, ইহা সাধ্য ? ছাঁয়। 
পুরুষের স্তায় তাহার পাছে পাছে গমন করে, ইহ! সাধন করিতে হইবে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা 
প্রতিপন্ন করিতে হইবে । কারণ, আমরা উহা স্বীকার করি না । কারণ, কোন মনুষ্য গমন 
করিতে থাকিলে সেই স্থানীয় যে সকল তৈজদিক অংশ এ মনুষ্য কর্তৃক আবৃত হয়, সেই 
সকল তৈজদিক অংশের অর্থাৎ আলোকের অভাবগুলিই এর স্থানে অবিছিন্নবূপে অনুভূত 
হয়, ইহা বলিতে পারি। যেস্থানের সহিত তৈজপিক অংশগুলির বা আলোকগুলির 
প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ হইত, সেই স্থান দিয়া মনুষ্য গমন করে বলিয়া সেই স্থানে সেই আলোকগুলির 
সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই সেখানে আলোকের আবরণ । ফলতঃ উহা সেখানে কতকগুলি 
আলোক-মম্বন্ধের অভাব। এ সম্বন্ধের অভাববশতঃই সেখানে কতকগুলি আলোকের অভাবই 
অনুভূত হয় অর্থাৎ কতকগুলি আলোকের অবিছিন্ন অভাবসম্টিই ছায়! বা অন্ধকার, উহা ভাব 
পদার্থ নহে। তাহা হইলে উহাঁতে গতিক্রিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, অভাব পদার্থে 
গতিক্রিয়া সর্বমতেই অসিদ্ধ। সুতরাং ছায়া বা অন্ধকারের গতিক্রিয়্া অসিদ্ধ বলিয়া উহা 
পূর্বোক্ত স্থলে হেতু হয় না, উহা! সাধ্যসম নাঁমক হেত্বাভাদ। ( বিবৃতি দ্রষ্টব্য )। ভাঁষ্যে 
সন্তান শব্দের অর্থ সমষ্টি। আবরণ শবেের অর্থ সম্বন্ধের অভাব । গমনকারী ব্যক্তি কর্তৃক " 
আবৃত আলোকসমূহের যতগুলি সন্বন্ধাতাব, তত্পযুক্ত এ আলোকগুলির অভাবসমূহ অন্থভূত 
ইয়। এ আলোকসমূহের অসন্নিধি বা অভাব অবিচ্ছিননভাবে অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
যে স্থান পর্য্যন্ত ছায়া দেখা যায়, সেই স্থানের সর্ধত্রই পূর্বোক্ত প্রকার আলোকের অসন্নিধি বা 
অভাৰ অনুভূত হয়, ইহাই ভাষ্যকারের গ্র্থার্থ। 

তাৎপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার-প্রদর্শিত সাধ্যসমের উদ্বাহরণটি স্বরূপাদিদ্ধ, 
আশ্রয়াসিদ্ধ এবং অন্ঠথথাসিদ্ধের সাধারণ উদাহরণ, উদ্যোতকর তাহা বুঝাইস়্াছেন। যেমন 
ছায়াতে দ্রব্যত্ব সাধ্য, তন্দ্রপ গতিক্রিয়া ও সাঁদ্য অর্থাৎ ছায়াতে গতিক্রিয়৷ স্বরূপত£ই অসিদ্ধ, তাই 
উহা স্বরূপাসিদ্ধ সাধ্যসম ৷ মীমাংসক যদি বলেন যে, ছায়াকে বখন দেশান্তরে দেখি, তখন 
তাহার গতিক্রিয়া আছে, এক স্থানে দৃষ্ট পদার্থের অন্যত্র দর্শন তাহার গতি ব্যতীত হয় না,_-এত- 
ছুনতরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও এঁ হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। কারণ, ছায়া ভ্রব্য 
হইলেই তাহার দেশান্তরে দর্শন বলা যাইতে পারে। ছায়ার দ্রব্যত্ব বখন সিদ্ধ হয় নাই, তখন 
এঁ কথা বলা যাইতে পারে না। যিনি ছায়াকে দ্রব্যরপে মানিয়া লইয়৷ তাহার দেশাত্তর-দর্শনের 
দ্বার তাহার গতিক্রিয়্ার অনুমান করিবেন, তাহার পক্ষে এ হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। কারণ, 
রবযরূপ ছায়া সিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া দেশান্তরে দর্শনকে হেতুরূপে গ্রহণ 
করিলে এঁ হেতু আশ্রয়াসিত্ধ হইবে। আর যদি ছায়ার দেশাস্তরে দর্শন স্থীকারই করা যায়, 
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তাহা হইলেও এ দেশাস্তরে দর্শনরূপ হেতু অন্তথাপিদ্ধ। কারণ, ছায়াকে আঁলোকবিশেষের 
অভাববিশেষ বলিলেও তাহার দেশাস্তরে দর্শন হইতে পারে। যাহা অন্ত প্রকারেও অর্থাৎ 
ছারা দ্রব্য না হইলেও দিদ্ধ হইতে পারে, সেই দেশাস্তরে দর্শন হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ছারাতে 
গতিক্রিয়ার অনুমান করা যায় না। এ হেতু শ্রী স্থলে অন্তথাদিদ্ বলিয়া সাধ্যসম নামক 
হেস্বাভাস। উদ্যোতকর পূর্বোক্ত প্রকারে সাধ্যসম বা অপিদ্ধকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তাঁপর্ধ্য- 
টাকাকার যে একদেশীসিদ্ধ নামেও এক প্রকার অদিদ্ধ বলিয়াছেন, উদ্যোতকরের মতে তাহা 
স্থরূপাসিদ্ধের অন্তর্গত । 

মব্য নৈয়ারিকগণ এই সাধ্যদমের নাম বলিয়াছেন “অপিদ্ধ”। এবং আশ্রয়াসিদ্ধ, স্থরপাসিদ্ধ 
এবং ব্যাপ্ত্বাসিদ্ধ__এই নামত্রয্ে ্ী অসিদ্ধকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। যে ধন্ম্ীতে কোন ধর্মের 
অনুমান করিতে হেতু প্রয়োগ হইবে, এ ধর্্সীকে আশ্রয় বলে। নব্যগণ এ ধর্দীকে পক্ষ 
বলিয়াছেন এবং আশ্রয়ও বলিয়াছেন । এ আশ্রয় অসিদ্ধ হইলে এ হেতু আশরয়ামিদ্ধ। যেমন 
আঁকাশ-কুস্থুমে কেহ গন্ধের অনুমান করিতে গেলে তাহার প্রযুক্ত হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ এবং স্বণময় 
আকাশ শব্দের কারণ, এইরূপে কেহ অনুমান করিতে গেলে আকাশে স্বর্ময়ত্বরপ বিশেষণ না 
থাঁকায় শ আশ্রয় অদিদ্ধ। সুতরাং এ স্থলে প্রুক্ত যে কোন হেতুই আশ্রয়াসিদ্ধ। যে হেতুর 
দ্বারা অনুমান করিতে হইবে, এ হেতু পদার্গ পূর্বোক্ত ধর্মী বাঁ পক্ষে না থাকিলে তাহা স্বরূপা" 
পিদ্ধ। যেমন জলে বন্ির অন্থুমানে ধমকে হেতু বলিলে এবং শবে নিত্যত্বের অনুমানে চাক্ষ্ষত্বকে 
হেতু বলিলে তরী ধুম জলে না থাকায় এবং চান্গুষস্ব শব্দে না থাকায় উহ স্বরূপাদিদ্ধ হইবে। 
কোন স্থলে হেতু পদার্য পূর্বোক্ত ধর্মীতে সন্দিগ্ধ হইলেও তাহা স্বরূপাপিদ্ধ হইবে। তাহাকে 
বলে সন্দিগ্বীপিদ্ধ। বেখানে সাধ্য পদার্থ অথবা হেতু পদার্থ অপ্রদিদ্ধ, অর্থাত সাধ্যবর্মে প্রঘুক্ত 
বিশেষণটি সাধ্যধর্ম্ে নাই অথবা হেতু পদার্থে প্রবুক্ত বিশেষণটি হেতু পদার্থে নাই, সেখানে 
& হেতুর নাম ব্যাপ্যত্বাসিন্ধ। যেমন পর্বতে স্বর্মর বহর অনুমান করিতে গেলে স্বর্ণময়ত 
বিশেষণটি বহিতে না থাকায় খর স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই ব্যাপ্যত্বাদিদ্ধ হইবে । এবং পর্বতে 
বির অন্ুমানে স্বর্ণময় ধূমকে হেতু বণিলেও পূর্বোক্ত প্রকারে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইবে। এবং 
পর্বতে বির অনুমানে নীল ধূমকে হেতু বলিলেও অনেকের মতে এঁ হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইবে। 
তীঁদদিগের অভিপ্রান্ধ এই যে, পর্বতে বহ্ছির অন্ুমানে ধুম হেতুতে নীলম্ব বিশেষণ ব্যর্থ । 
কেবল ধূমকে নস্বন্ধবিশেষে হেতু বলিলেই চলিতে পারে। পরস্থ খুমত্বরূপেই ধূমে বধির ব্যাপ্ত 
আছে, ধূমে ব্যর্থ বিশেষণের প্রয়োগ করিলে সেইরূপ তাহাতে ব্যাপ্যত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় এরূপ 
স্থলে প হেতু ব্যাপ্যত্বাসিত্ব হইবে। নব্য নৈয়ারিক রঘুনাথ শিরোমণি ইহা স্বীকার করেন 
নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, হেতু পদার্থে কোন ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে তাহাতে হেতুর 
কোন দৌষ হইতে পারে না। সেইরূপ স্থলে হেতুবাঁদী ব্যক্তিরই দোষ হইবে। এরূপ হেতু- 
বাঁদীই “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান-প্রযুক্ত সেখানে নিগৃহীত হইবেন। ফলকথা, বহ্ছির অস্থুমানে 
নীল ধূমকে হেতু বলিলে ব্যর্থ বিশেষণ প্রযুক্ত উহ! কোন হেত্বাভাস হইবে না, ইহাই রবুনাথের 
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সিদ্ধান্ত ॥ বৃত্তিকার বিশ্বনাথ নব্য মতান্ুসারে স্ত্র-ব্যাখায় বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তিবিশি্ট পক্ষধর্ন 
অর্থাৎ সাধ্য ধর্শের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু যদি কোন অংশে কোন প্রকারে অপিদ্ধ হর, তাহা 
হইলে এ হেতু সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস, ইহাই স্ৃত্রার্থ। সুত্রে ব্যাপ্তিবিশি্ট পক্ষধর্ম _এই 
কথাটির অধ্যাহার না করিলে স্থত্রের দ্বারা কেবল স্বরূপাসিদ্ধেরই লক্ষণ পাওয়া যায়, ইহা বৃন্তিকার 
বিশ্বনাথের কথা ॥৮ ॥ 


সুত্র । কাঁলাত্যয়াপদিঃ কাঁলাতীতঃ ॥৯॥৫০॥ 

অনুবাদ। যে পদার্থ কালাত্যয়ে প্রযুক্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে বলবৎ প্রমাণের 
দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব নির্ণয় হওয়ায় সাধ্য সংশয়ের কাল অতীত হইলে যাহা! এ 
সাধ্সাধনের জন্য হেতুরূপে গৃহীত, সেই পদার্থ কালাতীত ( কালাতীত নামক 
হেত্বাভাস )। 

ভাষ্য । কালাত্যয়েন যুক্তো যস্যার্ঘিকদেশোইপদিশ্যমানস্ত স 
কালাত্যয়াপদিষঃ কালাতীত উচ্যতে | নিদর্শনযৃ_-নিত্যঃ শব্দঃ সংযোগ- 
ব্ঙ্গ্ত্বাৎ রূপব, প্রাগুর্ধঞ্চ ব্যক্তেরবস্থিতং রূপং প্রদীপ-ঘটলংযোগেন 
ব্জ্যতে, তথা চ শবোইপ্যবস্থিতো ভেরী-দগুসংযোগেন ব্যজ্যতে 
দাঁরুপরশুসংযোগেন বা, ত্মাৎ সংযোগব্যঙ্্যত্বাম্সিত্যঃ শব্দ ইত্যয়মহেতুঃ 
কালাত্যয়াপদেশীত | ব্যঞ্জকম্ত সংযোগস্য কালং ন ব্যঙ্গ্যস্য রূপস্থয ব্যক্তি- 
রত্যেতি। লতি প্রদীপসংযেগে রূপস্ত গ্রহণং ভবতি, নিরৃত্তে সংযোগে 
রূপং ন গৃহতে নিরৃত্তে দারুপরশুসংযোগে দুরস্থেন শব্দঃ অঁয়তে বিভাগ- 
কালে, সেয়ং শব্দস্ত ব্যক্তিঃ সংযোগকালমত্যেতীতি ন সংযোগনির্ষিতা 
ভবতি। কম্মাৎ ? কারণাভাবাদ্ধি কার্ধ্যাভাব ইতি । এবমুদাঁহরণসাধশ্্য- 
স্যাভাঁবাদনাধনময়ং হেতুর্ত্বাভাস ইতি । 

অবয়ববিপর্যযাস-বচনন্ত ন সৃত্রার্থঃ । কম্মাৎ ? “স্ত যেনার্থসম্বন্ধো 
দুরস্থস্যাপি তস্য সঃ। অর্থতো হসমর্থানামানন্তরধ্যমকারণং” ইত্যেতদৃ- 
বচনাদৃবিপর্যযাসেনোক্তে। হেতুরুদাহরণসাধন্ম্যাৎ তথা বৈধর্শ্যাৎ সাধ্য- 
সাধনং হেতুলক্ষণং ন জহাতি, অজহদ্বেতুলক্ষণং ন হেত্বাভাসে৷ ভবতীতি । 
অবয়ব-বিপর্যযাসবচনমপ্রাপ্তকালমিতি নিগ্রহস্থানমুক্তং, তদেবেদং পুন- 
রুচ্যত ইতি অতস্তনন সৃত্রার্থঃ। 


৯ স্থঙ | বাঁংস্যায়ন ভাষ্য ৩৮৫ 


অনুবাদ। অপদিশ্যমান অর্থাৎ হেতৃরূপে প্রযুজ্যমীন যে পদার্থের অর্থৈক- 
দেশ অর্থাৎ হেতু পদার্থের বিশেষণ কালাত্যয় যুক্ত হয় অর্থাৎ কালবিশেষকে 
অতিক্রম করে, সেই পদার্থ কালাত্যয়ে অপদিষ্ট ( প্রযুক্ত ) হওয়াঁয় কালাতীত নামে 
কথিত হয় অর্থাৎ এরূপ পদার্থকেই কালাতীত নামক হেত্বাভাস বলে। 

নিদর্শন অর্থাৎ ইহার উদীহরণ ( বলিতেছি )। (প্রতিজ্ঞ! ) শব্দ নিত্য অর্থা€ 
শব্দ তাহার শ্রবণের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাঁকে, (হেতু) সংযোগ-ব্যঙ্গযত্ব 
ভ্ীপক। ( উদাহরণ ) যেমন রূপ। অভিব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বে এবং 
পরে বিদ্যমান রূপ (€ ঘটের রূপ) প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগের দ্বারা ব্যক্ত হয় 
আর্থাড প্রত্যক্ষ হয়। ( উপনয় ) শব্দও সেই প্রকার অর্থা ঘটরূপের ন্যায় পূর্ব 
হইতেই বিদ্যমান থাকিয়া ভেরী ও দণ্ডের সংযোগের দ্বারা অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের 
সংযোগের দ্বারা ব্যক্ত হয় অর্থাৎ শ্রুত হয়। (নিগমন ) সেই সংযোগ-ব্যঙ্গ্ত্ব- 
হেতুক শব্দ নিত্য ( পূর্বব হইতেই অবস্থিত )। ইহ! অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সংযোগ-ব্যঙ্গাত্ব 
অহেতু (হেতু নহে, হেত্বীভাস )। কারণ, কাঁলাত্যয়যুক্ত প্রয়োগ হইয়াছে। 
(সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন ) ব্যঙ্গ্য রূপের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রদীপের সহিত 
ঘটের সংযোগজন্ত যে রূপপ্রত্যক্ষ হয়, এ রূপপ্রত্যক্ষ ব্যপ্রক সংযোগের ( প্রদীপের 
সহিত ঘটের সংযোগের ) কীলকে অতিক্রম করে না। (কারণ ) প্রদীপের সংযোগ 
বিদ্যমান থাকিলেই রূপ প্রত্যক্ষ হয়, সংযোগ নিবৃত্ত হইলে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না 
- অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ঘটের সহিত প্রদীপের সংযোগ থাঁকে, সেই পর্য্যস্তই ঘটের রূপের 
প্রত্যক্ষ হয়, ( কিন্তু ) কাষ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হইলে বিভাগের সময়ে 
অর্থাৎ যখন কান্ট হইতে কুঠারের বিভাগ হয়, সেই কান্ঠ হইতে কুঠারের উত্তৌলন- 
কালে দুরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করে। সেই এই শব্দের অভিব্যক্তি (শ্রবণ ) অর্থাৎ 
যাহ কান্টের সহিত কুঠারের সংযোগকালে জন্মে না, বিভাগ-কালেই জন্মে, তাহা 
সংযোগের কালকে (কাঁ্ঠের সহিত কুঠারের সংযোগ-কালকে ) অতিক্রম করে ; 
এই হেতু ( উহা.) সংযোগজন্য হয় না অর্থাৎ এ শব্দ শ্রবণ এ স্থলে কাষ্ঠের সহিত 
কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ-জন্য, ইহা! বলা যাঁয় না । (প্রশ্ন ) কেন? অর্থাৎ কাষ্ঠের 
সহিত কুঠারের সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই শব্দ শ্রবণ হয়, তাহাতে এ শব্দ-শ্রুবণ 
এ সংযোগজন্য হুইবে নাকেন? (উত্তর) যেহেতু কারণের অভাব প্রযুক্ত 
কার্য্যের অভাব হইয়। থাকে ( অর্থাৎ যদি এ স্থলে কাষ্ট-কুঠারের সংযোগ এ শব্দ 
শুবণের কারণ হইত, তাহা হইলে এ সংযোগের অভাবে এ শব শ্রবণরূপ কার্য 
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হইতে পারিত না। যাহা কারণ, তাহ! কার্ষ্ের অব্যবহিত পূর্বেবে থাকিবে এবং 
তাহার অভাবে কখনই কাঁ্ধ্য হইবে না। প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ নিবৃত্ত 
হুইলে ঘটের রূপ দর্শন তখন হয় না, স্ৃতরাং সেখানে ঘটরপ প্রত্যক্ষ এ সংযোগ- 
জন্য, স্ৃত্রাং ঘটের রূপ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য ; কিন্তু শব্দের প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্য নহে, 
স্থৃতরাং শব্দকে সংযোগ-্যঙ্গ্য বলা যায় ন7া)। এইরূপ হইলে উদাহরণের সাংর্ম্য 
না! থাকায় অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত অনুমানে দৃষ্টান্ত যে ঘটের রূপ, তাহার সাধ্য যে 
দংযোগ-ব্যঙ্্যত্ব, তাহা এ অনুমানে সাধ্যধন্মী যে শব্দ, তাহাতে না থাকায় এই হেতু 
অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তানুমানে হেতুরূপে গৃহীত সংযোগ-্যঙ্গ্ত্ব সাধন না হওয়ায় ( হেতু- 
লক্ষণাত্রীন্ত ন৷ হওয়ায় ) হেত্বাভাস। 

অবয়বের বিপরীত ক্রমে উল্লেখ কিন্তু সৃত্রার্থ নহে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে 
উদ্দাহরণ-বাঁক্য বলিয়া শেষে হেতুবাক্য ঝলিলে এ হেতু কালাত্যয়ে প্রযুক্ত হওয়ায় 
কালাতীত হইবে, ইহা! কিন্তু সূত্রার্থ নহে । (প্রশ্ন ) কেন? (উত্তর ) যে বাক্যের 
সহিত যে বাঁক্যের অর্থ সম্বন্ধ অর্থাৎ অর্থের কিনা সামর্ঘের সহিত সম্বন্ধ আছে, 
সেই বাক্য দুরস্থ হইলেও তাহার সেই অর্থ সম্বন্ধ থাকে। যে হেতু অর্থত; .অসমর্থ 
বাক্যগুলির অর্থাৎ যে বাক্যগুলির পরস্পর মিলিত হইয়। বাঁক্যার্থ বোধে সাম্য 
নাই, তাহাদিগের আনন্তরধ্য অর্থাৎ নিকটবস্তিতা (বাক্যার্থবোধে ) কারণ নহে, 
অর্থাৎ বাক্য গুলি মিলিত হইয়া বাক্যার্থবৌধে সমর্থ হইলে তাহার! যথাস্থানে কথিত 
না হইয়া! বিপরীতনক্রমে কথিত হইলেও বাক্যার্থবোধ জন্মায় । বাক্যার্থবোধে সামর্থ্য 
থাকিলে তাহা দূরস্থ বাক্যেও থাকে, এই বচন প্রযুক্ত বিপরীতক্রমে কথিত হেতু 
অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে উদাহরণ-বাক্য বলিয়! হেতুবাক্যের দ্বার! যে হেতু- 
পদার্থ বল! হয়, তাহ! উদ্বাহরণের সাধর্থ্য প্রযুক্ত এবং উদাহরণের বৈধর্থ্য প্রযুক্ত 
সাধ্যসাধন হওয়ায় হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না। হেতুর লক্ষণ ত্যাগ না করিলেও 
তাহা হেত্বাভাস হয় না। ( পরন্তু) অবয়বের বিপরীত ক্রমে বচন অপ্রাপ্তকাল 
(৫ অ০, ২ আত, ১১ সূত্র) এই সূত্রের দ্বার! ( মহধি) নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। 
ইহা তাহাই পুনরায় বল! হয়, এ জন্য তাহা! সৃত্রার্থ নহে । অর্থাৎ অবয়বের ধদি 
ক্রম ভঙ্গ করিয়া প্রয়োগ হয়, তাহাকে মহধি পরে অপ্রাপ্তকাঁল নামক নিগ্রহস্থান 
বলিয়াছেন, এই সূত্রের ষদি এরূপই অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে মহধির 


পুনরুক্তি-দৌষও হইয়া পড়ে? স্থৃতরাং এ জন্যও বুঝা যায়, এই সূত্রের এরূপ 
অর্থ নহে। পু 
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টিগ্ননী। মহ্ষি পঞ্চম হেত্বাভাসকে বলিয়াছেন_-কলিতীত। অনেক পুস্তকে হেত্বাভাদের 
বিভাগহত্রে (২ আ* ৪ সুত্রে) "অতীত কাল” এইরূপ নাম দেখা যাঁয়। বৃদ্ধিকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতি কেহ কেহ এক্ন্ত এই স্থত্রে কালাতীত শব্দের ব্যাথায় বলিয়াছেন যে, অতীতকাল 
এবং কাঁলাতীত, এই ছুইটি সমানারক শব্দ বলির! মহর্ষি এই সুত্রে কালাতীত শব্দের ছারা অতীত 
কাল নামক হেত্বাভাকে লক্ষ্য করিরাছেন। বভৃতঃ মহষি পূর্বেও কালাতীত শবেরই প্রয়োগ * 
করিয়াছেন। তিনি বিভাগম্ত্রে অতীত কাল, এইরূপ নাম বলিয়া! তাহার লক্ষণ-স্ৃত্রে কালাতীত 
নামে লক্ষ্য নির্দেশ করিবেন বেন? অর্থ এক হইলেও ত্র নাম ছুইটি যখন পৃথক, তখন মহধি 
বিভাগ-হথত্রে যে নাম বলিয়াছেন, লক্ষণ-সৃত্রেও সেই নামই বলিয়াছেন, ইহাই সম্ভব; কারণ, 
সেইব্ধপ বলাই উচিত) বাচম্পতি মিশ্রের স্যায়ন্থচীনিবন্ধ প্রভৃতি অনেক পুস্তকে বিভাগ- 
সুত্রেও 'কালাতীত” এইবূপ সাঠই আছে। মুদ্রিত স্ারবাস্তিকে উদ্ধৃত হৃতরে প্র স্থলে 'অতীতকাল” 
পাঠ থাকিলেও উহা! প্ররুত পাঠ বলিয়া মনে হয় না। মহধি গোতম কাঁলাত্যয়াপদিষ্ট) 
এই কথার দ্বারা এই সুত্রে কালাতীত নামক পঞ্চম হেত্বাভাসের লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন । সাবা- 
সন্দেহের কালই হেতু প্রয়োগের কাল । নির্ণীত পদার্সে স্থায়প্রয়োগ হয় না, এ কথা ভাষ্যকারও 
প্রথম স্ত্রভাষ্যে বলিয়াছেন । বে ধন্্ীতে কোন ধর্শের অস্থ্মান করিতে হেতু প্রয়োগ করা হয়, 
সেই বন্ধ্ীতে যদি এ অনুমেয় ধম্মটি নাই, ইহা দুঢ়তর প্রমাণের দ্বারা নিশ্চর হয়, তাহা হইলে আর 
- সেখানে এ সাব্যধর্ম আছে কি না, এইরূপ সংশয়ও হয় না। জলে বহি নাই, ইহা! নির্ণীত হইলে 
আর কি দেখানে বহ্নির সংশয় হইতে পারে? ফলকথা, বে পর্যন্ত সাধ্যবশ্মীতে সাধ্যধর্থের 
সংশয় আছে, সেই পর্য্যস্তই তাহাতে সাধ্যধর্শবের অস্থুমানের জন্য হেতু প্রয়োগ করিলে, এঁ হেতুতে 
আর কোন দৌষ না থাকিলে, উহা! হেতু হইতে পারে, উহ! পেখানে দাঁধ্য সাধন করিতে পারে। 
কিন্ত যেখানে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্মাতে অন্ুষেয় ধর্মেৰ অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে যে 
কোন পদার্কে হেতুরপে গ্রহণ করিলেই তাহা সাধ্য-সন্দেহের কালকে অতিক্রম করাস্স অর্থাৎ 
সাধ্যধর্ম্ের অভাঁব নিশ্চয় হুওয়ায় সাধ্যবর্ম্ের সংশয়ের কাল চলিয়া গেলে প্রধুক্ত হয়, এ জন্ত উহ! 
কালাত্যয়ে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত ); স্থৃতরাং তাহা কাঁলাতীত নামক হেত্বাভাস। এরূপ স্থলে অর্থাৎ 
সাঁধাসম্্রীতে সাঁধ্যধর্শবের অভাব নিশ্চয় হইলে আর কোন পদার্থই ঘেখানে সেই সাধ্যের সাধন 
হইতে পারে না, এ জন্ট এরূপ থলে হেতুরপে প্রধুক্ত পদার্থ মাত্রই হে্বাভাস। ভাষ্যকার প্রথম 
সুত্রভাষ্যে বে ন্ার়াভাসের কথা বলিয়াছেন, সেই ন্থায়াভীস স্থলীয় হেতুই ইহার উদ্দাহরণ। 
অর্থাত প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমান স্থলে প্রবুক্ত হেতুই এই স্বত্রোক্ত কালাতীত 
নামক হেস্বাভান। পরবর্তা স্থায়াচার্যগণ ইহাকেই বাধিত নামে উল্লেখ করিয়াছেন । 

তাতপর্য্যটাকাঁকার এই ভাবে সৃুত্রার্থ বর্ণন ও উদ্দাহরণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই 
এই সতের প্ররুতার্থ এবং ভাষ্যকাঁরের3 ইহাই মনোগত অর্থ । ভাষ্যকার পূর্বের ন্তায়াভামের 
কথা ব'লয়াই তাহার নিজ মতানুসারে এই কাঁলাতীত নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রকাশ 
করিয়াছেন) এজন্ত এখানে নিজ মতে ইহার উদাহরণ প্রাদর্শন করেন নাই । অন্ত ব্যাখ্যাকারগণ 
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এই স্থৃত্রের বেরপ ব্যাখ্যা করিয়া যেরূপ উদাহরণ বলিতেন, ভাষ্যকার এখানে সেই উদ্াহরণেরই 
উল্লেখ করিয়া এই কালাতীত নামক হেত্বাভান বিষয়ে মতান্তর বিজ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। 
তবে প্রথঙ্গতঃ হৃত্রার্ ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার কৌশলে একই ভাঁষায় পরমতের ব্যাখ্যার সায় নিজ মতের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যে হেতুর অর্থৈকদেশ অর্থাৎ একদেশরূপ পদার্থ, ফলিতার্থ এই বে, বে হেতুর 
বিশেষণ-পদার্ঘ কালাত্যয়ঘুক্ত হইবে, সেই হেতু কালাতীত; এইরূপে পরমতান্ুসারে এ ভাষ্যের 
ব্যাখ্যা হইবে। এই পরমতানুসারেই ভাষ্যকার শব্দের নিত্যত্বান্থমানে মীমাংসকের গৃহীত 
মংযোগব্যঙ্গ্যত্ব ছেতুকে কালাতীত হেত্বাভা্ বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিরাছেন। সংযোগব্যনত্ব 
হেতুর একদেশ অর্থাৎ বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা এ স্থলে কালাত্যযবুক্ত হওয়ায় এ হেতু কালাতীত 
হেত্বাভাস হইয়াছে । রূপের প্রত্যক্ষে রূপবুক্ত বস্তুতে আলোক-সংযোগ আবশ্তক | কারণ, অন্ধকারে 
রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং রূপ প্রত্যক্ষ সংযোগজন্য, তাহা হইলে রূপকে সংযোগব্যঙ্গ্য বলা 
বায়। যাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ কৌন সংযোগ-জন্য, তাহাকে সংযোগ-ন্যঙ্গ্য পদার্থ বলে। কিন্ত 
রূপ সংযোগ-বাঙ্গ্য হইলেও শব্ধ সংযোগ-ব্যঙ্গ্য নহে) কারণ, যে সংযোগ-জন্ত শব্ধ জন্মে, সেই 
সংযোগের নিবৃত্তি হইলে শব্ের প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং শব্দের প্রত্যক্ষ সংযোগজন্ত না হওয়ায় 
শব্ধ সংবোগ-ব্যন্্য নহে । শবের প্রত্যক্ষ শব্জনক সংবোগের কালকে অতিক্রম বরায় সংখোগ- 
াঙ্গ্ত্বরূপ হেতুর একদেশ বা বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা এ স্থলে কালাত্যযবুক্ত হইয়াছে। 
স্থতরাং পূর্বোক্ত অন্মানে সংযোগব্যঙ্্যত্ব হেতু কাঁলাতীত নামক হেত্বাভাস (বিবৃতি 
রষ্টব্য )। সংযোগবাঙ্গ্য হইলেই সে পদার্থ নিত্য হয় না। আলোক-সংযোগের সাহায্যে ঘে ঘটাদি 
পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, সেই সংযৌগ-ব্যঙ্গ্য ঘটাদি পদার্থে নিত্যত্ব নাই, তবে নিত্যত্বের অন্ুমানে 
সংযোগ-ব্যঙগ্যত্বকে হেতু বলা হইয়াছে কিরূপে ? এতছুন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এ স্থলে 
শিব নিত্য এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ এই যে, শব পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। যাহা পূর্বে থাকে 
না, তাহা সংযোগব্যঙ্গয নহে। শব্ষ বখন সংযোগব্যঙ্গা, তখন শব স্থির পদার্থ, শব ঘটা দির 
রূপের স্তায় প্রত্যক্ষের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই পূর্বোক্তি প্রতিজ্ঞাবাদীর তাৎপর্য্য। 
এরূপে শব্দের স্থিরত্ব সাধন করিয়৷ মীমাংসক শবের নিত্যত্ব সাধনের জন্য অন্য হেতুর 
প্রয়োগ করিয়াছেন ( দ্িতীয়াধ্যায়ে শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা-প্রকরণ প্রষ্টব্য)। বত্ততঃ পূর্বোক্ত 
স্থলে বখন ঘটাদির রূপকে দৃষ্টাত্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা শব্দের 
স্থিত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উৎপন্তিবিনাশ-শৃন্ভতারূপ নিত্যতা 
ঘটাদির রূপে নাই। এবং সংঘোগব্যঙ্গাত্ব বলিতেও সংযোগজন্য গুত্যক্ষবিষয়ত্ব বুঝ। যায়। 
ংযোগের দ্বারা বাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাব হয়, তাহাই এখনে সংযোগব্যঙ্গয শব্দের 
প্রতিপাদ্য নহে। কারণ, মীমাংসক মতে শবও যদি এরূপ সংযোগব্যঙ্য বলা থায়, তাহ! 
হইলেও ঘটাদি কূপের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব সংযোগজন্ত নহে। সামান্ততঃ সংযোগজন্ 
বলিলে জন্য জ্ঞানের উৎপত্তি আত্মমনঃসংযোগ-জন্য, কিন্ত এ জন্তজ্ঞান নিত্য বা স্থির পদার্থ 
নহে। ফলকথা+ যাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ-বিশেষ-ভন্য, তাহাকেই সংযোগ- 
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ব্য্য বলিয়া রূপকে তৃষ্ান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শব্ের স্থিরত্ব সাবন করিতে পূর্বোক্ত প্রকার 
সংযোগব্য্গ্যত্বকে হেতু বলা হইন্াছে। এ হেতুতে বে পস্থলে আর কোন দোষ নাই, তাহা 
নহে। তাত্পধ্যটাকাকার বলিয়াছেন বে, এর স্থলে সংযোগ-বাঙ্গ্যত্ব সাস্যদম নামক হেত্বাভামই 
হইরাছে; উথ্বর জন্য আর পৃথক্‌ করিনা কালাতীত নামক হেত্বাভাদ বল! নিস্প্ররোজন ৷ যাহারা 
কালাতীত হেত্বাভাদের খঁ উদাহরণ বলিয়াছেন, তীহাদিগের বাখ্যার এই দোৰ স্থুল, সকলেই 
উহা! বুঝিয়া লইতে পারিবে, ইহাই মনে করিয়া ভাষ্যকার এ দোষের উদ্ভাবন করেন নাই; তিনি 
কেবল তাহাদিগের এ উদ্াহরণটিকেই উল্লেখ করিয়াছেন) তাতপর্য্যটাকাকার যেরপ করনা 
করিয়াছেন, ভাষ্যকারের কথার কিন্তু তাহা মনে আসে নাঁ। তবে ভাষ্যকারের নিজের মতকে 
নির্দোষ রাখিবার জন্য গত্যন্তর না থাকায় তাৎপর্য্টটাকাকার সম্ভবতঃ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত 
উপদেশ অন্ুসারেই এরূপ তাৎপর্য ব্যাধ্যা করিয়াছেন । তাংপর্যযটাকাকারের মূল কথা এই যে, 
ভাষ্যকার এখানে একই ভাষায় নিজের মতে এবং পরের মতে সুত্রার্থ বর্ণন করিরা পরের মতেই 
উদাহরণ বলিয়৷ গিরাছেন। প্রথম সুত্রভাষ্যে স্তায়াভাসের কথ] বলাতে ভাধ্যকারের নিজ সম্মত 
কালাতীত হেত্বাতাসের উদাহরণ বলাই হইয়াছে, আর তাহার পুররুক্তি করেন নাই) ভাষ্যকারের 
নিজ মত অন্ধুদারে সূত্রার্থবোধক ভাব্যের ব্যাথ্যা এই বে, অপদিষ্তমান বে পদার্থের অর্থিকদেশ 
অর্থাত, প্রবুজ্যমান হেতু পদার্থের অর্গ কি না__সাধনীয় বে ধর্মাবিশিষ্ট ধর্মী ( সাদ্যধস্মী ৮ তাহার 
একদেশ অর্থ বিশেষণরূপ একাংশ যে সাধ্যধর্ণ, তাহা যদ্দি কালাত্যয়ঘুক্ত হয় অর্থাৎ কোন 
_ বলব প্রমাণের দ্বারা দেই ধর্মীতে সাধ্যধবর্ম্ের অভাব নিশ্চয় হঃয়ায় সাধ্য সন্দেহের কালকে 
অতিক্রম করে, তাহা হইলে প্রবুজ্যমান দেই হেতু সাধ্য সন্দেহের কাল অতীত হইলে প্রযুক্ত 
হওয়ার কালাতীত নামক হেত্বাভাস হয় 

তাতপর্যীকাকাঁর শেষে বলিয়াছেন যে, কোন বৌদ্ধ নৈরারিক মহধি গোতমের এই সৃত্রের 
- ব্যাথ্যা করিতেন'বে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরেই হেতুবাক্য প্রয়োগের কাল। সেই কালকে অতিক্রম 
করির। যদি পরে অর্থাৎ উদ্বাহরণ-বাক্যের পরে হেতু প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে এ হেতু 
কালাতীত নামক হেত্বাভান হয়) দেই বৌদ্ধ নৈরাঙ্গিক এইরূপ স্ুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে 
এই ব্যাখ্যাঙ্গসারে কালাতীত নামক কোন হেহ্বাভাস স্বীকার করা নিশ্রয়োজন, কালাতীত নামক 
কোন হেত্বাভাদ নাই, ইহাই সমর্থন করিরা মহধি-মতের থগুন করিগ্জাছেন। ভাষ্যকার এ 
ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করিরাই বৌদ্ধ নৈয়ারিকের বাখ্যাত এ নোষের পরিহার করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই স্থত্রের এরূপ অর্থ নহে। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে উদ্দাহরণ- 
বাক্য বলিরা, তাহার পরে যদি কেহ হেতু প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তজ্জন্য গ্রয়োগকণ্ভীর দোষ 
হইতে পারে। এরূপ স্থলে প্রধুক্ত হেতুতে ঘদি হেতুর লক্ষণ থাকে অর্থাৎ উহা যদি উদাহরণের 
সাধন্থ্য অথব। উদ্াহরণের বৈধন্থ্য হইয়া সাধ্যদাধন হয়, তাহা! হইলে হেত্বাভাস হইতে পারে না। 
যাহাতে হেতুপদার্গের সমস্ত লক্ষণ থাকে, তাহা কখনই হেত্বাভাস হর না। প্রতিজ্ঞাবাক্য ও 
হেতুবাক্য মিলিত হইয়া বে বাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, তাহাতেও হেতুবাক্যটি গ্রতিজ্ঞাবাক্যের দুরস্থ 
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হইলেও কোন হানি নাই । ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ত এখানে যে কারিকাটি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, এ কারিকাটি কোন্‌ গ্রন্থের, তাহা বিশেষ অনুসন্ধানেও পাই নাই। নানাগ্রন্থদর্শী 
অন্থুসন্ধিৎস্থ অনেক মনীষীও উহার সংবাদ পান নাই, জানিয়াছি। তাতপর্য্যঈীকাকার বাচম্পতি 
মিশ্র এই কারিকাস্থ অর্থসন্বন্ধ শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,_“অর্থেন সামর্থ্যেন সম্বন্ধোইর্ঘরন্বন্ধঃ 1” 
তিনি এই কারিকা সম্বন্ধে আর কৌন কথা বলেন নাই। তাপর্য্যটাকাকার ভাষ্যকারের উদ্ধৃত 
কারিকাস্থ 'অর্থরশ্বন্কে'র ব্যাখ্যার বলিয়াছেন__সাঁমর্থ-সন্বন্ধ। যে বাক্য অন্ত বাক্যের সহিত 
মিলিত হইরা অর্থাৎ একবাক্যতা লাভ করিয়া বাক্যার্থবোধ জন্মাইবে, & বাক্যদ্য়ের পরস্পর 
আকাজ্কা বা অপেক্ষা আবশ্তক | উহাকে বাক্যের সীমর্ঘ্যও বল! হয় ( নিগমন-স্ত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 
এ সামর্য্য-দন্বন্ধ বা আকাঙ্ষা দুরস্থ বাক্যেও থাকে, উহা! না থাকিলে নিকটস্থ বাক্যও মিলিত 
হইয়৷ শাব্ব বৌৰ জন্মাইতে পারে না, ইহাই এ কারিকার তীতৎপর্্যার্থ। ইহা প্রাচীন মত। 
এই মত সর্বসন্মত নহে। মনে হর, এই জন্যই ভাষ্যকার শেষে অন্ত একটি যুক্তির উপন্তাস 
করিয়াছেন । ভাষ্যকারের শেষ কথার তাতপর্য্য এই বে, মহধি পঞ্চমাধ্যায়ে যাহা অপ্রাপ্তকাল 
নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, এই তুত্রের দ্বারা তাহাই হেত্বাভাসের মধ্যে বলিবেন কিরূপে ? 
এ ভাবে এ্ররূপ পুররুক্তি মহষি কখনই করিতে পারেন না। স্ৃতরাং উহা মহষি-স্ত্রের 
অর্থ নহে। 

মহষি-সৃত্রের অর্থ তাৎপর্ধ্যটীকাঁকার যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই অনুবাদে গৃহীত হইয়াছে । 
উদ্যোতকরও ভাষ্যান্গনারে ব্যাখ্যা করিয়া! গিয়াছেন | উহা! যে মতান্তরে ব্যাখ্যা বা মতান্তর জ্ঞাপন, 
তাহ! কিছুতেই মনে হর না। তবে উদ্যোতকরের পর হইতেই মহষি গোতমৌক্ত কালাতীত 
নামক হেত্বাভাস বাধিত এবং বাণিতসাধ্ক ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্ঠ 
কালাতীতি প্রভৃতি নামের ব্যবহারও পর্বর্থী গ্রস্থে স্থলবিশেষে দেখা ঘায়। বিশ্বনাথ 
ভাষপরিছেদে কালাত্যয়াপদিষ্ট নামেরও ব্যবহার করিয়াছেন মুলকথা; যে ধর্মমীতে 
কোন ধর্মের অনুমানের জন্য হেতু প্রয়োগ করা হইবে, সেই ধর্মীতে সেই সাধ্যধম্মরটি নাই, 
ইহা যেখানে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত, সেই স্থলীর হেতুকেই উদ্যোতকরের পরবর্তী 
আচাধ্যগণ স্পষ্ট ভাষায় মহধি গোতমোক্ত পঞ্চম হেত্বাভাস বলিক্বা অর্থাৎ কালাতীত বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়া গিকাছেন ১ প্রথম হ্ুত্রভাষ্যে ভাষ্যকার যে স্তায়াভানের লক্ষণ বলিয়াছেন, 
দেখানেই ইহার উদ্বাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। স্তারাভাস স্থলেই এই কালাতীত নামক হেত্বীভাঁস 
থাকে ॥ এ জন্য মহষি স্ায়াভাস নাম করিয়া কৌন কথা আর বলেন নাই। হেস্বাতাঁদ বলাতেই 
স্ারাভাস বলা হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাভাস, দৃষ্াস্তাভাস প্রভৃতি তাহাতেই বলা হইয়াছে। 
পরবর্তী কোন কোন স্আায়ৈকদেশী 'অনধ্যবসিত” নামে ষঞ্ হেত্বীভাস স্বীকার করিগ্নাছেন; কিন্ত 





১) কালাতীতো৷ বলবতা৷ প্রমাণেম প্রবাধিতঃ ।_-তাঁকিকরক্ষা)।৮৬। 
২। ন্ুত্রিতং কিমিতি চেদদৃষ্টান্তাত।সলক্ষণং। 
অন্তর্তাবে! বতস্তেবাং হেত্বাতাসেযু পঞস্।--। 
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তাহাও গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসেই অন্তুভূতি হওরায় মহধি ষ্ঠ কোন হেত্বাভাঁস বলেন নাই। 
যে হেতুতে ব্যভিচার সংশর-নিরাসক অনুকুল তর্ক নাই, তাহাকে অ প্রযোজক বলে। যে হেতুতে 
এরূপ অনুকুল তর্ক আছে, তাহাকে প্রযোজক* বলে। কেহ কেহ পূর্বোক্ত অপ্রবৌজক নামে 
হেত্ব'ভাস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নব্য নৈরারকগণ উহাকে ব্াপ্যস্বাসিক্ বলিরা এ নামে কোন 
অতিরিক্ত হেত্বাজীদ স্বীকার অনাবশ্তক বলিয়াছেন। উদদরনাচর্ধ্যও এ মত খণ্ডন করিয়! 
অপ্রযোজক নামে পুথক্‌ কোন হেত্বাভাস নাই, উহা গোতমোস্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসেই অন্তু, 
ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন । 

মহধি কণাদ হেতুকে বলিয়াছেন--অপদেশ, হেত্বাভাপকে বলিয়াছেন_-অনপদেশ | তাহার মতে 
(১) অগ্রসিদ্ধ, (২) অদং, (5) সন্দিপ্ধ, এই নামত্রর়ে হেত্বাভপ ত্রিবিষ 1 প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য 
প্রশস্তপাদ অনধ্যবপিত নামক এক প্রকার হেত্বাভাম বলিলেও উহা কণাদ ৃত্রের অগ্খনিদ্ধ অথব! 
সন্দিগ্ণ, এই বথার দ্বারাই সংগৃহীত বলয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, কণাদহৃত্রের 
বুন্তিকার সুত্রস্থ “৮” শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই কাদের সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিলেও তাহা গ্রাহ্থ নহে। কারণ, কণাদ বে হেত্বাভীদত্রয়বাদী, এ বিষয়ে প্রাচীন প্রবাদ, 
আছে। বস্ততঃ গোতমোক্ত প্রকরণপম ও কালাতীত নামক হেত্বাভীদকে কণাদ হেত্বাভাঁপ- 
মধ্যে গণ্য করেন নাই, ইহাই প্রচলিত প্রসিদ্ধ দিদ্ধাস্ত। এই সিদ্ধান্তের মূল যুক্তি এই যে, যে হেতু 
. সীঁধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া এবং সাধ্যদন্্ীতে বর্তমান বলিয়া যথার্থকূপে নিশ্চিত, তাহা কখনও 
অহেতু অর্থাৎ, হেতুলক্ষণশূন্ত হর না। পক্ষসত্ত, সপক্ষসত্তব এবং বিপক্ষে অসত্ব__এই হিনটি 
ধর্মই কণাদের মতে হেতুর সাঁধকতাঁর প্রযোজক | এ লক্ষণাক্রান্ত হেতু স্থলে যদি অন্ত কোন 
গ্রাতিবন্ধকবশতঃ অন্ুমিতি না হয় অথবা ইইলেও তাহা ভ্রম হয়, গাহ'তে এ হেতুর কোন দোষ 
বলা যায় না৷ হেতুৰ সম্পূর্ণ লক্ষণ যাহাতে আছে, তাহাকে অহেত্‌ কিছুতেই বলা যাঁয় না। 
এপ হেতু স্থলে অনুমতির অন্ত গ্রাতিবন্ধক যদি উপস্থিত হয়, তাহাতে এঁ হেতু কখনই ছুষ্ট বা 
হেত্বাভান হইতে পারে না । বে স্থলে অন্ুমিতির যে কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে, সেই স্থৃলীয় 
হেতু মাত্রকে ছুষ্ট হেতু বলিলে হেত্বাভাস আরগ নানাপ্রকার হইয়া পড়ে৷ সুতরাং সাধ্যধর্শের 
ব্যপ্য এবং সান্যদন্মীতে বর্তমান হেতু বদি বাধিত অথব! সংপ্রতিপক্ষিত হয়, তাহা হইলেও 





১। বস্তানুকুলতর্কোহস্তি স এব স্যাৎ প্রযোজক 
তদভাবেইন্যথাসদ্ধিন্তত্তাঃ স হি নিবারকঃ। 
অতেহ প্রযোজকক্ত স্ত.দ্ব্যাপ্তযপিদ্ধেরসিদ্ধত| -ত্কি চরক্ষা!। 
২। অপ্রসিদ্ধে'খনপদেশে ইসন্সন্দিষ্শচানপদেশত ।_-কণীদ-হুত্র, 1৩,১১৫ 
স্তায় সুতেও কৌন স্থলে হেত্বাীভাস বলিতে অনপদেশ বল! হইয়াছে ।২২।৩৪। 
" ৩। বিরুত্ধাসিদ্ধ-দন্দিগ্ধঘলিঙ গং কাশ্তপেহবশীৎ। এই শ্লোকা্ধ প্রণস্তপদভাষো দেব রায়। কন্দনীকার 
উহা প্রশস্তপাদ-বাক্য রিপ্লাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এ্ীবাকাটি আরও অতি প্রাচীন প্রবাদ, এইক্পও 
প্রবাদ গুনা বার়। 


৩৯২ শ্যায়দর্শন - [ ১অ*, ২আণ 


৩২ 


প্র হেতু ছুষ্ট হইবে না। কারণ, হেতুর প্রকৃত লক্ষণ তাহাতে আছেই, সুতরাং এ হেতু 
হেত্বাভাসের মধ্যে গণ্য নহে, ইহাই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যুক্তি । 

্ায়াচা্ধ্য মহধি গোতমের অভিপ্রায় মনে হয় এই বে, থে হেতুস্থলে অন্ুমিতি হইলে যথার্থ 
অন্থুমিতিই হয, তাহাকেই হেতু বলা উচিত। বে হেতু সাধ্যবর্শের ব্যাপ্য এবং সাধ্যধস্মীতে 
বর্তমান হইলেও কোন স্থলে সাধ্যধর্ত্ীতে বস্তৃতঃ সাব্যধর্ম না থাকার যথার্থ অন্ুমিতির প্রযোজক 
হইতেই পারিবে না, সেখানে অন্ুমিতি হইলেও ভ্রম অন্থুমিতি হইবে, দেই হেতু বাঠ্তি। 
এবং যে হেতুর তুল্যবল প্রতিপক্ষ অন্য হেতু প্রযুক্ত হওয়ায় সেখানে সাধ্য-সংশয়ই জন্মিবে, 
অনুমিতি জন্মিতেই পারিবে না, তাহা সতপ্রতিপক্ষিত হেতু)? এই বাধিত ও সৎ- 
প্রতিপক্ষিত হেতু বখন কোথাও কখনও যথার্য অন্ুমিতির প্রযোজক হর না, তখন এীন্ূপ 
হেত্ুকে প্রন্কত হেতু বলা যায় না। কারণ, সাধ্যদাধনত্বই হেতুর লক্ষণ; তাহা এরূপ হেতুতে না 
থাকায় উহা! অহেতু, উহ! হেতুরূপে প্রবুক্ত হইলে হেত্বাভাসই হইবে | মুলকথ৷ হইল যে, 
হেত্বাভাস শব্দের মধ্যে বে হেতু শব্ষ আছে, বৈশেষিক মতে তাহার অর্থ সাধাধর্থের ব্যাপ্য এবং 
সাশ্যবর্্সীতে বর্তমান হেতু, আর স্তায়মতে উহার অর্থ সাধ্যসাধন বা বথার্থ অন্ুমিতির প্রযোজক 
হেতু) ইহা হইতেই বৈশেষিক ও ্যায়ে হেত্বাভাস ত্রিবিপ এবং পঞ্চবিধ, এই ঢই মতের স্থষট 
হইয়াছে । (২ আ, ৪ স্ুত্রটিগ্ননীতে ন্তারসন্মত হেতুর লক্ষণ দ্রষ্টব্য )॥ ৯॥ 


ভাষ্য । অথ ছলম্‌ 
অন্ুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ হেত্বাভাস নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) ছল 
(নিরূপণ করিয়াছেন )। 


নুত্র। বচনবিঘাতোইর্থবিকপ্পোপপত্ত্যা ছলৎ ॥১০॥৫১॥ 


অনুবাদ। বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা 
বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে। 


ভাষ্য। ন সাঁমান্যলক্ষণে ছলং শক্যমুদাহর্ত,ং বিভাগে তৃদাহরণাঁনি। 
অন্ুবাঁদ। সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ দেওয়া! যায় না। বিভাগে কিন্তু 
অর্থাৎ ছলের বিশেষ লক্ষণেই উদ্বাহরণগুলি বলিব । 


টিগ্রনী। প্রথম সুত্রে হেত্বাভাসের পরেই ছলের নাম বলা হইয়াছে । সুতরাং তদন্ুদারে 
মহধি হেত্বাভাসের পরেই তাহার উদ্দিষ্ট ছল পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন । ভাষ্যকার “অথ ছলং” 
এই কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিরাছেন। নুত্রে 'অর্থবিকল্প” বলতে বাদীর অভিপ্রেত 
অর্থের বিকদ্ধার্থ কল্পনা । এ কল্পনারপ উপপন্তির দ্বারা বাদীর বাক্যের বিবাঁত করাই ছল। 
অর্থাৎ বে অর্থ বাদীর তাঁৎপর্য/বিষয় নহে, বাদীর বাক্যের সেই অর্থ কল্পনা করিয়া বাদীর প্রবুক্ত 


১১ সৎ] বাংস্তার়ন ভাষ্য ৩৯৩ 


ছেতুতে যে দোষ প্রদর্শন, তাহাই ছল । এই ছল বাক্যবিশেষ। বিরু্ধার্থ কল্পনাই ছলবাদীর 
উপপন্তি বাঁ ঘুক্তি, উহ! ছাড়া তাহার আর কোন উপপন্তি নাই। স্থৃতরাং বাদীর বাক্যের বিকদ্ধার্থ 
ব| বাদীর তাংপর্ধ্যবিষরীভূত অর্গ ছাড়া বাদীর বাক্যের আর একট! অর্গও ব্যাখ্যা করিতে পারা 
চাই, নচেৎ ছল হইতে পারিবে না। এই অর্থাস্তর-কল্পনা কেবল কোন শব্দবিশেষকে ধরিয়াই 
যে হইবে, এমন কথা৷ নহে; বে দিক্‌ দিরাই হউক, বাদীর তাতপর্ধ্য ভিন্ন অন্ত তাৎপর্য্ের কল্পনা 
করিয়া! বাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিলেই তাহা ছল হইবে। এই ছলের উদাহরণ বিশেষ- 
লক্ষণে বলা হইয়াছে । কারণ, সেই বিশেষ ছল ভিন্ন ছলের উদাহরণ প্রদর্শন অদন্তব। ছলের 
উদাহরণ দেখাইতে হইলেই কোন একটি বিশেষ ছলের উদাহরণকেই উরেখ করিতে হইবে। 
সেই বিশে ছলের লক্ষণ না বলিলেও তাহার উদাহরণ দেখান যাইবে না ॥ এ জন্ত ছলের বিশেষ 
লক্ষণগুলিতেই অর্শা সেই বিশেষ লক্ষণ-স্ত্রত্রয়ের ভাষোই ছলের উদ্দাহরণ বলা হইয়াছে | 
ভাষ্যে “বিভাগে তু” এই স্থলে বিভাগ শবের দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। তাংপর্য্য- 
টীকাকার বলিয়াছেন, _“্বিভজ্য ত ইতি বিভাগে বিশেষলক্ষণম্” ॥ ১৩ ॥ 


ভাষ্য । বিভাগশ্চ | 
সুত্র। তৎ ত্রিবিধৎ বাকৃছলং সামান্যচ্ছলমুপ- 


চারচ্ছলঞ্চ ॥ ১১।৫২॥ 


অনুবাদ। বিভাগ অর্থাৎ ছলের বিভাগ-সুত্র। সেই ছল তিন প্রকার, 
০১) বাক্ছল, (২) সামান্ছল এবং (৩) উপচারছল। 


টিপ্লনী। পুর্বস্থত্রের দ্বারা ছলের সামান্য লক্ষণ স্থচন! করিরা এই সুত্রের দ্বারা মহষি ছলের 
বিভাগ করিয়াছেন । বিশেষ বিশেষ নামের দ্বারা বিশেব বিশেষ পদার্থগুলির উল্লেখ অর্থাৎ 
পদার্থের বিশেষ নাম কীর্নকে বিভাগ বলে | উহা! উদ্দেশেরই অন্তভূতি। উহা! না করিলে বিশেষ 
লক্ষণ বলা যাঁয় না, এজন্য উহা! করিতে হয়। পরন্ত নিয়মের জন্যও উহা! করা হয়। ছল 
বু প্রকার হইতে পারিলেও এই স্থৃত্রোক্ত তিন প্রকারের মধ্যেই সমস্ত ছল আছে, ইহ! ছাড় 
অন্য-প্রকার ছল আর নাই, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তও মহধি ছলের এই বিভাগস্থত্রটি বলিয়াছেন । 
ভাষ্যে বিভাগ শব্দের দ্বারা এখানে বিভাগন্থত্র বুঝিতে হইবে তাঁৎপর্ধ্যটাকাকার এখানে 
বলিয়াছেন,_“বিভজ্যতেইনেনেতি বিভাগঃ সথত্রমুচ্যতে” | 

এই স্থত্রের শেষে একটি “ইতি” শব্দ অনেক পুশ্তকেই দেখা যায়। মুদ্রিত স্তাযবান্তিকেও 
উহা! দেখা যার। কিন্তু এখানে 'ইতি” শব্দের কোন প্ররোজন নাই। শ্রীমদ্বাচস্পতি 
মিশ্র তাহার স্থায়ন্থচীনিবন্ধে ইতিশববাত্ত হুত্র গ্রহণ করেন নাই। “তত ক্রিবিধং” এই অংশও 
অনেকে ভাষ্যকারের কথা বলির! স্ৃত্রে গ্রহণ করেন নাই ) বস্তুতঃ উহা! স্থত্রের অন্তর্গত । অন্থমান- 
সুত্রে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন আছে ( পঞ্চম স্থত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগ ভ্রষ্টব্য )॥১৯ 


৫০ 


৩৯২ ম্যায়দর্শন - [১অ*, ২আৎ 


প্র হেতু ছুষ্ট হইবে ন!। কারণ হেতুর প্রকৃত লক্ষণ তাহাতে আছেই, সুতরাং এ হেতু 
হেত্বাভাসের মধ্যে গণ্য নহে, ইহাই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যুক্তি। 

্ায়াচারধ্য মহধি গোতমের অভিপ্রার মনে হয় এই বে, থে হেতুস্থলে অন্থুমিতি হইলে যবার্থ 
অন্থমিতিই হয়, তাহাকেই হেতু বলা উচিত। যে হেতু সাধ্যবর্শের ব্যাপ্য এবং সাধ্যবর্মীতে 
বর্তমান হইলেও কোন স্থলে সাব্যর্্ীতে বস্তুতঃ সাধ্যধর্শম না থাকার বখার্থ অন্ুমিতির প্রযোজক 
হইতেই পারিবে না, সেখানে অন্মিতি হইলেও ভ্রম অন্থুমিতি হইবে, দেই হেতু বাধিত। 
এবং বে হেতুর তুল্যবল প্রতিপক্ষ অন্ত হেতু প্রযুক্ত হওরায় সেখানে সাধ্য-সংশয়ই জন্মিবে, 
অনুমিতি জন্মিতেই পারিবে না, তাহা সংগ্রতিপক্ষিত হেতু । এই বাধিত ও সৎ- 
গ্রতিপক্গিত হেতু বখন কৌঁথায়ও কখন যথার্ম অন্থুমিতির প্রবে'জক হর না, তখন এরূপ 
হেতুকে প্রক্কৃত হেত বলা যায় না । কারণ, সাঁধ্যপাঁধনত্বই হেতুর লক্ষণ; তাহ! এরূপ হেতুতে না 
থাকার উহা অহেতু, উহা হেতুরূপে প্রবুক্ত হইলে হেত্বাভাঁসই হইবে । মৃলকথা হইল যে, 
হেত্বাভাস শব্দের মধ্যে যে হেতু শব আছে, বৈশেষিক মতে তাহার অর্থ সাধাধর্শের ব্যাপ্য এবং 
সাপ্যপর্্মীতে বর্তমান হেতু, আর স্ারমতে উহার অর্থ সাধ্যসাধন বা বথার্থ অন্ুমিতির প্রযোজক 
হেতু ইহা হইতেই বৈশেধিক ও যারে হেত্বাভাস ত্রিবিধ এবং পঞ্চবিধ, এই উই মতেব স্থপি 
হইরাছে। (২ আঁ, ৪ হুত্রটিগনীতে স্তারদন্মত হেতুর লক্ষণ দ্রষ্টব্য )॥ ৯॥ 


ভাষ্য । অথ ছলমৃ 
অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ হেত্বাভান নিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত ) ছল 
(নিরূপণ করিয়াছেন )। 


সুত্র। বচনবিধাতোবইর৭থবিকশ্পোপপস্ত্যা ছলৎ ॥১৩॥৫১॥ 


অনুবাদ। বক্তার অভিগ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা 
বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে। 


ভাষ্য । ন সামান্যলক্ষণে ছলং শক্যযুদাহর্ত,ং বিভাগে তুদাহরণানি। 
অনুবাদ। সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ দেওয়া! যায় না। বিভাগে কিন্তু 
অর্থাৎ ছলের বিশেষ লক্ষণেই উদাহরণগুলি বলিব। 
টিপনী। প্রথম হুত্রে হেত্বীভাসের পরেই ছলের নাম বলা হইয়াছে) সুতরাং তদন্ুদারে 
মহধি হেত্বাভাসের পরেই তীহাঁর উদ্দিষ্ট ছল পদার্ণের নিরূপণ করিয়াছেন ৷ ভাধ্যকার “অথ ছলং” 
এই কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কুত্বে 'অর্থবিকল্প” বলিতে বাদীর অভিপ্রেত 
অর্থের বিকদ্ধার্থ কল্পনা এ কণ্পনারূপ উপপনির দ্বারা বাদীর বাক্যের বিধাঁতি করুই ছল। 
অর্থাৎ বে অর্থ বাদীর ভাঁৎপর্যাবিধর় নহে, বাদীর ঝাক্যের সেই অর্থ কল্পনা করিয়া বাদীর প্রুক্ত 


১১ সৎ] বাঁওস্তায়ন ভাষ্য ৩৯৩ 


হেতৃতে বে দৌষ প্রদর্শন, তাহাই ছল । এই ছল বাক্যবিশেষ | বিরুদ্ধার্থ কল্পনাই ছলবাদীর 
উপপন্তি বা যুক্তি, উহ ছাড়া তাহার আর কোন উপপন্তি নাই। সুতরাং বাদীর বাক্যের বিকদ্ধার্থ 
ব| বাদীর তাৎপর্য্যবিষরীভূত অর্গ ছাঁড়া বাদীর বাক্যের আর একট| অর্গও ব্যাখ্যা করিতে পারা 
চাই, নচেৎ ছল হইতে পারিবে না । এই অর্থাস্তর-কল্পনা! কেবল কোন শব্ববিশেষকে ধরিয়াই 
থে হইবে, এমন কথা! নহে; বে ্িক্‌ দিরাই হউক, বাদীর তাঁৎপর্ধ্য ভিন্ন অন্ত তাৎপর্যের করন! 
করিয়া বাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিলেই তাহা ছল হইবে। এই ছলের উদাহরণ বিশেষ- 
লক্ষণে বলা হইয়াছে । কারণ, গেই বিশেষ ছল তিন ছলের উদাহরণ প্রদর্শন অপস্তব। ছলের 
উদাহরণ দেখাইতে হইলেই কোন একটি বিশেষ ছলের উদাহরণকেই উরেখ করিতে হইবে। 
সেই বিশেষ ছলের লক্ষণ না বলিলেও তাহার উদাহরণ দেখান যাইবে না। এ জন্ত ছলের বিশেষ 
লক্ষণগুলিতেই অর্শাৎৎ দেই বিশেষ লক্ষণ-স্থত্রত্রয়ের ভাষোই ছলের উদাহরণ বল! হইয়াছে । 
ভাষ্যে “বিভাগে তু” এই স্থলে বিভাগ শবের দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে । তাংপর্য- 
টাকাকার বলিরাছেন, “বিভব ত ইতি বিভাগো বিশেষলক্ষণম্” ॥ ১০ ॥ 


ভাষ্য । বিভাগশ্চ | 
সুত্র। তৎ ত্রিবিধং বাঁকৃছলং সামান্চ্ছলমুপ- 


চারচ্ছলর্ ॥ ১১।৫২ ॥ 


অনুবাদ । বিভাগ অর্থাৎ ছলের বিভাগ-সূত্র । সেই ছল তিন প্রকার, 
(১) বাক্ছল, (২) সামান্ছল এবং (৩) উপচারহল। 


টিপ্রনী। পুর্বস্থত্রের দ্বারা ছলের সামান্ত লক্ষণ হ্থচন! করিরা এই সৃত্রের দ্বারা! মহর্ষি ছলের 
বিভাগ করিরাছেন | বিশেষ বিশেব নামের দ্বার বিশেৰ বিশেষ পদীর্ঘগুলির উল্লেখ অর্থাৎ 
পদার্থের বিশেষ নাম কীর্নকে বিভাগ বলে । উহা উদ্দেশেরই অন্তভূ্তি। উহা! না করিলে বিশেষ 
লক্ষণ বলা যায় না, এ জন্ত উহা করিতে হয়। পরন্ত নিয়মের জন্যও উহা কর! হয়। ছল 
বছ প্রকার হইতে পারিলেও এই স্ুত্রোক্ত তিন প্রকারের মধ্যেই সমস্ত ছল আছে, ইহা ছাড়া 
অন্ত-প্রকার ছল আর নাই, এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্তও মহধি ছলের এই বিভাগস্থত্রটি বলিয়াছেন । 
ভাষ্যে বিভাগ শব্দের দ্বারা এখানে বিভাগন্ত্র বুঝিতে হইবে) তাঁৎপর্য্যটাকাকার এখানে 
বলিয়াছেন,_-“বিভজ্যতেইনেনেতি বিভাগঃ স্ত্রমুচ্যতে” | 

এই স্থৃত্রের শেষে একটি হত” শব্দ অনেক পুস্তকেই দেখা যায়। মুদ্রিত স্থার়বার্তিকে ও 
উহা দেখা যায়। কিন্তু এখানে “ইতি শব্বের কোন প্ররোজন নাই। শ্রীমদবাচস্পতি 
মিশ্র9 তাহার স্তায়স্চীনিবন্ধে ইতিশব্বান্ত শ্ত্র গ্রহণ করেন নাই | “তঙ ত্রিবিধংঃ এই অংশও 
অনেকে ভাষ্যকারের কথা বলির সুত্রে গ্রহণ করেন নাই ) বস্ততঃ উহা স্তরের অন্তর্গত ৷ অনুমানি- 
স্ত্রে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন আছে ( পঞ্চম স্থত্র-ভাষ্যের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য )1১১॥ 

৫০ 


৩৯৪ ্যায়দর্শন [ ১অ৯, ২আ* 
ভাষ্য | তেষাং 
শুত্র। অবিশেষাভিহিতৈইর্ধে বন্ত,রভি প্রার়াদর্থী- 


স্তরকণ্পনা বাক্চ্ছলম্‌ ॥ ১২৫৩ ॥ 

অনুবাঁদ। সেই ত্রিবিধ ছলের মধ্যে অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ দ্বিবিধ অর্থের 
বোধক সমান শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ বিষয়ে বন্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে ভিন্ন 
অর্থের কল্পনা অর্থাৎ এরূপ অর্থান্তর কল্পনার দ্বার ধে দৌষ প্রদর্শন, তাহ! বাকৃছল। 


ভাষ্য ৷ নবকম্বলোহিয়ং মাঁণবক ইতি প্রয়োগঃ । অত্র নবঃ কম্বলোহ- 
স্কেতি বক্ত,রভিপ্রায়ঃ। বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে। তত্রায়ং ছলবাদী 
বক্ত,রভিপ্রায়াদবিবক্ষিতমন্যমর্থ। নবকম্ঘলা অস্তেতি তাঁবদভিহিতং 
ভবতেতি কল্পয়তি। কক্পয়িত্বা চাসম্তবেন প্রতিষেধতি, একোহস্ত কম্বলঃ 
কুতো! নবকম্বল! ইতি । তদিদং সাঁমান্যশন্দে বাচি ছলং বাঁক্‌চ্ছলমিতি | 

অনুবাদ। “এই বালক নবকম্বলবিশিষ্ট' এইরূপ প্রয়োগ হইল। এই প্রয়োগে 
এই বালকের নূতন কম্বল, ইহাই বক্তীর অভিপ্রায় অর্থাত অভিপ্রেত। বিগ্রহে 
অর্থাৎ “নবকম্বল” এই বন্ুত্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যেই বিশেষ আছে, সমাসে বিশেষ 
নাই। সেই প্রয়োগে এই ছলবাদী বক্তার অভিপ্রেত ভিন্ন - কি না অবিবক্ষিত অর্থাৎ 
বন্তা যে অর্থ বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, এমন অর্থ “এই” বালকের নয়খাঁনা কম্বল, 
ইহা আপনি বলিয়াছেন”, এইরূপে কল্পনা করে।  কল্পান| কৰিয়া অসম্ভব হে ইক 
প্রতিষেধও করে। (সে প্রতিষেধ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) এই বালকের 
একখানা কম্বল, নয়খানা কম্বল কৌখাঁয় ? সেই এই সামান্য শব্দ অর্থাৎ উভয় 
অর্থেই সমান শব্দরূপ বাক্যনিমিত্তক ছল বাকৃছল। | 

টিপ্নী। মহধি-কথিত ত্রিবিধ ছলের মধ্যে প্রথম বাকৃছল। বাক্যনিমিন্তক যে ছল 
অর্থাৎ উত্য অর্থে বাক্যটি সমান হওয়ার এবং সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করাতেই ছল করিতে 
পারার বাক্য বে ছনের নিমিন্ত, সেই ছলকে বাক্ছন বলে। ইহাই বাক্ছল শব্ধের বুতপন্তি- 
লত্য অর্গ। ভাব্যে "বাচি ছলং” এই কথার দ্বারা শেষে বাক্‌ছল শব্দের এই বুৎপন্তি প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এ স্থলে “বাচি” এখানে নিষিত্তার্থে সপূমী বিভ্তি প্রবুক্ত হইয়াছে । সুত্রে 'অবিশেষা- 
ভিডি এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত উভয়ার্ধে সমান শব্কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । উদ্যোত- 
কর এ কথার দ্বারা সমান বাক্য বা সমান পদই বুঝিতে বলিগনাছেন। তাহা হইলে যে বাক্য 
বাথেপদ নির্বিশেষে অভিহিত অর্থাৎ, উভর অর্থেই সমানরপে উচ্চারিত, তাহাই হ্বত্রে বলা 
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হইয়াছে “অবিশেধাভিহিত” | এরূপ শব্দ প্রষ্োগ করিলে তাহার অর্মবিষরে বে অর্শান্তরের 
কল্পনা, তাহ! বাকৃহল। সুত্রে অ” শের প্রয়োগ থাকায় ইহাই কুবিতে হইবে। অর্থাৎ 
শব্দে অর্ান্তর করন! নহে, এরূপ শব্দ প্রবুক্ত হইলে তাহার একটি অর্গে আর একটি অর্থের 
কল্পনা অর্গাৎ থে অর্থটি বক্তার তাঁৎপর্ন্যবিষর নহে, সেই অর্গকে বক্তার তাতপর্যযবিষর বলিয়া 
কল্পনা । হৃত্রে “বক্তুরভিপ্রীয়াৎ” এই কথা থাকার এইরূপ অর্প বুঝা যায়। উদ্যোতকর শ্থৃত্রে 
অর্থ শবে পূর্বোক্ত প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন । সুত্রে অভিপ্রায় শবের অর্থ এখানে 
'অভিপ্রেত” ॥ অভি প্রা শব্দের ইচ্ছা” অর্স গ্রহণ করিরা স্থাবর কোনরূপ উপপন্তি ( বজ্জুরভি প্রায়ং 
উপেক্ষ্য অবিজ্ঞা় ইত্যা ব্যাখ্যা করিরা ) করিতে পাবিলেও ভাষ্যে অভিগ্রান্ণ শব্দের অভিপ্রেত 
অর্থই স্ঙ্গত মনে হয়) বক্তার অভিপ্রেত হইতে অন্ত, অর্শাৎ বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ। 
তাহারই বিবরণ অবিবঙ্ষিত অর্ণাঙ বক্তা বাহা বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, এমন অর্থ । 
এখন এই বাকৃছলের উদাহরণ বুখিতে হইবে । কোন বালক একখানা নূতন কুল গাত্রে 
দিয়া আদিয়াছে, তাহাকে দেখিরা কোন বাদী বলিলেন, _-“নবকথ্থলোহম্বৎ মাণবক+” অর্থাৎ 
এই বালক নূতন কন্ধলবিশি্ | এখানে 'নবকম্বল” এইটি বহুত্রীহি সমান । “নবঃ কম্থলোইস্ত” 
এইরূপ ব্যানবাক্যে উহার দ্বারা বুঝা যায়, এই ব্যক্তির নৃতন কম্বল আছে। “নব কম্বলা অস্ত” 
এইরূপ ব্যাপবাক্যে উহার দ্বারা বুঝা বাগ, এই ব্যক্তির নরখানা কথ্বল আছে। দ্বিবিধ ব্যাসবাকে,ই 
নবকম্থল এইরূপ বহুবীহি সদাপ হর, সুতরাং সমানে কোন বিশেষ নাই অর্াৎ উভ্তগ অর্থে ই 
'নবকম্বল” এইটি সমান শব্দ, ব্যাদবাক্যেই কেবল বিশেষ আছে) এবং এক পক্ষে নব শব্দ, 
অন্ত পক্ষে নবন্‌ শব্দ । নব শব্দের অর্গ নৃতন, নবন্‌ শব্দের অর্থ নব সংখ্যক, কিন্তু উভয় পক্ষেই 
নিবকন্বল” এই বাকটি দমান। “নবকন্বল” বাক্যের প্রতিপাদ্য অপরের মধ্যে নুতন কম্বলবিশিষ্ট 
এইরূপ অর্গ ই বক্তার অভিপ্রেত এবং সেখানে ইকপ অর্শ ই সম্ভব, দ্বিতীর অর্গটি সম্ভব ৪ নহে। 
কিন্ত ছলবাদী প্রতিবাদী বঝলিরা বদিলেন -টক, এই বালকের নরখান! কম্বল কোথায় ? ইহার ত 
একখানা ছাড়া আর কম্বল দেখি না । প্রতিবাদী এরূপ অর্ান্তর কল্পনা করিয়া অসম্ভবের 
দ্বারা এখানে বাদীর কথার প্রতিষেধ করিলেন। এই ছল এঁ স্থলে “নবকম্বল” এই বাক্যনিমিন্তক | 
বাদী নব কম্বল না বলিয়া যদি “নূতন কম্বল” এইরূপ কথা বলিতেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী এ 
ছল করিতে পারিতেন না, বিরদ্ধার্থ কল্পনারূপ উপপন্তি ঘটিত না, স্থৃতরাং এরূপ ছল বাক্ছল। 
যখন কোন বাদী অনুমানের দ্বার অপরকে বুঝাইতে বাইবেন,_-“নেপালাদাগতোহ্য়ং নবকম্বলত্বাৎ, 
আদ্যোইয়ং নবকম্বলত্বাং” অর্গাৎ এই ব্যক্তি নেপাল দেশ হইতে আসিয়াছে অথবা এই ব্যক্তি ধনী, 
কারণ, এই বাক্তি নবকম্বলবিশি্, এতাদৃশ নবকণ্থল নেপাল ভিন্ন আর কোথাও মিলে না এবং 
দরিদ্র লোকেও ক্রয় করিতে পারে না । এইরপ স্থাপনার ছলকারী প্রতিবাদী যদি বলেন, এই 
ব্যক্তির নখানা কল নাই, তাহ! হইলে তিনি বাদীর হেতুকে সাধ্যদম বা অপিদ্ধ নামক হেত্বাভাস 
বলিলেন। অর্গা তোমার প্রধুক্ত হেতু এই ব্যক্ডিতে নাই, উহা অনিদ্ধ, ইহাই তীহার প্ররকত 
বন্তব্য। স্থতরাং এরূপ অর্গান্তর কল্পনার দ্বারা বাদীর হেতুর দোষ প্রদর্শনই ও স্থলে ছলের 
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প্রকুত উদ্দেশ্ঠ ৷ বস্তুতঃ তাহাতে বাদীর হেতুর অসিদ্বত্ প্রদর্শন হয় না। কারণ, বাদীর হেতু 
নূতন কথলবিশিষ্ট, তাহা দেই ব্যক্তিতে আছেই। বাদীর বিবক্ষিত হেতুতে দৌধ প্রদর্শন না 
হওয়ায় এ ছল সছ্ত্তর নহে, এ জন্তই উহা অসছুত্তর। বাদীর হেতুতে যদি অন্ত কোন দোঁষও 
থাকে, তথাপি ছলকারী যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ, ছলকারী অন্ত অর্থ 
গ্রহণ করিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, বাদীর অভিপ্রেত অর্থে দোষ দেখাইতে পারেন নাই) 

পরবর্তী স্তায়াচার্যগণ এইরপে নবকম্বলত্ব হেতু গ্রহণ করিয়াই বাকৃছলের পুর্বোন্ত প্রকার 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন) ভাষ্যকার নবকন্বলত্বকে সাধাধর্শরূপে গ্রহণ করিয়াই উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপেও ছল হইতে পারে। নবকন্থলত্ব সাধন করিতে যে হেতু প্রয়োগ 
করা হইবে, সেই হেতু বাধিত, উহা! সাধ্যধর্মশূন্য ধর্মীতে থাকায় হেত্বাভা, ইহাই সেখানে ছল- 
বাদীর শেষ বক্তব্য হইবে । ফলকথা, বে দিকেই হউক, পূর্বোক্ত গ্রকার অর্পান্তর কল্পনার দ্বারা 
বাদীর হেতুতে যে কোনরূপ দোষ প্রদর্শনই বাকৃছলের উদ্দেশ্ত। এইরূপ “গোর্িষাণী” এইরূপ 
প্রয়োগ করিলে বদি কেহ বলেন,__বাণের শুঙ্গ কোথায়? বাণের শু নাই) সুতরাং বাণে শৃঙ্গ 
সাধন করিতে তুমি যে হেতু প্রয়োগ করিবে, তাহা বাধিত হইবে । গো শের অনেক অর্থ 
অভিধানে কথিত হইয়াছে। স্যাযমতে শ্রিষ্ট শব্দের সবগুলি অর্গ ই মুখ্য। গো শব্দের গে! অর্থের 
নার বাণ অর্গও মুখ্য ৷ বাদী গো অর্থে এখানে গো শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবাদী 
“বাণ, অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার কথা বলিলে তাহা বাকৃছল হইবে । এবং বিষাণ শবের 
পশুশৃঙ্গ এবং হস্তিদস্ত এই উভয় অর্থই অভিধানে অভহিত আছে] (পশুশৃ্গেভ-দস্তয়ো- 
বি্ষাণং ইত্যমরং )। কোন বাদী “গজ বিষাণী” এইরূপ প্রয়োগ করিলে বদি কেহ বিষাঁণ শবে 
শৃ্গ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলেন, হস্তীর শৃক্গ কোথায়? হস্তীর শৃঙ্গ নাই, তাহা হইলে? বাক্ছল হইবে। 
বাদী গ স্থলে হস্তিদন্ত অর্থে ই বিষাণ শব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন, স্্তরাৎ বাদীর অভিপ্রেত অর্থে 
কোন দৌষ নাই । এইরূপ কোন বাদী বলিলেন, -পশ্বেতো ধাবতি” । শ্বেত শবের দ্বারা শ্বেতরূপ- 
বিশিষ্ট অর্থ ই এখানে বাদীর অভিপ্রেত। পূর্বোক্ত বাদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী বাদীর 
“খেতঃ এই কথার মধ্যে শ্বা ইতঃ এইরূপে সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া যদি বলেন, এই স্থান দিয়া ত কুক্ঠর 
যাইতেছে না, কুকুর কোথায়? তাহা হইলে এখানেও বাকৃছল হইবে | শ্বন্‌ শবে কুকুর অর্গ 
গ্রসিদ্ধই আছে। শ্বন্‌ শব্দের প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে শ্থা” এইরূপ পদ হয়, স্থৃতরাং শ্থা ইতো 
ধাবতি' এইরূপে পূর্বোক্ত বাদিবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিবাদী এরূপ ছল করিতে পারেন, কিন্ত 
বাদীর অভিপ্রেত অর্থে দোষ না হওয়ায় উহা সছুন্তর হইবে না। সর্বত্রই বাদীর অভিপ্রেত অর্থে 
দোষ প্রদর্শন না হুওরার় ছল মাত্রই অসদুত্তর। বাদীর অভিগ্রেত অর্থ বুঝিরাই হউক আর ম! 
বুবিয়াই হউক, পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা দৌোদ্ভাবন করিলে ছল করা হয়। 
অন্তান্ত ছলেও তাহা হইতে পারে, অর্গাৎ বাদীর অভিপ্রেত অর্ম বুঝিয়াও ছল কর ধাইতে পারে, 
উদ্যোতকর ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন । এই বাকৃছলের বৈচিত্রটি গ্রহণ করিয়াই আলঙ্কারিকগণ 
শেধবক্রো্তি নামে অনঙ্কার গ্রহণ করিয়াছেন বেন “কে যুযং স্থল এব মন্্রতি বরং” ইত্যাদি 
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কবিতায় প্রশ্ন হইয়াছে-_«কে যৃয়ং” অর্থাৎ তোমরা কে ? উন্তরবাদী “ক*শবের সপ্তমীর একবচনে 
“কে” এই পদ ধরিয়া এবং “ক” শব্ষের জল অর্গ অভিধানে অভিহিত থাকায়, এ জল অর্থ গ্রহণ 
করিরা, “কে যুয়ংঃ এই প্রশ্ন-বাক্যের “জলে যুয়ং? এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অর্গাৎ, বাদীর অভিপ্রেত 
অর্থ হইতে অন্য অর্থের কল্পনা করিয়া প্রতিবাদ করিলেন-_--হথুল এব সম্প্রতি বয়ং? অর্গৎ আমরা 
জলে কোথায়? আমরা সম্প্রতি স্থলেই আছি। এই বক্রোক্তি কাব্যে বাগ্‌বৈচিত্র্য সম্পাদন 
করায় শব্দালঙ্কার মধ্যে গণ্য হইয়াছে । মনে হয়, গোতমোক্ত বাক্ছলই এই বক্রোন্তি অলঙ্কার 
উদ্ভাবন করাইয়াছে। 
ভাষ্য । অস্ত প্রত্যবস্থানং-_সামান্যশব্স্তানেকার্থত্েইন্যতরাভিধান- 
কল্পনায়াং বিশেষবচনং। নবকম্বল ইত্যনেকার্থস্তাভিধানং, নবঃ 
কম্ঘলোহন্ত নবকম্বলা অস্তেতি । এতন্জিন্‌ প্রযুক্তে যেয়ং কল্পনা, নব- 
কম্বল অন্তেত্যেতদ্ভবতাহ্ভিহিতং তচ্চ ন সম্ভবতীতি | এতম্তামন্যতরা- 
ভিধানকল্পনায়াং বিশেষো কক্তব্যঃ যম্মাদৃবিশেষোহর্থবিশেষেষু বিজ্ঞায়- 
তেহয়মর্ধোইনেনাতিহিত ইতি | স চ বিশেষে নাস্তি, তম্মান্সিথ্যাভিযোগ- 
মাত্রমেতদিতি । 
প্রসিদ্ধশ্চ লোকে শব্দার্থসন্বন্ধোহভিধানাভিধেয়নিয়মনিয়োগঃ, অস্তা- 
ভিধানস্তায়মর্থোইভিধেয় ইতি, সমানঃ সামান্যশব্স্ত, বিশেষো 
বিশিষউশবস্ত,  প্রযুক্তপূর্বাশ্চেমে শব্দ। অর্থে প্রযুজ্যন্তে নাপ্র- 
ুক্তপূর্ববাঃ, প্রয়োগশ্চার্থসম্প্রত্যয়ার্থঃ, অর্থপ্রত্যয়াচ্চ ব্যবহার ইতি। 
তব্রৈবমর্থগত্যর্থে শব্প্রয়োগে সামর্থ্যাৎ সামন্যিশবদন্ত প্রয়োগ- 
নিয়মঃ | অজাং গ্রামং নয়, সর্পিরাহর, ব্রাঙ্মণং ভোজয়েতি । সাঁমান্যশব্দাঃ 
সন্তোহর্ধাব়বেষু প্রযুজ্যন্তে সামর্থ্যাৎ, যত্রার্থক্রিয়াচোদনা সম্ভবতি 
তত্র প্রবর্তৃন্তে নার্থদামান্যে, ক্রিয়াচোদনাইসম্ভবাৎ। এবময়ং সামান্যশব্দো 
নবকম্বল ইতি, যোহ্থঃ সম্ভবতি নবঃ কন্বলোহস্তেতি তত্র প্রবর্ততে, যস্ত্ 
ন সম্ভবতি নবকম্ধল1 অস্ভেতি তত্র ন প্রবর্ততে । সোহ্য়মনতুপপদ্যমানার্থ- 
কল্পনয় পরবাঁক্যোপালস্তো ন কল্পত ইতি 
অনুবাদ । এই বাকৃচলের প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ ঝা খণ্ডন (বলিতেছি) 
অর্থাৎ ইহা। যে সুত্র নহে, তাহা বাদী যেরূপে বুঝাইবেন, তাহা বলিতেছি। সামান্য 
শব্দের অনেকার্থতা থাকিলে অর্থাৎ কোন একটি সামান্য শব্দের যদি একাধিক 
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ুখ্যার্থ থাকে, তবে সেখানে একতর অর্থের অর্থাৎ কৌন একটি বিশেষ অর্থের 
কথন কল্পন। করিলে বিশেষ বলিতে হয় । বিশদার্থ এই যে, নবকন্বল শবের দ্বারা 
একাধিক অর্থের কথন হয়, ' সে কি কি অর্থ, তাহা বলিতেছেন ) ইহার নৃতন কম্বল 
আছে (এবং) ইহার নয়খানা কম্বল আছে। এই নবকম্বল শব্দ প্রয়োগ করিলে ইহার 
নয়খানা কম্বল আছে, ইহা আপনি বলিয়াছেন, এই যে কল্পনা__তাহা সম্ভব হয় 
না। (কারণ ) এই একতর অর্থের কথন কল্পনা করিলে অর্থাৎ ইহার নয়খানা 
কম্বল আছে, এই অর্থবিশেষই নবকন্ধল শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা কল্পন! 
করিলে বিশেষ বলিতে হইবে। যে বিশেষ বশতঃ অর্থবিশেষগুলির মধ্যে এই শব্দের 
দ্বার এই অর্থ অভিহিত হইয়াছে, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ অর্থবিশেষ বুঝা যায়, 
সে বিশেষ কিন্ত নাই, অর্থাৎ এখানে নবকম্বল শব্দের দ্বারা ইহার নয়খানা। কম্বল 
আছে, এই অর্থ ই বুঝিতে হইবে, এই বিষয়ে কোন বিশেষ অর্থাৎ গুকরণ গুভৃতি 
নিয়ামক নাই, সুতরাং ইহা। মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। (তীৎপর্য্য এই যে, যখন 
নবকন্বল শব্দের দ্বারা মুখ্যরূপেই ছুইটি অর্থের বোধ হয় এবং তন্মধ্যে এখানে 
ইহার নূতন কম্বল আছে, এই অর্থই সম্ভব, তখন এ সম্ভব অর্থ গ্রহণ না করিয়! 
ইহার নয়খানা কম্বল আছে, এইরূপ অসম্ভব অর্থটর গ্রহণ কর! এবং বাদী 
এঁরূপই বলিয়াছেন বলিয়া কল্পনা কর! নিতীন্ত অনুচিত )। 

শব্দ ও অর্থের সন্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধ আছে । ( সে সম্বন্ধ কি, তাহা বলিতে- 
ছেন ) অভিধান ও অভিধেয়ের অর্থাৎ শব্দ এবং তাহার বাচ্য অর্থের যে নিয়ম, 
তদ্বিষয়ে নিয়োগ, অর্থা এই শব্দ হইতে এই অর্থ ই বুঝিতে হইবে, এইরূপ সঙ্কেত । 
(অভিধান ও অভিধেয়ের নিয়ম কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) এই শব্দের এই অর্থ ই 
অভিধেয় ( বাচ্য ), অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম বিষয়ে যে শব্দ-সংকেত, তাহাই শব্দ ও 
অর্থের সম্বন্ধ । (এই সম্বন্ধ) সামান্য শব্দের সমান অর্থা সামান্য, বিশিষ্ট 
শব্দের বিশেষ। (শব্দ ও অর্থের এইরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে কি? এজন্য 
বলিতেছেন ) প্রযুক্তপূর্বব এই সকল শব্দই অর্থে (সেই সেই বাচ্য অর্থে) 
প্রযুক্ত হইতেছে, অপ্রযুক্তপূর্ব এই সকল শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে না অর্থাৎ 
শব্দ ও অর্থের পূর্বেধীক্ত সম্বন্ধানুসারে পুর্ব হইতেই এই সকল শব্দের সেই 
সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, এই সকল শবে পূর্বে কখনও প্রয়োগ হয় 
নাই, এমন নহে। (তাহাতেই বাকি? এজন্য বলিতেছেন) অর্থ বোধের জন্ই 
প্রয়োগ হইতেছে এবং অর্থবোধ বশতঃই ব্যবহার হইতেছে । ( এ বাব যাহ! 
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বলিলেন, প্রকৃত স্থলে তাহার যোজনা করিতেছেন ) অর্থবোধার্থ অর্থাৎ অর্থবোধই 
যাহার প্রয়োজন, এমন সেই এই প্রকার শব্দ প্রয়োগে সামান্য শব্দের সামর্থ্য বশতঃ 
প্রয়োগের নিয়ম*আছে । ( উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ববক পূর্বেরাক্ত কথ! বুঝাইতেছেন ) 
পছাগীকে গ্রীমে লইয়া যাও” “বত আহরণ কর”, ব্রাঞ্ণকে ভোজন করাঁও' | সামান্য 
শব্দ হইয়াও অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যে অজা, সার্পিষ, এবং ব্রাহ্মণ শব্দ যথাক্রমে সামা- 
হ্যতঃ ছাগী মাত্র, ঘুত মাত্র এবং ব্রাহ্মণ মাত্রের বোঁধক হইয়াও সামর্থ্য বশতঃ এ সকল 
অর্থের অংশবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যে এ তিনটি শব্দ যথা- 
ক্রমে ছাগীবিশেষ, ঘৃতবিশেষ এবং ব্রাঙ্গণবিশেষই বুঝাইতেছে । (সামর্থ্য কি, তাহা 
বলিতেছেন ) যে অর্থে প্রয়োজন নির্বাহের উপদেশ সম্ভব হয়, দেই অর্থে ( শব্দ-. 
গুলি ) প্রবৃত্ত হয়, অর্থসামান্যে প্রবৃস্ত হয় না । কারণ, € অর্থসামান্যে ) প্রয়ে।- 
জন নির্বাহের উপদেশ সম্ভব হয় না। ( অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে ছাগী মাত্রকে 
প্রামে লওয়া, ঘ্বতমাত্রকে আহরণ করা এবং ব্রাঙ্গণ মাত্রকে ভোজন করান অসম্তব, 
স্থৃতরাং এরূপ উপদেশ বা আদেশ সম্ভব নহে, এ জন্য এ স্থলে অজ! শব্দ ছাগী- 
বিশেষ অর্থে, সর্পিষ শব্দ ঘৃতবিশেষ অর্থে এবং ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রাহ্মণবিশেষ অর্থেই 
প্রযুক্ত হয়, বুঝিতে হইবে )। 

এইরূপ ননবকন্বল' এইটি সামান্য শব্দ; ইহার নৃতন কম্বল আছে” এইরূপ যে 
অর্থ ( এখানে ) সম্ভব হয়, সেই অর্থে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সেই অর্থ ই বুঝায়। ইহার 
নয়খানা কম্বল আছে, এইরূপ যে অর্থ কিন্তু সম্ভব হয় না, সেই অর্থে প্রবৃহ হয় ন! 
অর্থাৎ তাহা বুঝায় না, এ স্থলে এরূপ অসম্ভব অর্থে উহার প্রয়োগ হর না। 
(সৃতরাং ) অনুপপন্যমান মর্থাৎ যাহা উপপন্ন হয় না, যাহ! অসম্ভব, এগন অর্ণের 
কল্পনার দ্বার সেই এই অর্থাৎ পূর্ববোক্ত প্রকার পরবাক্য-প্রতিষেধ যুক্তিযুক্ত 
হয় না। 

টিগ্রনী। প্রতিবাদী পূর্বোক্ত প্রকার ছল করিলে, বাদী উহ! বে অসছুত্তর, উহা! একটা মিথ্যা 
অনুযোগ বা অভিবোগ মাত্র, ইহ! বুক্তির ছারা বুঝাইবেন; তাহাকেই বলে ছলের প্রত্যবস্থান। 
প্রতিকূল ভাবে অবস্থানই প্রত্যবস্থান। ছলবাদী যাহা! বলিরাছেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন 
ন', তাহার কল্পনা অবুক্ত, ইহ! বুঝাইলেই তাহার ছলের প্রতিকূল ভাবে অবস্থান হর। ফল্তঃ 
গ্রুতিবাদ পূর্বক কাহারও প্রতিষেধ করা বা খণ্ডন কর'কেই প্রত্যবস্থান বলে এবং বস্তুতঃ 
প্রতিষেধ না হইলেও তাহাকে প্রত্যবস্থান বলা হইয়া থাকে । 

ভাষ্যকার এখানে শিষ্য-হিতের জন্ত তাহার পুর্প্রদর্শিত বাকৃছলের কিরূপে প্রতিষেদ 
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করিতে হইবে, তাঁহা বলিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ সংক্ষেপে একটি সন্দর্ভের স্বারা বক্তব্যটি 
বলিয়া পরে নিজেই তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহাকেই ৰলে স্বপদবর্ণন, 
ভাষ্যগরন্থের উহ! একটি লক্ষণ বহু স্থলে কেবল স্বপদবর্ণন থাকাতেই ভাষ্যত্বনির্বাহ হইয়া থাকে । 
ভাষ্যকারের প্রথম কথার মর্দন এই বে, বে সকল অনেকার্থবোঁবক সামান্থ শব আছে, যেমন 
গো শব্দ, হরি শব্দ এবং নবকঞ্থল প্রতি বাক্যরূপ শব্দ, ইহাদিগের দ্বারা কোন একটি বিশেষ 
অর্থ বুঝিতে হইলে দেশ, কাল, প্রকরণ, গুচিত্য প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ামক বুঝ! আবশ্তক, 
নচেত প্রকৃত স্থলে কোন্‌ অর্থ বক্তার অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত, তাহ! বুঝা যায় না। নবকম্বল 
এইরূপ বহুব্রীহি সমাসপিদ্ধ বাক্যের দ্বারা বে ছুইটি অর্গ বুঝ! যায়, তাহার মধ্যে বাদীর কোন্‌ 
অর্থ বিবক্ষিত, তাঁহা৷ বুঝিতে হইলে কোন্‌ অর্থ সেখানে সম্ভব, তাহা চিন্তা করিতে হইবে এবং 
কোন একটি অর্গবিশেষের ব্যাখ্যা করিতে গেলেও কেন সেই অর্গবিশেষের ব্যাখা! করিতেছি, 
কোন্‌ বিশেষ বা নিরামক দেখিরা। সেই বিশেষ অর্ণটিই বাদীর বিবক্ষিত বলিয়া উরেখ করিতেছি, 
তাহা বলিতে হইবে, হাহা না বলিলে লোকে দে কল্পনা শুনিরে কেন? ন্বেচ্ছনুসারে £কটা 
ব্যাখ্যা করিনা কাহার৪ কথায় দোষ বরিলে তাহাই ব| টিকিবে কেন? স্থৃতরাং পূর্বোক্ত স্থলে 
ছলবাদী বাদীর অনেকার্ঘপ্রতিপাদক “নবক্থল” এই সামান্ত শব্ধ শ্রবণ করিয়া যে বাদীকে 
বলিলেন_আপনি এই ব্যক্তির নয়খানা কম্বল আঁছে বলিয়াছেন, তাহার এই কন্পনা করিতে 
তিনি শস্থলে অর্থ বুঝিবার পক্ষে কোন্‌ বিশেষ বা নিয়ামক পাইয়াছেন, তাহা অবশ্ঠ 
বলিতে হইবে। তাহা বখন তিনি বলিতে পারেন না, সেই বিশেষ এখানে যখন কিছুই 
নাই, তখন তাহার এই করনা অসম্ভব) কান বিশেষ না থাকিলে অনেকার্থ-প্রতিপাদক বাক্য 
বাশব্দের কোন একটি বিশেষ অর্থের কথন কল্পনা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বাদীর 
কথিত বালকের গাত্রে বদি পুরাতন কম্বল থাকিত অথবা অন্ত কোন এমন ৰিশেষ বা নিয়ামক 
দেখানে থাকিত, যাহার ছারা বাদী দেই বালক নূতন কম্বলবিশিষ্ট, এ কথা বলিতে পারেন না, 
তাহা হইলে প্রতিবাদী রূপ কল্পন| করিতে পারিতেন। তাহা খন নাই, তখন ছলবাদীর 
এ কল্পনা বা এরর কথা মিথ্যা অনুযোগ বা অভিযোগ মাত্র, উহা! নিরর৫গক দোষারোপ বা নিরর্ণক 
প্রশ্ন॥ অনেক ভাষ্য-পুস্তকে “মিথ্যা নিয়োগমাত্রং” এইরূপ পাঠ আছে! কোন পুস্তকে “মিথ্যাভি- 
যোগমাত্রং” এইরূপ পাঠ আছে। মিথ্যান্ুযোগ স্থলে মিথ্যানিয়োগ, এইরূপ কথাও প্রমাদবশতঃ , 
মুদ্রিত বা লিখিত হইতে পারে। মুলে “মিথ্যাভিযৌগমাত্রং” এইবূপ পাঠই গৃহীত হইক্াছে, 
এরূপ পাঠ কোন পুন্তকেও দেখা যায়। “মিথ্যানিয়োগমাত্রং” এইরূপ পাঠ প্ররুত বলিয়া মনে 
হয় না। সুনদীগণ ইহার বিচার করিবেন। ৃ 
ভাষ্যকারের পুর্বকথার আপি হইতে পারে বে, বাদী “নবকন্থল” এইরূপ অনেকার্থপ্রতিপাদক 
সাধারণ শবেরই বা কেন প্রয়োগ করেন ? বাদী যদি “নুতন কম্বল” এইরূপ অসাধারণ বা বিশেষ 
শবে দারাই তাহার বিশেষ অর্থ টি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ত প্রতিবাদী ঠিক্‌ বুঝিতে 
পারিতেন, ইচ্ছা করিলেও পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থান্তর কল্পনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং 


/ 


১২ স*] বাৎস্ায়ন ভাষ্য ৪০১ 


এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ছলকারীরই অপরাধ কেন ? এরূপ বাক্যবক্তা বাদীরই অপরাধ নর কেন? 
এজন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন, _-এপ্রসিদ্ধশ্চ” ইত্যাদি । ভাষ্যকারের এ কথাগুলির তাৎপর্য্য 
এই যে, শব্ধ ও অর্থের সথন্ধ লোক-প্রপিদ্ধ পদার্থ । ধিনি উহা! জানেন না, ভিনি বিচারে 
অর্ধিকারীই নহেন। বিনি লোক-প্রপিদ্ধ পদার্থেও অজ্ঞ, তাহার সহিত কোন বিচারই হইতে 
পারে না। বাচক শব্দকে (অভিধীর়তেইনেন এইবপ বুৎপভিতে ) অভিধান বলে। এবং 
তাহার বাচ্য অর্গকে অভিধেয় বলে । এই শব্ষের এই পদার্থ টি অথব! এই পদার্থ গুলি অভিধেয়, 
এইরূপ নিয়ম আছে । সকল অর্থই সকল শব্দের অভিধেয় বা বাচ্য নহে। এই নিয়ম বিষয়ে 
যে নিয়োগ অর্থাৎ এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ অথবা এই অর্থগুলি বুঝিতে হইবে, এইরূপ যে 
সঙ্কেত, তাহাই শব্দ ও অর্থের সন্বন্ধ। এই সক্কেতকেই শব্ষের শক্তি বলে। ( দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
প্রথমা্কিকের শেষভাগ দ্র্টব্য)। এই সংকেতান্থসারেই শবগুলি স্ব স্ব বাচ্য অর্থে পূর্ব 
হইতেই প্রবুক্ত হইয়া আগিতেছে । এই সংকেতও সামান্ত ও বিশেষ, এই ছুই প্রকার আছে। 
নানার্বোধক সামান্ত শব্ধ হইলে তাহার সংকেত সামান্ত ॥ বিশিষ্টার্থবোধক বিশেষ শব্দ হইলে 
তাহার সংকেত বিশেষ | এই সংকেতান্ুসারেই শব্দগুলি স্ব স্ব বাচ্য অর্থে স্থচিরকাল হইতে 
প্রযুক্ত হইয়া আপিতেছে। অর্থবোধের জন্যই এই শব্দ প্রয়োগ হইতেছে এবং অর্থবোধ 
প্রযুক্তই ব্যবহার চলিতেছে । স্থতরাং পুর্ব পুর্ব প্রয়োগ ও বৃদ্ধ-ব্যবহার প্রভৃতির দ্বার! শব্দ ও 
অর্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধ লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন্‌ শব্দের কি অর্থ, তাহ! স্থির 
থাকাতেই লোকে সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থের প্রকাশ করিতেছে এবং অন্য লোকেও সেই 
শব্দ শুনিয়া সেই অর্থ বুঝিতেছে এবং সেই পদার্থের ব্যবহার করিতেছে । সুতরাং যখন 
অর্থবোধের জন্যই শব্ধ প্রয়োগ হইতেছে, তখন এই শব প্রয়োগে সামর্যবশতঃই সামান্য শব্দের 
প্রয়োগ নিয়ম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দ নিখিল ব্রাহ্মণের বাচক। ব্রাঙ্গণ-সমাষ্টই ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ । 
্রাহ্মণকে ভোজন করাও, এইরপ বাক্যে ব্রাহ্মণ এইরূপ সামান্ত শব্দের যে প্রয়োগ হইয়া আি- 
তেছে, এ প্রয়োগ নিখিল ব্রাহ্মণ অর্থে হইতেছে না, সামর্ঘবশতঃ কতিপয় ব্রাহ্মণ বা কোনও ব্রাহ্মণ 
অর্গেই হইতেছে । ত্রাঙ্মণ শব্দের অর্থ যে ব্রাহ্গণ-সমষ্টি, তাহার অবয়ব অর্থাৎ অংশ বা ব্যষ্টি 
বাহ্মণেই এরপ সামান্ত ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ হইতেছে; বিনি বোদ্ধা, তিনি সেখানে তাহাই 
বুঝিয়া থাকেন। ভাষ্যকার সামর্থবশতঃ সামান্য শব্দের প্রয়োগ নিয়ম আছে বলিয়াছেন। এই 
সামর্থ্য কি, তাহা দেখাইতে হয়। তাই শেষে বলিয়াছেন যে, যে অর্থে অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব 
হয়, সামান্ত শব্দ সেই অর্থেই প্রবৃত্ত হয়। অর্থ বলিতে প্রয়োজন, ক্রিয়া বলিতে নির্বাহ বা 
সম্পাদন। বস্তমাত্রই কোন না কোন প্ররোজন নির্বাহ করে। এ জন্ত দার্শনিক ভাষায় বস্ত- 
মাত্রকেই বলা হয় -অর্থক্রিয়াকারী | যাহা অর্থক্রিয়াকারী নহে, তাহা বস্ত নহে, তাহা অলীক । ঙঁ 
অর্থক্রিয়া বা কোন প্রয়োজন নির্বাহের জন্ত বে উপদেশ-বাক্য বা! প্রবর্তক বাক্য, তাহাই অর্থক্রিয়া- 
চোদনা। ব্রাঙ্ণকে ভোজন করা ০, ছাগীকে গ্রামে লইয়া যাও, বত আহরণ কর ইত্যাদি বাক্যগুলি 


কোন প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য উপদেশ-বাক্য বা প্রবর্তক বাক্য । সমস্ত ছাগী, সমস্ত ত্বুত এবং *» 
৫১ 
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সমন্তত্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়! এরূপ উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় না। স্থতরাং যে ছাগী, যে স্ব 
এবং যে ব্রাহ্মণ অর্থে এরূপ উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় অর্গা প্রয়োজন নির্বাহের জন্য যে ছাগী 
প্রস্থৃতি তাৎপর্য্যে এরূপ উপদেশ-বাঁক্য প্রবুক্ত হইয়াছে, সেই ছাগী প্রভৃতিই পূর্বোক্ত প্রয়োগে 
অজা প্রত্ৃৃতি শব্দের দ্বারা বুঝিতে হয, বোদ্ধা ব্যক্তি তাহাই বুঝিরা থাকেন) পূর্োক্ত প্রয়োগে 
অজা প্রস্থৃতি শের দ্বারা ছাগীবিশেষ প্রভৃতি বুঝিলেও লক্ষণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, 
ইহা ভাষ্যকারের কথার দ্বারা এখানে বুঝা যার অর্থাৎ বক্তার তাৎপর্য বুবির়াই ধররূপ বিশেষ 
অর্থ বুঝা যায়। যেখানে যে অর্থে সামান্ত শব্দের সামর্থ্য আছে, তাহা বুঝিরাই বক্তার তাৎপর্ধ্য 
বুঝিতে হয়। সামান্য শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ বুঝিলে লক্ষণার আশ্রয় করা হয়; কারণ, বিশেষ- 
রূপে বিশেষ অর্থে সামান্য শব্ের শক্তি নাই, ইহা নব্য নৈরাধিকগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত হইলেও 
বস্তার তাঁৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া সামান্তরূপে বিশেষ অর্থও লক্ষণা ব্যতিরেকে সামান্ত শব্দের দ্বারা 
হুলবিশেষে বুঝা যায়, ইহা নব্য নৈয়ারিকও বলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চমূলী, সপ্তশতী ইত্যাদি 
প্রয়োগই তাহার দৃষ্াস্ত। পঞ্চমূলী বলিতে বে কোন পাঁচটি মূল বুঝায় না, মূলপঞ্চকবিশেষই 
বুঝাইয়া থাকে। সপ্তশতী বলিতে যে কোন গ্রস্থের যে কোন স্থানের সাত শত শ্ত্োক বুঝায় না, 
মার্কণডয় পুরাণের নেবী-মাহায্ম্যের তদাদি তদন্ত সাত শত শ্রোকই বুঝাইপ্া থাকে, স্কুতরাং এ সব 
স্থলে সামান্ত শব্ের বিশেষার্থই গ্রহণ করিতে হয়। নব্য নৈয়ারিক জগদীশ তর্কালঙ্কার এখানে 
তাতুপর্য্যান্থসারেই বিশেষার্থ গ্রহণের কথা বলিয়া গির়াছেন ১) লঙক্ষণার আশ্রয় করিলে এ 
ছুই স্থলে দ্বিগুসমাদ হইতে না পারায় এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। দ্বিগুসমাসে লাক্ষণিক 
অর্থের বোধ হয় না, এ জন্ত ভ্রিকটু, সপ্ত এভূতি প্রয়োগে লক্ষণার আশ্রর করির। কম্মধারয় সমানই 
হইয়া থাকে, ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের দিদ্ধান্ত। (শব্দশক্তিপ্রকাঁশিকার দ্বিগুমাস-গ্রকরণ 
র্টব্য )। ফল কথা, ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় বে, লক্ষণা। ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণত্বরূপে 
ত্রাহ্মণ শবের দ্বারা ব্রাক্মণবিশেষ বুঝা যায়) এইরূপ অন্ান্ত সাঁমান্ত শব্দের দ্বারাও সামথ্যবশতঃ 
এরূপ বুঝা যায় এবং বুঝিতে হয়। ত্রাহ্গণ শব্দ প্রভৃতি সামন্ত শব হইলেও সর্ধত্র তাহার 
অর্থসামান্ে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, অর্থদামান্ে পূর্বোক্ত অর্থক্রিয়ার উপদেশ-বাক্য সম্ভব হয় না। 
অর্থক্রিন্মার জন্য উপদেশ-বাক্য বলিলে তাহার মধ্যে সামান্য শব্দগুলি বথাসম্তব ধীরূপ বিশেষ অর্থই 
বুঝাইবে। এপর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার মূল তাংপর্ধ্য এই বে, শব্দগুলি সংকেতানুদারেই 
. পুর্ব হইতেই সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে এবং অগবোধের ভন্যই শব প্রো হইর 
আদিতেছে এবং শবের অর্থবোধ পরযুক্তই ব্যবহার চলিতেছে । শব্দের মধ্যে যেগুলি সামান্ত শব, 
তাহার যেখানে যে অর্থ সম্ভব, সেই বিশেষ অর্থই সেখানে বুঝিতে হয়, সেইরূপ অথেই সেখানে 
তাহার প্রয়োগ হয়। নবক্থল--এইটি সামান্ত শব্ধ । ইহার যে অর্থ সেথনে সম্ভব, সেই অগই 








১। পঞ্চচূলীত্যাদ তু সুলপঞ্চকত্বেনৈৰ যুলবিপেষেযু তাৎপর্যাং ন তু বিশেষক্ধপেণাপি ইত্যাদি।_( শব্দণক্তি- 
প্রকাশিকা £)। 
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বুঝিতে হইবে) সামান্ত শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন সংকেত থাকিলে দেশ, কাল, প্রকরণ, 
ওচিত্য প্রভৃতির দ্বারা সেখানে কোন বিশেষ অর্গই বুঝিতে হইবে । সংকেতা্দারে সামান্ত শব্দ 
প্রয়োগ করিলে তজ্জন্ বাঁদী অপরাধী হইতে পারেন না । বাদী বিশেষ শব্দের দ্বারা বিশেষ অর্থ 
প্রকাশ করেন নাই, তিনি নানার্থ সামান্য শব প্রয়োগ করিয়াছেন,ইহা বাদীর অপরাধ বলা যায় না। 
কারণ, বাঁদী সংকেতান্লুগারেই সামান্ত শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । সামান্ত শব্দে এরূপ সংকেত 
থাকে কেন? এই বলিয়া সংকেতকে অপরাধী বলিতে পার, বল; কিন্তু বাদীকে অপরাদী 
বলিতে পার না। বাদীকে এরূপ সামান্ত শব্দ প্ররোগের জন্য অপরাধী বলিলে, ছলকারী প্রতি- 
বাদীকেও এ ভাবে অপরাধী হইতে হইবে। কারণ, তাহার উচ্চারিত বাকাগুলির মধ্যেও সামান্ত 
শব্দ পাওয়া যাইবে অথবা যে কোনরূপে তাঁহার কথাতেও কোনরূপ ছল করা যাইবে; তিনি 
সংকেতান্ুসারেই শব্দ গ্রয়োগ করিয়াছেন, ইত্যাদি বাঁপয়া আর তখন নিজের নিরপরাধত্ব প্রতিপর 
করিতে পারিবেন না । সুতরাং ইহা অবপ্ত বলিতে হইবে বে, বাদী সামান্ত শব্দ প্রয়োগ করিলে 
তাহার যে বিশেষ অর্গটি যেখানে উপপন্ন হয় না, দেই অর্থের কল্পনা করিয়া বাদীর বাকোর 
প্রতিষেধ করা অধুক্ত, এরূপ করিলে তজ্জন্য ছলকারী প্রতিবাদী অপরাধী ।. বাদীর এ স্থলে 
কোনই অপরাধ নাই। ছলকারী বদি বাদীর বাক্যার্স বুঝিয়াও ছল করেন, তাহা হইলে উহা সত্য 
বুঝিরাও সত্য গোপন, অথবা কপটতামূলক সত্যে অপলাপ | আর বদি বাদীর বাক্যার্ণ না বুঝিয়া 
ছল করা হয়, তাহা হইলে ছলকারীর অজ্ঞতারূপ দোষ অপরিহার্ধ্য ৷ পরন্ত বাদীর বাক্যার্থ বুঝিতে 
ন। পারিলে বাদীর নিকটে প্রন করিয়া তাহ! বুঝা উচিত। ছলকারী বুঝিতে পারেন নাই এবং 
প্রশ্ন করিয়াও বুঝিয়! লন নাই, এই ক্ষেত্রে বাদীর অপরাধ কি? ফলকথা, যে ভাবেই ছল করা 
হউক, সেখানে ছলকারী প্রতিবাদীই অপরাধী, বাদীর এ স্থলে কোনই অপরাধ নাই। 

এই শব্দ এই অর্থের বাঁচক অধবা! এই অর্থ এই শবের বাচ্, এইরূপ সংকেত ভিন্ন স্তায়মতে 
শব্দ ও অর্থের কোন সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। ভাষ্যকার এখানে শব্-সংকেতের কথা যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতে “নবকম্ধল”- বাক্যরূপ শবেরও সংকেত তিনি স্বীকার করিতেন, ইহা মনে 
আসে । পরবর্তী নব্য নৈয়ার়িকগণ বাক্যে শক্তি স্বীকার না করিলেও প্রাচীন নৈয়ািকগণ 
তাহা স্বীকার করিতেন, ইহা বুনিবার হেতু পাওয়া বায়। যথাস্থানে এ কথার আলোচনা পাওয়া 
যাইবে । ( দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের শেষভাগ ও দ্বিতীয় আহিকের শেষভাগ দ্রষ্টব্য )। 

প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকগুলিতে “অর্থক্রিয়াদেশনা” এইরূপ পাঠ আছে । দেখনা বলিতেও উপদেশ- 
বাক্য১ বুঝা বাঁয়। তাংপর্য্যটাকাকার “মর্গক্রিয়াগেদনা” এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করায় উহাই 
প্রক্কত পাঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । কর্মপ্রবর্তক বাক্যকে প্রাচীনগণ “চোদনা” বলিয়াছেন২। শবর 
স্বামীর চোদন! শবের ব্যাখ্যার” ভট্ট কুমারিল শব্দমাত্রই চোদনা শব্দের গৌণার্থ,ইহা৷ বলিয়াছেন ১২ 

১। দেন! লোকনাখানাং দত্বাশয়বশ|নুপাঃ | ইত্যাদি (বো'থচিত্তবিবরণ )। 

২1 চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবত্তকং বচনমাহঃ। ( শবরভাব্য )২ সুত্রে। 

ও  চোঁদনেত্য্রবীচ্চা্র শবামাত্রবিবক্ষয়!। ইত্যাদি ।-সীমাংসাধিতীয়নুজভাব্যবার্তিকের ৭ হোক। 
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সুত্র। জন্তবতোবর্থস্াতিসামান্যযোগাদসন্তুতার্থ- 
কপ্পনা সামান্যচ্ছলম্‌ ॥১৩॥৫৪॥ 


. অনুবাদ । জম্তাব্যমান পদার্থের অর্থাৎ ইহা হইতে পারে, ইহা সম্ভব, এইরূপ 
তাঁৎপর্য্যে কখিত পদার্থের অতি সামান্য ধর্ম্মের যোগবশতঃ অর্থাৎ যে সামান্য ধর্ম্টি 
এ সম্তাব্যমান পদার্থকে অতিক্রম করিয়া! অন্ত্রও থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্মের 
সন্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত প্রকার সামান্য ধর্ম্মটিতে 
যে পদার্থ অসম্ভব, বক্তা! যাহা বলেনও নাই, সেই পদার্থের যে আরোপ, ফলিতার্থ 
এই যে, এরূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনচর দ্বারা যে বাক্যব্যাঘাত বা প্রতিষেধ, তাহা 
সামান্যছল। 


ভাষ্য । 'অহো খন্বসৌ ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্প্ন ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ 
“সম্ভবতি ব্রাক্ষণে বিদ্যাচরণসম্প+দিতি | অস্ত বচনস্ত বিঘাতোহ্র্থবিকল্পে।- 
পপত্যা ইসম্ভৃতার্থকল্পনয়! করিতে । যদি ব্রাক্মণে বিদ্যাচরণসম্পত সম্ভবতি 
ব্রাত্যেইপি সম্ভবেৎ, ব্রাত্যোহপি ত্রাঙ্ষণঃ পোঁহপ্যস্ত্র বিদ্যাচরণসম্পন্ন 
ইতি। যদ্বিবক্ষিতমর্থমাপোতি চাত্যেতি চ তদতিসামান্যম। যথা 
ব্রাহ্মণত্বং বিদ্যাঁচরণসম্পদ্ং কৃচিদ্াপ্পোতি রুচিদত্যেতি ৷ সামান্যনিমিতং 
ছলং সামাম্যচ্ছলমিতি ৷ 

অনুবাদ। আহা, এই ব্রঙ্গণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন, এই কথ৷ ( কেহ) বলিলে 
কেহ অর্থাৎ দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি বলিলেন, _ব্রাক্ষণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব। 
(এখানে) অসম্ভৃত অর্থের কল্পনারূপ অর্থবিকল্পোপপত্তির দ্বার! অর্থাৎ ( ছলের সামান্য 
লক্ষণসৃত্রোক্ত ) বাঁদীর অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থ কল্পনারূপ উপপত্তির দ্বারা এই 
- বাক্যের অর্থাৎ পূর্বেধীক্ত দ্বিতীয়বাদীর বাক্যের বিঘাত ছেলকারী কোন তৃতীয় ব্যক্তি) 
করে। ( সে কিরূপে, তাহা বলিতেছেন )। যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পৎ 
সম্ভব, হয়, ব্রাত্য ত্রাপ্মাণেও অর্ধাৎ যাহার উপনয়নের কাল গিয়াছে, তবুও উপনয়ন 
হয় নাই, বেদাধ্যয়ন হয় নাই, এমন ব্রাক্মণেও সম্ভব হউক? বিশদার্থ এই যে, 
্রাত্য ব্রাহ্মণও ত্রীক্ষণ, তিনিও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন ? যাহা বিবক্ষিত পদার্থকে 
প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, তাহা৷ অর্থাৎ সেই ধর্কে অতিসামান্য বলে। 
যেমন ত্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচকসণসম্পকে কোন স্থলে (বিদ্বান্‌ ত্রাঙ্মণে) প্রাপ্ত হয়, 
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কোনও স্থলে (ব্রাত্য প্রভৃতি ব্রান্মণে ) অতিব্রম করে, ( অর্থাৎ প্রকৃত স্থলে 
্রাঙ্মণত্ব ধর্মই বিদ্যাচরণসম্পদের অতি সামান্য ধর্ম, উহা! বক্তা বিদ্যাচরণসম্পদের 
হেতুরূপে বলেন নাই এবং উহাতে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব সম্ভবও নহে, কিন্তু 
ছলকারী এ ্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব কল্পনা করিয়! পূর্বোক্ত প্রকার 
ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন । ্রাহ্গণত্ব ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও আছে, সেখানে বিদ্যাচরণ- 
সম্পদ নাই, স্থৃতরাং ব্রাহ্মণত্ব ধিদ্যাচরণসম্পদের হেতু হইতে পাঁরে না, ইহাই ছল- 
কারীর বক্তব্য )। সামান্যনিমিন্তক অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত প্রকার সামান্য ধর্ম্মনিমিত্তক 
ছল € এ জন্য) সামান্য ছল, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রকার সামান্য ধর্ম্মননিমিত্তক ছল 
বলিয়াই ইহার নাম সামান্যছল । 

টিগ্ননী। বাক্ছলের লক্ষণ বলিয়া মহর্ষি এই স্থত্রের দারা ক্রমপ্রাপ্ত সাঁমান্তছলের লক্ষণ 
বলিয়াছেন। সামান্ছল পূর্বোক্ত বাক্ছলের স্তায় শবের অর্গান্তর কল্পনা করিয়া হর না। 
সামান্যধন্্-নিমিভক ছল বলিযাই ইহার নাম সামান্ছল | সামান্য ধর্ম বলিতে যে কোনরূপ 
সামান্ ধর্ম এখানে বুঝিতে হইবে না । এই জন্ত হ্ৃত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন,--“অতিপামান্তযৌগাৎ ? 
ভাষ/কাঁর বলিয়াছেন যে, বে ধর্মটি বক্তার বিবক্ষিত অর্গকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহাকে অতিক্রমও 
করে, এমন ধর্মই স্ৃত্রোক্ত অতিসামান্ত ধর্ম । যেমন কোন ব্যক্তি কোন একজন বেদাধ্যয়ন- 
শীল বিদ্বান ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন,_এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাসরণসম্পন্ন | বেদবিদ্যার অগ্যরনাদ- 
রূপ আচরণই রাহ্মণের সম্পৎ। উপনিষৎ এরূপ ব্রাহ্মণকে 'অনৃচান, বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত 
বিদ্যাচরণদম্পৎ্ সকল ত্রাহ্মণেই থাকে না। ধিনি উপনীত হইরা বেদবিদ্যার অধ্যয়নাদি 
করিয়াছেন অথবা! করিতেছেন, তীহাতেই এ সম্পৎ থাকে । শিশু ব্রাহ্মণ অথবা ব্াত্য ব্রাঙ্মণও 
্রাঙ্মণসন্তান বলিয়া ব্রাহ্মণ । দেহগত ত্রাঙ্গণত্ব জাতি তাহাদিগেরও আছে, কিন্তু এ সকল 
্রাহ্মণে বিদাাচরণসম্পত নাই। এ সকল ক্রীক্ষণে বিদ্যাচরণসম্পৎ্, সম্ভবই নহে) পূর্বোক্ত 
প্রকার ব্রাহ্মণ-বিশেষেই উহা সম্ভব । স্থতরাং. পূর্বোক্ত বাক্যস্থুলে ব্রাহ্ষণবিশেষের বিদ্যাচরণ- 
সম্পন্তিই হৃত্রোক্ত সম্ভব পদার্থ এবং উহাই পূর্ববক্তার বিবক্ষিত এবং পূর্বববন্তার এ বাক্যটি 
প্রশংদার্ঘ। এ বাক্য শ্রবণ করিরা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ত্রাহ্মণত্থের প্রশংসার জন্য'এ বাক্যের 
সমর্থন করিয়া! বলিলেন- ত্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পত সম্ভব । অর্থাৎ ইনি যখন ত্রাঙ্ষণ, তখন ইহার 
বিদ্যাচরণসম্পত থাকাই সম্ভব । এই বাক্যের দ্বারা ত্রা্গণত্বকে বিদ চরণ-সম্পদের হেতু বলা 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইবেন, ইহা বলা দ্বিতীয় বক্তার উদ্দেপ্ত নহে, 
দ্বিতীয় বক্তা তাহ! বলেন নাই। কিন্তু এ স্থলে তৃতীর কোন বক্তা দ্বিত'য় বক্তার তাঁৎপর্য্য 
বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, ত্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে ধরিয়া 
দৌষপ্রদর্শন করিলেন,_বদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্প্র হয়, তাহা হইলে ব্রাত্য ব্রাহ্মণও 
বিদ্যাটরণসম্পন্ন হউক? হৃতীর বক্তার কথা এই বে, ব্াহ্গণত্বকে বিদ্যাচরণ-দম্পদের হেতু 


৪০৬ ন্যায়দর্শন [ ১অ৯, ২আঁ* 
বলিয়াছ, তাহা বলিতে পার না। ব্রাত্য ত্রাহ্মণেও ত্রাহ্মণত্ব আছে, কিন্তু সেখানে বিদ্যাঈরণ- 
সম্পন্তি নই, হুতরাং করান্দণত্ব জাতি বিদ্যাচরণসম্পদের ব্যভিগারী, বলিয়া উহা তাহার সাধন হয় 
না। এখানে ব্রাহ্গণত্ব ধর্মটি বিদ্যাচরণসম্পৎকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে অর্থাৎ 
বিদ্যাসরণসম্পন্নত্রাহ্মণেও ব্রাহ্গণত্ব থাকে, ব্রাত্য ত্রান্মণেও ত্রাঙ্গণত্ব খাঁকে, এ জন্ত উহা বক্তার 
বিবক্ষিত এবং সম্ভবপদার্থ যে বিদ্যাচরণদম্প, তাহার পক্ষে অতি সামান্ত ধর্মম। ত্রাত্য 
্রাঙ্মণে উহার বোগ বা সম্বন্ধ থাকাতে তৃতীব্র বক্তা অসম্ভব অর্থ কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, এ জন্য তৃতীয় বক্তার এ দোষ প্রদর্শন সামান্যছল হইয়াছে । ত্রাহ্মণত্ব ধর্মে বিদ্যাচরণ- 
সম্পদের হেতুত্ব অদস্তৃত পদার্স, অর্থাত, উহা সম্ভব নহে। হৃতীয় বক্তা এঁ অনস্তব হেতুত্বের 
কল্পনা বা আরোপ করিয়া ব্রাতা ত্াঙ্গণে ত্রাঙ্মণত্বরূপ অতি সামান্ ধর্ম আছে বলিয়া এখানে 
ছল করিয়াছেন | 

ভাষ্য | অস্য চপ্রত্যবস্থানং | অবিবক্ষিতহেতৃকস্য বিষয়ানু বাঁদঃ, 
প্রশংসার্ঘত্বাদ্বাক্যম্য, তদত্রাদন্তৃতার্থকল্পনানুপপত্তিঃ যথাসম্তবস্ত্যস্মিন্‌ 
ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অনিরাঁকৃতমবিবক্ষিতঞ্চ বীজজন্ম, প্রবৃত্তিবিষয়স্ত 
কষেত্রং প্রশস্যতে ৷ সোহযং ক্ষেত্রানুবাদে। নান্মিন্‌ শালয়ে। বিধীয়ন্ত ইতি। 
বাজাত্ত, শালিনির্ব্বিঃ সতী ন বিবক্ষিতা | এবং সম্ভবতি ত্রাহ্মণে বিদ্যা- 
চরণসম্পদিতি, সম্পদ্ধিষয়ে। ত্রাক্ষণত্বং ন সম্পদ্ধেতুঃ, ন চাত্র হেতুর্বি- 
বক্ষিতঃ,_বিষয়ানুবাদস্তয়ং, প্রশংসার্ঘত্বাদৃবাক্যদ্য | সতি ব্রাহ্গণত্বে 
সম্পদ্ধেতুঃ সমর্থ ইতি। বিষয়ঞ্চ প্রশংসতাবাঁক্যেন যথাহেতুতঃ ফল- 
শিরিন প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি খিসাভোরাছতানিরিলার 
নোপপদ্যত ইতি । 

অনুবাদ। এই সামান্য ছলেরও প্রত্যবস্থান অর্থাৎ সমাধান বা উত্তর 
( বলিতেছি )। যিনি হেতুবিবক্ষা করেন নাই অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে ত্রাঙ্মণত্বকে 
বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা ফাহাঁর উদ্দেশ্য নহে, তাহা বলেন নাই, মই দ্বিতীয় 
বক্তার ( এ বাক্যটি) বিষয়ের অনুবাদ । কারণ, €৪) বাকাটি প্রশংসার্থ, অর্থাৎ 
্রাহ্মণত্বের প্রশংসার জন্যই দ্বিতীয় বন্ত! এরূপ বাক্য বলিয়াছেন। সুতরাং এই 
স্থলে অসম্ভব পদার্থের কল্পনার দ্বারা (দ্বিতীয় বক্তার সেই বাঁক্যের ব্যাঘাতের ) 
উপপন্তি হয় না। [ একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখপূর্ব্ক পূর্বেধীক্ত তাঁব্যের বিশদার্থ বর্ণন 
করিতেছেন ]। যেমন এই ক্ষেত্রে শালি (কলম প্রভৃতি ধান্বিশেষ) সম্ভব। (এই 
বাক্যের দারা) বীজ হইতে শালির উৎপন্তি নিরাকৃত হয় নাই, বিবক্ষিতও হয় নাই, 


১৩ সৎ) ্‌ বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৪০৭ 


অর্থাৎ ধিনি এরূপ কথা৷ বলেন, তিনি এই ক্ষেত্রে বীজ রোপণ না করিলেও শালি জন্মে, 
ইহা বলেন না এবং বীজাঁদি কারণের দ্বারা এই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, এইরূপ কথাও 
তিনি বলেন না, এরূপ বল! সেখানে তাহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয় ক্ষেত্র এ 
বাক্যের দার প্রশংসিত হয়, অর্থাৎ এঁ স্থলে কেবল ক্ষেত্রকে প্রশংস। করাই বক্তার 
উদ্দেশ্ট । বিশদার্থ এই যে, সেই এইটি (পুর্বোক্ত বাক্যটি) ক্ষেত্রের অনুবাদ । 
এই বাক্যে ক্ষেত্রে) শালি বিহিত হয় না অর্থাৎ এ বাক্যেব দ্বারা বস্তা! বীজ ব্যতীতও 
সেই ক্ষেত্রে শালির বিধান করেন ন। এবং বীজ হইতে শালির যে উৎপত্তি হয়, তাহাও 
(এ বক্তার ) বিবন্ষিত নহে, অর্থাৎ বীজ রোপণ করিলে সেই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, 
ইহ বলাও তাহার উদ্দেশ্য নহে। 

এইরূপ ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পত সম্ভব, এই স্থলে ব্রাক্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের 
বিষয়+, বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু নহে, এই বাক্যে হেতু বিবক্ষিতও নহে, অর্থাৎ 
্রাহ্মণ কে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলা বক্তার উদ্দেশ্টও নহে, বক্তা তাহা বলেনও 
নাই, কিন্তু এই বাঁক্যটি বিষয়ের অনুবাদ ; কারণ, বাক্যটি প্রশংসার্থ। 

[ ত্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের প্রকৃতস্থলে প্রশংসা কি, তাহা বলিতেছেন ]। ব্রান্গণত্ব 
থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু (অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্ধ্যাদি) সমর্থ হয় অর্থাৎ 
বিদ্যাচরণসম্পদ্‌ জন্মাইতে সামর্থ্শালী হয়। বিষয়ের প্রশংসাকারী বাক্যের দ্বারা . 
যথাহেতু হইতে ফলের উৎপত্তি নিষেধ করা হয় না, ( অর্থাৎ যে প্রকার হেতুর 
দ্বারাই যে ফল জন্মে; সেই প্রকার হেতুর দ্বারাই সেই ফল জন্মিবে। অধ্যয়ন প্রভৃতি 
বিদ্যাচরণসম্পদের যেগুলি হেতু, তদ্দ্যতীত ব্রাক্গণও্ বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইতে 
পারেন না। কেহ কোন্* বাক্যের দ্বার ব্রাহ্গণত্বের প্রশংসা করিলে তাহাতে 
ব্রাঙ্গণত্বই বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইতে অধ্যয়নাদি কারণ 
আবশ্ঠক নাই, এ কথা বলা হয় না। কেবল ত্রাহ্গণত্বের প্রশংসা করাই হয় )। 
স্থৃতরাং এইরূপ হইলে অসম্ভব পদার্থের অর্থাৎ ত্রাহ্মণত্ব জাতিতে বিদ্যাচরণসম্পদের 
হেতুন্ব যাহা অসম্ভব, যাহা এ স্থলে দ্বিতীয় বক্তার বিবক্ষিতও নহে, তাহার কল্পনার 
অর্থাৎ আরোপের দ্বারা (দ্বিতীয় বক্তার) বাক্যব্যাধীত উপপনন হয় না। 





১। বিষন্প শব্দের দেশ অর্থ অভিধানে পাওয়া যান্প। এ জন্য স্থ'ন বা আধার বুঝাইতেও প্রাচীনগণ বিষন্ন 
শব্দের প্রয়োগ করিতেন। ব্রা্গপত্ব বিদ্য'চরণের বিষয়, এই কথা বলিলে বিদ্যাচরণের স্থান বুঝ! যাইতে পারে। 
রক্ষণ বিদ্যাচরণের স্থান, ইহাই এ কথার তাৎপর্ধ্য। ব্র্গণত্বই ত্রাঙ্মণকে বিদ্যাচরণের তিষি্ব ব! স্থান করিয়াছে) 
তাই ব্রন্মণত্থকে বিষয় বল! হইয়াছে । 


৪৯৮ স্যায়দর্শন [ ১অ*, ২আ 


টিপ্ননী। ভাষ্যকার মহ্িপ্রোক্ত সামান্ত ছলের স্বরূপ ব্যাথ্য। করিয়৷ শেষে তাহারও সমাধান 
ৰাঁ প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন । সেই সমাধানের তাৎপর্যয এই বে, প্রথম বক্তা ব্রাক্গণবিশেষের 

ংসার জন্ত যে বাঁক্য বলিয়াছেন, দ্বিতীর বক্তা সেই বাঁক্যের অনুমোদন করিতে ব্রাঙ্গণত্বের 
প্রশংসাই করিয়াছেন। ক্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ইহা তিনি বলেন নাই। স্ৃতরাং 
তৃতীয় বক্তা ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া দৌষ প্রদর্শন করিলে 
তাহাতে বাদীর অভিপ্রেত অর্থে কোন দোষ না হওয়ায় উহা! অসছুত্তর ' দ্বিতীয় বক্তা যদি 
্রা্মণত্বকে বিদ্যাচরণপম্পবের হেতু বলিতেন, তাহা হইলে অবগ্ত তৃতীয় বক্তার প্রদর্শিত পূর্বোক্ত 
প্রকার দৌষ হইত। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তার তাহ! বলা উদ্দেশ্ত নহে) ব্রাঙ্গণত্বের প্রশংসা করাই 
তাহার উদ্দেস্ত | ব্রাক্ষণত্ব থাকিলে তিনি বেদবিদ্যার অধিকারী এবং ষে কর্্মফলে ক্রান্ষণত্ব লাভ 
হয়, সেই কর্ম্মফল ত্রাহ্মণকে বিদ্যার আচরণে প্রবৃত্ত করে এবং ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি শাস্তাক্ুসারে 
বিদ্যার আচরণ করিতে বাধ্য, ত্রাঙ্মণের চিরাচরিত আচারও এরূপ, স্থতরাং ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণ- 
সম্পদ সম্ভব, এইরূপ তাংপর্ষ্যে যাহা বলা হয়, তাহাতে ব্রাঙ্গণতই বিদ্যাচরণপম্পদের কারণ, 
অধ্যয়ণাদি না করিলেও ব্রাঙ্গণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইরা থাকেন, ইহা৷ বলা! হয় না) অধ্যয়নাদি 
ব্যতীত ত্রাহ্মণও বিদণচরণদম্পন্ন হইতে পারেন না । বিদ্যাচরণ-বর্জিত ব্রাঙ্মণও চিরক!লই 
আছেন। অন্রিপংহি ঠায় দশবিদ্ ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা! যায়। সর্ববিধ ব্রাক্ষণেরই দেহগত 
্রাহ্মণত্ব জাতি আছে, কিন্তু অধ্যয়নাদি কারণের অভাবে বিদ্যাচরণদম্পন্তি সকল ত্রাক্মণের 
নাই, তাহা থাকিতেই পারে না) পূর্বোক্ত স্থলে দ্বিতীয় বস্তা ত্রাহ্মণত্বকেই এ বিদ্যাচরণদম্পত্তির 
কারণ বলেন নাই। তিনি বিদ্যাচরণদম্প্তি লাভে অধ্যয়নাদি কারণের অপলাপ করিয়া, যেহেতু ইনি 
্রাহ্মণ, অতএব মব্থই ইনি বিদ্যাচরণপম্পনন, ইহা! বলেন নাই, তিনি ব্রান্মণত্বের প্রশংসা 
করিয়াছেন। পূর্ববন্তা বে ত্রাঙ্মণত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা তাহার প্রশংসার জন্ত 
গেই ক্রাহ্মণন্বের পুনরুলেখ করিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছেন । দ্বিতীয় বক্তার বাক্যটি ত্রাহ্মণত্বের 

ংসার্থ, এ জন্য উহা ব্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের.অনুবাদ। সপ্রয়োঙ্জন পুনরুক্তিকে অনুবাদ বলে। 
বেমন কৌন ব্যক্তি যদি বলেন - এই ক্ষেত্রে শালি উৎপাদন করিবে, তখন দ্বিতীয় বক্তা যদি বলেন 
যে, এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে বীজাি কারণ ব্যতীতই শালি উৎপন্ন হয়, 
এ কথা বলা হয় না। বীজাদি কারণের ছার! শালি উতপন হয়, ইহ! বলাও তাহার উদ্দেগ্ত নহে; 
ক্ষেত্রের প্রশংদাই তাহার উদ্দেপ্ত । এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব অর্থাৎ, এই ক্ষেত্র শালি জন্মের 
উপবুক্ত ক্ষেত্র, এইমাত্র বলাই তাহার উদ্দেস্ত। তীহার এ বাকা প্রবৃতির বিষয় ক্ষেত্রের 
অন্থবাদ। এ বাক্যে শালি বিহিত হয় নাই, জুতা ২ উহা বিধায়ক বাক্য নহে। পূর্বে কোন বক্তা 
সেই ক্ষেত্রে শালি বিধারক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বক্তা পুর্ববাদীর উক্ত ক্ষেত্রের 
প্রশংসর্থ সেই ক্ষেত্রের অন্্বাদ করিয়াছেন। ভাষ্যর্মর এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক বল়াছেন যে, 
এইরূপ ত্রাঙ্মণে বিদ্যাচরণদম্পত সম্ভব) এই বাক্য ও ব্রাঙ্মবত্ব্ূপ বিষয়ের অনুবাদ ত্রাঙ্গণত্ 
বিদ্যাচরণঘম্পদের বিষয়, কিন্তু হেতু নহে; হেতু বলা বক্তার উদ্দেস্তও নহে। ক্রাঙ্গণত্ব 
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থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পত্তির হেতুগুলি সমর্থ হয়, তাই ত্রান্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়। বিষয় 
শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার এখানে যাহা থাকিলে অর্থাৎ যাহার আধারে প্রক্কত-কার্য্ের' কারণগুলি 
সমর্থ বা সামথ্যশালী অর্থাৎ্ৎ সফল হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । এরূপ বিষয় পদার্থ 
প্রকৃত কার্ষ্যে হেতু নহে, ইহাই ভাষ্যকারের কথা । পূর্বোক্ত প্রকার সামান্য ছল অনেক সময়েই 
হইয়া থাকে। বক্তার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া এপ প্রতিবাদ হয় এবং ভাষ্যোক্তরূপে আবার তাহার 
প্রতিবাদ হয়। লৌকিক বিষয়েও যে কত বাঁদ-প্রতিবাদ এ ভাবে হইতেছে, তাহ! চিন্তাশীল তিস্তা 
করুন 1১৩॥ 


নুত্র। ধর্মবিক্পনির্দেশেবর্থসদভাব-প্রতিষেধ 
উপচারচ্ছলম্‌ ॥১৪॥৫৫॥ 


অনুবাদ । ধর্্নবিকল্পের নির্দেশ হইলে অর্থাৎ শব্দের ধর্ম যে যথার্থ প্রয়োগ, 
তাহার যে বিকল্প অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ মুখ্য, তাহা হইতে ভিন্নার্থে প্রয়োগ, 
তাহার নির্দেশ হইলে, ফলিতার্থ এই যে, লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থে শব্দ প্রয়োগ 
করিলে, অর্থসদ্ভাবের দ্বারা ষে প্রতিষেধ, অর্থাৎ মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়।৷ যে দোষ 
প্রদর্শন, তাহা উপচারছল । 

ভাষ্য । অভিধানন্ত ধর্ম যথার্ঘপ্রয়োগঃ | ধর্্মবিকল্পোইন্তাত্র দৃষ্ট- 
স্তান্তত্র প্রয়োগঃ। তন্ত নির্দেশে ধর্ম্মবিকল্পনির্দেশে | যথা-_মঞ্চাঃ 
ক্রেশিস্তীতি অর্থসদূভাবেন প্রতিষেধঃ, মঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রেশিস্তি। 
ক! পুনর্রার্থবিকল্পোপপত্তিঃ ? অন্যথা! প্রযুক্তস্থান্যথাহর্থকল্পনং, ভক্ত্যা 
প্রয়োগে প্রাধান্যেন কল্পনং । উপচারবিষয়ং ছলমুপচারছলং। উপচারে! 
নীতার্থঃ, সহচরণাদিনিমিত্েনাঁতদ্ভাবে তদ্দভিধানমুপচার ইতি । 

অনুবাদ। অভিধানের অর্থাৎ শবের ধর্ম ষথার্থ প্রয়োগ । ধর্মের বিকল্প 
বলিতে ( এখানে, ) অন্য অর্থে দৃষ্ট শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ, অর্থাৎ যে শব্দের 
যে অর্থে সামান্তঃ প্রয়োগ দেখা যায়, কোন বিশেষবশত; তাহা হইতে ভিন্ন অর্থে 
প্রয়োগই এই সৃত্রোক্ত ধর্মমবিকর্ন। তাহার নির্দেশে (এই অর্থে সূত্রে বলা 
হইয়াছে ) ধর্ম্মবিকল্প-নির্দেশে । (উদীহরণ ) যেমন মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, 
এই স্থলে অর্থাৎ কেহ এঁ বাক্য বলিলে অর্থসভাবের দ্বার! অর্থাৎ মঞ্চ শব্দের সদর্থ 
বা মুখ্য অর্থ অবলম্বন করিয়া! নিষেধ করা হয়। ( সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) * 
মঞ্চস্থিত পুরুষগণ রোদন করিতেছে, কিন্তু মঞ্চ ( কাষ্ঠের আসনবিশেষ ) রোদন 
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করিতেছে না। (প্রশ্ন ) এই স্থলে অর্থবিকপ্পরূপ উপপত্তি কি? অর্থাৎ ছলের 
সামান্ত লক্ষণে ষে অর্থ-বিকল্পরূপ উপপত্তি বলা হইয়াছে, যাহা ছল মাত্রেই আবশ্যক, 
তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণে কি আছে ? (উত্তর ) অন্যপ্রাকারে প্রযুক্ত শব্দের অন্য 
প্রকীর অর্থকল্পনা । বিশদার্থ এই যে, লক্ষণার দ্বারা প্রয়োগ হইলে প্রধানের 
দ্বার! অর্থাৎ শক্তির দ্বারা কল্পনা (অর্থান্তর কল্পনা )। অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত স্থলে 
মঞ্চস্থিত পুরুষ বুঝাইতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু ছলকারী 
প্রতিবাদী মঞ্চ শবের মুখ্য অর্থ যে মঞ্চ, তাহা অবলম্বন করিয়া নিষেধ করিয়াছেন যে, 
মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ পুরুষগণই রোদন করিতেছে । তাহ! হইলে মঞ্চ- 
শব্দের অর্থ বিকল্প বা অর্থান্তর কল্পনা-রূপ উপপত্তিব দ্বারাই এখানে ছল হইয়াছে । 
উপচার-বিষয়ক ছল-_উপচার-ছল। অর্থাৎ লাক্ষণিক বা গৌণ প্রয়োগরূপ উপচারকে 
বিষয় করিয়া (আঁশ্রয় করিয়া ) পূর্ব্বোক্ত প্রকার ছল করা হয়; এজন্য ইহার 
নাম উপচাঁরছল। উপচাঁর “নীতার্থ, অর্থাৎ সাহচর্য্য প্রভৃতি কোন নিমিত্ত কর্তৃক 
যেখানে কোন শক মুখ্য অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থ প্রাপিত হয়, তাহাই উপচার। 
তদ্ভাব না থাকিলেও সাহচর্য প্রভৃতি (কোন ) নিমিত্তবশতঃ তদ্বৎকথন উপচার । 
( অর্থাৎ যে অর্থে ষে শব্দের বাঁচযতা৷ নাই, সাহচর্য প্রভৃতি কোন নিমিত্তবশতঃ সেই 
শবের দ্বার সেই অর্থের কথনই উপচার, ইহা মহষি গোতম নিজেই বলিয়াছেন )। 

টিগ্লনী। সুত্রে গ্রথমেই যে ধর্ম শব্দটি আছে, উহার দ্বার! শব্ের ধর্মই মহধির বিবঙ্গিত। 
যাহার দ্বারা কোন অর্থ অভিহহুত হয়, এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা ভাষ্যের প্রথমে “অভিধান বলিতে 
শব্ধ বুঝিতে হইবে । যে শব্দটি যে অর্থে সামান্থতঃ প্রযুক্ত হইয়া! আসিতেছে, সেই শব্দের সেই 
অর্থে প্রয়োগই তাহার যথার্থ প্রয়োগ, উহা শবের ধর্ম । যেমন জল শব্দের জল অর্থে প্রয়োগ, 
মঞ্চ শের কাষ্ট-নির্ষ্িত আঁদনবিশেষ অর্থে প্রয়োগ, এইগুলি শব্দের যথার্থ প্রয়োগ । শবে 
ুখ্যার্থ হইতে অন্য অর্থে প্রয়োগই এখানে ভাষ্যকাঁরের মতে ধর্মমবিকল্প | যেমন মঞ্চ শব্দের 
মকস্থিত পুরুষ” অর্থে প্রয়োগ উহা মঞ্চ শবের মুখ্যার্থ নহে; উহাকে বলে লাক্ষণিক অর্থ 
এঁ অর্থেও মঞ্চ শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে । ভাষ্যকার এইরূপ ধর্মবিকল্পের নির্দেশকেই 
সত্রোক্ত ধর্মমাবিকল্প-নির্দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

তাৎপর্ধ্যটাকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শব্দের ধর্ম প্রয়োগ ৷ তাহার বিকল্প বলিতে 
দ্বৈবিধ্য অর্থাৎ শের প্রয়োগ দ্বিবিধ)_মুখ্য এবং গৌণ! শবের সামান্ততঃ মুখ্য প্রয়োগই 
হয়। কোন বিশেষবশতঃ কোন কোন স্থলে গৌণ প্রয়োগও হয়। সেই ধর্ম-বিকল্পপরযুক্ত 
যে নির্দেশ অর্থাৎ বাক্য, তাহাই ধর্শ-বিকল্প-নির্দেশ। যাহার দ্বারা নির্দেশ করা হয়, এই অর্ে 
সুত্রে নির্দেশ শবের দ্বারা বাক্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যের প্রচলিত পাঠানুসারে তাঁৎপর্য্য- 
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টীকাকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যব্যাখ্যা বলা যায় না। কিন্তু তাতপর্য্যটাকাঁকার ভাষ্যকারের কথার 
উল্লেখ করিয্াই এখানে এরূপ ব্যাখ্যা করিল্নাছেন। ভাষ্োর প্রচলিত পাঠই মূলে গৃহীত 
হইয়াছে । সকল পুস্তকেই এরূপ পাঠ দেখা যায় । | 

প্রকৃত কথা এই বে, অনেক শবের অর্থবিশেষে গৌণ বা লাক্ষণিক প্রয়োগ সুুচিরকাল হইতেই 
লোকসিদ্ধ আছে। উহাঁকে প্রাচীনগণ 'উপচার' বলিয়া গিয়াছেন ৷ মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় আহিকের ৫৯ সুত্রে সাহচ্ধ্য প্রভৃতি কতকগুলি নিমিভতবশতঃ এই উপচার হয়, এ কথা! 
বলিয়াছেন । যেমন কোন ব্যক্তি মঞ্চস্থ ব্যক্তিদিগের রোদন শুনিয়া বলিলেন,__মঞ্চগণ রোদন 
করিতেছে । কিন্তু প্রতিবাদী এঁ বাক্য শ্রবণ করিয়৷ প্রতিবাদ করিলেন যে, মঞ্চ রোদন 
করিতেছে না, মঞ্চস্থ বাক্তিরাই রোদন করিতেছে । মঞ্চ অচেতন পদার্থ, তাহা রোদন করিতে 
পারে না। ' পূর্বোক্ত বাক্যে মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। মঞ্চস্থ 
ব্যক্তিরা মধ্চে অবস্থান করার এ স্থানরূপ নিমি ভ্তবশতঃ মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের উপচার প্রসিদ্ধ 
আছে (২ অণ্, ২ আ*, ৫৯ সুত্র দ্রষ্টব্য)) প্রতিবাদী এ উপচারকে বিষর করিয়া এ স্থলে 
মঞ্চ রোদন করিতেছে না, এই বাক্যের দ্বারা যে নিষেধ করিলেন, তাহা! উপচার-ছল | মঞ্চ 
শবের মুখ্য অর্থ কাষ্ঠ-নির্মিতি আদনবিশেষ | তাহা অচেতন পদার্থ বলিয়৷ রোদন করিতে 
পারে না। সুতরাং এ স্থলে অর্থ-সন্তাবের দ্বারা অর্থাৎ মঞ্চ শব্দের যে অর্থের সদ্ভাব বা মুখ্যতা 
আছে, দেই মুখ্য অর্থ অবলম্বন করিয়াই এ স্থলে প্রতিবাদী শ্রূপ নিষেধ করিয়াছেন । 
উদ্যোতকরের মতে অর্থ-সদ্ভাবের প্রতিষেধই স্থত্রোক্ত অর্থ-সদ্ভাব-প্রতিষেধ ৷ মুলকথা, বাদী যে 
মঞ্চস্থ ব্যক্তিতে মঞ্চ শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ করি মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এই কথ! 
বলিয্নাছেন, প্রতিবাদী তাহা বুঝিয়াই হউক, আর না বুৰিয়াই হউক, মঞ্চ শবের মুখ্য অর্থ 
ধরিয়া, মঞ্চের রোদন অপভ্তব বলিয়া বাঁদীর বাক্যের যে ব্যাথাত করিলেন, তাহা উপচারছল। 
ছলমাত্রেই অর্থবিকল্পৰপ উপপন্তি চাই, এখানেও তাহা আছে; কারণ, লক্ষণার দ্বারা মঞ্চ 
শব্দের মঞ্চস্থ ব্যক্তি” অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, শক্তির দ্বারা প্রতিবাদী তাহার মৃথ্য অর্থের করনা 
. করিয়াছেন। মঞ্চ শবের মুখ্য অর্থ খন এখানে বাদীর বিবক্ষিত নহে, তখন এ মুখ্য অর্থ গ্রহণ 
এখানে ছলকারীর অর্থাত্তর কল্পনাই হইয়াছে । 

আপন্তি হইতে পারে যে, যদি এক অর্থে চিরপ্রীবুক্ত শব্দের অন্ত অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে, 
তাহা হইলে সকল শব্দেরই সকল অর্গে প্রয়োগ হুর! যাইতে পারে অর্থাৎ সকল অর্থে ই সকল 
শব্দের উপচার হইতে পারে। এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন -.“উপচারো নীতার্থ১1” তাংপর্য্য- 
টাকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নীতার্থঃ প্রাপিতার্থঃ সহচরণাদিনা নিমিন্তেনেতি” । অর্থাৎ উপচার 
নিজের ইচ্ছা-মৃত হয় না। সাহচর্য প্রভৃতি কতকগুলি নিমিন আছে, তাহার মধ্যে কোন নিমিত্ত 
যেখানে কোন শব্দকে অন্য অর্থ প্রাপ্চ করায়, সেখানেই সেই অর্থে সেই শর্ষের উপচার বা লাঞ্ণিক 
প্রয়োগ হর, দেইরপ প্রয্বোগই উপচার। তাঁতপর্যযটাকাকার এ ব্যাখ্যার পরে তাতপর্য্য 
বর্ণন করিয়াছেন যে, এক অর্থে দৃষ্ট শব্দের যে অন্ত মর্থে প্ররোগ, তাহা নেই শব্দের মুখ্য অর্থের 
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সহিত গৌণ অর্থের কোন সম্বন্ধবিশেষ প্রযুক্তই হর, সুতরাং যে কোন শবের যে কোন অর্থে 
রূপ উপচাঁর বা লাক্ষণিক প্রয়োগ হইতে পারে না। 

বৃন্তিকার বিশ্বনাথ পতৃতি পরবর্তা কেহ কেহ মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ 
করিয়াও উপচার-ছল হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় লাক্ষণিক 
অর্থে শব্ধ প্রয়োগ করিলে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া ষে প্রতিষেধ, তাহাই উপচার-ছল বলিয়া 
বুঝা যায়। অবশ মুখ্য অর্থের স্তায় গৌণ অর্থ ধরিরাগ প্রতিষেধ হইতে পারে, কিন্ত মুখ্য 
অর্থ সন্তব হইলে গৌণ অর্থ গ্রাহ নহে। সুতরাং মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত শব্দের গৌণ অর্থ গ্রহণ 
করিয়। প্রতিষেধকে ভাষ্যকার উপচাঁর-ছল বলেন নাই। মহর্ষির স্থত্রের দ্বারাও সরল ভাবে তাহা 
বুঝা যায় না । উপচার“ছল, এই নামের দ্বারাও সহজে তাহা বুঝা ধায় না। মনে হয়, এই সকল 
কারণেই ভাষ্যকার এপ ব্যাখ্য। করেন নাই। 


ভাষ্য । অত্র সমাধিঃ, প্রসিদ্ধে প্রয়োগে বভুর্ষথাতিপ্রায়ং শব্দার্থয়ো- 
রনুজ্ঞা-প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ। প্রধানভূতম্ত শব্দস্ত তাক্তস্ত চ 
গুণভূতন্ত প্রয়োগ উভয়োর্লোকসিদ্ধঃ| সিদ্ধপ্রয়োগে যখ! বজুরভিপ্রায়- 
' স্তথা শব্দার্ধাবনুজ্ঞেয়ো, প্রতিষেধ্যোৌ ব| ন ছন্দতঃ। যদি বক্তা প্রধান- 
শব্দং প্রযুক্তে যথাভূতম্তাভ্যনুজ্ঞা প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ, অথ 
গুণভূতং তদা গুণভূতম্থ, যত্র তু বক্তা! গুণভূতং শব্দং প্রযুউ্ক্তে, প্রধান- 
ভূতমভিপ্রেত্য পরঃ প্রতিষেধতি, স্বমনীষয়া৷ প্রতিষেধোহসৌ ভবতি 
ন পরোপালম্ত ইতি । 


অনুবাদ । এই উপচার-ছল বিষয়ে সমাধান ( বলিতেছি )। প্রসিদ্ধ প্রয়োগে 
বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে শব্দ এবং অর্থের অনুজ্ঞ। অথবা নিষেধ হয়, ছলের দ্বারা 
অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে হয় না। বিশদার্ঘ এই যে, প্রধানভূত শব্দের অর্থাৎ 
মুখ্য শবের এবং তাক্ত কিনা গুণভূত ( অপ্রধান ) শব্দের প্রয়োগ উভয় পক্ষে 
লৌকসিদ্ধ, অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ এই দ্বিবিধ শব্দের প্রয়োগই যে লোকসিদ্ধ, ইহা 
বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত । সিদ্ধ প্রয়োগে অর্থাৎ লোকসিদ্ধ প্রয়োগে 
বক্তীরষে প্রকার অভিপ্রায়, তদনুসারে শব্দ ও অর্থকে অনুজ্ঞ করিবে, অথবা 
নিষেধ করিবে,_ছলের দ্বারা অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে করিবে না। বক্তা দি প্রধান 
শব্দ প্রয়োগ করেন, ( তাহা হইলে ) ষথাভূত অর্থাৎ সেখানে এ শব্দ এবং তাহার 
অর্থ ষে প্রকার, তাহারই অনুজ্ঞা। অথবা নিষেধ করিতে হইবে, স্বেচ্ছানুসাঁরে 
করিতে হইবে না, আর যদি বক্তা গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান বা লাক্ষণিক শব্দ 
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প্রয়োগ করেন, (তাহা হইলে ) গুণভূতের অর্থাৎ সেই অপ্রধান শব্দ ও অর্থের 
অনুজ্ঞা ও প্রতিষেধ হয় (স্বেচ্ছানুসারে প্রতিষেধ হয় না)। যে স্থলে কিন্তু 
বক্তা অপ্রধান শব্দ প্রয়োগ করেন, অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী ( এ শব্দকে ) প্রধানভূত 
মনে করিয়া নিষেধ করেন, এই নিষেধ নিজ বুদ্ধির দ্বার! হয়, ( উহার দ্বার! ) পরের 
অর্থাৎ বাদীর উপালন্ত ( বাক্য-ব্যাঘাত বা নিগ্রহ ) হয় না। 


টিগ্ননী। ভাষ্যকার উপচার-ছলের সমাধান বলিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, শবের মুখ্য 
প্রয়োগ এবং গৌণ প্রয়োগ লোক-দিদ্ধ। বক্তা যদি মুখ্য শবেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে 
সেই মুখ্য শব্দ এবং তাহার প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার নিষেধের কারণ থাকিলে 
নিষেধ করা যায় অর্থাৎ তাহাতে কোন দৌষ থাকিলে সেই দোষ প্রদর্শন করা যায়, আর তাহা 
নিষেধ করিবার কোন কারণ না থাকিলে সেই মুখ্য শব্ধ এবং তাহার অর্থের অন্রজ্ঞাই করিতে 
হয়। নিজের ইচ্ছানুসারে শব্দ ও অর্থের অনুজ্ঞা অথবা নিষেধ করা যায় না। আর যদি বক্তা 
কোন ভাক্ত শব্দের অর্থাৎ অপ্রণান শবের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে 
সেই শব্দ ও তাহার প্রতিপাদ্য লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার নিষেধ বা অন্ুজ্ঞ) করিতে 
হয়। বক্তা কোন স্থলে গৌণ শবের প্রয়োগ করিয়া! কোন গৌণ অর্থ প্রকাশ করিলেন, সেখানে 
বক্তার এঁ শব্দটিকে মুখ্য শব্দ বলিয়া কল্পনা করিয়া এবং তাহার প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ ধরিয়া নিষেধ 
করিলে তাহ! নিজ বুদ্ধির দ্বারা নিজের ইচ্ছান্থুসারে নিষেধ হয়, এ নিষেধে বাদীর বাক্যের বস্তুতঃ 
ব্যাঘাত হইতে পারে না, উহাতে বাদীর কথিত পদার্থের কোন নিষেধ হয় না। বাদী যাছ৷ 
বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়ান্থসারে তাহাই গ্রহণ করিয়া যদি তাহার নিষেধ করিতে পারা যায়, 
তাহা হইলেই বাদীর উপালন্ত বা পক্ষদূষণ হইতে পারে। পূর্বোক্ত স্থলে বাদী মঞ্চস্থ ব্যক্তি 
বুঝাইতে মঞ্চ শবের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন; উহা উপচার এবং উহা লোক-পিদ্ধ ৷ প্রতিবাদীও 
এরূপ প্রয়োগের লোক-সিদ্ধতা স্বীকার করিতে বাধ্য । সুতরাং এরূপ লোক-পিদ্ধ গৌণ প্রয়োগ 
করাতে বাঁদীর কোন অপরাধ নাই) প্রতিবাদী, বাদীর প্রযুক্ত এ গৌণ শবকে প্রধান শব্দ 
ধরিয়া অর্থাৎ মঞ্চ শব্দটি যে অর্থের বাঁচক, যে অর্গ বুঝাইতে উহা! প্রধান শব্দ ৰা মুখ্য শব্ধ, সেই 
অর্থ ধরিয়! বাদীর অভিগ্রায়কে উপেক্ষা করিয়া নিষেধ করিলেন_মঞ্চ রোদন করিতেছে না, মঞ্চস্থ 
ব্যক্তিরাই রোদন করিতেছে । মঞ্চগুলি অচেতন পদার্থ, তাহাদিগের রোদন অসম্ভব, ইহা! 
বাদী জানেন, বাদী সেই মঞ্চের রোদন বলেনও নাই। প্রতিবাদী বাদীর অভিপ্রায় বুঝিয়াও 
এরূপ গৌণ অর্থ ধরিয়া নিষেধ করিলে উহা প্রতিবাদীরই অপরাধ । আর বাদীর বিবক্ষিত 
অর্থনা বুঝিতে পারিয়া এরূপ নিষেধ করিলেও গৌণ প্রয়োগ বিষয়ে নিজের অনভিজ্ঞতা 
তাহারই দোষ। পরন্ত বাদীর বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিলে প্রতিবাদীর তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝা 
উচিত, তাহা না করিয়া নিজের ইচ্ছান্ুসারে বাদীর প্রবুপ্ত গৌণ শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া 
দোষ প্রদর্শন কখনই উচিত নহে । আঁপন্তি হইতে পারে যে, ধদি গৌণ প্রয়োগ বলিয়াই উপপন্তি 
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করা যায়, তাহা হইলে আর কাহারও কোন বাক্যে দৌষ থাঁকিতেই পারে না, সর্বত্রই শৰের 
একটা গৌণ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া! উপপত্তি করা যার । এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রধান- 
ভূত শব্দ এবং ভাক্ত শৰের প্রয্নোগ লোকসিদ্ধ আছে অর্থাৎ লোক-সিদ্ধ গৌণ প্রয়োগই করিতে 
হইবে, নিপ্রয়োজনে নৃতন কোনরূপ গৌণ প্রয়োগ করা যায় না। পূর্বোক্ত স্থলে মঞ্চ শবের 
মঞ্চ ব্যক্তিতে গৌণ প্রয়োগ অর্থাৎ, মঞ্চগণ রোদন করিতেছে, এইরপ প্রয়োগ লোক-সিদ্ধই 
আছে, এরূপ প্রয়োগ বাদী নূতন করেন নাই। তাৎপর্ধ্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, যদিও ভাষ্য- 
কারের এখানে ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ লৌকসিদ্ধ আছে, এইমাত্রই বক্তব্য, উহা! বলিলেই পূর্বোক্ত 
আপন্তির নিরাস হয়, তাহ! হইলেও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ই প্রধান শব্দের কথা বলিয়াছেন। 
অর্থাৎ, গ্রধান শব বাঁ মুখ্য শব্ধের প্রয়োগ যেমন লোক-সিদ্ধ, তন্্রপ ভাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক শৰের 
প্রয়োগও লৌক-সিদ্ধ। লোক-সিদ্ধ প্রয়োগে বাদীর কোন অপরাধ হইতে পারে না। স্তেচ্ছান্ু 
সারে নুতন করিয়া লাক্ষণিক প্রয়োগ করিলে দৌষ বলা যাইতে পারে। 

বে অর্থটি বে শবের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সেই অর্থে সেই শব্দকে প্রধান শব ও মুখ্য শব্ধ 
বলে। যে শবের মুখ্যার্থের সহিত কোন বিশেষ সন্বন্ধবুক্ত অপর একটি অর্থ এ শবের দ্বারা 
প্রকাশিত হর, এ অর্থে এ শব্দকে ভাক্ত শব্দ বলে। ভাক্ত শব্দ গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান। 
যেমন মঞ্চ শব্দটি মঞ্চ অর্গে মুখ্য শব্দ, মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে ভাক্ত শব্দ। প্রাচীনগণ লক্ষণাকে 
ভক্তি বলিতেন। এ ভক্তি শব্ধ হইতেই ভাক্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উদ্যোতকর অন্ত্র যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা বায়, ভক্তি বলিতে সাদৃশ্তবিশেষ। “উভয়েন ভজ্যতে” অর্থাৎ 
উভয় পদার্থ যাহাকে ভজনা বা আশ্রয় করে, এই অর্থে ভক্তি শব্দের দ্বারা সাদৃত্ত বুঝা যায়। 
এক পদার্থে সাদৃশ্ত থাকে না, সাদৃশ্ত উভয়াশ্রিত। তাহা! হইলে সাদৃশ্ত সম্বন্ধরূপ লক্ষণা 
অর্থাৎ যাহাকে গোণী লক্ষণা৷ বলা হইয়াছে, তাহাই ভক্তি শবের দ্বারা বুঝিতে হয় এবং এরূপ 
লক্ষণাস্থলেই সেই শব্দকে ভীক্ত বলিতে পারা যায়। ভাষ্যকার কিন্তু মঞ্চস্থ পুরুষে লাক্ষণিক 
মঞ্চ শৰের গ্রয়োগ করিয়াও এখানে এ শব্দকে লক্ষ্য করিয়। ভাক্ত শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
স্তরাং সামান্ততঃ লাক্ষণিক শব্বমাত্রই ভাক্ত, ইহা তাহার কথায় বুঝা যার। “ভাক্তত্ত গুণভূতন্ত” 
এই স্থলে গুণতৃত শব্ের দ্বার! তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এ স্থলে গুণভূত বলিতে অপ্রধান অর্গাৎ 
লাক্ষণিক ৷ ভাষ্যে “ছন্দতঃ” এই স্থলে ছন্দ শব্দের অর্থ ইচ্ছা বা স্বেচ্ছা । অভিধানে ছন্দ 
শবের অভিপ্রায় অর্থ পাওয়া যায়। তাতপর্ধযটীকাকার “ছন্দতঃ” ইহার ব্যাখ্যা বলিয়াছেন 
ছিদ্মন। ৷” ছদ্মন্‌ শব্দের অর্থ কপট । কোন পুস্তকে এঁ স্থলে “ছলতঃ” এইরূপ পাঠ দেখা 
যায় 1১৫। 


১। তক্তির্নাম অতখাতূতন্ত তখ।ভ।বিতিঃ সাসান্তং) উতয়েন তজ্যতে ইতি তক্তিত, বখা বাহীকন্ত সন্দামন্তঃ 
মংজাফুপাদায় বাহীকে। গৌরিতি ।--স্থাস়বান্তিক, ২১1৩৬ সুত্র। 
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সুত্র। বাকৃচ্ছলমেবৌপচারচ্ছলৎ তদবি- 
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অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) উপচারছল-_ বাক্ছলই ) কারণ, তাহা হইতে বিশেষ 
নাই। অর্থাৎ বাক্ছলে যেমন অর্থান্তরকল্পনা, উপচারছলেও তত্রপ অর্থান্তর-কল্পনা, 
স্ৃতরাং উপচারছল ও বাক্ছলে কোন ভেদ ন! থাকায় ছল দ্বিবিধ, ব্রিবিধ নহে। 


ভাষ্য । ন বাক্চ্ছলাদুপচারচ্ছলং ভিদ্যতে, তস্তাপ্য্থান্তরকল্পনায়া 
অবিশেষাৎ । ইহাপি স্থান্যর্থে গুণশব্দঃ প্রধানশব্দঃ স্থানার্থ ইতি কল্গযিত্ব। 
প্রতিধিধ্যত ইতি । 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) বাকৃছল হইতে উপচারছল ভিন্ন নহে। কারণ, সেই 
উপচারছলের সন্বন্ধেও অর্থান্তর কল্পনার বিশেষ নাই। বিশদার্থ এই যে, এই 
উপচাঁরছলেও স্থানীর বোধক অপ্রধান শব্দ (অর্থাৎ মঞ্চস্থ ব্যক্তির বোধক মঞ্চ শব্দটি ) 
স্থানার্থ অর্থাৎ মঞ্চরূপ স্থানের বাঁচক প্রধান শব্দ, ইহা কল্পন! করিয়! প্রতিষেধ 
করা হয়। 


টিগ্নী। মহর্ষি গোতম গ্রমাণাদি ষোড়শ প্রকার পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণ বলিয়া উহাদিগের 
মধ্যে অনেকগুলি পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন । উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা, এই তিন প্রকারেই 
মহর্ষি শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছেন। পরীক্ষা-প্রকরণে সকল পদার্থেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
পরীক্ষা কর! আবশ্তক মনে করেন নাই। যে পদার্থে সংশয় হুইবে, সেই পদার্থে মহধির প্রদর্শিত 
প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে হইবে । এই কথ! দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলিয়৷ গিয়াছেন। ছল পদার্থের 
ত্রিবিধত্ব বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া মহষি এখানেই ছলের পরীক্ষা করিয়া 
গিয়াছেন। পরীক্ষা-প্রকরণে ছলের পরীক্ষা করিলে প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ছলের 
পু্বকিত অনেক পদার্থ উললজ্ঘন করিয়া সে পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে এ পরাক্ষা-প্রকরণের . 
পূর্বকথার সহিত দংগতি থাকে না। পরন্ত পরীক্ষা-প্রকরণও নিকটবর্তী। মহধির শি্যাগণও 
পরীক্ষা-চিত্তাপরায়ণ হইয়া উঠিক়াছেন, তাই মহধি লক্ষণ-প্রকরণেও ছলের লক্ষণের পরে 
প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষা করিয়াছেন । প্রথমতঃ সংশয়, পরে পূর্ববপক্ষ, তাহার পরে সিদ্ধান্ত, 
এই ভাবেই পদার্থের পরীক্ষা হর। মহ্র্ষি-কবিত উপচারছল বাক্ছল হইতে ভিন্ন কিনা? 
এইরূপ সংশয়ে মহষি তাহার পরীক্ষার জন্য প্রথমেই পূর্বপক্ষ স্বত্র বলিয়াছেন। পূর্ববপক্ষের 
তাঁৎপর্ধ্য এই থে, উপচারছল বাক্ছল হইতে অভিন্ন। কারণ, উপচারছলও শব্দের অর্থাস্তর 
কল্পনামূলক, বাক্ছলও শব্দের অর্থান্তর কল্ননামূলক | স্থৃতরাং উভয় স্থলেই খন শব্দের অরথাস্তর 
কর্নার কোন বিশেষ নাই, তখন উপঠারছল বাঁকৃছলের মধ্যেই গণ্য। ফলকথা, ছল 
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বিবিধ নহে, বাকৃছল এবং সামান্তছল, এই ছুই নামে ছল দ্বিবিধ। ভাষ্যকার তাহার প্রদর্শিত 
উপচাঁরছলের উদাহরণে বাক্ছলের স্তায় অর্থাস্তর করনা বুঝাইবার জন্ত বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত 
উপচারছলেও স্থানীর বোধক অপ্রধান শব্বকে স্থানারঘপ্রধান শব্দ বলিয়াই কল্পনা করিয়া নিষেধ 
কর! হইয়াছে। তাৎপরধ্য এই যে, মঞ্চ শবের মুখ্যার্থ মঞ্চ নামক স্থান) এ অর্থে ম্চ 
শব্দটি প্রধান শব । এ মঞ্চস্থিত পুরুষগণ স্থানী ; কারণ, তাহারা মঞ্চে অবস্থান করিতেছে । 
মঞ্চ তাহাদিগের স্থান, স্থৃতরাং তাহারা স্থানী ৷ মঞ্চ শব্দ যখন প্র স্থানী অর্থাৎ মঞ্চস্থ পুরুষকে 
বুঝাইবে, তখন মঞ্চ শব্টি এ স্থানী অর্থে অপ্রধান শব্দ বা তাক্ত অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দ। 
বাদী মঞ্চ শব্টকে ধর স্থলে মঞ্চছ্থিত পুরুষরূপ স্থানী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন? প্রতিবাদী 
মথ্চ শৰের স্থাননূপ অর্থ কল্পনা করিয়। নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং বাকৃছলের স্যার এই 
উপচরছলেও শবের অর্থান্তর করন! রহিয়াছে । তাহা হইলে উপচারছল বাক্ছলবিশেষই। 
উহ বাক্ছল হইতে ভিন্ন কোন প্রকার ছল নহে 1 ১৫ | 


সুত্র। ন তদর্থান্তরভাবাৎ ॥ ১৩ ॥ ৫৭॥ 
অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ উপচারছল বাকৃছলই নহে ; কারণ, উপ্রচার- 
ছলে যে অর্থসদ্ভাব প্রতিষেধ হয়, অর্থান্তর কল্পনা হইতে তাহার ভেদ আছে। 


ভাষ্য । ন বাক্চ্ছলমেবোপচারচ্ছলং, তম্তার্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ- 
্যার্থান্তরভাবাৎ ৷. কুতঃ ? অর্থান্তরকল্পনাৎ। অন্যা! হর্থাস্তরকল্পনা 
অন্যোহ্র্থসদ্ভাঁবপ্রতিষেধ ইতি। 


অনুবাদ) (উত্তর) উপচারছল বাকৃছলই নহে; কারণ, সেই অর্থসদ্ভাব 
প্রতিষেধের অর্থাৎ উপচারছলে যে অর্থসদ্ভাব প্রতিষেধ হয়, তাহাঁর অর্থান্তর ভাব 
অর্থাৎ ভিন্নপদার্থতা ঝ৷ ভিন্নত্ব আছে। (প্রশ্ন) কি হইতে? অর্থাৎ কি হইতে 
অর্থসদ্ভাব-প্রতিষেধের ভেদ আছে ? ( উত্তর) অর্থান্তরকল্পনা হইতে । বিশদার্থ 
এই যে, অর্থান্তরকল্পন৷ ভিন্ন পদার্থ, অর্থসদৃভাব প্রতিষেধ ভিন্ন পদার্থ। (এ ছুইটি 
একই পদার্থ নহে; সুতরাং উপচারছল বাকৃছল হইতে ভিন্ন )। 

টিপ্পনী। পুর্বস্থত্রের দ্বারা যে পূর্বপক্ষ প্রকাশ কর! হইয়াছে, এই হ্ুত্রের দ্বারা তাহার 
নিরাস করিয়া! সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এহাট সিদধান্ত-ত্র। এই স্থৃত্রে বলা হইয়াছে বে, 
উপচারছলে অর্থনদ্ভাব-প্রতিষেধ হয়, আর বাকৃছলে তাহা হয় না, কেবল অর্থাস্তর করনার দ্বারাই 
দোষ প্রদর্শন হয়। অর্সদ্ভাব-প্রতিষেধ, আর অর্থাস্তরকল্পনা এক পদার্থ নহে, এ ছুইটি ভিন্ন 
পদার্থ সুতরাং উপচারছল বাক্ছল হইতে ভিন্ন। উদ্যোতকরের মতে অর্থনদ্ভাবের নিষেধই 
সুত্রোক্ত অর্থসদ্ভাব-প্রতিবেধ | অর্থপদ্ভাব বলিতে বস্তর সত্তা । তাহার নিষেধ বাঁক্ছলে হয় 


পট 
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না। উদ্যোতিকর বলিয়াছেন ষে, মঞ্চগণ রোদন করিতেছে না, এই বাক্যের দ্বারা মঞ্চে রোৌদনরূপ 
স্তর অস্তিত্বই নিষিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মঞ্চে রোদন পদার্থের সন্তাই অস্বীকার কর! হয়, কিন্তু বাক্ছলে 
এই বালকের নবমংখাক কন্গল নাই, এই কথার দ্বারা তাহার কথ্থলের সভার নিষেধ করা হয় না) 
বাদী, এই বালক নবকম্বলবিশিষ্ট এই বাক্যের দ্বারা বালকবিশেষে যে নবত্ববিশিষ্ট কম্বলের 
বিধান করিয়াছেন, সেই বিধীরুমান কম্বল সেই বাঁলকে আছে, ইহা স্বীকার করিয়! অর্ধাৎ তাহার 
প্রতিষেধ না করিরা তাহার বিশেষণ থে নবত্ব, তাহারই নিষেধ করা হয়। কিন্তু উপচারছলে 
( পৃর্কোক্ত স্থলে ) মঞ্চে বিশীয়মান রোদন পদার্গেরই প্রতিষেধ “করা হয়, সুতরাং বাকৃছল ও 
উপচারছলে বিশেষ ভেদ আছে? ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও উপচারছল ও বাক্ছলের পূর্বোক্ত 
প্রকার ভেদ বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকারের9 ইহাই মূল তাৎপর্য্য ॥ ১৬। 


সুত্র | অবিশেষে বা কিঞ্চিৎসাধর্মযাদেক-চ্ছল- 


প্রসঙ্গঃ ॥১৭।৫৮॥ 

অনুবাদ । পক্ষীন্তরে _বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ যদি বাক্ছল ও উপচার- 
ছলের এ বিশেষ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে কিঞ্চিত সাঁধর্ম্য প্রযুক্ত এক ছলের 
আঁপন্তি হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে ছল একই হইয়া পড়ে, ছল দ্বিবিধও হইতে 
পারে না। 

ভাষ্য । ছলম্য দ্বিত্বমভ্যনুজ্ঞায় ত্রিত্বং প্রতিষিধ্যতে কিঞ্চিৎ 
সাধন্ম্যাৎ১ যথ! চাঁয়ং হোেতুক্তিত্বং গুতিষেধতি তথ! দ্বিত্বমপ্যন্যনুজ্ঞাতং 
প্রতিষেধতি, বিদ্যতে হি কিঞ্চিৎ সাঁধর্ম্যং দ্রয়োরগীতি । অথ দ্বিত্বং 
কিঞ্চিৎসাঁধন্ম্যান্ম নিবর্ততে ত্রিত্বমপি ন নিব€স্ততি | 

অনুবাদ । ছলের দ্বিত্ব স্বীকার করিয়। কিঞ্চিৎ সাধন্ম্য বশতঃ ত্রিত্বকে নিষেধ 
কর! হইতেছে অর্থাৎ বাক্‌্ছল ও উপচারছলে কিছু সাধন্দ্য থাকায় 4 ছুইটিকে 
এক বলিয়া পর্ববপক্ষবাদী ছলকে দ্বিবিধ বলিতেছেন, ছলের ত্রিত্ব ঝা ত্রিবিধস্ব খণ্ডন 
করিতেছেন । (তাহা হইলে ) যেমন এই হেতু অর্থাৎ কিঞিং সাধর্মারূপ হেতু 
€( ছলের ) ত্রিত্বকে নিষেধ করিতেছে, তদ্রপ স্বীকৃত দ্বিত্বকেও নিষেধ করিতেছে । 
যেহেতু কিঞ্চিতসাঁধন্ম্য ছুই ছলেও আছে অর্থাৎ বাঁক্ছল ও সামান্ডছল নামে যে 
দ্বিবিধ ছল স্বীকার কর! হইতেছে, তাহাঁতেও কিঞ্চিৎ সীঁধন্দ্য থাকায় ছল দ্বিবিধও 
হইতে পারে না। আর যদি কিঞ্চিৎ সাঁধর্ম্য বশতঃ দ্বিন্ব নিবৃত্ত না হয়, (তাহ 
হইলে ) ত্রিত্বও নিবুত্ত হইবে না । 

টিগ্ননী। মাপন্তি হইতে পারে বে, বাক্ছলে এবং উপচারছলে কোন অংশে বিশেষ 


৫৩ 
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থাকিলেও অর্থান্তরকর্পনা এ উভয় ছলেই আছে, সুতরাং অর্থান্তরকল্পনারূপ সাধন্ম্যবশতঃ 
উপচারছলকে বাকৃছলই বলিব, উহার মধ্যে আর কোন বিশেষ গ্রহণ করিব না । এতদুত্তরে 
মহধি বলিয়াছেন যে, যদদি অর্থান্তরকল্পনারূপ কোন একটি সাধন্ম্য লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ছলকেও 
এক বল, তাঁহ! হইলে ছল দ্বিবিবও বলিতে পার না । তাহা হইলে ছল পদার্থ একই হইয়া! পড়ে, 
ছলের আর কোন প্রকার-ভেদ থাকে না। কারণ, ধে কোনরূপে অর্থাস্তরকল্পনা ছল মাত্রেই 
আছে। অর্থান্তরকল্পনা ব্যতীত কোনরূপ ছলই হয় না। সামান্য ছলেও পূর্বোক্ত স্থলে 
রাহ্মণন্ব-ধর্ম বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব্ূপ অর্থান্তর (অর্থাৎ সেখানে যাহা বক্তার বিবক্ষিত নহে, 
এমন অর্থ ) কল্পনার দ্বারা দোষ প্রদর্শন করা হয়। স্তৃতরাং অর্থান্তরকল্পনারপ কিঞ্চিৎ সাধন্ম্য 
ছল মাত্রেই থাকায় ছল একই হইয়া পড়ে, ছলের দ্বিবিধত্বও থাকে না। 

ভাষ্যকার মহধির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পূর্ধপক্ষবাদী কিঞ্চিৎ সাধন্ম্যরূপ যে হেতুকে 
গ্রহণ করিয়া ছলের ব্রিবিধত্ব নিষেধ করিতেছেন, সেই কিঞ্চিৎ সাধন্থ্যরূপ হেতুই তাহার স্বীরুত 
ছলের দ্বিবিধত্তবেরও বাধক হইতেছে। ফলতঃ পূর্ববপক্ষবাদীর গৃহীত হেতুর দ্বারা যখন তাহার 
নিজ সিদ্ধান্তই ব্যাহত হইতেছে, তখন উহা! এ স্থলে হেতু হইতে পারে না। যদি কিঞ্চিৎ 
সাবশদ্যরূপ হেতু তাহার নিজ দিদ্ধান্ত অর্থাৎ ছলের দ্বিবিধত্বের বাধক না হয়, তাহা হইলে শী হেতু 
ছলের ত্রিবিধস্বের৪ বাধক হইতে পারে না। মুলকথা, বে খুক্তিতে কিঞ্চিৎ সাদন্ধ্য ছলের 
ত্রিবিধত্ের বাঁক বলা হইতেছে, সেই খুক্তিতেই উহাকে ছলের দ্বিবিধত্বেরও বাদক বলা যাইবে । 
অন্ততঃ ছলত্ব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাধশ্্য ছলমাত্রেই আছে। স্থশুরাং ছলকে একই বলিতে হইবে, 
ছলকে দ্বিবিসও বলা যাইবে না। পরিশেষে তাহাই স্বীকার করিলে অর্থাৎ সাধন্ম্যবশতঃ ছলকে 
একই বলিলে কোন, পদার্থেরই প্রকার-ভেদ বলিতে পারিবে না। কারণ, বস্তু মাত্রেরই বস্তত্ব 
প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাধন্দ্য আছেই, অতএব বস্ত মাত্রেরই প্রকার-ভেদের উচ্ছেদ হইয়া যায়। 
সুতরাং পদার্থের যে অংশে যে ভেদ আছে, এ ভেদ বা বিশেষকে গ্রহণ করিয়াই পদার্থের প্রকার- 
ভেদ বলিতে হইবে । তাহা৷ হইলে বাকৃছল ও উপচারছলের যে অংশে ভেদ আছে, তাহাঁকে 
গ্রহণ করিয়৷ ছলকে ত্রিবিধ বলা যাইতে পারে। মহষি গোতম তাহাই বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ 

ভাঁষ্য। ছললক্ষণাদুর্ধম্‌ | 


অন্বুবাদ। ছলের লক্ষণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন )। 


নুত্র। সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাৎ প্রত্যবস্থীনৎ 
জাতি ॥১৮।৫৯।॥ 


অনুবাদ। সাধন্ম্য ও বৈধন্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া 


কেবল মাত্র কোন সাধন্ধ্যবিশেষ অথব বৈধন্ম্-বিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রত্যবস্থান 
অর্থা প্রতিষেধ__জাতি। 
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তাষ্য। প্রযুক্তে হি হেতৌ ষঃ প্রদর্গো জাঁয়তে সভাতিঃ। সচ 
প্রসঙ্গঃ সাধন্দ্য-বৈধন্দ্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানযুপাঁলন্তঃ প্রতিষেধ ইতি। 
উদাহরণ-সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাঁধনং হেতুরিত্যন্তোদাহরণ-বৈধন্নযে প্রত্যব- 
স্থানমৃ। উদাহরণ-বৈধর্ম্[ৎ সাধ্যনাধনং হেত্রিত্যস্তোদাহরণ-নাধর্ম্যেণ 
প্রত্যবস্থানং, প্রত্যনী কভাবাঁৎ। জাঁয়মানোহর্থো জাতিরিতি। 

অন্ুবাদ। হেতু প্রধুক্ত হইলে অর্থাৎ কোন বাদী কোন সাধ্য সাধনের জন্য 
কোন হেতু অথব। হেত্বাভাস প্রয়োগ করিলে ষে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহ। জাতি। 
সেই প্রসঙ্গ কিন্তু সাধন্ম্য অথব! বৈধর্থ্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান কিনা উপীলম্ত, 
প্রতিষেধ। উদীহরণের সাধর্ম্য প্রযুক্ত সাধ্যের সাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ সাধ্য 
হেতু স্থলে উদাহরণের বৈধর্দের্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। উদাহরণের বৈধর্দ্য প্রযুক্ত 
সাধ্যের সাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ বৈধন্দ্য হেতু স্থলে__উদীহরণের বৈধর্থ্যের দ্বারা 
প্রত্যবস্থান। অর্থাৎ এইরূপ প্রত্যবস্থানকে জাতি বলে; কারণ, প্রত্যনীকভাব 
অর্থাৎ এইরূপ প্রত্যবস্থানে প্রতিকূল ভাব ঝা বিরুদ্ধত! আছে। জায়মান পদার্থ জাতি, 
অর্থাৎ বাদী হেতু অথবা হেত্বাভাসের প্রয়োগ করিলে পুর্বেরাক্ত প্রকার প্রত্যবস্থান 
জন্মে, এই জন্য উহার নাম জাতি। যাঁহ। জন্মে, তাহাকে জাতি বলা যায়। 

টিপ্ননী। প্রথম স্ৃত্রে ছল পদার্থের পরেই জাতি নামক পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং 
লক্ষণ-প্রকরণে ছলের পরেই ক্রমপ্রাপ্ত জাতির লক্ষণ বক্তব্য । মধ্যে প্রদঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষা 
করা হইলেও ছলের লক্ষণের পরে অন্য কোন পদার্ণের লক্ষণ বলা হয় নাই ৷ যথাক্রমে মহর্ষি 
ছলের লক্ষণের পরে জাতিরই লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সেই কথা বলিয়াই জাতি-লক্ষণ- 
স্তরের অবতারণ! করিয়াছেন । 

প্রতিকূল ভাবে অবস্থানকে প্রত্যবস্থান বলে। বাদী কোন সাধ্য সাদনের জন্ত হেতু অথবা 
হেত্বাভান প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ, বাদী তাহার স্বপক্ষের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন 
একটি দোষ প্রদর্শন বা আপন্তি করিয়া প্রত্যুত্তর করেন, তাহ। হইলে প্রতিবাদী বাদীর প্রাতিকুল 
ভাবে দীড়াইলেন; তাই প্রত্যবস্থানকে ভাষ্যকার উপালন্ত বলিয়াছেন, শেষে প্রতিষেধ বলিয়া 
আবার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অর্গাব্থ বাহার নাম উপালন্ত এবং প্রতিষেধ, স্থত্রে তাহাকেই 
প্ত্যবস্থান বল! হইয়াছে। কেবল প্ররত্যবস্থান মাত্রকেই জাতি বলা যায় না । তাহা বলিলে 
ছল নামক পূর্বোক্ত প্রকার অদহুত্তর এবং সছুন্তরগুলিও জাতির লক্ষণাক্রান্ত হইয়া! পড়ে; 
কারণ, সেগুলিও উপালস্ত বা প্রতিষেব, স্ৃতরাং সেগুলিও প্রত্যবস্থান ৷ এজন্য মহর্ষি বলিয়াছেন_: 
“সাধন্্য-বৈধন্থ্যাভ্যাং |” অর্থান্ সাধন্ম্য অথবা বৈধন্ম্য মাত্র অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাই 
জাতি। সাধন্থ্য অথবা বৈবন্থ্যপ্রবুক্ত কোন প্রকার ছল হয় নাঁ। সছ্ন্তরগুলিও কেবল 
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সাবশদ্য অথবা! কেবল বৈধর্শ্যমাতর ধরিয়া হয় না, তাহা হইলে নে উত্তর সহুন্তরই হয় না । পূর্বোক্ত 
এরূপ প্রত্যুন্তরকেই জাতি বলে, উহা অদদুন্তর। থেমন কৌন বাদী বলিলেন _আত্মা নিক্ছির, 
বেহেতু আস্মাতে বিভুত্ অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্ব আছে, যাহা যাহা! সর্ধব্যাপী পদার্থ, তাহা নিষ্ছিয়, যেমন 
গগন। এখানে কোন প্রতিবাদী বদি বলেন যে, যদি নিক্তিয় গগনের সাধন্থ্য বিভুত্ব থাকাতেই 
আত্ম! নিশ্তিয় হয়, তাহা হইলে সক্রিয় ঘটের সাধশ্শ্য সংযোগ আস্মাতে আছে বলিয়া! আস্মা সক্রিয় 
হউক। আত্মা দর্ধব্যাগী অর্থাৎ আত্মার সহিত সমস্ত মূর্ত পদার্গের সংযোগ আছে, সুতরাং ঘট 
গ্রভৃতি ক্রিয়াঘুক্ত পদার্থের সহিতও আত্মার সংযোগ আছে, তাহা 'হইলে ক্রিয়াধুক্ত ঘটের সাদশ্ম্য 
যে সংযোগ, তাহা আস্মাতে থাকায় আত্মা ক্রিয়াধুক্ত হউক। প্রাতিবাদী এই কথা৷ বলিয়া বাদীর 
প্রযুক্ত হেতুতে দোষ উদ্ভাবন করিলে, এী দৌধ প্রক্কত দৌষ নহে। কারণ, সংযোগ খাঁকিলেই 
যে সে পদার্থ সক্রিয় হইবে, এমন নিয়ম নাই) প্রতিবাদী কেবল সংযোগকূপ সাধন্ম্যটি লইয়া 
এরূপ আপত্তি করিয়াছেন। তাহার গৃহীত সংযোগরূপ সাধন্দ্যে সক্রিযত্বের ব্যাপ্তি নাই । প্রতি- 
বাদী এ ব্যাপ্তির কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাবন্্যমাত্র অবলম্বনে পূর্বোক্ত প্রকার 
প্রতিষেধ করায়, উহা জাতি হইবে । এরূপ জাতিকে সাধশ্শ্যসম! জাতি বলে। এবং যদি 
কৌন বাদী বলেন যে, শব্দ অনিত্য _যেহেতু শব্দ জন্য এবং ভাব পদার্থ, বাহা যাহা অনিত্য নহে, 
তাহা জন্ত ও 'ভাবপদার্থ নহে । এই স্থলে যদি কোন প্রতিবাদী বলেন বে, শব্দ যদি নিত্য পদা্ের 
বৈশ্য জন্ত-ভাবত্ব হেত়ক অনিত্য হর, তাহা হইলে অনিত্য ঘটের বৈপন্ধ্য যে শ্রাব্যতা সেই 
শ্াব্যতাহেতুক শব নিত্য হউক | ঘট, শ্রবণেক্ডিয়-জঙ্ঠ গ্রত্যক্ষের বিষ হর না, সুতরাং শ্রাব্যতা! 
ঘটে না থাকায় উহা ঘটের বৈধর্শ্য। ঘট অনিত্য, ইহা উভয়বাদীরই সম্মত স্মুতরাং প্রতিবাদী 
অনিত্য ঘটের বৈধন্ম্য বে শ্রাব্যতা, তাহ। শব্দে আছে বলিয়া শব্দে নিত্যত্বের আপত্তি করিলে 
অর্থাৎ এ আপত্তির দ্বারা বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে দোষ উদ্ভাবন করিলে, উহা কেবল বৈধন্্য 
মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিষেধ হওয়ায় জাতি হইবে, এইকূপ জাতিকে বৈধন্ধ্যসমা জাতি 
বলে। পূর্বোক্ত স্থলে শ্রাব্যতা-্ূপ বৈধর্ম্যে নিত্যত্বের বাপ্তি নাই, অর্থাৎ শ্রাব্য হইলেই 
সে পদার্থ নিত্য হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। প্রতিবাদী ব্যাপ্জির অপেক্ষা না করিয়া কেবল-বৈধন্থ্্য 
মাত্র অবলম্বনে এ স্থলে প্রতিষেধ করায় তাহার এ উত্তর জাতি হইররাছে। এই জাতি নামক উত্তর 
অসছুত্তর। কারণ, যে প্রণালীতে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত প্রকার উত্তর কৰিরাছেন, সেই প্রণীলীতেই 
তাহার এ উত্তর খণ্ডিত হয়? বাদী প্রাতিবাদীর প্রত্যুন্তরে বলিতে পারেন যে, যদি কেবল 
একটা সাধন্ম্য থাকিলেই এঁ সাধন্ম্্যের সহচর ধর্ম্টি সেখানে সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে 
প্রমেযত্বরূপ অশ্রমাণের সাধন্ম্য থাকায় প্রতিবাদীর উত্তরে অপ্রমাণত্ব সিদ্ধ হইবে) এইরূপ 
কোন বৈন্ম্য থাকাতে প্রতিবাদীর উন্তরেও অপ্রমাণত্ব প্রভৃতি দিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ প্রতিবাদী 
যেমন কোন একটি সাধস্ম্যমাত্র অথবা বৈধন্ম্যমাত্র অবলম্বন করির! বাদীর পক্ষ ব্যাহত করিবেন, 
সেইরূপ কোন একটি সাধন্ম্য অথবা বৈধশ্থ্য মাত্র অবলম্বন করিয়া! প্রতিবাদীর পক্ষকে এ 
তাবে বখন খণ্ডন করা যা, তখন জাতি নামক উত্তর কখনই সদুত্তর হইতে পারে না । 
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এই জন্ঠই প্রাটীনগণ জাতিকে স্বব্যাবাতক উত্তর বলিয়াছেন । কেহ কেহ স্বব্যাথাতক উত্তরকেই 
জাতির স্বরূপ বলিয়াছেন১। এই জাতি চতুর্ব্ংশতি প্রকার। মহর্ষি গোহম পঞ্চমাধ্যায়ের 
প্রথম আহ্িকে সেই চতুর্ষিংশতি প্রকার জাতির বিশেষ নাম ও বিশেষ লক্ষণগুলি বলিয়াছেন । 
সেখানে এই জাতির পরীক্ষাও করিরাছেন। তাহাতে এই জাতি অসছুন্তৰ কেন, তাহা 
প্রতিপাদন করা হইয়াছে । যথাস্থানে জাতি পদার্গ বষয়ে সকল কথা সুব্যক্ত হইবে ) 

ভাষ্যে হেতু প্রযুক্ত হইলে এইরূপ কথা আছে, কিন্তু তাৎপর্য্যটাকাকার বাখ্যা করিয়াছেন 
যে, হেতু অথবা হেত্বাভাদ প্রয়োগ করিলে বে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা জাতি। বস্তুতঃ হেত্বাভাস 
প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী জাতি নামক অনছত্তর করিতে পারেন। ভাষ্য প্রপঙ্গ শব্দের 
প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার শেষে উহারই ব্যাখ্যায় সাধন্ম্য অথবা বৈশন্ম্যের ছারা প্রত্যবস্থান বলিয়া- 
ছেন। গ্রসঙগ শবের দ্বারা গ্রস্ত বা আপন্তি বুঝা যায়। দর্ধব্রই জাতি নামক উত্তরে একটা 
আপন্তি প্রদর্শন করা হই থাকে । ভাষ্যকার সেই তাৎ্পর্য্যেও এখানে প্রসঙ্গ শবে প্রয়োগ 
কৰিতে পারেন) অর্থাৎ পুর্বোক্তরূপ আপন্ডি-স্থচক প্রতিষেধ-বাকাই জাতি । 

উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সত্রে সাধন্ম্য ও বৈধন্ম্য শব্দের দ্বারা যে কোন পদার্ের সহিত 
সাসন্ম্য ও বৈশন্্য বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার যে" শেষে উদাহরণ-সাধন্থ্য এবং উদ্বাহরণ-বৈধন্ম্য 
বলিয়াছেন উ্থা সথত্রকারের সাধন্ধ্য ও বৈশ্য শব্দের ব্যাখ্যা নহে। ভাষ্যকার একটা দৃষ্াস্ত 
প্রদর্শনের জন্থই এরূপ কথা শেষে বলিরা গিরাছেন, অর্থাৎ যেমন উদাহরণের সহিত সাধন্থয 
এবং বৈধন্মা, তদ্রপ যাহা উদাহরণ নহে, তাহার সহিতও সাধন্ম্য এবং বৈধন্ম্য। ফলিতার্থ এই 
বে, যে কোন পদার্থের সহিত সীধন্ম্য অথবা বৈধন্্য অব্লশ্বন করিয়া গ্রতিষে করিলেই জাতি 
হইবে! উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন বে, এইরূপ স্থৃত্রার্থ না হইলে চতুর্কিংশতি প্রকার 
জাতির লক্ষণ বলা হয় না। কারণ, সর্ধবিপ জাতিই উদাহরণের সাধন্দ্য অথবা উদাহরণের 
বৈশৃন্ধয প্রবুক্ত হয় না। কিন্তু জাতিমাত্রই বে কোন পদার্থের সাধন্ধ্য অথবা বৈধস্থ্য প্রযুক্ত 
হইয্বাই থাকে, স্ুত্তরাং তাহা বলা বাইতে পারে। মহর্ষি সর্বপ্রকার জাতির সামান্ত লক্ষণ বলিতে 
তাহাই বলিয়াছেন । 

উদ্যোতকর এইরূপ বলিলে ও ভাষ্যকারের কথার দ্বারা কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উদাহরণের 
সাধন্থ্য প্রুক্ত হেতু প্ররোগ করিলে উদাহরণের কোন একটি বৈধন্ম্যের ছারা এবং উদ্বাহরণের 
বৈধন্থ্যপ্বুক্ত হেতু গ্ররোগ করিলে উদাহরণের কোন একটি সাধম্ম্যের দ্বারা থে প্রত্যবস্থান, 
তাহাই এখানে স্ৃত্রকারের অভিমত। কারণ, এরূপ প্রতিষেধে বিরুদ্ধ. ভাব আছে। ভাষ্যকার 
শেষে এইরূপ কথার দ্বারা সুত্রেরই তাতপর্য্যার্স বর্ণন করিকাছেন। কিন্তু এইরূপ স্থত্ার্থ ব্যাখ্যা 
করিলে জাতিমাত্রের লক্ষণ বলা হর না, ইহা সত্য । বুন্তকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, স্থত্রকার 


১। প্রযুক্ত স্থাপন[হেতে দৃষণী শক্তযুত্তরম্‌। 
জাতিমাহরখান্তে ভু স্বব্যা ধাতকমুত্তরম্‌ ॥--তকিকরক্ষা, হিতীর় পরিচ্ছেদ) ১ষ ক।রিক]। 
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এই স্থত্রের দার! জাতির সামান্ত লক্ষণ সম্পূর্ণকূপে বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জাতির 
সামান্য লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে | অর্গাঞ্ ছল প্রভৃতি ভিন্ন দূষণীসমর্থ উত্তর, অথবা স্বব্যাঘাতক 
উনর জাতি, ইহাই এই স্ুত্রের দ্বারা সুচিত হইয়াছে । স্ৃতশাং উহ্হার দ্বারা জাতিমাত্রের সামান্য 
লক্ষণ বুঝা গিয়াছে । জন ধাতু হইতে জাতি শব্দটি পিদ্ধ হইয়াছে। স্তৃতরাং যাহা! জন্মে, তাহাকে 
জাতি বলা যায়। ভাষ্যকার শেষে জামান পদার্থ জাতি, এই কথা বলিয়া এই জাতি শবের 
বুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা জাতি শব্দের একটা ব্যু্পতি মাত্র। জায়মান 
পদার্ঘমাত্রই জাতি নহে; পুর্বোন্ত প্রকার স্বব্যাথাতক উন্তরই ভাতি। এ অর্থে মহধষির এই 
জাতি শব্দটি পারিভাষিক । পঞ্চম অন্যায়ে এই জাতির দঙ্ধন্ধে সমস্ত কথা বিকৃত হইবে । সেখানেই 
এই জাত্তির সমস্ত তত পরিস্ফট হইবে ॥ ১৮ ॥ 


সুত্র। বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্ভিশ্চ নিগ্রহ- 
স্থানম্‌ ॥ ১৯ ॥ ৩০ ॥ 
অনুবাদ । বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞীন এবং অপ্রতি- 


পত্তি অর্থাৎ অন্ভরতীবিশেষ নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ যাহার দ্বারা পুর্বেবাক্ত বিপ্রতিপত্তি 
অথব৷ অপ্রতিপত্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে। 


ভাষ্য । বিপরীত] ব1 কুৎপিতা ব! প্রতিপত্তির্বিপ্রতিপত্ভিঃ, বিপ্রতি- 
পদ্যমাঁনঃ পরাঁজয়ং প্রাপ্মোতি, নিগ্রহস্থ'নং খলু পরাজরপ্রাপ্তিঃ ৷ অপ্রতি- 
পত্তিস্বরভ্তবিষয়ে অনারম্তঃ। পরেণ স্থাঁপিতং বান প্রতিষেধতি, প্রাতি- 
ষেধং বাঁ নোদ্ধরতি। অপমাসাচ্চ নৈতে এব নিগ্রহস্থানে ইতি। 
অনুবাদ । বিপরীত অথব! কুৎসিত জ্ঞান বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপদ্যমান ব্যক্তি 
অর্থাৎ যাহার এরূপ বিপ্রতিপত্তি আছে, সেই ব্যক্তি পরাজয় প্রাপ্ত হয়। নিগ্রহস্থানই 
পরাজয় লাভ। অপ্রতিপত্তি কিন্তু আরন্ত বিষয়ে অনারন্ত। ( সে কিরূপ, তাহা 
বলিতেছেন ) পর কর্তৃক স্থাপিত পক্ষকে প্রতিষেধ করে না অথব৷ ( পরকৃত ) প্রতি- 
ষেধকে উদ্ধার করে না। সমাস না করায় অর্থাৎ মহষি এই সূত্রে বিপ্রতিপত্তি এবং 
অগ্রতিপত্তি, এই ছুইটি শব্দের সমাস ন! করিয়া উল্লেখ করায় ( বুঝিতে হইবে যে) 
এই দুইটিই অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে। 
টিগনী। জাতি-লক্ষণের পরে মহষি এই সুত্রদ্বারা তাহার কথিত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের 





১। তেন চ সন্দর্ডেপ চুষপাসমর্থতং স্বব্যাঘাতকত্বং_ বা দর্শিতং। তথাচ ছলাদিভিন্নদুষণসমর্থসুত্তরং 
্বব্যাঘাতকমৃত্তরং বাঁ জাতিরিতি স্চিতং, সাংশদ্য-সমা দি-চতূর্ববিংশত্যন্তান্তত্বং তদর্থ ইত্যপি বদস্তি--বিশ্ব!থ বৃত্তি। 
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লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন । হ্যত্রে যে বিপ্রতিপন্তি শব্ব 'আছে, তাহার বণখ্যায় ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন,-বিপরীত জ্ঞান এবং কুংপিত জ্ঞান। তাতপর্ধ্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, সুঙ্ষা- 
বিষয়ক জ্ঞান বিপরীত জ্ঞান, স্থুলবিষয়ক জ্ঞান কুংপিত জ্ঞান। অর্াৎ যদিও কুখদিত জ্ঞান? 
বিপরীত জ্ঞানই, বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানবিশেষ ভিন্ন তাহা কুৎদিত জ্ঞান হয় না, তাহা 
হইলেও সক্ষম বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান জন্মিলে তাহাকে বিপরীত জ্ঞান বলিয়াছেন, আর স্কুল বিষে 
বিপরীত জ্ঞান জন্মিলে তাহাকে কুখপিত জ্ঞান বলিয়াছেন । এইরূপ বিষয়ভেদেই ভাষ্যকার 
বিপ্রতিপ্তিকে বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎপিত জ্ঞান বলিয়াছেন। তাবপর্ধ্যঈীকাকারের এ কথার 
ইহাই তাৎপর্ধ্য মনে হয়। পূর্বোক্ত প্রকার বিপ্রতিপন্তি নিগ্রহস্থান হইবে কি প্রকারে? 
এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিগ্রতিপ্ভিযুক্ত ব্যক্তি পরাজয় লাভ করে অর্থাৎ যাহার পূর্বোক্ত 
প্রকার বিপ্রতিপন্তি জন্মে, তাহার পরাভয় হর। পরাজয় হইলেই নিগ্রহ হইল, নিগ্রহগ্থান 9 
পরাজয়লাত, ফলে একই কথা । স্থুতরাৎ পূর্বোক্ত প্রকার বিপ্রতিপন্ভিকে নিগ্রহস্থান বলা 
যাইতে পারে। এবং আরন্ত বিষয়ে আরন্ত না করাই এখানে অপ্রতিপন্তি। বিপক্ষ বাক্তি স্বপক্ষ 
স্থাপনা করিলে তখন তাহার প্রতিষে বা থগুন করিতে হইবে, অথবা প্রতিষেধ করিলে 
তাহার উদ্ধার করিতে হইবে, তাহা না করাই আরম্ত বিষরে অনারন্ত, ইহা অপ্রাতিপত্তি অর্থাৎ 
অজ্ঞতাবশতঃই হয়, এ জন্য ইহাকে অপ্রতিপন্তি বল! হইয়াছে । বস্ততঃ এই স্ৃত্রে বিপ্রতিপন্তি 
এবং অগ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকে বিগ্রতিপতি ও অপ্রতিপত্তি বলিয়াই মহর্ষি প্রকাশ 
করিয়াছেন ৷ অর্থাৎ মহষি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকে বে প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি 
প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ 9 বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কতক- 
গুলি বিগ্রতপত্তিমূলক এবং কতকগুলি অপ্রতিপভিমূলক । এই জন্য এই স্থৃত্রে বিপ্রতিপত্তি 
এবং অপ্রতিপন্তি শব্দের দ্বারাই মহষি নিগ্রহস্থানগুলির সামান্য লক্ষণ সথচনা করিয়াছেন । 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথও বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপ তকে নিগ্রহস্থান বলা যায় না, এই কথা বুঝাইয়া 
বলিয়াছেন যে, যাহাতে বিপ্রতিপন্তি অথবা অপ্রতিপন্তি_-ইহার কোন একটির অন্থুমাপক ধর্ম 
আছে, তাহাই নিগ্রহস্থান*, এই পর্যন্তই মহধির তাৎপর্ধ্যার্ঘ। নিগ্রহস্থানের দ্বারা পরাজর লাভ 
হয়, এ জন্য ভাষ্যকার এখানে নিগ্রহ্স্থানকেই পরাজয়লাভ বলিয়াছেন বন্ততঃ নিগ্রহস্থানগুলি 
পরাজয় লাভের কারণ। 

মহধি এই স্ত্রে বিপ্রতিপন্তি ও অপ্রতিপন্ি শব্দের সমাস করিয়া “বিপ্রতিপত্তাপ্রতিপন্তী” 
এইরূপ বাক্য প্রয্মোগ করেন নাই কেন? এরূপ বাক্য বলিলে তাহার শব্ব-লাঘবই হইত। 
এতদুন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই ছুইটিই নিগহস্থান নহে, ইহা! সুচনা করিবার জন্তই 
মহষি সমান করেন নাই। তাত্পর্য)টাকাকার এ কথার তাতপর্ধ্য বর্ণনা করিরাছেন যে, বিপ্রতি- 
পন্তি ও অপ্রতিপন্তি ভিন্ন “আরও নিগ্রহস্থান আছে। মহধি এই স্থত্রে সমাস ন| করিয়া 





১। যদ্যপোতদস্ঠটতরৎ পরনিষ্টং নোদ্ভাবযিতু্সহং প্রতিজ্ঞহান্যাদেনিগ্রহস্থানতবানুপপত্তিশ্চ তথাপি বিপ্রতিপত্তা- 
প্রতিপত্তান্যতরোন্ায়ক-ধর্মববং তদর্থঃ ইত্যাদি ।--বিশ্বনাথ-বৃত্তি। 
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গ্রস্থগৌরবের দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্পাৎ বিপ্রতিপন্তি ও অপ্রতিপন্তি ভিন 
নিগ্বহস্থানও এই স্ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন । ভাষ্যকার কিন্তু ইহার পরবর্তী সুত্রভীষ্যে মহর্ষি 
গোতমৌক্ত নিগ্হস্থানের মধ্যে কতকগুলিকে অপ্রতিপন্তি-নিগ্রহস্থান বলিয়া অবশিষ্টগুলি 
বিপ্রতিপভি-নিগহস্থান, এই কথা বলিয়াছেন। এখানে যদি বিপ্রতিপন্তি ও অপ্রতিপন্তি 
ভিন্ন কোন নিগ্রহস্থানও ( তাতপর্ধ্যটাকাকারের ব্যাখ্যানুসারে ) স্ত্রকাবের কথিত বলিব্বা ভাষ্য- 
কারের অভিমত হর, তাহ হইলে পরবর্তী স্ুত্রভাষ্যে ভাষ্যকার এ্ররূপ কথা কিন্ধূপে বলিয়াছেন, 
তাহা স্ুবীগণ চিন্তা করিরা দেখুন । 
মহষি এই স্ত্রে এ স্থলে সমাস না করিয়া বিপ্রতিপন্তি এবং অগ্রতিপন্তিই নিগ্রহস্থান নহে, 
ইহাই সুচনা করিরাছেন অর্গাৎ বিপ্রতিপন্তি এবং অপ্রতিপন্তি পদার্গই নিগ্রহস্থান নহে, তন্মলক 
প্রতিজ্ঞা-হাঁনি প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান, ইহাই ভাষ্যকারের এঁ কথার তাঁতপর্ধ্য বুঝিলে প্রকৃত দিদ্ধান্ত 
বুঝা হয়; পরবন্ী সুত্রভাষ্যেরও সংগতি হযর। বস্ততঃ মহ্ধি-কথিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি 
নিগ্রহস্থান, বিপ্রতিপন্তি পদার্থ অযবাঁ মপ্রতিপ্তি পদার্থ নহে। উহার দ্বারা বাদী বা গ্রতিবাদীর 
বিপ্রতিপন্তি অথব| অপ্রতিপন্তি বুঝ| বারন এবং উহ্বার মব্যে কতকগুলি বিপ্রতিপন্তিমূলক এবং 
কতকগুলি অপ্রতিপন্ভিমূলক । বিপ্রতিপন্িমূলক নিগ্রহস্থানগুলিকেই ভাষ্যকার বিপ্রতিপভি- 
নিগ্রহস্থান বনির়াছেন এবং অপ্রতিপন্তিমূলক নিশ্রহস্থানগুলিকে অপ্রতিপন্ভি-নিগ্রহস্থান 
বলিয়াছেন । বিপ্রতিপন্তি এবং অপ্রতিপন্তি পদার্থই নিগ্রহস্থান নহে, স্থৃতরাং হ্ুত্রকার ৪ 
ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই। বৃন্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ফলকথা, 
বাহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদী নিগৃহীত বা পরাজিত হইয়া! থাকেন, তাহাই নিগ্রহস্থান। নিগ্রহ- 
স্থানের বিশেষ তন্ব পঞ্চম অপ্যার়ের দ্বিতীয় আহিকে পরিস্বূট হইবে | ১৯ ॥ 


ভাষ্য । কিং পুনদৃ'টান্তবজ্জাতিনিগ্রহস্থানয়ৌরভেদোহ্থ সিদ্ধান্ত- 
বদূভেদ ইত্যত আহ | 
অনুবাদ। (প্রশ্ন) জাতি ও গিগ্রহস্থানের কি দৃহীন্ত পদার্থের ন্যায় অভেদ ? 
অথব৷ সিদ্ধান্ত পদার্থের ন্যায় ভেদ আছে ? এই জন্য বলিয়াছেন__ 
সুত্র! তাঁদ্বকপ্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থান-বহুত্ম্‌ ॥২০॥৬১॥ 
অনুবাদ। সেই সাধর্শ্য ও বৈধর্ঘ্য প্রযুক্ত প্রত্যবস্থানেব বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ 


কল্প আছে বলিয়। এবং বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্ভির বিকল্প আছে বলিয়৷ জাতি এবং 
নিগ্রহস্থানের বহুত্ব আছে অর্থাৎ জাতিও বহুপ্রকার, নিগ্রহস্থানও বহু প্রকার। 


ভাষ্য । তস্ত সাধন্ম্য-বৈধশ্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্ত বিকল্পাজ্জাতিবনৃত্ব 
তয়োশ্চ বিপ্রতিপত্যপ্রতিপত্ত্যোর্বিবল্পানিগ্রহস্থানবহুত্মূ। নানাকল্সে। 


২০ স্থৃ* ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৪২৫ 


বিকল্পঃ, বিবিধো বা কলো। বিকল্পঃ। তত্রাননুভাষণমজ্ঞানম প্রতিভা- 
বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা-পর্ধ্যনুযোজ্যোপেক্ষণমিত্যপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থানং, শেষস্ত 
বিপ্রতিপত্তিরিতি | 

ইমে প্রমাণাঁদয়ঃ পদার্থা উদ্দিষ্টা যথোদ্দেশং লক্ষিতা যথাঁলক্ষণং 
পরীক্ষিষ্যন্ত ইতি, ভ্রিবিধাহস্ত শান্ত্রস্ত প্রবৃতিরবরধদিতব্যেতি। 


ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্াঁয়ভাষ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ 


অনুবাদ । সেই সাধর্স্য ও বৈধর্থ্য প্রযুক্ত প্রত্যবস্থানের বিকল্পবশতঃ জাতির 
বনুত্ব এবং সেই বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপন্তির বিকল্পবশতঃ নিগ্রহস্থানের বহুত্ব। 
নান! কল্প বিকল্প অথবা বিবিধ কল্প বিকল্প । তন্মধ্যে অর্থাৎ বহুবিধ নিগ্রহস্থানের 
মধ্যে অননুভীষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্যযনুযোজ্যোপেক্ষণ, 
এইগুলি অর্থাৎ এই সকল নামে যে গরিগ্রহস্থান, তাহ। অপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান। 
অবশিষ্ট কিন্তু অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থান ভিন্ন আর যে সকল নিগ্রহস্থান আচে, 
সেগুলি বিপ্রতিপত্তি-নিগ্রহস্থান ৷ 

এই প্রমাণাদি পদার্থগুলি অর্থাৎ প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার 
পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া উদ্দেশানুসারে লক্ষিত হইল, অর্থাৎ মহষি গোতম তীহার 
স্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের 
উদ্দেশ পূর্ববক যথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। লক্ষণানুসারে অর্থাৎ 
পদার্থের স্বরূপানুসারে পদার্থগুলি পরীক্ষা করিবেন, এইরূপে এই শাস্ত্রের (ন্তায় 
দর্শনের ) তিন প্রকার ( উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা ) প্রবৃত্তি (উপদেশ-ব্যাপার ) 
জাঁনিবে। 

বাৎস্থায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


টিগ্ননী। মহর্ষি গোতম তাহার কথিত প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্স্ত ষোড়শ প্রকার 
পদার্থের লক্ষণ বলিয়া এই লক্ষণ-প্রকরণেই শেষে আবার এই সুত্র বলিয়াছেন কেন? আর 
এখানে অন্ত স্ুত্রের প্রয়োজন কি ? এতছুন্তরে ভাষ্যকার এখানে মহধির এই হ্ুত্রটির প্রয়োজন 
ব্যাখ্যার জন্ত একটি প্রগ্ন করিয়া এই স্থৃত্রের অবতার করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য এই 
যে, মহষির শিষ্যগণের এইরূপ প্রশ্ন হওয়াতেই মহধি এই স্ুত্রটি শেষে বলিয়াছিলেন। সেই 
প্রশ্ন এই যে, জাতি ও নিগ্রহস্থান নামে যে দুইটি পদার্থের লক্ষণ বলা হইল, এ ছুইটি পদার্থ কি 
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কিরূপ 

মমাংসা 

নির্দে 

ব্যা বাক্যের 

ৃ্টহেতু 

হইতেছে। 


“আন্বীক্ষিকী তর্কবিদা” 


পুরস্ত্রীগণের টি 
সৎ 

পদর্থ 

বষ্ট 
নিশ্তত্বতীতি 
প্রমাণনি 
প্রবর্তমন 

পাওয়ায় 

মহষি 
প্রমাণসমুচ্চয়ম্‌ 
জৈন্ট 

নিভক্তন্ত, শবন্ত 
সং পদার্থ 
অনুমান প্রমাণ 
সমস্ত সুখসানের 
অ গ্রহণ 

ভেদ থাকিলে 
উতৎপত্তিধর্মধন্নকত্বাৎ 
ব্যাপ্তাপদশকো 
বৈসন্মোদাহরণ 
নাবপচ্ছ 


শুদ্ধ 

কিরূপে 
মীমাংসা 

নির্দেশ 
ব্যাসবাক্যের 
ষ্টহেতু 
হইতেছে, 
আশ্বীক্ষিকী তর্কবিদণা 
পুরন্ধণীগণের 
বাভিচারী 

সৎস্থু 

পদার্থ 

বযষ্ট 
নিবর্থস্ততীতি 
প্রমাণানি 

প্রবর্তমান 
পাওয়া যায়। 
মহর্ষি 
প্রমাণসমুচ্চর 
জৈন 

নির্ভক্ন্ত শবন্ত, 
সৎ পদার্থ 
উপমান প্রমাণ 
সমস্ত স্থথ হুঃথ সাধনের 
অর্থ গ্রহণ 

ভেদ না থাকিলে 
উতপত্তিধন্মকত্বাৎ 
ব্যাপ্তপদর্শকো 
বৈধর্ম্োদাহরণ 
নাবগচ্ছ 


পৃষ্াঙ্ক 
৩০৮ 

৩১৫ 
৩২৪ 
৩২৬ 

7 ৩২৭1৩৩৭ 
৩৩ 
৩৩৭ 


৩৩৯:৩৪৩ 


৩৪২ 
৩৬২ 


৩৬৪ 


১০৮4৫ ৮ 
1৫, 


ন্‌ + 
শপ 


অশুদ্ধ 

প্রমাণবিষয়ে 
. হওয়ারও 

বিশেষতা 

নির্ধনত 

৪২ সু 

তিহা! 

উপালস্ত 

8৩ স্ুৎ 

বেষাং 

বিশেষণলক্ষণ 

উপলব্ি'হয় 

ব্যাথায় 

ইহ 

অর্নতও 

বিশ্বেষেম 

অতিক্রম বরায় 

সত্যে অপলাপ 

সভৃতার্থ 

নিরৃন্তি ন 


চা 
রে ২২৩৮0 এ 1 
ডর | 
চি, 


শুদ্ধ 
প্রমাণবিষর 
হওয়ায় 
বিশেষ্যতা 
নির্বৃত্ত 2 

১ স্থৃগ 

তাহা . 
উপালম্ত 

হস্ত 

বৈষাং 

বিশেষ লক্ষণ 
উপলব্ধ হয় 
ব্যাখ্যায় 

ইহা 

অনিত্যও 
বিশেষের 
অতিক্রম করায় 
সত্যের অপলাপ 
সম্ভৃতার্থ 
নির্ৃত্ির্ন 





পরশ 







১৪০০০৩৩ ০০০ 
7 ১৯০ পে | 
হি . 30৬শা, ০৪ বাবা), রি ১ 


৫ 98/4079৩০০9৮ ২ 
রী রা জা কি. 


95. নি ড. দর ৯৩ দত 
০ ৯5 ১ দাহ, আপদ 





ঞ ২৪২ 
148. ৪১৫2 ূ চি 


